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সিদ্ধ আরবীয় “আলেফ লয়লা ওয়! লয়ল1” বা একাধিক 
1 মহত্র রজনী অনুবাদিত হইতে আরম্ত হইল। আমা- 

গ দের পূর্ব্ব পুর্ব্ব অনুবাঁদকগণ ইংরাজীর অনুসরণে 
দআরব্যোপন্যাঁস” বলিয়। ইহার নামকরণ করিয়াছেন, কিন্ত 
আমরা ইহার সে নাম দিতে পারিলাম না। আদিগ্রস্থের 
নাম লোপ করিয়। অনুবাদিত গ্রন্থে একটা! স্বকপোল কল্পিত 
নুতন নাম দেওয়া (আমাদের মতে) কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত 
রি হৃতরাৎ আদিগ্রস্থের নামটা অনুবাদ করিয়া “একাধিক 
'ঘহক্র রজনী” এই নামটাই ইহার শিরোভূষণরূপে ব্যবহৃত 
হইল। “আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা” আরবীয় সাহিত্যের 
মধ্যে একটী অপূর্ব রত্ব। যদিও বর্তমান সময়ে এবং বর্ত- 
মান দেশীয় অভিপুচি ও বিশ্বাসে ইহার অনেক অংশ 
অসংলগ্ন ও অসম্ভব, তথাপি ইহা যে সকলের পক্ষেই 
একটী উপাদেয় নীতিপুর্ণ আখ্যান-গ্রন্থ তদ্দিযয়ে আর 
কোন ,মন্দেহ নাই। | দোষ সকলেরই আছে জগতে 
(এমন কিছুই নাই যাহ। সমালোচকের তীক্ষ দৃষ্টিতে 
(এককালে দোৌষহীন। তবে এই স্প্রসিদ্ধ ্রন্থখাঁনিতে 
।যে কিছু সাখান্য দোষ আছে, তাহা আমর! আরবীয় রুচি 
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ও আরবীয় বিশ্বাসের অনুরোধে মার্জনা করিতে পাঁরি। 
“আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা” অতি প্রাচীন খ্রন্থ, ইহা যে কোন 
সময়ে রচিত হয় এবং কে রচনা করেন তাহা স্থির কর! 
নিতান্ত ছুরূহ। আরবীয় ভাষাঁজ্ঞ পঞ্ডিতদিগের মতে ইং] 
এক সময়ের বা এক জনের রচিত নহে) ইহা বহুজন কর্তৃঝ 
সময়ে সময়ে সংগৃহীত হইয়া স্থলত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা 
হউক সে মতের সত্যাসত্যতা লইয়! তর্ক করা যখন উপস্থি্ 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথার বৃথাড়ন্বরে 
প্রয়োজন কি? তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মাত্র উপলক্ষ 
হয়, যে ইহা যখনই রচিত বা সংগৃহীত হউক ন1 কেন, প্রসিদ্ধা 
নামা লখীফে হারুণ উর্‌ রসীদের রাজত্বের বু দিন পরে 
যখন উক্ত নরপতির কীর্তি সকল লইয়া নানান্ধপ উপাখ 
কল্পিত হইয়াছিল, সেই করকয়ই-রডিত-+_ -- 
“আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা” আরবীয়দিগের আঁচার ঘ 
হারের দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে আরবীয় আচার ব্যবহীর যে 
বূপে বিবৃত আছে; এমন কি ইহা উত্তমরূপে পাঠ করিত্তে 
পারিলে আরবীয় জাঁমাজিক আঁচার ব্যবহারে এক প্রকার 
চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর মধ 
রত চীন প্রস্তি দেশ লইয়াও অনেক গল্প আছে বটে 
কিন্তু সকলগুলিতেই বিশুদ্ধ মিশর দেশ প্রচলিত আরবিকা 
[চার ব্যবহার বর্ণিত আছে। এই প্রমাণে অনেকে অনু! 
ন করেন যে এই গ্রন্থ মিশর-রাজধানি কায়রো নগরেই 
চিত বা সংগৃহীত হয়, কাঁরণ কায়রে! নগরই বিশুদ্ধ আরবিঝ 
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)আচার ব্যবহারের স্থান। সে অনুমাঁনে আমাদের কোন 
আপত্তি নাই সম্মতিও নাই; পাঠকবর্গের যেরূপ অভিরুচি 
'তাহার! সেইরূপই অনুমান বা বিশ্বীস করুন । | 
* আরবিক আচার ব্যবহারের আভাস দেওয়া বা পটু 
।'আখ্যান্রচয়িতা আরকগ্রন্থকর্তার নাম চিরম্মরণীয় রাখা 
মাদের,এ অনুবাদের অভিপ্রায় নহে। ইহা কেবল বঙ্গ- 
_মাহিত্য-দাগরের সাহাষ্যার্থে একটা বিন্দু মাত্র । একটা 
_বারিবিন্দু দ্বারা সাগরের যে উপকারের সম্ভাবন! ইহার ছারা 
। দেই উপকার সংসাধিত হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। 
ইহার দ্বারা আমরা ভাষার উন্নতির আশা! করি না, ইহার 
দ্বারা পঞ্ডিতগণের রুচি পরিবন্তিত করিয়! দিবাঁর বাঁসনা নাই, 
ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ের বালকদিগকে শিক্ষা দিবার 
ইচ্ছ। নাই, ইহার দ্বারা সাহিত্য জগতের কোন বিশেষ উপ- 
কারের ভরসাও করি না--কেবল সাহিত্যামোদী পাঠকবর্গের 
হৃদয়ে কিঞ্ন্মাত্র আনন্দদানই, ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য, 
সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই আমর! ক্ৃতার্থ হইলাম। 
আর্্কুলাভিমাণী ব্যক্তির বলিতে পারেন যে, ষদি কেবল 
মাত্র এই উদ্দেশ্যেই “একাধিক সহত্র রজনী” অনুবাদিত * 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি অনুবাদক আর্ধ্যভাষ। 
সংস্কতের মধ্যে এমন কোন গ্রস্থ দেখিতে পাইলেন না, যে; 
তদ্দারাই ভীাহার অভিপ্রায় দিদ্ধ হয়? আমরা তীহুর সে 
প্রশ্নের 'আর কি উত্তর দিব? পক্ষপাতশুন্য ব্যক্তিরা যাহা 
বলিবেন, আমাদেরও তাহাই উত্তর দিতে হইবে, আমরা 
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বলিব, সংস্কৃত ভাষায় ইহার সমান বা এতদপেক্ষা উত্তম 
গ্রন্থও থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে 
আর প্রশ্নকর্তা যে বিদেষবুদ্ধিতে বলিয়াছেন, আমাদের সে 
বিদ্বেষবুদ্ধি নাই--যবন নাম শুনিব। মাত্রেই আমাদের স্বণা 
: বা ক্রোধের উদ্দ্রেক হয় না। যে জন্য ইংরাজী ভাষায় এই 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির নাঁনারূপ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, 
আমর| সেই জন্যই ইহাকে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত করিলাম । 
ইহার পুর্বে আরও ছুইএকখানি আঁরব্যোপন্যাস অনুবাদিত 
ও প্রকাশিত হইয়ছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন 
অন্ুবাদকই ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়! প্রকাশিত করেন নাই। 
তাহারা কেবল যে আখ্যায়িকাগুলি ভাল লাগিয়াছে বা! 
যেগুলির অনুবাদের স্থবিধ! পাইয়।ছেন, সেইগুলিই অন্ুবাঁদিত 
করিয়াছেন মাত্র। আমর! পূর্ববত্র্গ অনুবাদকদিগের আন্ু- 
করণ না করিয়া স্থবিখ্যাত আরবীয়-ভাষা-নিপুণ পণ্ডিতবর 
এডওয়ার্ড লেন সাহেবের অনুবাঁদিত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে 
অবিকল অনুবাদ করিলাম । প্িতবর লেন যেমন তাহার 
অন্ুবাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে 
| “ বনুনর্ষ কায়রো নগরে বাস করিয়া, সর্বদা আরবীয় 
দিগের সহবাঁদ করিয়া, দিবারজনী আরবীয়দিগের সহিত 
- কেবল তাহাদিগের ভাষাতেই আলাপ করিয়া, প্রত্যেক আঁর 
আচারু ব্যবহার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সর্বদা আরবীয় সমাত 
নিমন্ত্রিত ও মিলিত হইয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে 
স্‌হপ পূর্বক বলিতে পারি যে, যেকার্্ে আঁলেফ লয় 
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ওয়া লয়ল৷ অনুবাদকার্যে) হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা! আমার 
পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত নহে ।” 

আমরাও তেমনি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ভাষা- 
্তরিত করিতে ভাষার অনুরোধে আমরা আদর্শপুস্তক হইতে 
বড় অধিক অন্তরে গিয়। পড়ি নাই। 

“একাধিক সহজ রজনী” যাবনিক গ্রন্থের অনুবাদ স্থৃত- 
রাং কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইহার যাঁবনিক সৌন্দর্য রাখিবাঁর জন্য 
আমাদের আদর্শপুস্তকের অনুবাদক লেন মহাত্মার অনুকরণে 

' স্থানে স্থানে ছুই একটী যাঁবনিক কথ! ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 
বলিতে পারি না সেরূপ যাবনিক শব্দ প্রয়োগ কতদূর সঙ্গত 
হইবে হয়ত তদ্ারা আমরা আশার বিপরীত ফলও লাভ 

করিতে পারি। ছুই এক স্থলে বাঙ্গাল প্রতিশব্দের অভাবেও 
আরবিক শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, যেমন “ওয়ালী” “উজীর” 
প্রভৃতি । ওয়ালীর প্রক্কৃত অর্থ এক প্রকার বিচারক, 
সেরূপ বিচারক আমাদের দেশে নাই এবং পূর্বেও যে কখন 
ছিল তাহা বোধ হয় না| ওয়ালীকে প্রধান প্রহরীর কার্ধ্য, 
ফৌজদারী বিচারকের কার্ধ্য এ উভয়ই করিতে হয়। ওয়ালী 
যেমন একদিকে পুলিশপ্রহরীর ন্যায় পথে পথে চৌকী দিয়! 
থাকে তেমনি আবার রাজনিয়ম অনুসরণ না করিয়া বিনা 
প্রমাণেই দোষীকে কঠিনতর দণ্ড প্রদান করে । এরূপ 
বিচারক ন থাকায় আমাদের দেশে তেমন নামও নাই, কাঁজে 
কাজেই আদি পুস্তকে যেমন আরবিক কথা ছিল, তেমনই 
[রাখিতে হুইল। এইরূপে যে যে স্থলে আরবীয় কথা 
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ব্যবহার হইয়াছে বা যে ষে স্থল পাঁঠকগণকে বিশেষ রূগে 
বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেই সেই স্থানেই "টাকার 
মধ্যে তাহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এবং তদ্যতীন্ত: 
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সিদ্ধ আরবীয় “আলেফ লয়লা ওয়! লয়ল1” বা একাধিক 
1 মহত্র রজনী অনুবাদিত হইতে আরম্ত হইল। আমা- 

গ দের পূর্ব্ব পুর্ব্ব অনুবাঁদকগণ ইংরাজীর অনুসরণে 
দআরব্যোপন্যাঁস” বলিয়। ইহার নামকরণ করিয়াছেন, কিন্ত 
আমরা ইহার সে নাম দিতে পারিলাম না। আদিগ্রস্থের 
নাম লোপ করিয়। অনুবাদিত গ্রন্থে একটা! স্বকপোল কল্পিত 
নুতন নাম দেওয়া (আমাদের মতে) কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত 
রি হৃতরাৎ আদিগ্রস্থের নামটা অনুবাদ করিয়া “একাধিক 
'ঘহক্র রজনী” এই নামটাই ইহার শিরোভূষণরূপে ব্যবহৃত 
হইল। “আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা” আরবীয় সাহিত্যের 
মধ্যে একটী অপূর্ব রত্ব। যদিও বর্তমান সময়ে এবং বর্ত- 
মান দেশীয় অভিপুচি ও বিশ্বাসে ইহার অনেক অংশ 
অসংলগ্ন ও অসম্ভব, তথাপি ইহা যে সকলের পক্ষেই 
একটী উপাদেয় নীতিপুর্ণ আখ্যান-গ্রন্থ তদ্দিযয়ে আর 
কোন ,মন্দেহ নাই। | দোষ সকলেরই আছে জগতে 
(এমন কিছুই নাই যাহ। সমালোচকের তীক্ষ দৃষ্টিতে 
(এককালে দোৌষহীন। তবে এই স্প্রসিদ্ধ ্রন্থখাঁনিতে 
।যে কিছু সাখান্য দোষ আছে, তাহা আমর! আরবীয় রুচি 
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ও আরবীয় বিশ্বাসের অনুরোধে মার্জনা করিতে পাঁরি। 
“আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা” অতি প্রাচীন খ্রন্থ, ইহা যে কোন 
সময়ে রচিত হয় এবং কে রচনা করেন তাহা স্থির কর! 
নিতান্ত ছুরূহ। আরবীয় ভাষাঁজ্ঞ পঞ্ডিতদিগের মতে ইং] 
এক সময়ের বা এক জনের রচিত নহে) ইহা বহুজন কর্তৃঝ 
সময়ে সময়ে সংগৃহীত হইয়া স্থলত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা 
হউক সে মতের সত্যাসত্যতা লইয়! তর্ক করা যখন উপস্থি্ 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথার বৃথাড়ন্বরে 
প্রয়োজন কি? তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মাত্র উপলক্ষ 
হয়, যে ইহা যখনই রচিত বা সংগৃহীত হউক ন1 কেন, প্রসিদ্ধা 
নামা লখীফে হারুণ উর্‌ রসীদের রাজত্বের বু দিন পরে 
যখন উক্ত নরপতির কীর্তি সকল লইয়া নানান্ধপ উপাখ 
কল্পিত হইয়াছিল, সেই করকয়ই-রডিত-+_ -- 
“আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা” আরবীয়দিগের আঁচার ঘ 
হারের দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে আরবীয় আচার ব্যবহীর যে 
বূপে বিবৃত আছে; এমন কি ইহা উত্তমরূপে পাঠ করিত্তে 
পারিলে আরবীয় জাঁমাজিক আঁচার ব্যবহারে এক প্রকার 
চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর মধ 
রত চীন প্রস্তি দেশ লইয়াও অনেক গল্প আছে বটে 
কিন্তু সকলগুলিতেই বিশুদ্ধ মিশর দেশ প্রচলিত আরবিকা 
[চার ব্যবহার বর্ণিত আছে। এই প্রমাণে অনেকে অনু! 
ন করেন যে এই গ্রন্থ মিশর-রাজধানি কায়রো নগরেই 
চিত বা সংগৃহীত হয়, কাঁরণ কায়রে! নগরই বিশুদ্ধ আরবিঝ 
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)আচার ব্যবহারের স্থান। সে অনুমাঁনে আমাদের কোন 
আপত্তি নাই সম্মতিও নাই; পাঠকবর্গের যেরূপ অভিরুচি 
'তাহার! সেইরূপই অনুমান বা বিশ্বীস করুন । | 
* আরবিক আচার ব্যবহারের আভাস দেওয়া বা পটু 
।'আখ্যান্রচয়িতা আরকগ্রন্থকর্তার নাম চিরম্মরণীয় রাখা 
মাদের,এ অনুবাদের অভিপ্রায় নহে। ইহা কেবল বঙ্গ- 
_মাহিত্য-দাগরের সাহাষ্যার্থে একটা বিন্দু মাত্র । একটা 
_বারিবিন্দু দ্বারা সাগরের যে উপকারের সম্ভাবন! ইহার ছারা 
। দেই উপকার সংসাধিত হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। 
ইহার দ্বারা আমরা ভাষার উন্নতির আশা! করি না, ইহার 
দ্বারা পঞ্ডিতগণের রুচি পরিবন্তিত করিয়! দিবাঁর বাঁসনা নাই, 
ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ের বালকদিগকে শিক্ষা দিবার 
ইচ্ছ। নাই, ইহার দ্বারা সাহিত্য জগতের কোন বিশেষ উপ- 
কারের ভরসাও করি না--কেবল সাহিত্যামোদী পাঠকবর্গের 
হৃদয়ে কিঞ্ন্মাত্র আনন্দদানই, ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য, 
সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই আমর! ক্ৃতার্থ হইলাম। 
আর্্কুলাভিমাণী ব্যক্তির বলিতে পারেন যে, ষদি কেবল 
মাত্র এই উদ্দেশ্যেই “একাধিক সহত্র রজনী” অনুবাদিত * 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি অনুবাদক আর্ধ্যভাষ। 
সংস্কতের মধ্যে এমন কোন গ্রস্থ দেখিতে পাইলেন না, যে; 
তদ্দারাই ভীাহার অভিপ্রায় দিদ্ধ হয়? আমরা তীহুর সে 
প্রশ্নের 'আর কি উত্তর দিব? পক্ষপাতশুন্য ব্যক্তিরা যাহা 
বলিবেন, আমাদেরও তাহাই উত্তর দিতে হইবে, আমরা 
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বলিব, সংস্কৃত ভাষায় ইহার সমান বা এতদপেক্ষা উত্তম 
গ্রন্থও থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে 
আর প্রশ্নকর্তা যে বিদেষবুদ্ধিতে বলিয়াছেন, আমাদের সে 
বিদ্বেষবুদ্ধি নাই--যবন নাম শুনিব। মাত্রেই আমাদের স্বণা 
: বা ক্রোধের উদ্দ্রেক হয় না। যে জন্য ইংরাজী ভাষায় এই 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির নাঁনারূপ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, 
আমর| সেই জন্যই ইহাকে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত করিলাম । 
ইহার পুর্বে আরও ছুইএকখানি আঁরব্যোপন্যাস অনুবাদিত 
ও প্রকাশিত হইয়ছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন 
অন্ুবাদকই ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়! প্রকাশিত করেন নাই। 
তাহারা কেবল যে আখ্যায়িকাগুলি ভাল লাগিয়াছে বা! 
যেগুলির অনুবাদের স্থবিধ! পাইয়।ছেন, সেইগুলিই অন্ুবাঁদিত 
করিয়াছেন মাত্র। আমর! পূর্ববত্র্গ অনুবাদকদিগের আন্ু- 
করণ না করিয়া স্থবিখ্যাত আরবীয়-ভাষা-নিপুণ পণ্ডিতবর 
এডওয়ার্ড লেন সাহেবের অনুবাঁদিত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে 
অবিকল অনুবাদ করিলাম । প্িতবর লেন যেমন তাহার 
অন্ুবাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে 
| “ বনুনর্ষ কায়রো নগরে বাস করিয়া, সর্বদা আরবীয় 
দিগের সহবাঁদ করিয়া, দিবারজনী আরবীয়দিগের সহিত 
- কেবল তাহাদিগের ভাষাতেই আলাপ করিয়া, প্রত্যেক আঁর 
আচারু ব্যবহার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সর্বদা আরবীয় সমাত 
নিমন্ত্রিত ও মিলিত হইয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে 
স্‌হপ পূর্বক বলিতে পারি যে, যেকার্্ে আঁলেফ লয় 














ভূমিকা? 1৩০ 


ওয়া লয়ল৷ অনুবাদকার্যে) হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা! আমার 
পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত নহে ।” 

আমরাও তেমনি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ভাষা- 
্তরিত করিতে ভাষার অনুরোধে আমরা আদর্শপুস্তক হইতে 
বড় অধিক অন্তরে গিয়। পড়ি নাই। 

“একাধিক সহজ রজনী” যাবনিক গ্রন্থের অনুবাদ স্থৃত- 
রাং কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইহার যাঁবনিক সৌন্দর্য রাখিবাঁর জন্য 
আমাদের আদর্শপুস্তকের অনুবাদক লেন মহাত্মার অনুকরণে 

' স্থানে স্থানে ছুই একটী যাঁবনিক কথ! ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 
বলিতে পারি না সেরূপ যাবনিক শব্দ প্রয়োগ কতদূর সঙ্গত 
হইবে হয়ত তদ্ারা আমরা আশার বিপরীত ফলও লাভ 

করিতে পারি। ছুই এক স্থলে বাঙ্গাল প্রতিশব্দের অভাবেও 
আরবিক শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, যেমন “ওয়ালী” “উজীর” 
প্রভৃতি । ওয়ালীর প্রক্কৃত অর্থ এক প্রকার বিচারক, 
সেরূপ বিচারক আমাদের দেশে নাই এবং পূর্বেও যে কখন 
ছিল তাহা বোধ হয় না| ওয়ালীকে প্রধান প্রহরীর কার্ধ্য, 
ফৌজদারী বিচারকের কার্ধ্য এ উভয়ই করিতে হয়। ওয়ালী 
যেমন একদিকে পুলিশপ্রহরীর ন্যায় পথে পথে চৌকী দিয়! 
থাকে তেমনি আবার রাজনিয়ম অনুসরণ না করিয়া বিনা 
প্রমাণেই দোষীকে কঠিনতর দণ্ড প্রদান করে । এরূপ 
বিচারক ন থাকায় আমাদের দেশে তেমন নামও নাই, কাঁজে 
কাজেই আদি পুস্তকে যেমন আরবিক কথা ছিল, তেমনই 
[রাখিতে হুইল। এইরূপে যে যে স্থলে আরবীয় কথা 


11০ ভূমিকা । 


ব্যবহার হইয়াছে বা যে ষে স্থল পাঁঠকগণকে বিশেষ রূগে 
বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেই সেই স্থানেই "টাকার 
মধ্যে তাহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এবং তদ্যতীন্ত: 
কয়েকটা আরবিক বিশ্বাস, ধর্ম ও আচার ব্যবহারাদি জ্ঞাতবা। 
বিষয়ও টাকার পরিশিষ্ট মধ্যে বিরুত হইল। সেই টাকা! 
সকল ও টাকার পরিশিষ্টের দ্বার৷ পাঁঠকগণ ছুজ্ছেয় রা জটিল- 
তর স্থানগুলি বেস্‌ বুঝিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আরবিক আচার 
ব্যবহারের আভাসও উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 


অনুবাদক । 


সুচী পত্র । 


বিষয় চি পৃষ্ঠা 
উপক্রমণিকা ঠ বন নং রর ১ 
সাধু ও জিনী (প্রথম রজনীতে আস্ত হইয়া তৃতীয় রজনীতে সমাপ্ত) ২২ 
গরথম বৃদ্ধ ও হারিণী ন ডি *৮২৮ 
দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও কুক রদ্য় রঃ ১ ৩৫ 
তৃতীয় বৃদ্ধ ও অশ্বতর রঃ রঃ ১৪২ 
ধীবরের উপাখ্যান হেতীয় রজনীতে আরম্ত হইয়। নবম 
রাত্রিতে সমাপ্ত) চি ১০:8৪ 
বাদশাহ যূনান ও পঞ্ডিতছুবান ... এ ১০৫৩ 
সাধু ও সারিকা 42 এ 2০ ৬5 
ঈর্যাপরবশ উজীর, বাদশাহ-পুত্র ও ঘুলে .., ,.. ৬৩ 
ক্দ্বীপাধিপতি তরুণ বাদশাহ .... 2 ১০ ৮৭ 
বাহক ও বোগ্দাদ নাগরীব্রেয় (নবম রাত্রিতে আরম্ভ হইয়া 
অষ্টাদশ রাত্রিতে সমাপ্ত) 42 ০০৯০২ 
প্রথম রাজভিক্ষু ২. 5 5০ **০১২৫ 
দ্িতীয় রাজভিক্ষু ... ৪ ই ১৩৭ 
বিদ্বিষ্ট ও বিদেষ্টা 2 2৮, টার 
তৃতীয় রাজভিক্ষু ... রর চা ১ ৮০, ১৭৩ 
প্রথম! নাগরী রা হ্ব নি * ১৯৯ 


দ্বিতীয়া নাগরী 5 ৬০ 8: * ২১৪ 


একাধিক 
সহ রজনী। 


সচিত্র ও সটাক। 
দ্বিতীয় ভাগ । 


শ্রী সতাচরণ গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিত 


৩ 


শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ প্ত কর্তৃক প্রকাশিত । 


গুপ্তপ্রেশ। 


নং ২৪, মীর্‌ জাফর্স লেন;_ কলিকাতি!। 
শ্রীমতিলাল দাম কর্তৃক মুদ্রিত। 


১২৮৩। 


মূলা ৯* দেড় টাকা। 


স্চীপত্র। 


বিষয় পৃষ্ঠা 
তিনটী আপেল ফল অষ্টম রাত্রিতে আরম্ভ হইয়া! চতুর্বিংশ 
রাত্রিতে সমাপ্ত). **- 5১7 তত ১ 
উজীর নূরএদ্দীন, তাহার পুত্র :-শেম্স্ঞদ্দীন, তাহার কন্য। ১৫ 
দরজী ও কুক্জ চেতুর্বিংশ রাত্রিতে আরম্ত হইয়া ছ্বত্রিংশ রাত্রিতে 
সমাপ্ত ।) এ 4 ঠ ৮১ 
্রষটীয়ান দালালের বর্ধিত উপাখ্যান 2, 5 ৯২ 
পাকশালাধ্যক্ষের বণিত উপাখ্যান টি ৪ ১২০ 
ইদীর বর্ণিত উপাখ্যান কঃ * ১৩৫ 
দরজীর বর্ণিত উপাখ্যান ... নি ১৪৭ 
ক্ষোরকারের উপাখ্যান ... ্ 5 ন্‌ 
ক্ষোরকারের প্রথম সছোদরের বিবরণ ১ ১৭০ 
ক্ষোরকারের দ্বিতীয় সহোদরের বিবরণ 4 ১৭৮ 
ক্ষৌরকারের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ নত ১৮৩ 
ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোদরের বিবরণ শপ ১৮৮ 
ক্ষৌরকারের পঞ্চম সহোদরের বিবরণ রা ১৯৬ 
ক্ষোরকারের ষষ্ঠ সহোদরের বিবরণ ... *্ ২5৭ 


আলী নূরএন্দীন ও এনিস্‌ এল্জেলিস 'দ্োতিংশ রাত্রিতে আরম 
হইয়। যটত্রিংশ রাত্রিতে সমাপ্ত) .৮ ৫ ২১৭. 


চিত্রের নির্ঘণ্ট । 


বিবয় 
উজীর সাঁজেমানকে পত্র দিতেছে 
আফীত ও রমণী 
উজীর ও তাহার কন্যাদ্বয় 
জিন্দীর পুনরাগমন -** 
প্রথম বৃদ্ধ, গোবৎসরূপী ততপুত্র, পশুপালক ও তাঁহার কনা! 
জিনী বৃদ্ধগণের বিবরণ শ্রবণ করিতেছে 
ধীবর ও জিনী 
পণ্ডিত ছবাঁন 
বাদশাহপুত্র ও ঘুলে 
বাদশীহ যুনানের মৃত্যু ... 
পাচিকা'র মৎস্যরন্ধন 
কুষ্কদ্বীপাঁধিপতি শয়াঁন ও দা'সীদয় টা 
আহত কাফীদাস, কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি ও তীহা'র সহ্ধর্শিনী 
একচস্ষু ভিক্ষুকত্রয় 
রমণীদিগের কুক্ুরীদ্বয়কে গয়নার 
মুক্ততরবারি কাফ়ীর হস্তে বাহক 
সমাধিক্ষেত্রে প্রথম রাজ-ভিক্ষু-ও রমণী 
দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু ও দস্থ্যগণ 
দ্বিতীয় রা্ভিক্ষুর গুপ্রদ্বার আবিষ্কার 
জিনী দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষুকে লইয়া সউছ্ডীন 
দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষুর বানরমূর্তি ধারণ 
বাদশাহতনয়াকর্তৃক দ্বিতীর় রাজ-ভিক্ষুর ইন্ত্রজাল- জি তু 


১১৩ 


দু “চিত্রের নির্ঘণ্ট । 


ব্ষিয় 
ভ্মধ্যস্থ গুহে নিহত যুবক ও তৃতীয় রাজ-ভিক্ষু 
উদ্যান-গৃহ রর 2 
প্রথমা নাগরী ও তাহার ভগিনীদ্বয় 
তজনালয়ে রাজতনয় 
সর্পবধের পর প্রথমা নাগরীর বিস্ময় 
বোগ্দাদ বাজার, বকের দোকানে দ্বিতীয় নাঁগরী 
দ্বিতীয়। নাগরী, তাহার স্বামী ও বৃদ্ধা ... 


পৃষ্ঠ! 






উপক্রমণিকা ] 


শস্ত করুণাময় পরম পুরুষ যিনি কোন অবলম্বন ব্যতীত আকাশ মণ্ডল 
শূন্যে স্থাপন করিয়া বন্থুধাকে শধ্যার ন্যায় বিস্তৃত রাখিয়াছেন, সেই 
উৈক্গলময় সর্বশক্তিমান সর্বরজষ্ট জগদীশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। 
সত্যধর্ম-প্রচারক-মগুলীর অধিপতি ভ নে প্রতিপালক মহম্মদ ও 
তাহার বংশজগণের মঙ্গল হউক। 

পূর্বপুরুষের জীবনচরিত পরপুরুষের উর মনুষ্য অপর 


মন্থয্যের জীবন-ঘটিত বিষয় মনে মনে ধ্যান করিয়া নিজ চরিত্র ১১ 
| ভর. 














একাধিক সহজ রজনী 


করিৰে এবং পুরাকাঁলের বাক্তিবুন্দের ইতিহাস পাঁঠানস্তরস্তীহাদিগের জীবন- 
যাত্রা নির্ববাহে কি কি ব্যাপার ঘটিয়াছে ভাবিয়া! নিজ রিপু দমন করিবে । পুর্ব. 
পুরুষের জীবন-চরিত পরপুরুষের আদর্শ স্বরূপ হইবে, যিনি এইরূপ বিধান 
করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বিশু সনাতনের জয় ! সুধীগণের জ্ঞানলিগ্না পরি- 
তৃপ্তির জন্য, সন্গদয়গণের আননবর্ধনের জন্য “একাধিক সহশ্র রজনীর”, 
অপুর্ব উপন্যাসমালা গ্রখিত হইতে আর্ত হইল। 

কথিত আছে অন্ভি প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক টসন্যের অধিনায়ক অতুল- 
সম্পত্তিশালী এক নরপতি ছিলেন । ভারতবর্ষ ও চীন দেশ তাহার 
শাসনের অধীন ছিল। নরপৃতির ছুইটা ভনয়, জ্যোষ্ঠের নাম শারিয়ার * 
কনিষ্ঠের নাম শাজেমান +। উভয়েই সাহসী ও অশ্বারোহণপটু ছিলেন। 
পিতার মৃত্যুর পর শারিয়ার পিভুরাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ন্যায়াহু- 
সারে পুত্রনির্কিশেষে গ্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ অতি 
শীত্রই তাহার বশীভূত ও অনুগত হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ শাজেমান সমরকন্দ 
প্রদেশের অধিপতি হইলেন। তিনিও জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ন্যায়ান্থসারে 
রাজকাধধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পমর স্ৃথে বিংশতি বর্ষ 
অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন নরপতি - শারিয়ার কনিষ্ঠ সহোদরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিতাস্ত উৎসুক হইয়া তাহাকে স্বরাজ্যে আনয়- 
নার্থ নিজ উল্ীরকে + আজ্ঞা দিলেন? 

ধীমান্‌ উজীর নরপতির আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াই কনিষ্ঠ বাদশাহের সম্মানানু- 
রূপ উপটৌকন-দ্রব্যের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আক্তা প্রদান 
মাত্রেই বহুমূল্য-মণিঘুক্তা-ভুষি ত অশ্ব, স্ুরূপ ক্রীতদাস ও মনোহারিণী যুবতী 
রমগ্রী প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ন-সামগ্রী সঙ্জীভূত হইল। নরপতি শারিয়ার 
কনিষ্ঠকে নিজ অভিলাষ ভ্ঞাপন করিয়৷ একখানি শ্নেহমর পত্র লিখিলেন এবং 
তছুপরি নিজনামাঙ্কিত মোহরটা মুদ্রিত করিয়া উজীরের হস্তে প্রদীন করত 





-* শহরইয়ার-নগরের বন্ধু । 

1 শাহ-জেমান,-সঙ্রাটু। 

£ উজীরের কার্য প্রায় সচিবেরই সমান বে বল অর্থা প্রত্যর্থীদিগের বিচারমীমাংসা করিতে 
. হয এই বিশেষ । 
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নত প্রত্যাগমন করিতে বলিয়। দিলেন! “ছ্গাপনার আজ্ঞা আমার শিরো- 
'ধার্ধ্য-_এক তিলার্ধ সময় ও আমি বিলম্ব করিব না” উত্জীর এই কথ। ঝলিয়াই 
বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে দিবসত্রয় অনিবাহিত 
.হইয়া গেল। সচিবপ্রবর চতুর্থ দিবসে নরপতি শাজেমানের রাজ্যোদেশে 
যাত্র! করিলেন। উজীর দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কত কত নগর গ্রাম, কত কত 
* মরুভূমি প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পথের নিকটস্থ অধীন রাজাগণ 
সম্রাটসচিবের সন্মানার্থ নানাবিধ বহুমূল্য উপায়ন-দ্রব্যাদি ল্‌ইয়। প্রতুদ্গমন 
রত তাকে সাদরে নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া গেলেন! তিনি প্রত্যেকের 
নিকট ভিন তিন দিবস পুজা গ্রহণ করিয়া পুনরায় যাত্র। করিলেন। উজীর 
এইরূপে প্রান্তরের পর প্রান্তর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া শাজে- 
মানের রাজ্য সমরকন্দ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং নিজ আগমনবার্তা 
জ্তাপনার্থ প্রভু-দহোদরের নিকট একটা দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সমরকন্দ 
নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নরপতি সাজেমানকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন 
'করিল। সাজেমান ভ্রাতৃূদচিবকে সসম্মানে আনয়নার্থ প্রধান প্রধান পারিষদ্‌ 
এবং কয়েকজন গণ্য গ্রজাকে প্রেরণ করিলেন । পারিষদ্‌ ও প্রজাগণ প্রত্যুদ্‌. 
গমন করিয়া তীহাকে নগরপ্রান্ত হইতে সাজেমান-সমীপে আনয়ন করিল। 
তিনি ঘথাবিহিত অভিবাদন করিয়া নরণতি-সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিলেন এবং 
সম্রাটের পত্রথানি তাহাকে প্রদান করিয়া নিজ আগমন কারণ বর্ণন করিলেন । 
সমরকন্দাধিপতি তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদরের আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকৃত 
হয়! বলিলেন “্উজীরপ্রবর ! আমি এখনই তোমার সহিত জ্যোষ্ঠের নিকটে - 
যাত্র। করিতে গ্রস্তত আছি, কিন্ত অগ্রে তিন দিবস তোমার যথোপযুক্ত সন্মা- 
ননা নাকরিয়া যাইব না । 
শাজেমান একটী মনোহর অক্টালিকাযধ্যে ভ্রাতৃসচিবের আবাদ নিরূপণ 
. করিয়া দিলেন। অসংখ্য দাসদাসী তাহার সেবায় নিযুক্ত হইল |. নানাবিধ 
: উপাদের ভোজ্য পানীয় সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। উজীর তথায় প্ররম 
সে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিলেন। চতুর্থ দিবসে শাজেমান জ্যেষ্ঠ সো 
দরের জন্য কতকগুলি মহামূল্য উপায়ন-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মাত্রার উপ- 





৪... একাধিক সহত্র রজনী 1 
: যোগী: জ্রব্য সমস্ত প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ 
, সমস্ত প্রত্বত করিয়! দিল। নরপতি শাজেমান সমস্ত দাস, দাসী, উষ্র, 
অশ্বতর, বস্ত্রাবান এবং সৈন্যসামস্তগুলিকে নগরের বহির্দেশে প্রেরণ করি- 
লেন। অন্থচরবর্গ সমস্ত তা্ুগুলি নগরগ্রান্তে খাটাইয়া দিল। শাজে- 
মান অগ্রজ-রাজ্যে গমনোদ্দেশে নিজ উজীরের হস্তে রাজ্যভার ন্যন্ত করিয়া 
তাঘুর মধ্যে আলিয়া রহিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের পর সহসা তাহার মনে 
পড়িল, ভ্রমক্রমে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্ ফেলিয়া আসিয়াছেন? 
অমনি দ্রুত নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং অন্তঃপুরে নিজ গৃহ মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তীঁহার প্রধান! মহিষী একটা কাফীজাতী্ ক্রীত- 
দাসের সহিত পর্ম্যন্কে শয়ান রহিয়াছে । ক্রোধে তীহীর সর্ধ শরীর কম্পিত 
হইয়া উঠিল, সমগ্র ধরণী তাহার নয়নে যেন অন্ধকারময় বোধ হইতে 
লাগিল। মনে মনে ভাবিলেন “আমি রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না 
হইতেই পাপিয়সীর এইরূপ বাবহার! না৷ জানি আমার এই দীর্ঘ প্রবাসের 
সময় দ্বিচারিণীৎকি ভয়ানক পাপ-কার্ধাই করিবে 1” দেখিতে দেখিতে ভরবারি- 
নি কৌধ-মুক্ত হইয়া! উদ্ধে উত্তোলিত হইল, দীপালোকে করাল অসি. যেন 
ন্াসিয়া উঠিল, নরপতি তরবারিখানি সবলে তাহাদের উপরে নিক্ষেপ করি- 
লেন। এক আঘাতেই উভয়ের মুণ্ড শরীর হইতে বিষুক্ত হইয়া গেল। শাজে- 
মান তৎক্ষণাৎ নগরপ্রান্তে নিজ তাস্ুতত ফিরিয়া আসিয়াই যাত্রার অনুমতি 
দিলেন। - ভূত্যগণ বন্ত্রাবাসগুলি খুলিয়া একত্রিত করিল। সকলে শারিয়ারের 
ব্লাজ্যাভিমুখে চলিলেন। - ৭ 
শারিয়ার ভ্রাতার আগমন বারা শ্রবণ করিয়৷ নিজ রাজধানী নানারূপ 
ঈদৃশা দ্রব্যে জুদজ্জিত করিতে আক্তা প্রদান করিলেন এবং অন্গুচরবর্শের 
সহিত প্রত্যুদ্গমন করিয়া! কনিষ্ঠ সহোদরকে আনিতে গেলেন | -নগর- 
প্রান্তেই উভয় ভ্রাতা একত্রে মিলিত হইলেন। ক্ষণকাঁল টি প্রত্যতি- 
বাদনেই অতিবাহিত হইয়া গেল। শারিয়ার কনিষ্ঠ সহোদরকে যথোপযুক্ত 
সমাদ্ররের সহিত রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করিলেন ॥ সহোকুহয়ে পরস্পর 
নানা প্রকার মিষ্টালাপ চলিতে লাগিল। শারিয়ার অস্থজকে প্রকৃলিত 
করিবার জন্য নাঁনাপ্রকার উপায় উত্তাবন করিতে লাগিলেন $ কিন্তু শাজে- 
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মীন সস্তোষলাভ করিবেন কি, তাহার মনোমধ্যে দেই পাপিয়সী সহ্ধশ্মিণীর 
বিষম বিশ্বাসঘাতকতা জাঁজল্যমান জাগকক-_ক্রোধ ও অপমানে তাঁহার 
হৃদয় জর্জরীভূত হইতেছে; তিনি ক্রমে ত্রমে ক্ষীণ ও ম্লান হইতে 
লাগিলেন । শারিয়ার তাহার সেই ভাব নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা 
করিলেন “ভ্রাত! নিজ রাজ্য, প্রজাবর্গ ও ঘনিষ্ট পরিবারবর্গের বিরহে ক্রমে 
সান হইতেছেন, ছুই চারি দিবসের মধ্যেই সে উদ্বেগ দূরীভূত হইবে ।” 
সুতরাং তিনি পাছে কনিষ্ঠ বিরক্ত হন, এই ভয়ে তখন তদ্বিষয়ে কোন 
কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। শাজেমান দিন দিন ক্রমেই ক্ষীণ হইতে 
লাগিলেন ক্রমেই ভাহার মুখস্্ী অধিকতর স্লান হইতে লাগিল। শারিয়ার 
একদিন কনিষ্ঠ সহোদরকে সঙ্গেহ সম্বোধন করিয়! বলিলেন “ভ্রাতঃ! দিন 
দিন তোমার মুখন্রী এরূপ শ্লীন এবং শরীর এনাদৃশ ক্কশ হইতেছে কেন? 
এখানে কি তোমার অবস্থানের কোন অস্থথ হইতেছে?” শাজেমান সাঙ্গ, 
নয়ে উত্তর দিলেন “না, এখানে আমার কোনরূপ ক্লেশ নাই,__আমার . 
আস্তরিক কোন বিশেষ অস্থথ আছে সেই জন্যই আপনি আমাকে এরূপ 
শ্রান দেখিতেছেন।”» শারিয়ার বলিলেন “আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমাকে 
সঙ্গে লইয়! মুগয়ায় গমন করি-হয়ত মৃগয়ার আগোদে তোমার আত্তরিক 
উদ্বেগ কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতেও পারে ।৮ শাজেমান নত্রভাবে উত্তর 
করিলেন “ক্ষমা করুন--আমার শরীর ও মল এতদূর ভন্থুস্থ যে আমি কোন 
ক্রমেই মহাশয়ের আজ্ঞ! পালন করিতে পারিলাম ন11” শারিয়ার কনিষ্ের 
এই কথা শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না, তাহাকে প্রাসাদে রাখিয়া নিজ 
অন্ুচরবর্গের সহিত মুগরায় গমন করিলেন । 

রাজপ্রামাদের বে অংশ শাজেমানের বাসার্থ নিবূপিত হইয়াছিল, সেই 
অংশে রাজ উদ্যানের দিকে কয়েকটা বান্তারন ছিল। বাতায়ন গলির মধ্য 
দিয়া নিরীক্ষণ করিলে উদ্যানের প্রায় সমস্তভাগই নয়নগোচর হইত | 
শারিয়ার মৃগয়ার্থ প্রস্থান করিলে *শাজেমান একাকী সেই সকল বাঙীায়মের 
একটাতে উপবিষ্ট হইয়া এককৃষ্টে উদ্যানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহী 
অস্তঃপুরের একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল,_-দেখিলেন প্রথমে বিংশতিজন 


টিনার তালি হরির রানি বশ 





ফেএরলরিরিলানা বন... ব্রটানিন্রি এ... পুরি 
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একটী রমণীয় রমণীমৃস্তি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। অতুল রূপলাবণ্যে ওঁ 
বসনভুষণের সৌষ্ঠটবে পঞ্চাত্বন্তিণী যে জ্যোষ্টের পাউরাণী ভাহা আর তাহার 
জানিতে বাকী রহিল না । অন্তঃপুরচারিণী ও ক্রীতদাসগণ ক্রমে উদ্যানের 
মধ্যস্থিত একটী ফোয়ারার নিকটে আসিয়া নিজ.নিজ গাত্রবন্ত্গুলি উন্ুক্ত 
করিয়া উপবিষ্ট হইল। শারিয়ার-মহিষী একবার “মেস্ুদ”স্ট বলিয়। উচ্চৈঃ- 
স্বরে আহ্বান করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা কাঁফী ক্রীতদাস আসিয়া 
তাহাকে আলিজন করিল, তিনিও তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইর্ূপে 
অপরাপর রমণীগণও ক্রীতদাসদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমোদ আহ্লাদ 
করিতে লাগিল । "ক্রমে সুর্যযদের অস্তোন্ুখ হইলেন, রমণীগণওগক্রী তদাস- 
দিগের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। শাজেমান বাতায়ান হইতে 
সমস্ত ব্যাপার দর্শন করির! মনে মনে বলিলেন “পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমা- 
রই হতভাগ্য নহে_-সকলেরই সমান; তবে কেন আমি বৃথা শোক ছুঃখ 
করি? কেনই বা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শরীরকে বৃথা ক্ষীণ করি ?? 
দেখিতে দেখিতে তাহ।র মুখত্লী। কতক পরিবর্তিত হইরা। গেল, ক্রমে দ্রমে 
য্লানতাও দূরীভূত হইতে লাগিল 

শারিয়ার সুগয়া হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হইয়! পুনরায়" অন্গুজের সহিত সঙ্গি 
লিত হইলেন। শাজেমীনের আর এখন সে শ্তরানতা; নাই, এখন আর 
তাহার মুখ পাওুবর্ণ নহে, পুর্বব রর্তিম আভা পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। শ্রারিয়!র 
ভ্রাতার এইরূপ আকম্মিক পরিবর্তন দর্শনে আশ্চধ্যান্বিত হইয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ত্রাতঃ! মৃগয়াগমনের পুর্বে দেখিরা। গিয়াছিলাম তোমার 
মুখখানি শুদ্ধ প্রান, দেহটা শীর্ণ, সর্বদাই নিরানন্দময়_-এখন আবার আর 
একরপ দেখিতেছি_-এখন তোমার সে ম্লানতার পরিবর্তে পুর্র্ব বর্ণ পুনরা- 
বৃত্ত হইরাছে। শাজেমান! তোমার দে বিষাদেরই বা কারণ কি, এবং 
এত শীপ্র তাহ দূরীভূত হইলই বা কিরূপে ?” শাজেমান বলিলেন 
“আমি বিষ/দের কারণ বলিতে পারি; কিন্ত, ক্ষমা, করুন, বিষাদ অপনীত 
-ইইবার “কারণ বলিতে পারিব না 1 শারিয়ার বলিলেন “ভাল, তোমার 





* এখানে র্যক্তিবিশেষের নাম, অকৃত অর্থ হুখী। 
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মানতার কারণই বল।” শাজেমান বলিলেন “আপনি আমাকে আহ্বান 
করিবার জন্য উজীরকে আমার নিকটে প্রেরণ করিলে আমি আপনার 
দর্শনলাভাকাজ্ষায় যাত্রার উপযুক্ত সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিরা নগরের 
বহির্দেশে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলাম) রাত্রি ছুই গ্রহরের সময় সহসা 
মনে পড়িল, মহাশয়কে যে মহামুল্য হীরকখানি উপঢৌকন দিয়াছি, সেই- 
খানি নিজগ্রহে ফেলিয়া আনিয়াছি ,অমনি তাহা আনিবার জন্য 'একাকীই 
প্রাসাদে ফিরিয়া গেলাম । গৃহমধ্ো প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার মহিষী 
একটা ক্রীতদীসের সহিত একত্রে শয়ান রহিয়াছে । আমি তাহাদের এই- 
রূপ ভীষঞ্খ ব্যভিচার দেখিয়াই অসি নিফ্কোশিত করিয়া উভয়ের মনোসাধ 
মিটাইয়! দিলাম । রাজন্‌! সহ্ধর্ষিণির সেইরূপ বিশ্বাসঘাতকত। দর্শন করিয়। 
অবধিই আমার মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিল; সেইজন্যই আমাকে এতদিন 
ম্লান দেখিয়াছেন। এখন সে উদ্বেগ দূর হইয়াছে--কেন দূর হইল, 

আমি ঝলিতে পারিব না__বৃথা জিজ্ঞাসা করিবেন না__আমাকে মঙ্ষা। কু 

এই কথ। শ্রবণ করিয়াই শারিয়ারের ওঁংস্থক্য আরও দ্বিগুণিত হুইস 

তিনি বলিলেন “আল্লার দোহাই, তোমার ম্রানতা অপনীত হৎ 
কারণটটী বলিতেই হইবে” শাজেমান কি করেন, জ্যেষ্ঠের নির্ধবন্ধীতি.. 
এড়াইতে পারিলেন না? ভ্রাতৃজায়াঘটিত যাহা কিছু দর্শন করিয়াছিলেন 
সমস্তই বর্ণন করিলেন | শারিয়ার হলিলেন “আমি একবার স্বচক্ষে 
সমস্ত ঘটনা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।” সমরকন্দাধিপতি বলিলেন “তাহার 
এআর আশ্চর্য্য কি? আপনি পুনরায় মৃগয়ায় যাইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়! 
দিউন, থাত্রার উপযোগী সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করা হউক | আপনি 
মৃগয়াব্যপদেশে প্রাসাদ হইতে নিধ্ক্রান্ত হইয়া গোপনে আমার গৃহে 
প্রবেশ করিয়। বাতায়নের পার্খে অপেক্ষা করিলেই সমস্ত স্বচক্ষে দেখিতে 
- পাইবেন”  শারিয়ার তৎক্ষণাৎ, ভ্রাতার উপদেশানুরূপ, পুনরায় মৃগত্বা- 
গমনের ইচ্ছা প্রচারিত করিয়া দিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই এসৈন্যগণ 
' নিজ নিজ অন্দর শস্বে স্থনজ্জিত হইয়া নগরপ্রান্তে শিবির স্কাপন করিল” 
সম্রাট শারিয়ারও তাহাদিগের সহিত রাজধাজনীর বহির্দেশে গিয়া নিজ 
সুদীর্ঘ ব্জাবাসটা বিস্তৃত করিয়া! দিতে আজ্ঞা করিলেন জন্ুুমভি মাত্রেই 
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পরিচারকগণ রাজ-তাুটা খাটাইয়! সমস্ত প্রয়োজলীর সুখসেবা দ্রব্যে সুপ- 
জ্জিত করিয়া দিল। 
শারিয়ার নিজ বন্ত্রাবামধ্যে প্রবেশ করিয়াই শরীররক্ষকগণুকে ডাকিয়! 
বলিয়! দিলেন “আমি অদ্য নির্জনে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করি, আগার 
তানুর মধ্যে বিনা অন্মতিতে কাহাঁকেও আসিতে দিও না, তোমরাও আমার 
আজ্ঞ। ব্যতীত কেহ ভিতরে প্রবেশ করিও না 1” রক্ষী পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ 
“প্রভুর আজ্ঞা শিরোধাধ্য” এই কথা বলিয়াই নিজ নিজ কর্তব্যসাধনার্থ 
বহির্দেশে প্রস্থান করিল । শারিয়ারও এই অবসরে প্রচ্ছন্নবেশে নিঃশবপদ- 
সঞ্চারে বস্ত্রহ হইতে বহির্গত হইয়া! রাজ-প্রাসাদে ভ্রাতার শয়নমন্দিরে ফি রিয়া 
গেলেন এবং পুর্বকথিত বাতারনের পার্খে উপবিষ্ট হইয়া নির্নিমিষ-নেত্রে 
উদ্যানের চতুদ্দিক দেখিতে লাগিলেন। 
-. দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরের ছার উদ্ঘাটিত হইল। পূর্বের ন্যায় 
*নও বিংশতিটী রমণী, বিংশতিজন কাফী দাস এবং তাহাদের পশ্চাতে 
মহিষী উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণীগণ পূর্বের ন্যায় 
»দাসদিগের সহিত কেলিবিসাস আরম্ত করিল। শারিয়ার বাতায়ন 
এতে সমস্তই দেখিলেন। ক্রোধে তাহার সর্ধশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, 
ভিনি একবার মনে করিলেন এ ব্যভিচারের পরিশোধ দেন, কিন্তু পরক্ষণেই 
দারুণ অপমানে ক্রোধের উপশম হইয়া আসিল২_বিষম গ্বণার উদয় হইল; 
শাজেমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ভ্রাতঃ! আর কেন--আ'র অধিক 
দেখিবার আবশ্যক নাই-_উঠ, চল ফকিরের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিগে ? 
আর এরূপ রাজ্যভোগে স্থুখকি ? চল, দেখিয়া আসি পূর্থীতলে আমাদের 
অপেক্ষাও কেহ হতভাগ্য আছে কি না? বদি আমাদিগের অপেক্ষাও ছুর্ভাগা 
কাহাকেও দেখিতে পাই, তাহা হইলে পুনরার ফিরিয়া আপিয়া এ অপমানের 
প্রতিশোধ দিব, নচেৎ আর প্রত্যাগমন করিব না 1 ৃত্যুই আমাদের পক্ষে 
শ্রেয়ঃ1ঠ সহোদরদ্বয় ছদ্মবেশে একটা গুপ্ত দ্বার দিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে 
-ন্িষক্রান্ত হইয়া! চলিলেন। রা 
দ্িবারাত্রি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন নরপতিপ্বর একটা 
বিস্তীর্ণ তৃণাবৃত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । ক্ষেত্রটার অনির্ধচনীয় শোভা, 











চস্তর সমুদ্রের অসীম জলরাশি ক্রমে আকাশের সহিত মিলিত হইয়া 
রর দিকে শ্যামল তরুশ্রেণী । সাগরের কৃলভূমিতে একটা মনোহর, 
রর্ণা। তৃষার্ত নরপতিদয় সেই বর্ণার স্বচ্ছ জল পান করিয়া বিশ্রামার্থ_ 
চা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায়. উপবেশন. করিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সমর ৪ 
তি অকন্মাৎ সমুদরমধ্যে ভীষণ তরঙ্গ উদিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃয়... 
ক্রাস্ত হইয়া, একদুষ্টে সেই :দিকে+ চাহিয়া রহিলেন।- দেখিতে : 
দখিতে সেই তরঙ্গমাল| ভেদ করিয়! একটা সুদীর্ঘ কুষঃবর্ণ ্তস্ত উদ্ধে উথিত_ 
এবংক্রমে ক্রমে সেই প্রাস্তরের দিকে আসিতে লাগিল ॥ নরপতিদবয়, 
থিলেন, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার! দ্রুত সেই বৃক্ষের একটা উচ্চতম 
আর্রোহণ করিয়। ভরব্যাকুশিতনেত্রে সেই" দিকে চাহিয়া রহিলেন: 
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্তস্তটা ক্রমেই প্রাস্তারের নিকটবর্তী হইতে লাগিল ৷. নরপতিত্্ন দেখিলেন 
সেই গগণম্পর্শী স্তস্ত একটা ভীষণ জিনীমুর্তি* । জিনীর মন্তকে -একটা 
বৃহৎ সিন্ুক$ ছিনী সেই সিদ্ুকটা লইয়া, যে বৃক্ষের উপরে নরপতিদ্বয় আত্ম- 
গোপন করিয়াছিলেন ঠিক তাহারই নিয়ে উপস্থিত হইল। ভ্রাতৃদ্বক্ ভয়ে 
জীবনাশায় জু্গাঞ্জলি দিলেন । জিনী মস্তকস্থ সিদ্ধুকটী ভূতলে নামাইয়া তাহার 
তালক মুক্ত “করিল এবং তাহার মধ্য হইতে একটী বাক্স বাহির 'করিয়া সেটাও 
উন্মুক্ত করিন। বাল্সটা খুলিব৷ মাত্র তন্মধ্য হইতে একটা পরম রূপবতী 
মনোহারিণী যুবতী বহির্গত হইল । জিনী কামিনীর দিকে চাহিয়! ঈষৎ হাস্য 
করত বলিল “ভদ্রে, আমার অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, আমি তোমার 
কোমল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।” জিনী 
ওই কথা বলিয়াই রম্ণীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল । 
জিনী নিদ্রিত হঈলে রমণী একবার উদ্দমুখে বৃক্ষের দিকে চাহিয়া খিল । 
দেখিল, একটী উচ্চতম শাখায় দুইজন মনুষ্য লুকায়িত রহিয়াছে । কেসসান 
কীরে ধীরে জিনীর মন্তকটা ক্রোড় হইতে ভূমিতে রাখিয়! উঠিয়া ঈাক্ষাইল 
এবং ইঙ্গিতে নরপতিদ্বয়কে বলিল “ভয় নাই, তোমর! বৃক্ষ হইতে নামিয়। 
আইস |”  সহোদরদ্বয় হস্ত-সক্কেত করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন “আল্লার 
দোহাই, অসুগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে এবিবয়ে ক্ষমা করুন।” রমণী বিল 
“আল্লার দোহাই, আপনারা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়। শীপ্র আমার মনো- 
রথ পূর্ণ করুন, নুব। আমি এখনই আফীতকে 1 জাগ্রত করিয়া দিব এবং দে 
উঠিয়। তোমাদিগকে অশেষ ধন্বণার সহিত বিনাশ করিবে ।”  নবপতিদ্বয় 
তাহ।র এই কথায় ভীত হইরা আস্তে আস্তে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । 
ব্যভিচারিবীর অভিলা পূর্ণ হইলে দে জামার জেব হইতে একটা ক্ষুদ্র থলিয়। 
বাহির করিল এবং তাহার মধ্য হইতে একগ্াছি কুত্ধে গ্রথিত অষ্টনবতিটা 
অঙ্কুরীয়ক বাহির করিয়া বলিল “এগুলি কি, তাহা তোগরা জান ?% নরপতিদ্বসব 
* জিলী-দেবযোনিবিশেষ ; ইহারা অগ্সি হইতে উৎপন্ন! পূর্ব অনুবাদকগণ “দৈতা” 
-বলিয়! ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহার মহিত আমাদের দৈত্যের কোন বিশেষ 
সৌসাদৃশা নাই! ইহার বিশেষ বিবরণ টাকার পরিশিষ্টে দেখ। 
1 আফীত-_জিনীদিগের জাতি বিশেষ । জ্রিনীরা জান, জিন, সয়তাঁন, আফািত ও মারিদ 
এই পাচতাগে বিভক্ত । বিশেষ টাকাব পরিশিষ্টে দেখ। 
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উত্তর করিলেন “না, আমর! জানি না1” রমণী বলিল “এপর্য্স্ত যতগুলি 
লোক তোমাদের ন্যায় আমার অভিলাষ পু করিয়াছে, এ গুলি তাহাদেরই 
অন্থুরীয়ক। মূর্খ আফীত ইহার কিছুই জানে না। যাহা হউক, তোমাদের 
অস্গুরীয়ক ছুইটা খুলিয়া দাঁও, আমি এগুলির সহিত একত্রে গাথিয়া রাখি ।” 
নরপতিদ্বয় নিজ নিজ অঞ্গুলী হইতে এক একটা অঙ্ত্ুরীয়ক খুলিয়া দিলেন । 
বাভিচারিণী অস্ুরীয়ক দুইটা স্ত্রে গ্রথিত করিয়া বলিল “এই মূর্খ আফ্ীত 
বিবাহরজনীতে আমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। মূর্ের সর্ধদাই ভয়, 
পাছে আমি পরপুরুষ-সহবাস করি । নির্বোধ সেই জন্য আমাকে একটা বাক্সের 
মধ্যে কন্ধ করিয়া, বাঝসটা আবার একটা সিন্কুকের মধ্যে রাখিয়া দেয় এবং 
পিদ্ধুকটীতে সাঁতটী তালক বদ্ধ করিয়! তরঙ্গাকুল অপার সমুদ্রের নিম্নে রাখিয়া 
আইসে। মূর্খ জানে না, যে আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই- স্ত্রীজাতি যদি কোন 
দুষ্চিয়া করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পৃীতলে এমন কেহই নাই, ফে 
তাহাদিগকে অভিলষিত কার্ধ্য হইতে কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে পারে। একজন 
কবি বলিয়াছেন £-- 
নারীরে প্রত্যয় উচিত ন1 হয়, 
কোরোন! বিশ্বাস প্রণয়ে তার, 
ক্ষণিক যেমন নারীর প্রণয় 
কিছুই তেমন নাহিক আর । 
রিপুপরবশ সকলি তাহার, 
রিপুর অধীন অস্তুখ স্থুখ ; 
বিষে পোরা তার অন্তর আগার 
বাহিরে কেবল মধুর মুখ । 
মিছা ভালবাসা, মিছা সে প্রণয়, 
অলীক তাঁহার শপথ যত ; 
মুখেতে সরল, গরল হৃদয়, 
অন্তরে চাতুরী খেলিছে কত। 
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যুসফ-আখ্যানক্চ করিয়া স্মরণ 
ধর উপদেশ নীতির সার, 
দেখো! সাবধান ভূলোনা কখন 
পোড়োনা পোঁড়োন। ফাঁদেতে তার। 
জাননা কি সেই পাপ সয়তান 
মায়ায় ভূজগ আকার ধরি 
মজায় আদমে মনুজ-প্রধান 


রমণী হবায় সহায় করি। 
আরও একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন £_. 


রমণীরে কভু কোরোন! শাসন 
শাসনের বশ নহেক তার! ; 

বাড়িবে কু-আঁশা করিলে পীড়ন 
ঘতেতে দ্বিগুণ আগুন পারা 

পড়ে থাকি আমি ষদি ফাঁদে তাঁর 
সে কিছু আমার নূতন নয়, 

চলিছে এমতি জগত সার, 
সকলেরি হায়! এদশা হয়। 

কিন্তু যেই জন হয়নি কখন 
চতুরা-রমণী-চাতুরী-বশ 

ধন্য ধন্য সেই ধন্য সেই জন! 
জগত ঘুষুক তাহার যশ । 


* বুসফজেলেখা (কোরাণ ২২শ পরিচ্ছেদ)। “ইসপ জেলেখা” নামে ইহার একখানি 
বাঙ্গাল! অনুবাদও আছে। 
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নরপতিদ্বয় উপযাঁচিকা ব্যভিচারিণীর সেই কবিতা! করটা শ্রবণ করিয়া 
একেবারে আশ্চর্যযাহ্িত হইলেন। শারিয়ার কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন 
করিয়৷ বলিলেন “এই আফীত আমাদের অপেক্ষাও হতভাগ্য । ইহারই বখন 
এরূপ ছুর্দশ!, তখন আমরাত সামান্য মন্থুব্য, তবে আর বৃথা পরিতাপ 
করিবার প্রয়োজন কি? চল গৃহে ফিরিয়া যাই।” আফীতের ছুরবস্থা দেখিয়া 
্রাতৃদ্বয়ের হদয় কতক স্থির হইল। তাহার! উভয়েই গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন । 
সজাট শারিয়ার নিজ প্রীসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মহ্ষী এবং তাহার 
বিংশতি জল সঙ্গিনীর শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন । জল্লাদগণ তৎক্ষাণা্ 
তাঁহার আজ্ঞ! প্রতিপালন করিল। শারিয়ার সেই অবধি প্রত্যহ একএকটা 
কুমারীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন প্রতে ভাহার প্রাপদও করিতে 
লাগিলেন । 
এইরূপে পূর্ণ তিন বৎসর অতীত হইল । সম্রাটের এই নৃসংশ আচরণে 
চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রজাদিগের মধ্যে যাহাদের অতিবাহিত 
কন্য! ছিল, তাহারা সকলেই নিজ নিজ কন্যাদিগকে লইয়া! অপরাপর রাজ্যে 
পলায়ন করিতে লাগিল। ক্রমে শারিয়ারের রাজ্য কুমারী-শূন্য হুইয়। পড়িল। 
এই ময় একদিন শারিয়ার নিজ উজীরকে আক নিয়মান্থুসারে একটা কন্যা 
আনিয়া দ্রিতে বলিলেন । উজীর কি কন্ষেন, মহাবিপদ-_রাজ্যমধ্যে বিবাহের 
উপযুক্তবয়স্কা কন্যা পাওয়া ছর্ূহ__রাঁজ-আজ্ঞা পালন না করিলেও এদিকে 
প্রাণশঙ্কট, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মনে মনে বাদশাহকে অভিশম্পাৎ দিতে 
দিতে নিজ আবাসে ফিরিয়! গেলন। 
উজীরের ছুইটা কুমারী কন্য। ছিল। জ্যোষ্ঠার নাম শহ্রজাদ, কনিষ্ঠীর 
নাম ছুনিয়াজাদ ৷ শহরজাঁদ অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও নানাশান্ে বুৎ্পন্ন ছিলেন। 
অন্যুন সহস্র প্রকার ইতিহাস তাহার কণস্থ ছিল। তিনি বিগত সমস্ত 
রাজ্বকুলের জীবনচরিত জনিতেন। ,শহরজাদ পিতাকে নিতান্ত চিন্তুকুল ও 
 শ্লানমুখে উপবিষ্ট দেখিয়। তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “পিতঃ! . : 
আজি আপনাকে এন্ধপ বিষ ও চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন? আপনার 
এছুঃখের কারণ কি? কোন কবি বলিয়াছেন £__ 
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বল তারে চিন্তাভ্বরে ভুরিত যে জন 
উপস্থিত ছুখ কু চিরস্থায়ী নয়; 
স্থখের সময় হয় বিলীন যেমন 
তেমনি ঝটিতি ভুখ অস্তমিত হয় ।” 

উত্ীর, কন্যার অৃতময় বাক্যগুলি শুনিয় তাহার নিকট শারিয়ারের 
আঙ্ঞাথটিত বিবর্ণ সমস্ত বর্ণন করিলেন । শহরজাদ শ্রবণ করিরা বলিলেন 
“অিগদীশ্বরের দোহাই, পিতঃ! বাঁদশাহের সহিত আমার বিবাহ দিউন। 
তাহাতে যদিও আমার প্রাণদণ্ড হইবে বটে, কিন্তু সে আমার সুখের মৃত্যু_- 
আমি একটা নিরপরাধিনী মুসলমান-বলিকার প্রাণ রক্ষা করিলাম । আর 
যদি জীবিত থাকি, তাহ! হইলেত আর কথাই নাই-_-সমস্ত বাঁলিকাঁরই 
উদ্ধারকর্্রী হইব |” কন্যার সেই কথ শুনিয়া! উজীর একেবারে শিহরিয়! 
উঠিলেন, বলিলেন “আলার দোহাই, বৎসে! তোমাকে মিনতি করিতেছি, 
তুমি আর ওরূপ নিদারুণ কথা সুখেও আনিও না।” শহরজাদ বলিলেন “না 
পিতঃ! বাদশাহের সহিত আমার বিবাহ দিতেই হইবে,--আমি তীহার 
মহিষী হইব-_ অস্ততঃ এক রাত্রের জন্যও মহিষী হইব” উজ্জীর বলিলেন 
“দেখ শহরজাদ ! তুনি বিবেচনা করিয়া কথা কহ, নতুবা রুষক-রমণার 
যাহা ঘটয়াছিল তোমারও ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে।, শহরজাদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন “সে কিরূপ!” উজীর বলিলেন “শ্রবণ কর £-_ 

কোন গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক বাস করিত। তাহার একটী স্ত্রী এবং 
কয়েকটা সন্তান সস্ততি ছিল। পরমপিতা পরমেশ্বর অনুগ্রহ পূর্বক কুষককে 
সমস্ত পশুপক্ষীদিগের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন 1 : কৃষক সেই 
ক্ষমতায় সর্বপ্রকার জীব জন্তরই কথা বার্তা বুঝিতে পারিত। তাহার বাটাতে 
একটা গদ্দত ও একটা বৃষ ছিল | গর্দভটা প্রয়োজনাহুসারে প্রতুকে বহন 
করিত, আর বৃষটীকে প্রত্যহ ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিতে হইত । বুষ দৈনন্দিন 
- গুরুতর পরিশ্রমের পর ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আপিয়। দেখিত গর্দভের বাসস্থালে 
দিব্য ছড়া ঝাঁট পড়িয়াছে, তাহার ভোজন-পাত্রটী পরিষ্কৃত যব ও কুচান 
খড়ে পূর্ণ রহিয়াছে) সে নিমীপিতনেত্রে শয়ন করিয়া! বিশ্রাম. করিতেছে। 
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গর্দন্ডের এইরূপ স্ুস্বচ্ছন্দ দেবিয়! বুষ সর্বদাই নিজ ভাগ্যের নিনণা করিভ। 
একদিন দৈববশে কৃষক শুনিতে পাইল, পশুশালার মধ্যে গ্দভ ও ষণ্ড 
পরস্পর কথা বার্তা কহিত্তেছে | বৃদ্ধ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদের 
কথোপকথন শুনিতে লাগ্িল। ষণ্ড বলিল “ভাই গদ্দভ ! তুমি বড় সুখে 
গাছ, কিন্ত প্রত্যহ অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া আমি মুতপ্রায়। তুমি দিবা 
গরিষ্কত ঘৰ আহার কর, পরিচারকগণ তোমারসেবা করে; কাজের মধ্যে 
কেবল কখন কখন প্রভূকে পৃষ্ঠে বহন করিতে হয় মাত । কিন্ত আমি 
সমস্ত দিবস হল আকর্ষণ করিতে করিতে ও কল ঘুরাতে ঘুরাইতে মার! 
গেলাম? গ্গর্দভ বলিল “কেন ভাই, তুমিত নিজেই নিজের উপায় করিয়া 
লইতে পাঁর। এবার তোমায় যখন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া স্ন্ধে লালের 
খোয়াল তুলির! দিবে, তখন তুমি কাতর-্বরে চীংকার করিয়। ভূমিতে 
শুইয়া পড়িও-হাজার গ্রহার করিলেও আর উঠিও না। যদি নিতাস্তই 
প্রহারবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া উঠির। পড়, তাহা হইলে পুনরায় 
শুইয়া পড়িও। যখন তোমাকে পুনরায় ফিরাইর়া আনিয়া কলাই প্রভৃতি 
খাদ দ্রব্য প্রদান করিবে, তখন তুমি কিছুই আহার করিও না; পীড়িতের 
ন্যায় নিশ্চেষ্ট পড়িয়া থাকিও। এইরূপ ছুই তিন দিন পানাহার না 1 করিলেই, 
সমস্ত রেশ এককালে দূরীভূত হইবে ।? 
এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হলচাজ্ক ষণ্ডের নিমিত্ত কতকগুলি শুষ্ষ 
ভগ আনির। দিল। বুষ গর্দভের উপদেশান্ুষ/রে সেদিন আর কিছুই আহার 
করিল লা, নিশ্চে্ট একপার্ষে পড়িয়া! রহিল। পরদিন প্রাতে হল-চালক 
বুষকে ক্ষেত্রে লইয়া বাইবায় জন্য পশুশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়! দেখিল, 
সে অনাহারে নিতান্ত ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া ভূতলে মৃতব্ত পতিত রহিয়াছে। 
ককষাণ ষণ্ডের গেইরাপ ঢুরবস্থা দেখির। প্রভুর নিকটে গিয়া বলিল “বলদটা 
অত্যন্ত গীড়িত হইয়।ছে, সেটা আজি কোনক্রমেই লাঙ্গল টালিতে পারিবেন 
কৃষক ঝলিলণভাল দ্য বৃষের পরিবর্তে গর্দভকে লাঙ্গলে যুতিরা কাজ চালাও ।” 
ঘাণ প্রভুর আজ্ঞানুসারে গর্দিভকে ুলাকর্ষণের জন্য ক্ষোত্রে লইয়া গেল ] 
গর্দভ সমন্ত দিবসের অপরিগিহ পরিএরনে একান্ত কান্ত ও ঘিজ্জীব হইয়া 
. অপরাহ্ন সমরে গশুশালার ফিরিয়া আদিল । ষণ্ তাহার সদ্রপদেশ ও সদর 


্ 
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ব্যবহারের জন্য তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। কিন্ত গর্দভ 
তাহার কথায় কোন উত্তর প্রদান করিল না, কেবল বৃষকে মেরপ উপদেশ 
প্রদানের জন্য মনে মনে পরিতাপ করিতে লাগিল। পরদিবস হলচাঁলক 
পুনরায় গর্দভকে লাঙ্গলে যুতিয়া ক্ষেত্রে লইয়া গেল । 
সমস্ত দিবসের দারুণ পরিশ্রমে গর্দভ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িল, কঠিন 
যোয়ালের ঘর্ষণে তাহার স্কন্ধের ত্বক উঠিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। সন্ধ্যার 
প্রাকৃকালে গণ্দভ মৃতপ্রায় পশুশালায় ফিরিয়া আসিল । বৃষ তাহাকে দেখিয়াই 
পুর্ব দিনের ন্যার শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাহার ধন্যবাদগুলি 
গর্দভের হৃদরে যেন শেলসম বিদ্ধ হইল সে মনে বিবেচল্ণ করিল, 
হায়! আমি বেষ্‌ সুখে ছিলাম, কেবল এই হতভাগা যগুটান্ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিয়াই আমার এবপ ছুরবস্থা! যাহ! হউক, আমাকে এ বিপদ হইতে 
উদ্ধারের একটা নৃত্তন উপায় করিতে হইতেছে ।” গর্দভ মনে মনে এইরূপ 
চিন্তা করিয়। বুকে সঙ্বোধন করত বলিল “ভাই হে, আজি তোমাকে একটী 
সপরামর্শ দি ॥ আআআছ্ি'শুনিলাম, আবাদের প্রভু একজন পরিচারককে 
বলিতেছেন, বলদটা মর্দি নিতান্ত অকর্শ্ণা হইয়া গিয়া থাকে, আর কোন 
উপকারে না আইসে, -াহা হঈলে সেটাকে কষাইয়ের নিকটে গাঠাইয় 
দাও, এবং তাহার চর্ম্বে একটা নাত।* প্রস্ত করিয়া আন। প্রভুর এই কথ! 
শুনিয়া অবধি আমি যে কিরূপ চিন্তিত আছি, তাহা আর বলিতে পারি না। 
যাহা হউক, তোমাকে সমাচারটা প্রদান করিলাম, তুমি এখন উপস্থিত বিপদ 
হইতে উদ্ধারের উপায় স্তির কর।” এই কথা শুনিয়।ই বৃষ তাহাকে ধনাবাদ 
দিয়া বলিল 'কল্য প্রানে কৌশলপুররক এরূপ উৎসাহের সহিত নিজ কার্যে 
প্রবৃত্ত হইব, বে আর কেহই আমাকে অকর্মপ্য বলিতে পারিবে না ।, বৃষ ও 
গর্ভের ঘখন পরস্পর এইরূপ কথোপকথন হর, তখন কধক পশুশালার অতি 
নিকটে দণ্ডারমান ছিল,ন্ুতরাং তাহাদের সমস্ত-কথাই তাহার কর্ণগোচর হইল । 


৮ নাতা- একখানি আস্ত গোলাকার চর্দেৰ চতুদ্দিকে তোকিয়ার ওয়াড়ের স্যার) একথাই 
দড়ি পরান । এ রজ্জ, আকর্ণণ করিলে চতুপ্পার্খ সঙ্কুচিত হইয়া চর্শখানি খলিয়ার আকার 
ধারণ করে। অসন্কুচিতাবস্থায় উহ্থার উপর বনিয়া আহারাকি কার্য সম্পন্ন হয়। আহারান্তে 
রজ্জ, আকষণ করিয়। তাহার নধো ভুক্তাবশিষ্ট উবাগুনি তুলির! রাগ! হইয়। থাকে । 





নি 





1৮ 





পরদিন প্রাতে কৃষক সহ্ধর্মিণীর সহিত পশুগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার 
জন্য পণ্ুশালায় আসিয়া উপবেশন করিল। এই সময় হলচালক বৃষটাকে 
ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য গৃহমধ্য হইতে কৃষকের সম্বুথে বাহির করিয়া 
আনিল। ষওড প্রভুর পন্মুখে আসিয়াই লাস্কুল কম্পিত করিয়া লম্বন্প প্রদান 
পূর্বক এমনি ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল, যে কৃষক হাসিতে হাসিতে 
টলিয়া পড়িল। কৃষক-পত্বী স্বামীকে সেইরূপ উচ্চ হাঁস্য করিতে দেখিয়া 
দ্রিজ্ঞাস! করিল “প্রিয়তম, তুমি এত হাসিতেছ কেন ?, কৃষক বলিল “কোন 
একটা বিষয় দেখিয়! ও শুনিয়া হাসিতেছি__কিন্ত সে বিষয়টী যেকি, তাহা 
আমি বলিতে পারি নাঁ-বলিলেই আমাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে 
হইবে “তোমার ও মিথ্যা কথা-_তুমি আমাকেই পরিহাস করিয়া হাসিতেছ, 

কত 


১৮ একাধিক সহজ্র রজনী । 


নতুবা মামাকে বলিতে দোষ কি? ক্রমক-পতী এই কথা৷ বলিয়া হাসের 
কারণ প্রকাশ করিবার জন্য স্বামীকে বারশ্বার অনুষ্ঠরাধ উপরোধ করিতে 
লাগিল । একে সে খুল্লতাত-তনয়া,* তাহাতে আবার তাহার সহিত অন্যুন 
একশত্ত বিংশতি বৎসর একত্রে সহবাস করিতেছে 1স্থৃতরাং জ্ৈণ কষক 
তাহার অন্গুরোধ উপরোধ এড়াইতে পারিল না) অগত্যা শ্রিয়তমার 
নিকউ সনন্ত রহস্য প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়া সন্তান সম্ততিদিগকে 
সম্মুণে আহ্বান করিল এবং মৃত্যুর পূর্ব বিষয়াদি বিভাগ করিয়া! দিঘার জন্য 
কাজী? ও সাক্ষীদিগকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। মুহুর্তমধ্যেই আত্মীয় ও 
প্রত্িবেণীগণ কৃষকের বিপদ বার্তা শুনিয়া ভাহার বাটাতে আসিয়' উপস্থিত 
হুইল। কুষক তাহাদের নিকট সমস্ত বিবরণ একে একে বর্ণন করিল এবং 
রহদ্য-কথাটী প্রকাশ করিবা মাত্রই যে তাহার প্রাণবিয়োগ হুইবে, তাহাও 
বলিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহার সেই কথা শুনিয়াই কৃষকপত্ধীকে সেন্দপ 
মারাত্মক অধাবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। বলিল 
“মাল্লার দোহাই, তুমি এবপ বিষম প্রতিজ্ঞ ত্যাগ কর, তোমার সে গুহা 
কথ। শ্রবণ করিয়া কি হইবে ? কেন ইচ্ছা! করিয়া স্বামীর অকাল- 
মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে ?” ছুষ্টা কৃষক-প্ভী কোন প্রবোধবাক্যই শুনিল না, 
বলিল "স্বামীর মৃত্যুই হউক, আর যাহাই হউক না কেন, হাস্যের কারণ 
আমাকে বলিতেই হইবে। তাহারা দেখিল কৃষকরমণী কিছুতেই নিবৃভ্ত হইল 
না, স্ৃতরাং ক্ষুপ্রমনে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিল। কৃষক মৃত্যুর পূর্বে 
একবার শেষ নসাজ করিবার জন্য পশুশালার মধ্যে হস্তপদাদি প্রক্ষালন 
করিতে প্রবেশ করিল । 





ক যাবনিক রীতানুসারে খুল্লগাত বা জোভাত-কন্যার পাণিপীড়ন প্রার্থনীয় ও সম্মান- 
জনক । 

+ এরপ দীর্ঘ জীলন আমাদের দেশে যদিও অবিশাসা বটে, তথাপি ষাবনিক গ্রন্থ সকলে 
ইহা অপেক্ষ+ও দীর্ঘজীবী লোকের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইবন্অ[রব-শ! বলেন, 
সমরকন্দ প্রদেশে এল্‌ ওরিয়ান্‌ নামক একটা বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি ৩৫০ টান্ত বৎসর (৩৯ 
সৌর বদর) বসে পরলোক গমন করেন। উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তী বলেন যে তিনি তত 
অধিক বয়সেও বিলক্ষণ বলিষ্ট ছিলেন । এমন কি.সেখানকার বৃদ্ধগণও বলিতেন ধে, শৈশব 
অবস্থাতেও হীরা এল্‌ ওরিয়ান্‌কে সেই অবস্থায় দেখিফাছেন। তিমুরের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৪৭*। 

খু বিচারক বিশেষ । টাকার পরিশিষ্ট দেখ । ; 


উপক্রমণিকা । ১৯ 


কৃষকের একটা কুন্ধুর, একটা কুকুট ও তাহার অধীনে পঞ্চাশটা কুকুটা . 
"ছিল। সে পণশুশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শুনিতে পাইল, কুক্ধুর কু্ধুটকে 
ভন! করিয়া বলিতেছে “অবে কুকুট, আমাদের প্রন্ুর এমন বিপদ্‌” তুই. 
অনায়াসে আমোদ-প্রমোদ কবিয়া বেড়ইতেছিস্!, কুকধুট বলিল “সে' 
কি?” কুন্কুর কষকপত্রীর প্রতিজ্ঞাবিষয়ক সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। কুক্কুট 
শ্রবণ করিয়া বলিল “আল্লার দে]হাই, আমাদের প্রভুর একটুও বুদ্ধি নাই । 
এইত আমার পঞ্চাশটা স্্রী-_-আমি কখন একটাকে সন্থষ্ট করিতেছি, কথন 
বা একটাকে অভিমানিনী করিতেছি ।_-আমি এতগুলি স্ত্রীর সহিত অক্রেশে 
দিনযাপনগকরিতে পারি,__-আর তিনি একটী মাত্র সহধন্মিণীকে বশে রাখিতে 
পারেন ন। ? তিনি কেন তৃহগাছের একটা শাখা লইয়া গিয়৷ নিজ সহধর্মিণীকে 
নির্দমে প্রহার করুন না, তাহ! হইলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে, সে আর 
তাহার পর কখনই রহস্য প্রকাশ করিতে অন্থুরোধ করিবে না॥ কৃষক 
সমস্ত গুনিল, এতক্ষণের পর কুক্কুটের কথায় তাহার জ্ঞানের উদয় হইল। নে 
গৃহিণীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে মনে মনে দুঢ় সঞ্চলল করিল 1” 

উজীর বলিলেন “শহুরজাদ ! কুষক তাহার পত্ীর সহিত যেরূপ ব্যবহার : 
করিয়াছিল, আমাকেও ব| তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয় ।” 
শহরজীদ বলিলেন “সে কিন্ূপ ব্যবহার করিস্বাছিল ?, উল্লীর বলিলেন “সে 
তুত গাছ হইতে কএকটা শাখা ছেদন করিয়া লইয়া, নিজ সহধর্ষ্িণীর 
শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল এবং সে গুলি লুকাইয়। রাখিয়া পড়ীকে বলিল, 

' আইস, এই নির্জন গৃহ মধ্যে তোমার নিকটে রহস্য প্রকাশ করিয়া গ্রাণ- 
ত্যাগ করি; মরিবার পূর্বে আমাকে যেন আর কেহ দেখিতে না পায়।? 
কৃষক-পত্ী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেঃকৃষক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, একট তালক 
বদ্ধ করিয়া দিল এবং তৃতশাথ। দ্বারা ঢুষ্টাকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল । 
কৃষক-পত্থী প্রহার-বেদনায় অস্থির হইয়া, স্বামীর হস্ত ও পদপ্রাস্ত চুম্বন করিয়! 

- কাদিতে কাদিতে বলিল “নাথ, ক্ষমা করুন, আমার দোষের জন্য এখন 

গরিতাপ করিতেছি । আমি কখন" আর এক্সপ কা্ধ্য করিব না কৃষক 

গ্রহারে নিবৃত্ত হইয়া পত্রীর সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইল | আত্মীয় বন্ধুগণ | 

তাহাদের উভয়কে দেখিয়া শুল আনন্দলাভ করিল | , 


২০ একাধিক সহজ রজনী । 


উজ্জীর-নন্দিণী পিতার বর্সিভ উপাখ্যানটা শ্রবণ করিয়া বলিলেন “আপনি 
ফাহাই বলুন না কেন, আমি ফে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা হইতে কখনই ' 
নিবৃত্ত হইব না। আপনাকে আমার অন্থুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে 1% 

উজীর, কন্যাকে অনেক বুঝইলেন; কিন্তু শহ্রজাদ কিছুই গুনিলেন 
না। অবশেষে তিনি অগত্যা শহরজাদকে বিবাহোপযোগী বেশভূষা করিতে 
বলিয়া, নরপতি শারিয়ারের নিকটে গেলেন । এই অবকাঁশে, শহরজাদ 
বাদশাহের সহিত তাহার বিবাহ হইলে কিকি করিতে হইবে, সেই বিষয়ে 
কনিষ্ঠ ভগিনীকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন “ছুনিয়াজাদ ! আমি 
বাদশাহের নিকটে গিয়া, তোমাকে লইয়া! যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিব। 
তুমি আমার নিকটে যাইও, এবং একটু সুবিধা পাইলেই বলিও “ভগিনি! 
যতক্ষণ আমরা জাগ্রত থাকি, ততক্ষণ, আপনি ষে অদ্ভুত উপাখ্যান সকল 
জানেন, তাহার ছুই একটা বর্ণন করিয়া আমকে চরিভার্থ.করুন।, আমি 
তোমার সেই অভিলাধানুরূপ উপন্যাস বর্ণন করিতে আরম্ভ করিব। জগদীশ্বর 
করেন ত সেই উপন্যাসই আমার প্রাণরক্গার উপায় হইবে 1৮ 

উজীর বাটাতে ফিরিয়া আসিয়া কনাকে রাজপ্রাসাদে লইয়! গেলেন। 
বাদশীহ শারিয়ার,উজীরকে দেখিয়াই বলিলেন “কেমন আমার ইচ্ছা সম্পাদন 
করিয়াছ কি?” উজীর বলিলেন “হা, আপনার অভিলবিত সিদ্ধ করিয়াছি।” 

শারিয়ার যথাসময়ে বাসর-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চতুর! শহরজাদ 
বাদখাহকে দেখিয়া রোদন করিতে. লাগিলেন । শারিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তুমি রোদন করিতেছ কেন?” তিনি বলিলেন “রাজন! আমার একটা 
কনিষ্ঠ ভগিনী আছে, তাহার জন্য আমার হৃদয় বাকুল হইতেছে, আমি 
তাহার নিকট একবার শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।” শারিয়ার 
নবপরিণীতার সেই অভিলাষ শ্রবণ করিয়া, ছুনিয়াজাদকে লইয়| যাইবার জন্য, 
উজীরের আলয়ে লোক প্রেরণ করিলেন । 

দুনিয়াজাদ ভগিনীর নিকট আনীত হইলেন । শহ্রজাদ কনিষ্ঠাকে স্েহ- 

. ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে শধ্যা-প্রাস্তে উপবেশন করিলেন । ছুমিয়া- 

জাদ জ্যেষ্ঠার উপদেশ মত প্রকৃত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
রাত্রি শেষ হইয়! সাপিল, আর অন্পমাত্র অবশিষ্ট আছে-_ছুনিয়্াজাদ শহর. 


উপক্রমণিক1 1" ২১ 


জাদকে সন্থোধন করিয়া বলিলেন “ভগিনি ! জগনীশ্বরের দোহাই, যতক্ষণ 
জাগ্রত থাকিয়া দিবসের শ্রতীক্ষা করিতে হইবে,* ততক্ষণ, আপনি যে সকল 
মনোহর উপাখ্যান জানেন, তাহারই একটী বর্ণন করিয়। আমাকে চরিতার্থ 
করুন।” শহরজাদ বলিলেন “ভগিনি! তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে ত 
কখনই আমি অস্বীকৃত হই নাই-_তবে যদি ধার্মিক-প্রৰর নরপতি অন্ুকম্প! 
পুরঃসর অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে 
পারি।৮ নরপতি শারিয়ার দিবসের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট উপবিষ্ট ছিলেন-_সময় 
তাহার পক্ষে নিতান্ত দীর্ঘ ও ক্লেশকর বলিস! বিবেচনা হইতেছিল, এখন তাহা 
উপাধ্যান বণ করিয়া, সুখে অতিবাহিত করিবার উপায় হইল; সুতরাং 
অঙ্লীম প্রীতির সহিত শহরজাদকে উপনাস বর্ণন করিতে অন্ুমতি প্রদান 
করিলেন। একাধিক সহস্র রজনীর প্রথম রাত্রির উপাখ্যান আরম্ভ হইল_- 
শহরজাদ বলিতে আরম্ভ করিলেন। 


শশা শি ক্যা টৌািশীীশীীিশীবীটাঁও 

* আরব দেশের প্রাকৃতিক অবস্থায় এবং মহম্মদীয় ধর্ট্ের নিয়ম রক্ষার্থ প্রায় সকল 
আরবীয়ই রাত্রি শেষ হইবাঁর পূর্ন্বেই জাগ্রত হয়। ঠিক প্রত্যুষ সময়েই একবার নমাঁজ 
করিতে হয়, সেই জনা ধার্থিক মূদলমান মাত্রেই শেষ রাত্রিতে নমাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
প্রতাষ সময়ের অপেক্ষা করেন। 


সাধু ও জিনী। 


জীরতনয়! শহরজাদ বলিলেন, নরনাথ ! আমি শুনিয়াছি, কোন স্তানে 

একজন বহুসম্পত্তিশালী সাধুর বাস ছিল । তিনি নিজ বাঁস- 

স্থানের চতুপ্পার্ববন্তী গ্রাম সকলে ব্যবসায় করিতেন | একদিন 
একাকী অস্থারোহণে একটা নিকটবর্তী গ্রামে নিজ প্রাপ্য মুদ্রা আনায় করিতে 
যাইতেছিলেন; দৈববশে পথিমধ্যে ভীষণ রৌদ্রেরতাপে তাপিত ও ক্ষধা- 
ভৃষ্ণায় কাতর হয়া একটা উদ্যানের সন্নিকটে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । 
এবং অস্বপষ্টস্থ জীনের পার্শস্তিত থলি* হইতে কিঞ্চিৎ রুটি ও খর্জুরাঁ গ্রহণ 
করত একটা বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া, আহার করিতে আস্ত 
করিলেন। সাধু পঙ্ছ্রগুলির শসা ভক্ষণ করিয়া আটগুলি ইতস্তত ফেলিয়! 
দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা ভীষণমূর্তি দীর্ঘ-কায় আফীত 
একখানি কোষনির্ঘত্ত খরশান অসি হস্তে তাহার 'সম্মথে উপস্থিত হইয়া 
বলিল %ওঠুরে নরাধম ! তুই যেমন আমার পুত্রকে বধ করিয়াছিস্‌, সেইরূপ 
আমিও তোকে বিনাশ করি।” বণিক, তাহার ভীষণ কঠ$স্বরে চমকিয়। 
উঠিয়া বলিলেন “সে কি! আমি আপনার পুত্রকে বধ করিলাম কিরপে ?” 
আফ্ীত বলিল “নরাধম, তুই যখন খর্জ.র ভক্ষণ করিয়া তাহার অশাটিগুল! 
সবলে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছিলি, সেই সময় একটা অাটি আমার 
পুত্রের বক্ষঃস্থলে লাগে, এবং যেমন নিয়তি ছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণ- 
বিয়োগ হইয়াছে ।৮ 





* অঙ্থারোহণে কোন দুরস্থানে যাইতে হইলে আ'রবীযেরা ভীনের ছুইপার্খে দুইটা চর্মের 
থলি সংলগ্ন করিয়। দেয়। এ থলি ছুইগীর একটাতে খাদ্য সামগ্রী ও অপরটীতে প্রয়োজনীয় 
বন্ত্রাদি থাকে । ঁ 

" +আরবীয়েরা খর্জর (সর্বত্র ও সর্বদা ব্যবহার জন্য) শুষ্ক করিয়! রাখে ; ই শু খর্জ,র 
এদেশে “ছুয়ারা” নামে প্রসিদ্ধ । - 
£ আফীত--জিনী বিশেষ (১+ পৃষ্ঠার টাকা দেখ )। 


সাধু ও জিনী।' হত 


সাধু জিনীর এই কথা শুনিয়াই ভয়বিহ্বঙ্প স্বরে বলিলেন “জগদীশ্বর 
আমাদিগের সর্বময় কর্তা, আমরা তাহারই পদার্থ এবং জীবনাস্তে ভীহারই 
নিকটে নীত হইব! সর্বজষ্ট! জ্গপিতা জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহারও শক্তি 
বা ক্ষমতা নাই ! জিনীরাজ, যদি আমি আপনার পুত্রকে বধ করিয়া থাকি, 
তাহা ইচ্ছাপুর্ব্ক বা ভ্ঞাতসারে করি নাই, অতএব অনুকম্পা পূর্বক এ দাসকে 
ক্ষম করুন।” জিনী বলিল “তুই আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়়াছিস্ঃ 
আমি তোর কোন কথাই শুনিতে চাহিনা--তোর মৃত্যু অনিবার্ধ্য 1 
দে এই কথা বলিয়াই তাহাকে আকর্ষণ করিয়। ভূলে ফেলিয়! দিল এবং 
তাহার প্রা& বিনাশ করিবার জন্য খড়ণ উত্তোলিত করিল। সাধু প্রাণভয়ে 
ব্যাকুল হইয়। রোদন করিতে করিতে জিনীকে বলিলেন “পরম পিত! 
জগদীশ্বরের উপরেই আমি সমস্ত নির্ভর করিলাম, তিনি যে পথ নিবূপণ 
করিয়া দিয়াছেন, কাহার সাধ্য সে পথ অতিক্রম করে ।” জিনী তাহার কোন 
কথাতেই কর্ণপাত করিল না। তিনি ব্যাকুলভাবে কীদিতে কাদিতে এই 
কবিভা। কয়টা পাঠ করিলেন 2 


স্থদিন কুদিন যথা সময়ে উদয় ; 
কতু দীপ্ত দিবা কভূণ্অন্ধকারময়, 
কু প্রকৃতির হাসি হানে মনোহর, 
কখন বা! মেঘজালে আরুত অন্বর, 
জীবনেরো আছে হায় তেমতি ধরণ, 
কখন বা হামিখুষি বিপদ কখন। 


বিপদে পতিত দেখি ষদি কৌন জন 
হাসিয়া বিদ্রপ করে, বলি কুবচন, 
বল তারে জগতের এইত ধরণ-_ 
সম্পদ. বিমুখ তারে বড় ষেই জন। 


৪ 


একাধিক সহস্র রজনী । 


পচা মড়া ভেসে যায়-জলধির নীরে 
কে বা বলস্পর্শ করে সে মৃত শরীরে ; 
কিন্ত দেখ শ্থগভীর জলধির তলে 

বাস করে মুক্তাগর্ভ শুকতির দলে ; 
সেখানে থেকেও নহে কুশল তাহার 
মানবে তাদের ধরি করিছে সংহার। 


মানবের সহ কাল ক্রীড়া যবে করে, 
ফেলে দেয় গভীর সে বিপদ-সাগরে, 
কার সাধা আছে হেন আপন ইচ্ছায় 
পারে হইবারে কভু উদ্ধার তাহায় ? 


অনন্ত স্থনীল এই গগন উপরে 
অসংখ্য অসৎখ্য কত তারকা বিহরে, 
তাহাদের দেখ কভু নাহি হয় ক্ষয় 
শশী দিবাকর শুধু রাহ্ুগ্রস্ত হয়। 


হরিত পাদপ কত শুষ্ক কত আঁর 
হয়ে আছে শুধু এই অবনীর ভার; 
কিন্তু হায় দেখ যেই নত ফলভরে, 
সেই শুধু বিনাদোষে ঢেলা খেয়ে মরে । 


ভাবিয়াছ তুমি শুভ সে দিন তোমার 
যে দিন হয়েছে তব কুশল-সঞ্চার) 
কিন্তু হায় ! মনে যনে ভাঁবনি কখন 
অদৃষ্টের বশে ভাবী ঘটাবে কেমন । 





সাধুর কবিন্তা শেষ হইতে না! হইতেই জিনী বলিল ““রাখ্‌, তোর বাগাড়ম্বর 
রাখ_-তোর মৃত্া অনিবার্ধা-আমি কিছুতেই তোকে ক্ষমা করিব না 1৮ 

জিনীর এই কথায় সাধু ব্যাকুল হইয়া বলিলেন “আঁফীতরাজ ! আমার 
অনেক খণ আছে, অনেকগুলি পরিবারেরও ভরণপোষণ করিতে হয় এবং 
অনেকের অনেক দ্রব্যাদি ও আমার নিকটে বন্ধক রহিয়াছে! অদ্য আমাকে ক্ষমা 
করুন।-_-আমি নিজ খণগুলি পরিশোধ, পরিবারবর্গের তত্বাবধারণের নিমিত্ত 
উপযুক্ত লোক নিযুক্ত ও বন্ধকী দ্রবাগুলির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া, 
একবৎসরের পর পুনরায় এই স্থানে আপনার নিকটে আগমন করিব_-আপনি 
যথাভিকচি আমাকে 'দও প্রদ্দান করিবেন। জিনীরাজ! জগদীশ্বরকে 
সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, তাহার অন্যথা হইবে ন!-_-অন্য আমাকে ক্ষমা 
করুন।”” সাধুর এই কথায় জিনীর হৃদয় কিঞ্িৎ আর্ত হঈল; সে বলিল 
“ভাল, আমি তোকে এক বৎসর সময় প্রদান করিলাম, দেখিস্‌ যেন কথার 
কোনরূপ অনাথা না হয়। 

*ক ৪ 


২৬ একাধিক সহস্র রজনী । 


সাধু গৃহে প্রত্িনিবৃত্ত হইয়া,্যাহার যত খণ ছিল,সমস্ত পরিশৌধ করিলেন; 
এবং স্ত্রী পুত্রদিগকে একজে আহ্বান করিয়া জিনী-ঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন 
করিলেন। তাহারা শোকে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তিনি 
পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা তত্বাবধারক নিযুক্ত করিলেন। 

ক্রমে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভ্রিনীর সহিত সাক্ষাত্ত করিবাঁর দিন 
উপস্থিত । সাধুনিজ অন্ত-মণ্ডন গুলি * সঙ্গে লইলেন এবং আত্মীয় বন্ধু 
বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সেই উদ্যানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
তাহার পরিবারবর্গ শৌকে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের 
করুণত্বরে সমস্ত পুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । - 

সাধু রোদন করিত্তে করিতে পুর্বোন্ত উদ্যানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন । 
ক্ষণকাল-মধ্যেই একজন পরিণত-বযস্থ হৃদ্ধ,একন্ট শুঙ্খলবন্ধ হুরিতী লইয়া তথায় 
আসিয়। উপস্থিত- হইলেন এবং সাধুকে নত্রভাবে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন “মহাশয়, এস্থানটা জিনীদিগের বাসস্থান-__আপনি এরূপ বিপদ- 
সন্ুল স্থানে একাকী বদিয়া রহিয়াছেন কেন ?” সাধু তাহার নিকট আফীত- 
ঘটিত সম্ঘ বিবরণ বর্ণন করিলেন । বৃদ্ধ শ্রবণ করিয়া বলিলেন পভ্রাতঃ ! 
তুমিই যথার্থ সত্য-প্রতিভ্র--তোমার এই অদ্ভুত বিবরণ যদি হৃদর-ফলকে 
খোদিত করিরা রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনেকেই ইহীর দ্বারা যথেষ্ট 
শিক্ষালাভ করিতে পারে জগদীশ্বরের দোহাই, ভ্রাতঃ! আনি তোমার এই 
অদ্ভুত ব্যাপারে শেষ পর্য্যস্ত না দেখিয়া ধাউৰ ন11৮ বৃদ্ধ এই কথ! বলিয়াই 
সাধুর পার্থ উপবেশন করিলেন। ভীহাদের পরস্পর নানাবিধ কথাবার্তা 
চলিতে লাগিল । 

এইকপে কিয়ংক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল ; আর একটা বৃদ্ধ ছুইটী কৃষ্তবর্ণ 
কুক্ধুর লইয়া উদ্যান-মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং সাধু ও বৃদ্ধকে সেলাম করিয়া 
বলিলেন িহাশয়েরা এব্ধপ ভয়ানকস্থানে বদির রহিরাছেন কেন?--আপলার! 





* আন্তসগ্ডন_দাহ ব: বামাধিস্থ করিবার পুরে্দ শবকে যে বসন ভূষণে ভূষিত করা হয়। 
আরবীয়দিগের রীতি এই যে, তাহারা বুদ্ধস্তানে বা কোন দূর দেশে গমন করিতে হইলে, 
অন্ত্-মগ্ডন সঙ্গে লইয়া! গিয়! থাকে । দেরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে__অসহায় নির্বান্ধব 
প্রদেশে প্রাণত্যগ করিলেও, কোন পথিক বা অপরিচিন্ত ব্যক্তি শবদ্হে রীতিমত সমাধিত 
করিতে পারিবে । 


সাধু. ও জিনী । 


কি জানেন না, এস্থানটী নরশক্র ছুর্দাপ্ত জানদিগের* আবাদ ?” সাহারা 

নবাগত বৃদ্ধের নিকটে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। দ্বিতীয় বৃদ্ধ শ্রবণ করিয়া 

গ্রথম বুদ্ধের ন্যায় ভাবী ঘটনাগুলি দেখিবার অভিলাষে তাহাদের সহিত 

উপবিষ্ট হইলেন । দেখিতে দেখিতে আর একটা বৃদ্ধ তথায় আসিয়া! উপস্থিত । 

তৃতীয় বুদ্ধের সঙ্গে একটা নিত্রাঙ্গ অঞ্চতর ছিল। তিনিও পূর্ব(গত বৃদ্ধ-- 
দ্িগের ন্যায় তীহাদিগকে সেরূপ ভয়ানক স্থানে উপবিষ্ট থাকিবার কারণ 

জিদ্রাসা করিলেন। সাধু পুর্কের ন্যায় পুনরায় জিনী-ঘটিত সমস্ত বিবরণ 

বর্ণন করিলেন। তৃতীয় বৃদ্ধও শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য তাহাদের সহিত্ব 
উপবিষ্ট হলেন । 

ক্ষণমধেই সন্ুখস্থিত মরুভূমির মধ্য হইতে বালুকা-রাশি প্রবল-সন্ধুল- 

বাযুভরে ঘুরিতে থুরিতে আকাশনার্গে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং ক্রমে একটা 

গগণম্পর্শী সুদীর্ঘ স্তস্তের আকার ধারণ কণ্রয়া উদ্যানের অভিমুখে অগ্রসর. 

হইতে লাগিল! তাহার! ব্যাকুল হৃদয়ে সেইদিকে, চাহিয়া রহিপেন। দেখিতে 

দেখিতে বালুকারাশি অপনীত হইয়া, সেই ভীষণ জিনীমুস্তি আনিভূতি হুইল। 
মাধু দেখিলেন, তাহার হস্তে একখানি খরশাণ ভীষণ দর্শন খড়গ রহিয়াছে--. 

ক্রোধারক্ত নয়নদ্বর হইতে ঘন ঘন অনিশমুিদ নির্গত হইতেছে £ অমনি 
ভয়ে সাহার প্রাণ উড্ভিয়াগেল-_-প্রাণভয়ে হৃদয় একেবারে ব্যাকুলিত হইয়। 

উঠিল। জিনী ক্রমে তাহাদের নিকটে "আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধ- 
: দিগের মধ্য হইতে সাধুকে টানিয়। আনিয়া বলিল “ওঠূরে নরাধম] আমি, 
' তোরে দ্বিখড করি ।-_তুই আমার প্রাণসম প্রিক্ষতম পুত্রের প্রাণবধ করিয়া- 

ছিদ্_-আাদি তোর রক্ত-শ্রোতে সেই দারুণ শোক-সস্তাপ দূর করি।” 

তাহার সেই কঠোর কণস্বরে সমস্ত উদ্যানটা প্রতিধ্বনিত হইয়া! উঠিল। 

সাধু উচ্ছৈস্বরে রোদন কবিতে লাগিলেন। তাহার ছুঃখে উপস্থিত বৃদধব্রয়েরও 

নয়ন দিয়া অবিরল অশ্রধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

দেখিতে দেখিতে জিনী সাধুর অস্তকচ্ছেদন করিবার ভ্রন্য খঙ্গ উত্বো- 

লিত করিল। হরিণীর অধিকারী প্রথম বৃদ্ধ, কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ 

করিয়। জিনীর নিকটে গেলেন এবং তাহার করপ্রান্ত চুগ্ধন করিয়া বলিলেন, 
7 হক্ধনক্গিনীদিগের আািভেদ লিশেষ | ৯০ ূ 
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শেষ ৯*ু্গার টীক্ষ: 


২৮ একাধিক সহস্র রজনী 1 


“হে শ্রবল-প্রতাপ ছ্ানদিগের রাজাগণের অধিপর্তি জিল্ী-রাজ ! আপনি অঙ্ক- 
মতি করেনত আমি আমার নিজের এবং এই হরিণীর উপাখ্যান বর্ণন করি ।__ 
যদি আমার বণিভ আখ্যায়িকা, এই সাধুর ইতিহাসের অপেক্ষা আশ্চর্য ও 
মনোহর হয়, তাহা হঈলে অন্থুকম্প। পুরঃসর সাধুর রক্ত-দর্শনে আপনার যে 
অধিকার আছে, তাহ!র এক তৃতীয়।ংশ ভিক্ষা-স্বরূপ আমাকে প্রদান করি- 
বেন কি ?” জিনী বলিল “ভাল, তোমার উপাখ্যান বর্ণন কর-_-আখ্যায়িকাটী 
যদি যথাথই এই সাধুর বিবরণের "অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে রক্ত-দর্শ- 
নেচ্ছার তিন অংশের একাংশ পরিত্যাগ করিব 1 





প্রথম বুদ্ধ ও হরিণী। 


থমাগত বৃদ্ধ বলিলেন,আফীতরাজ ! শ্রবণ বরুন,_-এই হরিণী আমার 
খু্লতাত-তনয়া,_আমার নিজ শরীরস্থ রক্ত-মাংসাপেক্ষাও অধিক 
্ প্রিয়তমা । ইহার যখন প্রথম যৌবনোদ্রেদ হয়,* তখন আমি ইহাকে 
. বিবাহ করি। আমি বিবাহ করিয়া ইহার সহিত প্রায় ভ্রিশবৎসর 
একতে মহান করিল।ন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ একটাও জন্তানের মুখ দেখিতে 
পাইলাম না । অবশেষে কি করি," পুত্রকামনায় একটা ক্রীতদাসীর সহিত 
সহবাস করিতে লাগিলামাঁ। পরমেশ্বরের ককপায় সেই ক্রীতদাসীর গর্ভে 
আমার একটা পরম রূপবান্‌ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিল ॥। নবপ্রস্থত শিশুর অসা- 
মান্য রূপলাবণ্যে বেন আমার আবাম একেবারে আলোকিত হইয়া গেল। 
শিশুটার যেমন সুবিশাল নয়ন, তেমনি টানাল জ্র-_ধেমন পুর্ণ শশধরের ন্যায় 
মনোহর মুখম গুল, তেমনি সুগঠিত হস্তপদাদি!--শিশু দিন দিন শুরু পক্ষীয় 
চন্দ্রমার ন্যায় বাড়িতে লাগল ! ক্রমে, তাহার বর:ক্রগ পঞ্চদশ বংসর অন্তীত 











*্* আরব-কন্যার। দ্বাদশবৎসর বয়ঃক্রমেই প্রার প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়া থাকে । 

+ যি জীতদাসীর গর্ভে অবিকারীর উরসে সন্তান জন্মে এবং তাভার জন্মদাত। নিজ সন্তান 
বপিরা গ্রহণ করে, ভাহ' হইলে নে পুত্র বা কন্ঠ! (মুসলমান ব্যবহারানুসারে) বিবাহিতা! স্ত্রীর 
গভজাত পৃত্রের ন্যায় গণিত হয়| টাকার পরিশিষ্ট ত্রীতদাঁসদাসী-বিষয়ক টাক! দেখ । 


প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণী। ৯ 


হইল। এই সময়ে কার্ধাবশে আমাকে দেশীস্তরে যাইতে হইল 3 চাষি 
কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাণিজ্যার্থ দূর গ্রাদেশে চলিয়। গেলাম ৷ 

আমার সহধন্ণী-এই হরিণী বাল্যাবস্থায় ইন্দ্রজাল বদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল | 
সে১এই অবসরে ধন্দ্রজালিক বিদ্যার বলে আমার প্রণয়িণী ক্রীতদাসীকে গাভী 
ও আমার পুত্রটীকে বৎসরূপে পরিবর্তিত করিয়া পশুপালকের হস্তে সমর্পণ 
করিল। বহুদিবসের পর আমি বাটাতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের কাহাকেও 
দেখিতে পাইলস না_মনে মনে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল । প্রিয়তমাকে 
কিজ্াস। করিলাম, আমার পুত্র ও ক্রীতদাসী কোথায় ? সে বলিল 'তোম।র 
ক্রীতদাসী '*অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরুলোকে গণন করিয়াছে আর 
তাহার পর তোমার পুত্র যে কোথায় পালাই়। গিয়াছে,তাহা আমি জানি না। 
তাভার সেই কথা শুনিয়াই, আমি রোদন করিতে লাগিলাম। কি করিব, 
অমন্তই সেই জগতপতি জগদীশ্বরের হাত-_তাহাদের জন্য শোকে বিহ্বল 
হইয়। কেবল করুণ-বিলাপে ও রোদনেই দ্িবারজনী অতিবাহিত করিতে 
লাগিবাম | 

এইরূপে পুর্ণ একবৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল ; প্রধান পর্ব্বাহ বন্ীদ্‌* 
উপস্থিত। আমি পশুরক্ষককে আহ্বান করির1, পণুশাল! হইতে বধার্থ একটা 
হুষ্পুষ্ট গাভী আনিতে বলিলাম। সে গাভীরূপা প্রিয়তমা ক্রীতদাসীকেই 
আমার সম্খুথে লইর। আসিল । আমি তাঁহাকে জবাই করিবার জন্য জামার 
আগ্তিন গুটাইর৷ তীক্ষধার ছুরিকা খানি গ্রহণ করিলাম। গাভী আমাকে 
চুরিকা খানি গ্রহণ করিতে দেখিয়াই, আর্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। 
তাহার সেইরূপ বাাকুলতা দেখিয়াই, আমার হৃদয় দয়ারসে আর্দ্র হইয়াগেল--- 
আমি আর তাহাকে বধ করিতে পারিলাম ন! ; পশুরক্ষকের হস্তে ছুরিকা- 
খানি গ্রদ্ান করিয়া তাহাঁকেই গাভীটী জবাই করিতে বলিলাম । সে তৎ- 
ক্ষণাৎ আমার আজ্ত। সম্পাদন করিয়া, গাভীর ত্বক ছাড়াইয়! ফেলিল। 
যদিও গাভীটী খেল্‌ হৃষ্টপুষ্ট ছিল বটে, কিন্তু কেবল অন্তি ও চর্ম ব্যতীত 





* জারবীরদিগের ছুইটা মাত্র পর্ঘ আছে। ৯ম, ঈদ ও ২য় ব্ত্রীদ, ব্ীদ্টাই সর্ব-প্রধান 
পর্বধহ । ইহা জেঞ্ছহেজ্জ ব! জুলহেজ্জে মাসের দশম দিবসে হইয়া থাকে__এইদিল্ 
উৎ্সবার্থ পশুবধ করিতে হয়। 


৩5 একাধিক সহস্র রজনী । 


তাহার শরীরে আর কিছুই ছিল না ; সুতরাং তাহার দ্বারা আমার.অভিপ্রা, 
সিদ্ধ হষ্টল না। আমি নিরর9৫থক, তাহাকে বধ করার জন্য পরিতাঁপ করিতে 
লাগিলাম। কিন্তু তখন গতবিষয়ের অুশোচনায় আর ফল কি? নিহত 
গীভীটী পশুপালককে প্রদান করিয়া বলিলাম, এ গাভীতে আমার প্রায়োজন 
নাই ; তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া, একটী নধর স্লকায় বৎস আনয়ম কর। জরে 
আমার এই কথা শুনিয়া, পশুশাল্লার মধা হইতে বৎসরূপী পুত্রকে আমার 
সম্মথে আনয়ন”করিল। বংসটা আমাকে দেখিরাই, দড়ি সভিয়া লম্্ষঝস্ম 
প্রদান করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্ঠিত হইল এবং মুখের 
দিকে একটৃষ্টে চাহিয়া এমনি কাতর-স্থরে"চীৎকার করিতে লাগির্ল যে, আমা; 
হৃদয় গিয়া গেল। পশুপালককে বলিলাম, তুমি আর একটা গাভী লইয়া 
আইস, এবং ইভাকে__ 

শহরজাদ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দেখিলেন ) রাত্রি প্রভাত হয়! গিয়াছে, 
সুতরাং উপাখ্যান-ন্্ণনে নিবৃত্ত হইলেন । ছুনিয়াজাদ বলিলেন ণ“ভগিনি! 
আপনার এ উপাখা।নটী কি চমৎকার | কি সুন্দর ! কি মনোহর! কি ঝিষ্ট 12) 
তাহার এই কথা শুনিয়াই, চতুরা শহরজাদ বলিলেন “তগিনি! তুম কি 
ঈহাকেই মনোহর বল ?-_ইহার পর যাহা আছে, তাহার তুলনায় ত উহা! 
কিছুই নহে। যদি ধান্লিকপাল নরপতি শন্থগ্রহ পূর্বক অদ্য আমার প্রাণবধ 
না করেন, তাহা হইলে কলা রজনীতে ইহার অবশিষ্ট অংশ বর্ণন করিব__ 
দেখিবে, তাহা! আবাঁর ইহা! অপেক্ষা আরও কত উত্তম--কত মনোহর 1” 
নরপতি শারিয়ার, তীহার মনোহর উপন্যাঁস শ্রবণে একেবারে মোহিত এবং 
উপসংহ্বারাবধি শ্রবণ করিবার জন্য একাস্ত ব্যগ্র হইফ়াছিলেন ; স্থৃতরাং মনে 
মনে বলিলে “আল্লার দোহাউ,্যত দিন এই মনোহর গরের শেষ না হইতেছে, 
তন্তদিন যুবতীর প্রাণদণ্ড করিব না।” 

শারিয়ার যথাবিধি ভ্জনাদি সমার্পনানস্তর নিজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। 
উজীর একটা অন্তমগ্ডন সঙ্গে লইয়া. তাহার সম্মুখে উপস্থিত হুঈলেম। 
শারিয়ার তাহাকে কিছু না বলিয়াই, অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বিচার মীমাংসা ও 
দণ্ডাহদিগকে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন) উজীর, নরপত্তির 
সেইরূপ ভাবাস্তর দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্র হইলেন । 


প্রথম বুদ্ধ ও হরিণধ। ূ ৩১ 


ক্রমে সভীভঙ্ষের সময় উপস্থিত হঈল। শারিয়ার উঠিয়া নি্দ বিশ্রাম- 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । উজীর এতক্ষণ প্রতিমুহূর্তেই কন্যার গ্রাণদওা- 
জার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, কিস্ত নরপতি আর সেদিন আহি রীতান্থ্‌- 
সারে শহরজাদকে বধ করিতে বা বিবাহের জনা আর একটী কন্যাকে আনিতে 
ঘলিলেন না। উল্ীর বিস্মিত-হৃদয়ে সেদিনের মত স্বগ্ৃুহে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন। রাত্রিকালে শারিয়ার শয়ন-মনদিরে প্রবেশ করিলেন । পুর্ধবরাত্রির 
মায় সে রাত্রিও পরম সুখে অতিবাহিত হইল । শেষ রাত্রে দুনিয়াজাদ 
অবগর বুঝিয়া পুনরায় উপাখ্যান বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন । শহরজাদ 
বাদনাহের স্ঞনুমতি গ্রহণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন 

শহরজাদ বলিলেন- বৃদ্ধ বসটাকে সেইরূপ বাকুল ভাব প্রকাশ করিতে 
দেখিয়া দয়ার্রচিত্ত হইলেন এবং সেটাকে হত্যা না করিয়া পণ্ডশালার মধ্যে 
রাখিয়া আলিতে বলিলেন। ক্গিনী বৃদ্ধের এই অপুর্ধ্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, 
একেথারে বিশ্মর সাগরে নিষগ্র হইল। বুদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন. 

জিনীরাজ ! আমি এইরূপে পশুপালককে বৎসটা পণুশালার মধ্ো রাখিয়া 
আগিতে বলিলাম দেখিয়!, এই হরিণী_-আমার সহধর্মিণী বলিল “সেকি! 
এমন স্থুলকায় বসা রাধিগ্। আসিতে বলিতেছ কেন ?-__এইটাকেই জবাই 
করইহা অপেক্ষা! উদ্তব বদ আবার কোথায় পাইবে ?” প্রিয়তমা সেটাকে 
বধকরিধার জন্য আমাকে বারম্বার অনুষ্ঠরাধ করিতে লাগিল বটে, কিন্ত 
কিছুতেই আমি জবাই করিতে পারিলাম না_সেটাকে তথা হইতে লইয়! 
হাইতে বলিলাম । পশুপালক তাহাকে লইয়! চলিয়া গেল । 





* আদি গ্রন্থে প্রতি রজনীর শেষেই এইরূপ বর্ণন আছে । প্রতিরাত্রিতেই শহরজীদ 
পূর্বোজ্ প্রকারে গল্পের অসম্পূর্ণ অবস্থার বর্ণন শেষ করেন এবং প্রতিরাত্ির শেষেই শারিয়ার 
মনে করেন, শহরজাদের উপাখ্যানের ভাগার শেষ হইলেই, তাহার প্রাপ-দগ্খাজ্ঞ! দিবেল £ 
প্রতিদিনই উজীর তআশ্চর্যা্িত হইয়া গৃছে গভিনিবৃত্ত হায়েন। আকিগ্রস্থে এইরূপ এক 
প্রকার ঘটনাবলী সহশ্র রাত্রে সহস্্রবার বর্দিত হইয়াছে, চসই এক কথা হাজার ধার লিখিলে, 
পাঠকগণের অরুটি জন্মিবে ও গল্পগুলির রূসের অন্কে হানি হইাবে বলিয়া, এ অনুবাদে, 
সে বর্ণনগুলি অনুবাদিত করা হইল ন' ; গল্সগুলি অনিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ণন করা হইল। কেবল 
কোন্‌ গল্পটা কোন রাত্রি হইতে কোন্‌ রাত্রি পর্য্থ বর্ণিত হইয়াছিল, তাহাই স্চিপজ্ে দর্শিত 
হুইয়ছে। 


৩৯ এক'ধিক সহস্্ রক্লী। 


বগরীদ্‌ উৎসব শেষ হইল । পরদিন প্রাতে আমি একাকী বসিয়া আছি। 
পশুপালক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার নিকটে আসি্য়। বলিল “প্রভূ, আমি 
এমনি একটী স্ৃসমাচার 'আনিয়াছি যে আপনি শুনিলেই একেবারে অপার 
আনন্দনাগরে নিণন হইবেন-_বলুন, আমার কি পারিতোধিক প্রদান করিবেন 
বলুন ?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি? ব্যাপার কি? সে বলিল “প্রভু, 
আনার একটী কন্যা আছে, সে বাল্যকালে আমাদের একটা আত্মীয়। বৃদ্ধার 
নিকট এ্রন্্রজালিক বিদ্যা শিক্ষ। করিয়াছিল। গতকল্য যখন আপনি আমাকে 
বৎসটা লইয়া যাইতে বলিলেন, তখন আমি সেটাকে লইয়া! নিজ আবাসে 
গেলাম। আমার কন্যা গোব্ৎসটাকে দেখিয়াই অবগ্ুঠনে শুখ আচ্ছন্ন 
করিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত পরেই আঁবার হাসিয়া বলিল 
“পিতঃ ! আপনার বিবেচনায় আমি কি একেবারে এতদূর হীন হইয়া পড়িয়াছি, 
যে আপনি অনায়াসে একটা অপরিচিত ব্যক্তিকে আমার নিকটে লইয়া আসি- 
লেন ?'আমি তাহার সেই কথা শ্রবণ করিয়াই আশ্চর্ধ্যা্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম, সেকি? আমি আবার কাহাকে তোমার নিকটে লইয়া আপি 
লাম? আর তুমিই বা একবার রোদন করিয়া, আবার তাহার পরক্ষণেই 
হাগিয়। উঠিলে কেন? সে বলিল “এই বৎসটী প্রকৃত বৎস নহে-_ইনি 
আমাদের প্রভুর পুত্র। আমাদের প্রভূপড়ী ইহাকে ইন্দ্রজাল বিদ্যার বর্লে 
বংসরূপী ও ইহার জননী_-আমাদের প্রতুর প্রিয়তম! ক্রীতদানীকে গাভী- 
রূপা করিয়াছেন; আমি সেই জন্যই হাস্য করিলাম এবং প্রভূ যে গাভী 
বিবেচনায় প্রিয়তমা ক্রীতদাসীকে হত্যা করিয়াছেন, তাহাই জানিতে 
পারিয়া আমার অঞ্র নিপতিত হইল | আমি তাহার এই কথা শ্রবণ করি- 
যাই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং আপনাকে এই শুভ সমাচার 
প্রদান করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া রহিলাম। এখন প্রভাত হুইবা 
মাত্রই, মহাশয়ের সন্গিধানে সমন্ত বর্ণন করিবার জন্য আপসিভেছি। 
 জরিনীরা্র! আমি পশুপালকের সেই কথ! শুনিরাই অসীম আনন্দে, 
ক্ুরাপান না করির|ও বেন বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং তাহার সহিত দ্রুত 
তাহার ঝটাত্তে গেলোম। পশুপালকের কন্যা আমাকে যথাবি্বি অভ্যর্থনা 
করিয়া আধার করপ্রান্ত চু্ঘন করিল। বৎসটা আমাকে দেখিয়াই আনন্দে 





লক্ষ বন্ধ প্রদান করিতে করিতে, নিকর্টে দৌড়িয়। আদিল । আমি পণ্ড- 
গালক-ছুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভড্রে! তুমি এই বঙ্সটীর বিষয়ে 
যাহা বলিয়াছ, তাহ! কি সত্য? সে খলিল “ই প্রভূ, সমস্তই সত্য, ইনিই 
আপনার প্রাণসম প্রিরতন পুত্র।”৮ আমি বলিলাম, বসে! তুমি যদি 
ইহাকে এই ছুর্দশ। হইতে মুক্ত করিতে পারঃ তাহা হইলে আমি যে কতদূর 
ককতার্থ হই তাহ! বলিতে পারি নাঁ-তুমি যদি ইহাকে পুনরায় মনুষ্য করিয়। 
দাও, তাহা হইলে আমার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি এবং স্বোপার্জিত গো 
মেষানি, যাহ! কিছু আছে, সমন্তই তোমাকে প্রদান করিব। আমার এই কথ। 
গুনিয়াই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল “প্রভ্‌, আপনি যতক্ষণ ছুইটা বিষয়ে স্বীক্লাহব 
না হইতেছেন, ততক্ষণ আমি আপনার কিছুই চাহে না। সেবিষর ছুইটী 
এই-_ প্রথম, আপনার পুত্র পুর্ধরূপ প্রাপ্ত হইলে জার সহিত বিবাহ দিতে 
, কহ 


৩৪ একাধিক সৃহত্র রজনী । 


হইবে 7. দ্বিতীয়, ইইার রূপান্তরকর্জীকেও আমি রূপান্তরিত করিব। 
তাহাকে ঘদ্দি আমি এইরূপ রূপান্তরিত না করি, ভাহা হইলে কখনই আমি 
তাহার চাতুরী হইতে রক্ষা পাইব না।” আমি বলিলাম, শুভে ! 
আমার পুত্র এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি, আজি হইতে, তোমারই হইল। 
আমার খুল্লতাত-পুর্ীর জীবনও তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি তাহাকে 
লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। 
যুবতী এই কথা শুনিয়াই, একটা জ্লপুর্ণ পাত্র আনয়ন করিয়া তাহার উপরে 
একটী অপরিষ্ষট মন্ত্র পাঠ করিল এবং পাত্রস্থ জল বসের গাত্রে ছিটাইয়! 
দিয়া বলিল “যদি জগদীশ্বর তোমাকে এইরূপ গোবং্স করিয়া সন করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে তুমি এইরূপেই থাক, আর যদি তুমি ইক্রজাল-বিদ্যার 
বশে এইরূপ পরিবর্তিত হইয়া থাক, তাহা হইলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের 
একমাত্র কর্তা জগদীশ্বরের আক্তায় পুর্ববূপ ধারণ কর।” দেখিতে দেখিতে 
বৎসটা মনুষ্যরূপ ধারণ করিল। | 

আমি প্রিয়তম পুত্রকে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! জিজ্ঞাস করিলাম 
“আনার দোহাই--বৎস ! আমার অন্গপত্থিতি-সময়ে তোমার বিমাতা--আমাঁর 
খুল্লভাতপুত্রী-তোমার ও তোমার জননীর সহিত কিরূপ ব্যধহার করিয়াছিল, 
তাহা সমস্ত আন্গপুর্বিক বর্ণন কর।” সে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। 
আমি বণিলাম, বৎস! জগদীশ্বর অন্ুগ্রহপূর্বক তোমার উদ্ধারের ও তোমার 
শক্রর উচিত শাস্তি গ্রদানের উপায় করিয়। দিয়াছেন । 

জিনীরাজ! আমার আর তখন স্থুখের সীমা রহিল না; প্রতিজ্ঞানুসারে 
পশুপালকের ছুহিতার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলাম। পণশুপাঁলক-ছুহিত। 
ইন্রজাল-বিদ্যাবলে আমার খুল্লপতাঁত-তনয়াকে এই হরিণীক্ধপে পরিবর্তিত 
করিয়! দিল। জিনীরাজ! আমি এই হরিণীরূপিণী খুল্লতাত তনয়াকে লইয়| 
এই স্থান দিয়া যাইতেছিলাম ; দেখিতে পাইলাম, এই সাধু একাকী এই স্থানে 
উপবিষ্ট আছেন,_-এন্প নির্জন স্থানে একাকী বপিয়! থাকার কারণ জিজ্ঞাস! 
কুরিলাম। তিনি নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। সাধুর অনৃষ্ট কি 
ঘষ্টে, দেখিবা'র জন্য কৌতৃহলাক্রান্ত হইনা আমিও উপবিষ্ট হইলাম ।-_এই 
আমার ইতিহাস। 


দ্িতীয বুদ্ধ ও কুঁকুরদ্ধয়া। চে 


জিনী বৃদ্ধের বিব্রণটা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল “তোমার উপন্যাসটী 
অতি উত্তম-_মনোহর ! এই সাধুর জীবনে আঁমাঁর যে অধিকার আছে, তাঁহার 
এক-তৃতীয়াংশ তোমাকে প্রদান করিলাম ।১ 

জিনীর এই কগ! শুনিয়াই কুকুরন্বয়ের অধিকারী অগ্রসর হইর! বলিলেন 
গজিনীরাজ! বণ্দ আমি এই কুক্রদ্বশ্নের ও নিজের অদ্ভুত বিবরণ বর্ণন করি 
এবং তাহা আপনার বিবেচনায় সঙ্গীর বর্ণিত উপাখ্যানেরই ন্যায় মনোহর হয়, 
তাহা! হইলে আমাকেও কি অনুগ্রহ পুন্দক সাধুর রক্ত দর্শনের অণিকারের 

“এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিবেন ?” জিনী বলিল “ভাল, করিব।” তিনি 

বলিতে আব্ুস্ত করিলেন ৮-- 


দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও কুকুরদয়। 


জানকুলের অধিপতিদিগ্রের অধিরাজ! শ্রবণ করুন| এই কু্ধুরদয় 

আমার সহোদর । আমার পিতা মৃত্যুকালে তিন সহজ স্বর্ণসুদা্ 

রাখিয়। যান। তাহার মৃত্যার পর আমি নিজ অংশ গ্রহণ করিয়! 

নানাবিধ দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ার্থ একটা দোকান খুলিলাম, আর আমার 

সহোদরদ্বয়ের মধ্যে একজন কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া ঝ1ণিজ্যার্থ বিদেশে 

গেলেন এবং সমব্যব্ষায়ীদিগের সহিত নান! দেশে ঘুরিয়া বাণিজ্য করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপে প্রায় একনতমরকাঁল অতিবাহিত হইয়া গেল। * আমার সহো- 

দূর বাণিজ্যকার্যে সমস্ত মূলধন নষ্ট করিয়া নিঃস্ব_নিঃসম্বল গৃহে ফিরিয়া 





* আরবদেশে প্রচলিত ছুই প্রকার মুদ্র! সর্ধপ্রধান ; প্রথম দীনার, ইহা ব্বর্ণ-সুদ্রা, আমাদের 
দেশীয় দরনাবের মূল্য ১৬, টাকা, কিন্তু আরবীয় দীনারের মূলা % টাকা মাত্। দ্দিতীয় দির্ছেম; 
; ইছা রৌপা মুনা, শীমাদের প্রচলিন শুদ্দার তুলনা ইহার মূলা প্রায় ঘারি আন! মাত্র। 


৩৬ একাধিক সহজ রঙ্গনী। 


আসিলেন ! আমি তাহাকে বলিলাম, কেমন তোমাকে কি মামি তখনই 
বিদেশে যাউসা ব্যবপার করিতে নিষেধ করি নাই ?-_সে সময়ে আমার 
উপদেশে কর্ণপাত না করার এই ফল। ভ্রাতা রোদন করিতে করিতে বলিলেন 
“ভ্রাতঃ ! সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বক্ষম সর্বশক্তিমান্জগদীশ্বর বাহার দেব্ধপ 
অদৃষ্ট নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, কে তাহা খগুন করিতে পারে? তিনি 
আমার অদৃষ্টে যাহা বিধান করিস্াছেন,তাহাই খটিক্সাছে_-এখন আর ভত্দনাক়় 
ফল কি?-লামার আর এক কপর্দকও নাই |» আমি তাহাকে নিজ 
দোকানে লইয়া গেলাম, এবং সাধারণ ক্সানশালার কান করাইয়া, আমার 
নিজের ব্যবহারার্ প্রস্তুত মূল্যবান বসন ভূমণাদি পরাইর়! দিলাম? পেরে উভদ্ষে 
একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম । আঁহারান্তে অমি বলিলাম “ত্রাতঃ ! 
যাহা হইবার তাহ! হইয়াছে, এখনত আর তোমার কিছুই নাই__আমার 
দোকানে এক বৎসরে যাহা কিছু লভ্য হইবে, মূলধন নাদ, সেই লভ্যাংশ 
হিসাব করিয়া আমরা উভয়ে সমান ভাগ করিয়! লইন।» 

ক্রমে এক বতসরকাল অতীত হইয়! গেল। হিসাব করিয়া রিনি 
দোকানে ছুই সহত্ম দীনাঁর লভ্য হইয়াছে। আমি তজ্জন্য সর্বশক্তিমান্‌ 
জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং সেই লভ্যাংশ ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া ভ্রাতাকে এক সহত্র দীনার প্রদান করিলাম । এই সময়ে আমার 
অপর সহোদর বাণিজ্যার্থ বিদেশে "গেলেন এবং পূর্বোক্ত সহোদরের ন্যায় 
তিনিও এক বৎসরের'পর নিঃসখন ফিরিয়া! আসিলেন। তীভাঁকেও আমি 
অপর সহোদরের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিয়া দোকানের বাৎসরিক লাভের 
অর্দাংশ প্রদান করিলাম । 

এইরূপে তিন সহোদরে একত্রে কিছুদিন অহিবাহিত 'হইয়! গেল। 
আমার সহোদরদর পুনরায় বাণিজ্যার্থ বিদেশবাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন । 
এবার তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, আমাকেও সঙ্গে করিয়া! লইয়া যাঁন। কি্ত 
আমি কিছুতেই বিদেশে যাঁইতে স্বীকৃত হইলাম না। তীহারা অনেক 

আনগরোধ উপরোধ করিলেন । আমি বলিলাম, তোমরা বিদেশবাত্রায় কি 

লাভ করিয়াছ?--মামি কি লাভ করিবার জন্য বিদেশে বাইব? ভীহারা 
আমাকে অনেক গলাতিন দেখাইলেন, কিন্ধ আদি কিছুত্তেই কৃত হইলাম 


দিতীর বুদ্ধ ও কুক । ৮. ৩৭ 


তি 


না। স্তৃতরং আর কাহারই ঝণিজ্যার্থ বিদেশে যাওয়া হইল না । 
আগরা এক বৎসর দোকানেই ক্রয় বিক্রয় করিলাম । এক বৎসরের প্র 
আতৃদয় পুনষায় বিদেশে বাণিজ্য-বাত্রার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতে 
লাগিলেন। আমি সে বারেও কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম না। তীহারা 
এইরূপ প্রতি বসরই বিদেশবাত্রার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগি- 
রেন। এইরূপে পূর্ণ ছয় বৎসরকাল অতীত হইরা গেল। অবশেষে আমি 
আর বারবার তাহাদের নির্বন্ধাতিশয় এড়াইতে পারিলাম না ; অগত্যা বিদেশ- 
যাত্রার স্বীকৃত হইয়া বলিলাম, অগ্রে হিসাবকরিয়া দেখি, এই কম বৎসরে 
প্লেকানে ঝুত লভ্য হইয়াছে; তৎপরে বিদেশযাত্রার উদ্যোগ করা যাইবে। 

হিসাব করিয়া দেখা গেল, মূলধন ও লভ্যাংশে আমাদের মোট ছয় সহম্র 
ব্ণুদ্রা আছে। আমি সহোদরদ্বয্নকে বলিলাম, আইস এই ছয় সহজ 

মুদ্রার অর্ধেক, তিন সহস্র মুদ্রা, কোন গুপ্তস্থানে প্রোথিত করিয়া! রাঁখি ; এবং 
অপর তিন সহস্র মুদ্রা লইয়। বাণিজ্য যাত্র। করা যাউক; কি জানি, পূর্বের 
্ায় ঘদি কোন বিপত্তি ঘটে--আর সমস্ত মূলধন পর্যন্তও হারাইতে হয়, 
তাহ! হইলে পুনরায় স্বদেশে ফিরিয় আসিয়া, তিন জনে প্রোথিত তিন মহত 
মুদ্রা অংশ করিয়া লইয়া, পুনরায় বান্সায় আস্ত করিৰ। সহোদরদ্য় 
বলিলেন “ভাল, সেই পরামর্শই উত্তম ।” আমি দীনারগুলি হইভাগে বিভক্ত 
করিলাম এবং তিন সহঙ্স স্বর্ণমুদ্রা আমার বাটার একাংশে প্রোথিত করিয়া 
অগর তিন সহজ মুদ্রা তিনজনে অংশ করিয়া! লইলান। এইরূপে সমস্ত 
কার্য সম্পন্ন হইলে, আমরা তিনজনে নিজ নিজ ঝণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিলাম 
এবং একখানি জাহাজ ভাঁড়া করিয়া, তন্মধ্যে সমস্ত বোঝাই তুলির! দিয়! 
বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলাম । পুর্ণ একমাসকাঁলের পর আমরা একটা বৃহৎ 
নগরীতে উপস্থিত হইলাম । তথায় উপস্থিত হইব! মাত্রেই আঁমাদের সমন্ত 
বাণিজ্্রব্যগুলি বিক্রীত হইয়া গেল। আমর! প্রতি £ুমুদ্রায় দরশসুদ্রা লাভ 
করিলাম। রর 

স্বদেশ ফিরিয়। আসিবাঁর জন্য সমস্ত উদ্যেগ করা হইল । আমরা জল্‌- 
যানে উঠিতে যাইতেছি, সহসা সমুদ্রতীরে একটা মলিনবপনা অতি দীনা 
যুব্তীকে দেখিতে পাইলাম | ববন্ঠী নিকটে আঁসিরা আমার করপ্রান্ত চুম্বন 


৩৮ একাধিক সহম্ব রজনী 


করিয়া বলিল “প্রভু! আপনার হৃদয় কি দয়্াশীল-__আপনি কি দতি। ?_ 
আপনার হৃদয় কি ছুঃখীর ছঃখে গলিয় থাকে ? যদি সেরূপ হয়, তাহ! হইলে 
আমি আপনার প্রত্যাপকার করিব।” আমি বলিলাম, শুভে ! তুমি আমার 
উপকার কর আর না কর, তোমার কথিত গুণছয়ে আমি নিতান্ত বঞ্চিত 
নহি। যুবতী বলিল “প্রভু । আঁপনি যদ্দি যথার্থই দয়াশীল হয়েন, তাহ! 
হইলে আমাকে আপনার সহধর্মিণী করি স্বদেশ লইয়া যাউন-_আগি 
আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিশাম*। আমার প্রতি দয় প্রকাশ করুন-_ 
প্রত! আমি বখার্থই দয়ার পাত্র। যদিও আমাকে এরূপ দীনহীন দেখিতেছেন 
তথাপি অবহেল| করিবেন না, আমি আপনার সদয় বাবহারের প্রতিশোধ 
 শ্রদান করিব।৮ তাঁহার এই কথা শুনিয়াই, আমার হৃদ গলিয়া গেল ঃ 
আমি সেই সর্বশক্তিমান পরমপিতা জগংপাঁতা জগদীশ্বরের প্রিযসাপনার্ঘ 
তাহাকে অর্ণৰপোতে লইয়া গেলাম এবং ঘখোপধুক্ত উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান 
করাইয়া, একটা সুসজ্জিত গৃহে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলাম। 
জাহাজের পালি তুলিয়া দেওয়া হইল। জলঘান বায়ুবেগে চলিত্তে আস্ত 
করিল। আমি সেই অবধি নবপরিধীতা রমণীর সহিত সন্ষেহ ব্যবহার করিতে 
লাগিলাম ঃ- যাহাতে তাহার মনোরঞ্জন হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
এমন কি, ভ্রাতাদিগের সহবাস ত্যাগ করিয়া, সর্বদা প্রণয্িণীর নিকটেই বাঁস 
করিতে লাগিল।ম। ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে সেইরপ প্রণয়রসাম্বাদে মত্ত দেখিয়া, 
একেবারে হিংসায় জর্জরীভূত হইয়া গেলেন। একে আমি বাণিজ্যে অতুল 
সম্পত্তি লাভ করিয়াছি__ প্রচুর বাণিজ্যন্ব্য ও প্রভূত স্বর্ণু্রার অধিকারী হই- 
যাছি, তাহাতে আবার সেইরূপ প্রণয-সুখভোগ--তাহাদের আর সহ হইল. না। 
তাহারা উভরে আমাকে বিনাশ করিয়! স্মস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে ষড়যন্ত্র 
করিলেন এবং বলিলেন “আইস আমাদের সহোদরকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া 
দিরা, তাঁহার প্রাণবিনাশ করি ও সমস্ত ধনসম্পত্তি উন্তয়ে অংশ করিয়। 
লই 1” য়তানের প্ররোগনার তীহারা! আমাকে বিনাশ করিতেই কুৃত- 











' * মহম্মদীয় নিয়মান্ুসারে কন্| যদি বলে “আমি আপনার হস্তে ক কআ্সিসমর্পণ করিলাম |" 
বর তছুত্তরে গ্রহণ করিলাম” বলিলেই বিবাহ দিদ্ধ হয়? বিনাহুঙ্গানে সাশ্টীৰ প্রয়াগন, কিন্ত 
সাক্ষী পাওয়া অসম্ভব হইলে, নদ্ধাতীতও নিলা সিদ্ধ সয় । 


শ্বতীয় বৃদ্ধ ও কুন্কুরদ্ধয়। ৩৯ 


স্্প হইলেন। তখন আমার প্রংণবিনাশ অতি সহজ বলিয়৷ বিবেচিত্ত 
হ্ইল। 

এক দিন নিশীথে আমি প্রণয়ণীর সহিত একত্রে নিদ্রিত আছি; আমার 
রাতৃদয় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিত অবস্থাতেই আমাদের 
ছুইজনকে ধরাধরি করিয়া সমুদ্রগুর্ভে ফেলিয়! দিলেন। জলমধ্যে নিপতিত - 
হইবা মাত্রেই আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রিয়তমা সহসা সর্বশরীর 
কম্পিত করিয়া একটা পরী-ু্তি* ধারণ করিল এবং আমাকে জল হইতে 
তুণিয়। একটা স্বীপে স্থাপন করত অন্তর্িত হইল । সমস্ত রজনী আমি সেই 
দ্বীপে অতিথ্বাহিত করিলাম ।॥ প্রাতে আমার সহধর্মিণী পুনরায় আসিয়া 
বণিল “আমি তোমার সহধর্ষিনী, তুমি আমাকেই বিবাহ করিয়াছিলে । 
গবিত্রনাম। পরগপিতা। জগদীশ্বরের কৃপায় কল্য আমিই তোমাকে জলধির জল. 
হইতে উদ্ধার করিয়াছি। আমি না থাকিলে, বোধহয় তুমি কোন প্রকারেই সে 
বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিতে না-__যাঁহা হউক, জগদীশ্বরকে শত শত 
ধন্যবাদ! আমি মান্থুধী নহি-_আমি পরী-_-আমি নান্তিক-শ্রেণী-তুক্ত নহি__- 
অগদীশ্বরের অপার মাহাস্্য ও অনাথবন্ধু ত্রাণকর্তা মহন্মদের উপদেশ বিশ্বাস. 
করি। জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি কেবল তোমার 
রূগলাবণ্যে মোহিত হইয়াই মান্ুধী রূপ ধারণ পূর্বক তোমার প্রণয়প্রার্থন! 
করিয়াছিলাম,তুমিও আমাকে ধর্থস্বরূপ বিবাহ করিয়াছিলে--তখন যে আমর 
ততদূর দুরবস্থা ছিল, তুমি তাহার দিকে একবারও লক্ষ কর নাই। আমি 
তোমার উপকার করিব বলিয়! প্রতিশ্রুত ছিলাম-_কল্য সে প্রতিজ্ঞা! পূর্ণ 
হইয়াছে। দেখ, তোমার জীবন বাচাইয়? দিলাম, ইহ! অপেক্ষা আর কি 
অধিক উপকার হইতে পারে? তোমার ভ্রাতৃদ্বয়ের অসদ্ধবহারে আমার 
অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইয়াছে_তৌমার উপকার করা হইয়াছে, এখন 
দুষষার্য্ের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, হৃদয়ের ক্ষোভ দূর 
করি।৮ আমি তাহার সেই কথ! শুনিয়াই একেবারে আশ্তর্য্যান্বিত হইলাম 
এবং গ্রাণরক্ষ!র জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলাম, যদিও. . 





* পরী_স্্ী জিনীদিগকে খজিনীয়ে' বলে, কিন্তু আমরা ঝুৰিবার সুবিধার জন্য বর্তমান 
অনুবাদের সর্ধত্রই পরী বলিয়। অনুবাৎ করিলাম 


৪০ একাধিক সছ্ঙ্্র এজন 


আমাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিযাছিণ বটে, শথাপি তাহারা আমার 
সহোদর--তাহাদের প্রণে মারিতে আমার ইচ্ছা নাই । 
অনন্তর পুর্বে ভ্ররতাদিগের সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম ; 
তাহা একে একে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলাম । পরী সমস্ত শ্রবণ 
করিয়া ক্রোধভরে বলিল “অদ্য রাত্রিতেই আমি জাহাজ ডুবাইয়! দিয়! 
তোমার সহোদরদয়কে ধিনাঁশ করিব” তাহার সেই কথ শুনিয়। আমি 
বলিলাম, আল্লার দোহাই, তুমি তাহাদিগকে প্রাণে মারিও না-- প্রবাদ আছে 
“ষে উপকারীর অপকার করে, তাহার আঁর গ্রত্যপকার করিতে হয় না; কৃত- 
ঘ্বের ক্ৃতত্বতাই যথেষ্ট শাস্তি,তাহার আর অধিক শান্তির গ্রয়োঁজননাই ৮ বিশে- 
যতঃ তাহারা যাহাই করুক না কেন_-আমার' সহোদর ভ্রাত]। পরী পুনরায় 
বলিল “না তাহারা যাথার্থ বধাহ্থ, তাতাদের প্রাণবধ করাই উচিত এবং তাহাই 
তাহাদিগের প্রকৃত শাস্তি ।”” সে যাহাতে আমার ভ্রীতাদিগকে বধ না করে__ 
যাহ।তে তাহাদের কোন অনিষ্ট না হয়, আমি তঙ্জন্য পরীকে বারখার অন্থুরোধ 
উপরোধ করিতে লাগিলাম। 'অবশেষে পরী আথাকে লইয়। আকাশমার্গে উৎ 
. পতিত হইল এবং মুহুর্ত মধ্যেই আমার নিজ জাঁবাসের ছাদে নামাইয়। দিল । 
আমি ছাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া! নিজ গুহমধ্যে-গ্রাবেশ করত প্রোথিত স্বর্ণ 
মুদ্রাুলি বাহির করিলাম এবং প্রতিবেশীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! পুনরায় 
দোকান খুলিলাম। প্রথম দিন ক্রয় ঘিক্রয়ে একরূপ কাটিয়া! গেল। দ্বিতীর দিবস 
সন্ধ্যার সময় বাটাতে আদিয়। দেখিলা ম,বাটার মধ্যে ছুইটা কুকুর বান্ধা রহিয়াছে। 
আমি নিকটে যাইবা মাত্র কুকুরদ্বর জামার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে 
লাগিল। একি, কুকুরদ্বয় আমার বাটার মধ্যে কে আনিল! আমি একেবারে 
আশ্চর্ধ্যা্থিত হইয়া! গেলাম । দেখিতে দেখিতে সেই পরী-_আঁমার স্ত্রী দন্থুথে 
আদিয়া বলিল “কি ভাঁবিতেছ 1-ইহার! ভোমার সেই ক্ুতপ্র সহোদর 1 
আমি বলিলাম, সেকি! ইহাদের এপ ভরবস্থা কে করিল? পরী বলিন 
“ইহাদের উপঘুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার. জন্য আমার জহোদরাকে পাঠাইয়া 
.দিয়াছিলাষ, তিনিই ইহাদিগকে এই কু্কুররূখে পরিবর্তিত করিয়। দিয়াছেন। 
পুণ দশ বঙদ্র. ইহাদিগক্ষে এই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে-ইহার মধ্যে 
ইহাদিগকে মনগষ্য করিবার গার কৌন উতায় নাই 











জিনীরাজ! আজি সেই দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে_-আনি এই কুক্ধুররূপী 
সহোঁদরদ্বরকে পুনরায় পূর্ব্রূপ ধারণ করাইবার জন্য সেই পরীর নিকটে 
লইয়া যাইতেছিলাম, সহসা এইম্থানে আসিয়াই দেখিলাম সেখদ্বয়* বসিয়া 
আছেন। আমি কৌতুহলাত্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে এরূপ নির্জন স্থানে বসিয়া 
থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । সেখদ্বয় সন্ত বর্ণন করিলেন। সাধুর 
অনৃষ্টে কি ঘটে দেখিবার জন্য আমিও এইখানে রহির! গেলাম। জিনীরাজ! 
এই আমার ইতিহাস। 





* দেখ_ প্রকৃত অর্থ বৃদ্, এস্থলে সহায় । আরবীরেরা সান) ব্তিমাত্রকেই সেখ বণিয়া 
থাকে) জ্ঞানী ও বিদ্বানদিগকেও সেখ বলে । 


কু উড 


৪২ একাধিক সহজ রজনী। 


-জিনী তীহার বিবরণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল “তোমার উপাখ্যানটী অতি 
উৎকৃষ্ট, অতি মনোহর ! আমি সাধুর দোষের অপর এক তৃতীয়াংশ মার্জন! 
করিলাম ৮ 

জিনীর এই কথা শুনিরাই তৃতীয় বৃদ্ধ অগ্রপর হইয়বলিলেন “জিনীরাঁজ! 
আপনি যদি কৃপা করিয়৷ আমার হৃদয় ভেদ না করেন, তাহা হইলে আমিও 
আমার এবং এই অশ্বতরের বিবরণ বর্ণন করি। আমার বিবরণ সেখদিগের 
বর্ণিত আখ্যায়িকার ন্যায় মনোহর নহে--তাহা অতি সামান্য । 





তৃতীয় বৃদ্ধ ও অশ্বতর। 


ই যে অশ্বতরটা দেখিতেছেন এটী আমার পরিধীতা রমণী। পাপিগ্নসী 
টু একটা কারী ীতদাসের সহিত ভঙ্টা হয়। আমি প্রক্কত. বিষয় 
কিছুই জানিতাম না, সহসা একদিন দেখিলাম পাপিয়সী দাসের 

সহিত ছু্র্মে রত রহিয়াছে । পাপিয়পী সেই সময় আমাকে দেখিয়াই 
একেবারে অগ্রিবৎ জলিয়! উঠিল এবং পাত্রপূর্ণ জল লইয়া, একটী অস্পষ্ট মন্ত্র 
উচ্চারণ করত, সমস্ত আমার গাত্রে ছিটাইয়। দিল। আমি অমনি কুকুররূপে 
পরিবন্তিত হইরা গেলাম | কি করি“্দহা বিপদ, কথা কহিবার শক্তি নাই, 
মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই__কি করিয়া লোকের নিকট নিজ 
বিপদ জানাই, কি করিয়া লোকের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করি। আমি 
বেখানে যাইব, লোকে যেই স্থান হইতে “দূর দূর” করিয়া তাড়াইয়া দিবে। 
কোথার যাইব, কি করিব_কি করিলে উপস্থিত ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইব তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। প্রাণভয়ে বাটা হইতে উর্ধখাসে পালাই- 
লাম। জন্ুখেই একটী কদাইয়ের দোঁকান ছিল, দৌড়িয়া তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কশাইয়ের কন্যা ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় নিপুণ 
ছিল। মে আমাকে সেইরপ ছুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া অনুগ্রহপুর্বক মন্রবলে পূর্বের 
_ন্যার মন্ুষ্যক্ূপে পরিবন্তিত করিয়া দিল। জগনীশ্বরের কৃপায় আমি সেই ভয়া- 
নক বিপদজাল হইতে উদ্ধার হইলাম। কসাইয়ের কন্যা আমার ছুষ্ট 


তৃতীয় বৃদ্ধ ও অশ্বতর। ৪৩ 


র্তিচারিণী স্ত্রীকে রপাস্তরিত করিবার জন্য অন্গুমতি প্রীর্থন! করিল । আমি 
তৎক্ষণাৎ তাহার কথায় সন্মতি প্রদান করিলাম! সে ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বলে 
ুষ্টাকে অশ্বতররূপে পরিবর্তিত করিয়! দিল। 

গ্রিনীরাজ ! এই আমার সামান্য বিবরণ। এখন অন্থুকম্পা পূর্বক বদি 
সাধুর অপরাধের অবশিষ্টাংশ মার্জন! করেন, তাহা হইলে যে কতদূর অনুগৃহীত 
হই,তাহা আর বলিতে পারি না । দেখুন, একজন ঈশ্বরানুগৃহীত কৰি 
বলিয়াছেন ৫ 


উত্তম সতেজ বীজ করিয়। গ্রহণ 
উষরেও কেন তুমি করন! রোপণ . 
একেবারে ফলহীন হবেনা কখন, 

অবশ্য ফলিবে কিছু করিলে যতন । 
বেশি হয় কম হয় ফলিবে নিশ্চয়, 
যতনে সিচিলে জল বিফল না হয়। 
কুস্থানে পুতিয়! দাও অম্বতের ফল, 
অমুত ফলিবে তাঁহে ন।হবে গরল । 
ভাল স্থানে বেশি হত২অল্প হবে নয়; 
ভুতের বীজে কভু গরল না হয়। 





ভূতীর শেখের বিবরণ শেষ হইল। জিনী উপাখ্যান শ্রবণে পুলকিত 
হইয়া বলিল “তোমাদের উপাখ্যানগুলি অতি মনোহর-_সাধুর অপরাধের 
অবশিষ্টাংশ মার্জনা করিলাম! উহার রক্ত দর্শনে আমার যে অধিকার ছিল, 
তাহ! সমন্ত তোমাদিগকে প্রদান করিলাম ।” সাধু পুর্জীবন প্রাপ্ত হইয়। 
সেখদিগের নিকটে গেলেন এবং প্রাণরক্ষার্থ শত শত ধন্যবাদ দিলেন । 
ৃদ্বত্রয় পরম আনন্দিতন্বদরে স্ব স্ব অভিলঘেত দিকে চলিয়া গেলেন, সাধু 
নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন । 


৪৪ একাধিক সহত্র রজনী | 


চতুরা শহরজাঁদ উপাখ্যানটা শেষ করিয়াই সহোদরাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “ছুন্িয়াজাদ ! তুমি এই উপাখ্যানটা শ্রবণ করিয়াই আশ্চধ্যান্বিত 
হুইতেছ, ধীবরের উপাখ্যান আবার উহা অপেক্ষা! শতগুণে অধিক মনোহর 1৮ 
নরপতি শারিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন “বীবরের উপাখ্যান আবার কিরূপ ?৮ 
শহরজাদ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন । 


ধীবরের উপাখ্যান । 





রনাথ! শ্রবণ করুন,__-কোন স্থানে একজন বৃদ্ধ বীব্র বাঁস করিত। 
পরিবারের মধ্যে তাহার একটা স্ত্রীও তিনটা সন্তান ছিল। যদিও 

[ তাহার অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল,তথাপি সে কখন একদিনে চারিবারের 
অধিক জাল ফেলিত না। একদিন সে মধ্যাহ্ন সময়ে মৎস্য ধরিবাঁর জন্য 

জাল দড়ি প্রস্ৃতি সমস্ত উপকরণ লইয়া সমুদ্রের তীরে গেল এবং স্বন্ধাস্থিত 
খানুইটী ভূমিতে রাখিয়া, সমুদ্রগর্ভে জাল নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে 
জাল জলমধ্যে নিমগ্ হইল। জল স্থির হইলে, ধীবর জালের রজ্জু ধরিয়। 
আকর্ষণ করিতে লাগিল ৷ জাল অসম্ভব ভারি হইরাছে__ধীবর অনেক 
টানাটানি করিল, কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল ন1; অবশেষে ভূমিতে একটা 
কীলক প্রোথিত করিয়া জালের রজ্জ গাছটা তাহার সহিত দুরূপে বন্ধন 
করিল এবং গাত্রবস্ত্ুলি উন্মোচিত করির! জলে ঝম্প প্রদানপূর্বক জালের 
চতুষ্পার্ ধরিয়। টানিতে লাগিল। ক্রমে জাল উপরে উঠিল। ধীবরের আর 
আনন্দের সীমা নাই_-অনেক মতস্য বৃত হইয়াছে__তাড়াতাড়ি গাত্রবন্গুলি 
পুনরায় পরিধান করিয়া জাল মুক্ত করিতে গেল ।_-একি! জালের মধ্যে 
একটাও মৎস্য নাই_মৎস্যের পরিবর্ভে একট। বৃহৎ গর্দভের মৃতদেহ 1 
. ধীর সেই গলিত শবট। দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে বলিল “সর্বশ্রেষ্ঠ 








ধীবরের উপাধ্যানি। ৪৫ 


নগতষ্টা ভিন্ন আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই__হায় ! আমার কি মন্দ 
ভাগ্য 1” দে এই কথ! বলিক়াই এই কবিতাটা পাঠ করিল £-£ 


নিশীথ নীরব-_ঘুমে অচেতন 
ঘুমায় জগত মনের হখে_ 

এ হেন সময়ে কেন অকারণ 
খেটে খেটে ভুমি মরিছ ছুখে ? 

বৃখ! পরিশ্রমে হয়েছ মগন-__ 
আশার স্থসাঁর হবার নয়, 

অদৃষ্টে লিখন যাহীর যেমন 
ব্যতিক্রম তার নাহিক হয়। 


ধীবর মৃতদেহ্টী ফেলিয়। দিনা জাল পরিফ্ষার করিল এবং জগদীশ্বরের নাম 
শরণ করির। পুনরায় জলমধ্যে জাল নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে 
জালটার সমস্ত অংশ জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। সে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া, 
জাল-রজ্ছু আকর্ষণ করিতে লাগিল। এবার জাল পুর্ব্বাঁরের অপেক্ষাও 
অধিক ভারি হইল। ধীবর অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনমতে তুলিতে 
গারিল নাঃ অবশেষে জাল-রজ্জুগাছটা কীলকে বন্ধন করিল এবং পুনরায় 
গাত্রবন্ত্রগুলি উন্মুত্ত করত জলে নামি! অতি কষ্টে জাল উপরে তুলিল। 
এবার নিশ্চয়ই বড় বড় মৎস্য উঠিয়া থাকিবে--বীবর গাত্রবস্ত্রগুলি পুনরায় 
গরিধান করিরা জাল খুঁলয়। দেখিতে গেল। হায়! কিছুই উঠে নাই--কেবল 
বালুকা ও কর্দনপুর্ণ একটা বৃহ জাল! মাত্র। ধীবর মনে মনে নিতান্ত 
.বিরদ্ত হইয়। এই কবিতাটী আবৃত্তি করিল ২ 





কোন্‌ দোষে দোষী আমি অদৃষ্ট তোমার ? 
ত্যজ রোষ-কেন আর, কেন সাধ বাদ? 

অথবা আক্রোশ যদি না কর সংহাঁর-_ 
কিঞ্চিৎ কোমল হও, ক্ষম অপরাধ! 


৪৬ পু একাধিক সহস্র রজনী । 


হায়িরে ছুখের কথা বলিব কাহায়, 
নাহি দেখিলাম কভু ভাগ্য-হাসিযুখ 3. 
পরিশ্রমে ফল কভু স্তাহি হল হায়! 
ধরায় জনম খালি ভূগিবারে ছুঃখ। 
সামান্য জীবিক। খাঁলি লভিবার তরে 
কত শ্রম করি, করি কতই কৌশল, 
সকলি মিলায় হায় কুভাগ্য-সাগরে__ 
এত শ্রম এত ক্লেশ সকলি বিফল! 
কত কত মূর্খ জনে স্থখেতে কাটায় 
জ্ঞানী জনে কিন্তু অন্ন যোঁটেনাক হায়! 
এই কবিতাটা পঠি করিয়।ই ধীবর জালাটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অধীরতার 
জন্য জগদীশ্বরের নিকট ক্ষম! গ্রার্থন! করিয়! পুনরায় জাল নিক্ষেপ করিল। 
এবারেও জালে কিছুই উঠিল না, কেবল কতকগুলা ভগ্র মৃৎপাত্র মাত্র । 
ধীবর নিতান্ত হতাশ হইয়া উর্দদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাতর স্বরে বলিল 
“হা জগদীশ্বর, আমার অনৃষ্টে কি এই ছিল?_-মামি কখন চাঁরিবারের অধিক 
জাল নিক্ষেপ করি না। আমি এই তিনবার জাল নিক্ষেপ করিলাম, তিনবারই 
মস্ত চেষ্ট1 বিফল হইল,_-আর একবার মাত্র অবশিষ্ট 1” ধীবর জগদীশ্বরের 
নাম স্মরণ করিয়া পুনরার জাল নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে সংক্ষৃভিত 
জল পুনবার স্থির হইল। সে জালের রজ্জ, ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল ঃ 
এবারেও প্রথম ও দ্বিতীর বুরের ন্যায় জাল বিষম ভারি হইল--কোন 
মতেই উঠিল না। দ্বীবর রজ্জ,গাছটী খোঁট।র বান্ধিল এবং গাত্রবস্ত্র গুলি খুলিয়া 
রাখিয়৷ জলে বস্প প্রদানপুর্বক জাল টানির। তুলিল। সমস্ত কুলে উঠিলে, 
পুনরায় বস্ত্রগুলি পরিধান করিয়! জাল উন্মুক্ত করিল। জালের মধ্যে একটা! 
বৃহৎ্পিত্তলময় কুম্কুম্* কুম্কুমের মুখে সুলেমান বাদসাহের নামান্কিত 


_ সীদকণয় আবরণে দৃঢ়বদ্ধ। ববীবর কুম্কুম্টী দেখিয়! আনন্দিত হইয়া বলিল 








* কুম্কুম্‌_গোলাবপাশের ন্যায় পাত্র বিশেষ | 


ধীবরের উপাখ্যাঁন। ৪৭ 


"মামি এটী ভাত্রব্যাবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করিব-_ইহার মুল্য যত 
অই হউক না! কেন, দশ স্বর্ণ যুদ্রা অপেক্ষা কখনই ন্যুন হইবে না। ইহার 
মূল্যেই আজি আমার সুখে দিনযাপন হইবে।” একবার নাড়িয়া দেখিল' 
পাকরটা বিষম ভারি--মনে মনে বলিল “ইহার মধ্যে অবশ্ঠই কিছু আছে, অগ্রে 
ইহার মধস্থ দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া লইরা পরে ইহা! ভাম্রপটিতে বিক্রয় 
করিব” সে মনে মনে এইরপ স্থির করিয়াই একথান। ছুরি বাহির করিয়া 
তদদারা কুম্কুমের আবরণটা খুলিয়৷ ফেলিল এবং মধ্যস্থিত ড্রব্যগুলি বাহির 
করিয়া ফেলিবাঁর জন্য, সেটী ভূমিতে ফেলিয়! নাড়িতে লাগিল । কুম্কুমের 
মধ্য হইতে অনবরত ধৃম নির্গত হইয়া সমস্ত ভূভাগ ও অস্তরীক্ষে বিস্তুত 
হইয়। পড়িল। বীবর আশ্চরধ্যান্িত হইয়া কিঞি দুরে সরিয়া দঁড়াইল। 
দেখিতে দেখিতে ধূমরাশি একত্র হইয়া ঘনীভূত হইল ও তন্মাধ্য হইতে একটা 
ভীষণকায় জিনী আবির্ভূত হইল। জিনীর দেহ ভূপুষ্ঠ হইতে আকাশ পথ্যস্ত 
ল্বমান, মন্তকট। যেন একটা বৃহৎ গুস্বেজ, হস্তদ্বর় ভীবণাকৃতি, পদদয় 
জাহাজের মাস্্লের ন্যায় দীর্ঘ, মুখব্যাদাঁন যেন একটা গিরিগহ্বর, দত্ত পংক্তি 
রস্তর-শ্রেণীর ন্যায় ভীষণ, নাগারন্ধ যেন ছুইটা বৃহৎ ভেরী, নয়নদ্বয় উক্কার 
ন্যায় প্রধিত এবং পশ্চা্ড ভাগে মেঘজালের ন্যায় ধৃমবর্ণ আলুলারিত 
কেশগাশ কটিদেশ পর্য্যন্ত লঙ্বমান। ৮ 

জিনীর সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া দধীবর একেবারে ভয়ে জড়ীসত হইয়া 
গেল) তাহার পাঁ্বদ্রয়ের মাংসপেশী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, দত্তে 
দত্ত দৃঢ় সংনদ্ধ হইয়া গেল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। সে কিংকর্তব্যবিমুঢ় 
হইয়া নিশ্চল দাড়াইরা রহিল। আঁফীত তাহাকে দেখিয়াই বলিল পর্ব 
শক্তিমান জগদীশ্বর ভিন্ন আর কোন দেবতাই নাই, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, 
--ুলেমান তাহার নামঘোষক ভবিষ্যদ্বক্তা। হে ভবিষাদ্বক্তা স্থলেমান 
আমার গ্রাণ দণ্ড করিও না, আমি কায়মনোবাক্যে কখন আর তোমার 
বিগরীতাচরণ করিব ন|-_-কখন তোঁনাঁর বিরোধী হইব না» বীবর বলিল 
“মারিদ * তুমি কি রাড ?1--স্ৃলেমান পরমেশ্বরের অন্গুগৃহীত' ভবিষ্য- 











্ হি জিনীদিগের ষধ্যে প্রবল বলশালী জাতি বিশেষ, টাকার পরিশিষ্টে জিশী- 
দেখ। 


৪৮ একাধিক সহস্র রজনী। 


দ্বক্তা? সুলেমান ত এক সহ্শ আট শত বৎসর হইল ইহলোঁক পরিত্যাগ 
করিরা নিত্যধামে গিরাছেন।_তোমার বিবরণ কি ?--এই কুম্কুমের মধ্যেই 
বা তোমার এরূপ অবস্থায় থাকিবার কারণ কি?” মারিদ তাহার সেই কথ। 
শুনিয়াই বলিল “ঈশ্বর বাতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই !_অরে ধীবর, আমি 
তোকে একটা নৃতন সমাচার প্রদান করি, শোন্‌।% ধীবর জিজ্ঞাস! করিল 
“কিসের সমাচার প্রদান করিবে £” সে বলিল “আমার হস্তে তোর যন্ত্রণার 
সহিত মৃত্যুর সমাঁচার।” বীবর বলিল “আফ্ীতাঁধিপ ! এ সমাচারের জন্য 
জগদীশ্বরের নিকট তোমার নিগ্রহ লাভ হউক ।--দুরস্থ!” আমি তোমার 
কি করিলাম বে তুমি আমাকে বধ করিবে ?- তুমি কুম্কুমের মগ্ল্যে বদ্ধ হ্ইুয়। 
সমুদ্রের তলে গ়িয়াছিলে, উদ্ধার করিয়া গুদ ভূমিতে লইয়! আঁসিলাম__ 
কারা-বন্্রণ হইতে মুক্ত করিলাম, সেই জন্যই কি আমি বধার্থ হইলাম ?_মন্দ 
বিচার নহে ।” আফীত বলিল-“বল্‌, তুই কিরূপে মরিতে চাস্‌_তুই যেরূপে 
মরিতে ইচ্ছা করিবি, আমি তোকে সেইরূপেই বিনাশ করিব।” ধীবর 
'বপিল “কেন, আঁমার দোষ কি? তুমি আমায় বধ করিবে কেন ?_-তোমার 
থে উপকার করিলাম, তাহারই কি এই গ্রত্যুপকার ?” আহীত বলিল তুই 
আঁমাকে উদ্ধার করিরাছিস্‌ বলিয়াইত তোকে মরিতে হইবে আমি ইহার 
কারণ ও আমার ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শোন্‌।” ধীবর বলিল “বল, 
সংক্ষেপে শাস্র বলিয়। ফেল-_তোমার কথায় আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়! উঠিয়াছে।” 

“তবে শৌন্” জিনী এই কথ! বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরন্ত 
করিল,--“দেখ্‌, আমি নাস্তিক-মভাবলম্বী জিনীদিগের মধ্যে একজন প্রধান 
ছিলাম । আমি এবং সখর জিনী দাউদের পুত্র স্থলেমানের বিপক্ষতাচন্নণ 
করিরাছিলাম। তিনি সেইজন্য নিজ উজীর বার্ধিয়ে-তনয় আসফকে প্রেরণ 
করেন। আসফ বলপুর্ক আমাদিগকে বন্দী করিয়া সুলেমানের সম্মুখে 


* ভন আরবীয়দিগের মধ্যে রীতি এই যে উপাখ্যান বর্ণনকালে ষদি তন্মধ্যে কোথাও 
' অত্যন্ত কটুক্তি ব। গালি থাকে তাহ! হইলে (পাঁছে শ্রোতা বিরক্ত হয়েন সেই ভয়ে) সেটার 
পরিবর্তে অন্যরূপ কথার দ্বারা তাহ। প্রকাশ করা হয়। এখানে কোন অশ্রীল কটুক্তি ছিল-_ 
পাছে শারিয়ার বিরক্ত হয়েন সেই ভয়ে শহরজাদ সেটা না বলিয়া কেবল “দূরস্থ” বলিলেন । 
পি 
দুরস্থের "অর্থ, ধর্ম ও ভদ্রতা হইতে দুরস্থ। 








ঃলইয়া যায়। স্থলেমীন আমাকে দেখিয়াই আত্মরক্ষার্থ টা নিকট প্রার্থনা 
। করিলেন এবং আমাকে তাহার মতাঁবলঙ্বী হইয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
'বলিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই তাহার অভিমত সম্পাদন করিতে স্বীকৃত 
হইলাম না। তিনি পরিচারকদিগকে একটী কুমকুম আনিতে বলিলেন। 
ক্াঙ্ামাত্রেই এই কুম্কুম্টী আনীত হইল? স্থলেমান আমাকে ইহার মধ্যে 
*পুরিয়া সীদকময় আবরণে পাত্রের মুখটা আবদ্ধ করিলেন, এবং তছুপরি নিজ . 
মহৎ নামের মোহর করিয়। পাত্র সহিত আমাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়! দিতে 
বশিলেন ॥ একটা ভীন তৎক্ষণাৎ ২ তাহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল. আমি. 
ক৭ টু 


৫ একাধিক সহস্র রজনী । 


সেই খবস্থায় সমুদ্র মধ্যে এক শত বৎসর যাপন করিলাম, কিন্তু কেহই 
আমাকে উদ্ধার করিল না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিলাম, আঁমাকে 
যে উদ্ধার করিবে নাহাকে প্রন্থুত ধনরাশির অধিপতি করিয়া দিব। আরও 
শত বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি কেহই আঁমাকে উদ্ধার করিল না। 
আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে আমাকে উদ্ধার করিবে তাহাকে পৃথিবীস্থ 
সমস্ত গুপ্ত ধন দেখাইয়। দিব। এইরূপে ক্রমে চারিশত বৎসর কাটিয়া গেল 
কিন্তু কেহুই উদ্ধার করিতে আদিল না! আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম, 
আমার উদ্ধারকর্তার তিনটা অভিলাষ পূর্ণ করিব, তথাপি কেহই আঁগাকে 
উদ্ধার করিল না। অবশেষে ক্রোধে অধীর হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করি- 
লাম যে, যে কেহ আমাকে উদ্ধার করিবে আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব_- 
তবে সে যেরূপে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবে, আমি সেইরূপেই তাহাকে 
বধ করিবার। এতদ্দিনের গর এখন তুই আমাকে উদ্ধার করিয়াছিস্‌-_ 
আমি তোকে বিবেচনা করিবার সময় দিতেছি-_-কোন্‌ ক্ূপে মরিতে 
চাঁন বল্‌।৮. 

বীবর আফ্টীতের সেই দারুণ কথা শুনিরা বলিল “হা আলা! এরূপ 
ভয়ানক সনয়ে ভোমার উপকার না করাই আমার উচিত ছিল ।--জিনীরাজ! 
ক্ষমা কর আমাকে হত্য! করিওনা; জগদীশ্বরও তোমাকে ক্ষমা করিবেন । 
আমাকে বিনাশ করিওনা-_জগ্বদীশ্বর তাহা হইলে তোমাকে বিনাশ করি- 
বেন।» মাঁরিদ বলিল “আমি নিশ্চয়ই তোকে বধ করিব-কোন কথাই 
শুনিতে চাহি না। বল্‌, তুই কিরূপে মরিতে ইচ্ছা করিস্‌ বল্‌।” ধীবর 
দেখিল, জিনী তাহাকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তথাঁপি 
পুনরায় একবার অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল “আফীত !--আমি তোমার 
এমন উপকার করিলাম-_তোমাকে এমন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলাম-_ 
অন্ত্ধঃ সেই উপকার স্মরণ করিয়া! আমাকে ক্ষমা কর।” আফীত হাপিয়! 
বলিল “অরে মূর্খ, আমাকে উদ্ধার করিয়াছিপ্‌ বলিয়াইত তোকে বিনাশ 
. করিতেছি।” ব্বীবর বলিল “আফ্লীত-শ্রেষ্ঠ ! আমার সদয় ব্যবহারের কি এই 
ফল ?-_-আমি তোখার যে উপকার করিয়াছি, তাহার কি এই পরিণাম ? 
এপ্রবাদ আছে : 


বীবরের উপাখ্যান । - ৫১ 


প্রাণপণে উপকার করিনু তাহার 

দিল কিস্ত বিপরীত ভাল গ্রতিফল ; 
ছুরন্ত খলের হাঁয় এমনি আচার, 

অমুত আনিয়। দাঁও ঢালিবে গরল । 


উচিত না হয় করা উপকার যাঁর 
তাঁর উপকার হায় করে যেই জন 
*বিপরীত ফলভোগ হয়ত তাহার 
অম্‌ আমীরের * উপকারীর মতন।” 


আফীত তাহার গেই কথ শুনিয়া বলিল “কেন আর বৃথা বাগাড়ঘ্বর 

' ঝরিতেছিস্‌ ?-_কিছুতেই আমি ভুলিব না__বৃথ! জীবনাশ। করিস্‌ না । তোর্‌ 
মৃত্যু অনিবাধধ্য ৮ ব্বীবর মনে মনে ভাবিল “এ ছিনী__-আমি মনুষ্য; জগদীশ্বর 
আমাকে যথেষ্ট বুদ্ধিও বিবেচন! শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এপাপিষ্ঠ ছিনী 
যেমন আমাকে বিনাদোষে বধ করিতে উদ্যত হইরাছে আমিও তেমনি 
কৌশলক্রমে ইহাকে বিনাশ করিব ।”» সে এইরূপ মনে মনে চিত্তা করিয়। 
বলিল “আফীত-রাজ। যথার্থই কি আঙাকে বধ করিবেন?” জিনী বলিল 
“হী, সত্যই তোকে আমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে ৮” ধীবর বলিল 

ং “ন্ুলেমান বাদশাহের মোহরে অস্কিত মহৎ নামের দোহাই--আমি তোমাকে 
, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিব, তুমি কি তাহার প্রকৃত উত্তর গ্রদান করিবে ?” 
 শ্ুলেমানের মোহরাক্িত মহৎ নাম” এই -কথাটা শুনিয়াই জিনী ভয়ে কম্পিত 
হইয়! বলিল “হা, বলিব--সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা কর” দ্লীবর বলিল "তুমি 
-্ই ্ কুম্কুম্টার মধ্যে ছিলে কিরূপে? এটাতে ত তোমার একটা? নস্তকি 





* অম্‌ আমীর--হায়েন। নামক হিংআক জন্ত। এরূপ প্রবাদ আছে যে কোন সময 
এক ব্যক্তি একটা হায়েনার প্রাণ বাঁসাইয়া দেয়, কিন্তু হায়না নিগদ হইতে উদ্ধার হইয়াই উপ- 
কারীকে ভক্ষণ করে। 
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চরণেরও স্থান হয় না--সমন্ভ শরীরে সমাবেশ হইয়াছিল কিপ্রকারে ?” 
আফীত বলিল “আমি যে ইহার মধ্যে ছিলাম,তুমি কি তাঁহ! বিশ্বাস কর না ?” 
বীবর বলিল “আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে কখনই এরূপ অসম্ভব কথা 
বিশ্বীস করিতে পারি না।” আফীত এই কথ! গুনিয়াই একবার কম্পিত হইয়া 
ধূমরূপে পরিবন্তিত হইল। প্রথমত ধুমরাশি সমস্ত. আঁকাশ ও সমুদ্রের 
উপর বিস্তুত হইয়া গেল 3 এবং পরক্ষণেই একত্র ও ঘনীভূত হইয়া অল্পে 
অন্নে কুমকুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে 'সমস্ত ধুম কুমকুমের 
" মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ধীবর তাড়াতাড়ি স্থলেমানের মোহরাষ্কিত আবরণটা 
- লইয়া তাহার সুখে আঁটিয়! দিয়া বলিল “কেমন রে, এখন ই কিরূপে 
মরিতে চাস্‌ বল্‌ । আমি নিশ্চয়ই তোকে এই সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিয়া 
'কুলভূমিতে একটা গৃহ নির্মাণ করিব এবং তথায় থাকিয়া চৌকি দ্িব,_যেন 
আ'র কেহই তোকে উদ্ধার নাকরে । যে কেহ মৎসা ধরিতে আসিবে সকলকেই 
এখানে জাল ফেলিতে নিষেধ করিব,_বলিব, এই স্থানে একটা আফ্কীত 
আছে; তাহার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে তাহাকে উদ্ধার করিবে, পাপিষ্ঠ তাহারই 
প্রাণ বিনাশ করিবে। সে উঠিয়াই নানাবিধ মৃত্যুর প্রস্তাব করিয়া, উদ্ধার 
কর্তাকে তন্মধ্য হইতে কোন এক প্রকার মৃত্যু মনোনীত করিতে বলে » 
ধীবরের এই কথা শুনিয়াই আফীত একবার তাহার মধ্যহইতে বহির্গত 
হইতে চেষ্ট। করিল, কিন্ত মোন্রাহ্কিত নামের মহিমায় তাহার সমস্ত 
চেষ্টাই বিফল হইল. | সে কুম্কুমের মধ্যে থাঁকিয়া ক্রোধে ফুলিতে 
লাগিল। 
ধীবর কুমকুম্টী জলের নিকটে লইয়! গেল। আফীত ভীত হইয়া বলিল 
“না, নাঃ আমাকে 'জলে ফেলিয়া! দিওনা।৮ ধীবর বলিল “ই, ই! অবশ্ঠ 
ফেলিয়া দিব,অবশ্ত ফেলিয়! দিব-_সে কি কথা 1” আফীত কোমল স্বরে বিনীত 
ভাবে বলিল “ধীবর! তুমি আমাকে লইয়া কি করিতে চাও ?” সে উত্তর 
দিল “তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিতে চাই। তুমি সমুদ্রের মধ্যে 
এক সহত্র আটশত বৎসর আবদ্ধ ছিলে, এখন আমি এরূপ করিতে ইচ্ছা! 
করি, বে তুমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্তও সমুদ্রের তলে এই কুম্কুষ্মধ্যে 
দ্ধ থাকে, আর কোনরূপে উদ্ধার হইতে না পার। কেমন, আমি কি তোমায় 


. বাদশাহ বুনান ও পণ্ডিত ছবান। - ৫৩ 


বলি নাই--আমাঁকে রক্ষা কর, জগদীশ্বরও তোমাকে রক্ষা করিবেন ; আমাকে 

বধ করিওনা, তাহ! হইলে জগদীশ্বর তোমাকে বিনাশ করিবেন? তুমি সে 
সময়ে আমার আবেদন শুনিলে লা তুমি উপকারীর অপকার করিতে দৃঢ়- 
সঙ্কল্প হইলে; জগদীম্বর তোমাকে আমার আয়ত্তের অধীন করিয়া! দিয়াছেন__ 
এখন যাহাতে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়, আমি তাহাই করিব” আফীত 
“বলিল “বীবর, তুমি আমায় খুলিয়া! দাও-_আমি তোমার স্পকার করিব” 
ধীবর বলিল “দূর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠ,_-তোর্‌ ও মিথ্যা কথায় আমি আর 

.সুলি না। তোর ও আমার অবস্থা ঠিক বাদশাহ যুনানের উজীর ও পণ্ডিতবর 
ছুবানের ন্যাত্।” আফীত বলিল “পণ্ডিত ছবানের সহিত যূনানের উজীর 
কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল ?” ধীবর বলিতে আরম্ত করিল £_- 


বাদশাহ যূনান ও পণ্ডিত ছুবান । 






রে অধম আলফ্লীত শ্রবণ কর্‌, পুর্্কালে পারস্তদেশে বূনান নামে 
(একজন অতুল সম্পত্তিশালী নরপুতি ছিলেন। তীহার সৈন্যসীমন্ত 
ং ও ধনসম্পত্তির সীমাছিল না,_-তিনি পরম স্থুখে প্রজাপালন করি- 
তেন। দৈবছূর্বিপাকে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার সে স্থু তিরোহিত 
হইল; জগদীশ্বর তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত করিজেন। নরপতি সেই ভয়ানক 
ব্যাধি হইতে উদ্ধার হইবার জন্য নানা দ্িগ্দেশ হইতে চিকিৎসক আনয়ন 
' করিলেন 3 চূর্ণ, মলম, তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার ওষধই ব্যবহার করিলেন; 
ট কিন্ত কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না__কোন চিকিৎসকই তাহাকে আরোগ্য 
-.করিতে পারিলেন না। এই সময় দৈববশে পণ্ডিত ছুবান নামক একজন 
* সর্ববিদ্যাপপারদর্শী বৃদ্ধ চিকিৎসক সেই রাজ্যে আসিয়া বাস করিলেন।_ 
- ছুবান সর্বব বিষয়েই পণ্ডিত ছিলেন; কি নাহিত্য, কি দর্শন, কি ব্যবহার, কি 
চিকিৎসা, সকল শাস্ত্রেই তাহার সমান পটুতা ছিল। তিনি পুরাভন শ্রীকু 


৫৪ একাধিক সহ রজনী । 


পারস্য, নৃতন গ্রীক, আরবীয় ও সাইরির়াক প্রভৃতি সকল প্রকার ভাষাই 
জানিতেন॥ চিকিৎসা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; 
কোন্‌ বৃক্ষের কি গুণ, কোন্‌ পদার্থের কি দোষ, কোন্টা কি রূপে ব্যবহার 
করিলে উপকার দর্শে, কোন্টা কিন্ধূপে ব্যবহৃত হইলে অনিষ্টকর হয় ভাহা 
তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। বস্ততঃ জ্ঞানীত্রে্ঠ ছবান সর্ব বিষয়েই অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
ছিলেন। 
পণ্ডিতবর ছুবান পারস্য দেশে আপিয়াই শুনিলেন, বাদশাহের অতি 
হুঃসাধ্য কুষ্ঠরোগ হইয়াছে, কোন চিকিৎসকই তাহা আরোগ্য করিতে পারে 
নাই । তিনি সেই সংবাদ গুনিয়াই চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তকগুলি পাঠ 
করিতে আরস্ত করিলেন। সমস্ত রনী কেবল অধ্যয়নেই ব্তিবাহিত 
হইয়া গেল। ক্রমে পূর্ববদিক পরিষ্কিত হইল ) সুর্য উদিত হইয়া খেই সর্ব 
মঙ্গলের একাধার ভবিষ্যদক্তা মহম্মদকে অভিবাদন করিল*। ছুবান নিজ 
বছুমূল্য বেশভূষাগুলি পরিধান করিয়! বাদশাহের নিকটে গেলেন এবং 
- যাথাবিধি আশীর্বাদ ও ভূমিচুন্বনাদি করিয়া নিজ পরিচয় প্রাদান পূর্বক বলি- 
লেন “রাজন, আমি শুনিলাম আপনি উৎকটরোগে আক্রান্ত ভইরাঅত্যন্ত ক্লেশ 
ভোগ করিতেছেন, কোন চিকিৎসকই আপনাকে সুস্থ করিতে সক্ষম হয়েন 
নাই--আগপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কোনরূপ সেবনীয় বা 
অক্ষণীয় ওুঁষধ ব্যতিরেকে আপনাকে নীরোগ করিয়া দি” বাদশাহ 
তাহার কথায় আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া বলিলেন “কিন্ধপে আপনি ব্যাধি 
আরোগ্য করিবেন ?-_আলার দোহাই, আপনি যদি আগার রোগ আরোগ্য 
করিতে পারেন, তাহ! হইলে আপনাকে ও আপনার পুত্রপৌত্র/দিকে অতুল 
শ্বর্ষ্ের অধিপতি করিয়া দিব এবং আপনাকে আমার প্রিয় সহচর করিয়! 
সর্বদা নিকটে রাখিব |” তিনি এই কথা বলিরাই পণ্ডিতপ্রবরকে একটা 
খেলাৎ প্রদান করির! পুনরায় বলিলেন “আপনি যথার্থই কি আমাকে সেব্য 
বারক্ষণীয় ওষধ ব্যতিরেকে সুস্থ করিবেন?” ছুবান বলিলেন “রাজন্‌ ! 





* এক সময়ে মহম্মদ বলিরাছিলেন “হুর্যা আমাকে অভিবাদন ন| করিয়! উদ্দিত হয় নাঁ। 
দেই কথার অনুসারে কুর্্যোদয় বর্ণন করিতে হইলেই আ'রবীয়ের! প্রায় এইরূপে বর্ণন করিষা 
কে । 


- বাদশাহ যুনান ও পণ্ডিত ছুবান। , ৫৫ 


আপনাকে কেনি প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না--অপরাঁপর চিকিৎ- 
সকেরা রোগ আরোগ্য করিবার জন্য কটুতিক্তাদি ওঁষধ সেবন করিতে 
দেন, নানাব্ূপ বিরক্তিকর মলম মাখিতে দেন-__মাষি তাহাদের মত সেবনীয় 
বাঅক্ষণীয় কোন ওষধই ব্যবহার করিব না । আঁপনণি জগদীশ্বরের কৃপায় 
বিনাক্লেশে অতি সহজে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন।” নরপতি সেই 
কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া বলিলেন “পণ্ডিতবর, কবে 
আপনি সেবূপ চিকিৎসা করিবেন ? কখন আপনি ব্যবস্থা প্রদান করিবেন ? 
অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে শীঘ্র এ রোগনবন্ত্রণ৷ হইতে উদ্ধার করুন।” ছুবান 
বলিলেন “ঘ্ুধিরাজ, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্ধ্য । যাহাতে আপনার 
আর অধিক দিন. ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়, শীপ্রই তাহার উপায় 
করিয়। দিতেছি। তিনি এই কথা বলিয়াই সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

পণ্ডিত ছুবান রাজসভা হইতে নিষৃক্রান্ত হইয়াই একটী বাটা ভাড়া করি- 
লেন এবং তথায় নিজ পুস্তক সকল ও উঁষধাদি স্থাপান করিয়া বাদশীহের 
রোগশান্তির নিমিত্ত একটা নূতন ওষৰ প্রস্তুত করিলেন । ওঁষধ প্রস্তত হইলে, 
ফ্াপা ঝট যুক্ত একটা ডাগা নির্মাণ করিয়া, তাহার বাটটা উ্ষধে পুর্ণ 
করিলেন এবং ডাঁগডার উপযোগী একটী গোলাও প্রস্তত করিলেন। 
বাদশাহের চিকিৎসার উপযোগী দ্রব্য স্মন্তই নির্পিত হইল, ছুবান পরদিন 
প্রীতে গোল! ও যষ্টিগ[ছটা লইয়া বাদশাহের নিকটে গেলেন এবং যথারীতি 
ভূমিচুঙ্ধন করিয়া! তাহাকে কন্দুক-্রীড়ার্থ অশ্বারোহণে নগরপ্রান্তস্থ প্রান্তরে 
গ্রমন করিতে বলিলেন ৷ /বাদশাহ আমীর, উজীর ও সভাসদ্দিগের সহিত 
প্রান্তরে গমন করিলেন 1/ ছুবাঁন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তস্থ 
্টি প্রদান পূর্বক বলিলেন ৬রাজন্‌, যষ্টিগাছটী এইরূপে দুঢ় করিয়া ধরিয়া 
এই কন্দুকের উপর সবলে আঘাত করুন। কন্দুকটা ঘখন গড়াইয়া যাইবে 
তখন আপনি দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া! উহাকে আক্রমণ করিবেন এবং পুনরায় 
ষষ্ট দ্বারা সবলে প্রহার করিবেন, এইরূপে বারশ্বার প্রহার করিতে থাকি- 
বেন; যখন আপনার করতল ও সমস্ত শরীর ঘর্মজলে আর্দ্র হইয়া যাইবে, 
তখন এই ঘষ্রস্থ উষধ সর্বঙ্গে প্রবেশ করিবে! আপনি তখন ক্রীড়া হইতে, 
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বির হইয়া হান্মাম্্ট প্রবেশ করিবেন এবং সর্ শরীর উত্তম বূপে প্রক্ষালন 
করিয়া শয়ন করিবেন, তাহা হইলে আপনার সমস্ত রোগ এককালে দূরীভূত 
হইবে। আপনি নিদ্রা হইতে উখ্থিত হইর! দেখিবেন, শরীরে আর রোগের 
কিঞ্িৎম্মাত্র চিহ্ন ও নাই ।” বাদশাহ পণ্তিতবর ছুবানের উপদেশমত ডাওাটা 
দুরূপে ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। গোলাটা তাহার সন্মুথে 
নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি দ্রুত অশ্ব চলন! করিয়া গোলার উপরে সবলে 
আঘাত করিলেন। গোলা বেগে গড়াইয়া চলিল, তিনিও দ্রুততর অশ্ব 
চালন! করিয়া পুনরায় তাহার উপরে আঘাত করিলেন। এইরূপ ক্ষণকাল 
ক্রীড়া করিয়াই তাহার সর্বশরীর ধর্মে দিক্ত হইয়| গেল। তিনি স্বানশালা 
হুইতে শান করিয়া, নিজ শয়ন মন্দিরে গিয়া শয়ন করিলেন। ওষধের গুণে 
নির্সিপ্রে স্ুযুপ্তি লাভ হইল। বাদশাহ নিদ্রা হইতে উিত হইয়া দেখিলেন, 
যথার্থই তাহার শরীরস্থ সমস্ত তবকৃ পরিষ্কৃত ও নির্মল হইয়া স্বচ্ছ রৌপোরে 
ন্যায় উজ্জল শোভা ধারণ করিয়াছে। তখন আর ভীহার আনন্দের সীম! 
রহিল না-তিনি অকুল, স্থখসাগরে ভাসমান হইলেন । 

পরদিন প্রাতে নরপতি সভাগৃহ্থে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। পাত্র, মিত্র ও সভাসদ্গণ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; পণ্ডিত 
ছবানও তাহাদের সহিত ফড়াইলেন। নরপতি তাহাকে দেখিয়াই সসম্ত্রমে 
উঠিয়া নিজ পার্খে উপবেশন করাইলেন। পরিচারকগণ - তাঁহাদের সম্মুখে 
নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী রাখিয়। গেল +। ছুবান বাদশীহের 
সহিত একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলেন । 

সমস্ত দিব পরম আনন্দে অতিবাহিত হইয়! গেল। বাদশাহ যুনান 
পণ্ডিতবর ছুবানের যথাবিধি সম্মাননা করিয়া, সন্ধ্যার সমর ছুই সহত্র বর 
মুদ্রা, নানাবিধ বছুমূল্য বসন ভূষণ ও অপরাপর ত্রব্য পারিতোধিক প্রদান 
পূর্বক নিজ অর্থে আরোহণ করাইয়া ব্দার করিলেন। ছুবান পরম আনন্দে 
নিজ আবাদে কিরিরা গেলেন। বাদশাহ যুনান হুবাঁনের সেইরূপ অসাধারণ 





সা *হান্ছাম_ ন্ানশাল। টৌকার পরিণিষ্টে দেখ)। 


1 সভামন্দিরে, সর্ব্ঘ সমক্ষে, আহার করা নিদ্রা প্রধান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি 
দিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত । 

















ক্ষমতায় একেবারে আশ্টর্যযান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন “কি আশ্চর্য্য ! 
এলোকটী কি অদ্ভুত উপায়েই আমাকে আরোগ্য করিল--আঁমাকে কোন 
প্রকার উধধই সেবন করিয়া ক্রেশ ভোগ করিতে হইল না। বথাখ, 
এব্যক্তি পরম পণ্ডিত, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; একরপ ব্যক্তিকে প্রতিপালন 
করা আমার অবশ্যকর্তব্য | এরূপ জ্ঞানীদিগকে সম্মানিত করা__গুথের 
উচিত পুরদ্কার কর! একান্ত উচিত। আনি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন 
ছুবানকে নিজ সহচর করিয়া প্রতিপালন করিব ।” 

সে রজনী পরমস্তুখে অতিবাহিত হইল; পরদিন প্রাতে নরপতি সভা- 
গৃহে প্রবেশ করিরা রাজানে উপবেশন করিলেন । স্ভাসদ্গণ তাহার 
সম্থুখে দণ্ডারমান হইল ; আমীর ও উজীরগণ সিংহাসনের বামে ও দক্ষিণে 
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উপবিষ্ট হইল। বাদশাহ যূনান ছুবানকে আহ্বান করিলেন । ছুঝান নরপতির 
সম্মুখে ভূমিচু্ঘন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন! নরপতি সসম্ত্রমে উখ্থিত 
হইয়। তাহাকে সাদরে নিজ গার্থখে উপবেশন করাইলেন। পুর্বদিনের ন্যায় 
সেদিনও উভয়ের একত্রেই পানাহার সম্পন্ন হইল | নরপতি যথোচিত 
সমাদর করিয়া ছুবানকে আর একটা খেলাত ও নানাবিধ উপায়ন প্রদান 
করিলেন। পরস্পর নানাবিধ কথা বার্তার সমস্ত দিবস অতিবাহিত হুইয় 
গেল। বাদশাহ সন্ধার সময় আরও পাঁচটা সম্মান-স্থচক পরিচ্ছদ ও এক 
সহস্র দীনার প্রদান করিতে আদেশ করিয়া, ছুবানকে বিদায় করিলেন । 
পরদিন গ্রাতে নিরূণিত সময়ে নরপতি সভামণ্ডপে সিংহাসনে উপবেশন 
করিলেন ; উজীর ও আমীরগণ যথারীতি তাহাকে ঘিরিপা বসিল। 
যুনানের উজীরদিগের মধ্যে একজন কুক্ষণজন্মা নিতান্ত হিংসক ও পরশ্রীকাঁতর 
ছিল। পণ্ডিতবর ছুবানের সেরূপ সৌভাগ্য আর তাহার সহ হইল না। সে 
দেখিল নরপতি নবাগত পন্ডিতের বন্ধুতাস্থত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, সর্বদাই 
তাহ।কে সমাদর করিতেছেন-_অমনি তাহার দারুণ হিংসাবৃত্থি জলিয়| উঠিল, 
সে অমনি ছুবানের অনিষ্টচিন্তার নিমগ্ন হইল। বিজ্ঞ ব্যক্তির! বলিয়া 
থাকেন "পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি নাই_যাহার অন্তঃকরণে দ্বেষ হিংসার লেশ- 
মাত্র নাই। পরপীড়ন পরের অনিষ্ট চিন্তা সকলেরই হৃদয়ে ক্রীড়া করিয়! 
থাকে, তবে অঙ্গম ব্যক্তি সে ভাব গোগন করিতে চেষ্টা পার-_ক্ষমতা- 
শালী তাহা কার্যে পরিণত করে।৯ যখন সকলেরই এইরূপ অবস্থা তখন 
সেই নীচান্তঃকরণ পাপিষ্ঠ গরশ্রীকাতর দে পণ্ডিতবর ছুধানের সেরূপ স্ুখ- 
সৌভাগ্য দেখিয়া একেবারে অলিয়! উঠিবে, তাহার আর আশ্ধ্য কি ? 
নরাধন উীর উঠিয়া নরপতির সম্মুখে ভূমি চুম্বন করত বলিল “রাজন্‌, 
আপনার মদূশ অপক্ষপাত্ী ন্যায়বান্‌ নরপতি আর কখন হয় নাই__ 
হইবেও না । আপনাকে আঙ্ি একটা প্রয়োজনীগ্স সৎমন্ত্রণ প্রদান 
করিতে ইচ্ছা করি। আদি একটা গুরুতর বিষর জ্ঞাত হইয়াছি--যদি 
মেবিষয়টী নরাধিপের নিকট অকপটে প্রকাশ না করি, তাহা! হইলে আর 
“আমার মত হীনজ্ন্মা নরাঁধম কৃতন্ন আর দ্বিতীয় নাই। আপনি যদি অন্ু- 
মতি করেন, তাহ! হইলে সমস্ত বর্ণন করি 1” নরপতি তাহার সেইরূপ , 


বাদশাহ যুনান ও পণ্ডিত ছবাঁন। ৫৯ 


বাগাড়ম্বর বণ করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন “বল তোমার কি বক্তব্য 

আছে গীদ্র বল।” পাপিষ্ঠ উজ্ীর বলিল “হে অসীমযশোধাম নরপতি- 
কুলচুড়ামনি! আভীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যে অদূরদর্শী কেবল কার্য্যমাক্র 
দর্শন করে, কখন ফলের প্রতি ভুলিয়াও দৃষ্টিক্ষেপ করে না, কখনই তাহার 
লক্ষী চিরস্থায়ী হয় না;--আমি দেখিতেছি রাজাধিরাজী প্রক্কত পথ অতিক্রম 
করিয়া বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। একজন সাংঘাতিক শক্রকে 
বিশ্বাস করিয়! মিত্রের ন্যায় সন্মানিত করিতেছেন,__বে ব্যক্তি আপনার ও 
আপনার সমগ্র রাজ্যের বিনাশ চিন্তায় বাস্ত, তাহাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
সগ্মান প্রদান করিতেছেন-__তাহার সহিতই ঘনিষ্ট-বন্ধুতা-স্থত্রে আবদ্ধ 
হইতেছেন রাজন্‌, আমি আপনার এইরূপ আচরণ দেখিয়! নিতান্ত ব্যাকুল 
ও ভীত হইয়াছি।” এই কথা শুনিয়াই নরপতি কিঞ্চিৎ বিমন! হইয়া 
বলিলেন “সে কে? কাহাকে তুমি আমার শক্র বলিয়া বিবেচনা করিতেছ ? 
কাহাকে আমি অনুচিত আদর করিতেছি ?” ডুষ্ট উজীর বলিল “রাজন্‌ ! 
আপনি যদি নিদ্রিত থাকেন, প্রবুদ্ধ হউন;--আমি পণ্ডিত ছুবানের কথ। 
বলিতেছি।” নরপতি বলিলেন “সে কি! ছুবান যে আমার পরম হিতৈষী 
আত্মীয়, আমি ত বিবেচনা করি, তিনি যেমন আমার বন্ধু, তেমন বন্ধু পৃথি- 
ধীতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার যে রোগ কেহই আরোগ্য করিতে পাঁরে 
নাই, ছ্বান সেই রোগ অনায়াসেই দূরীভূত করিয়াছেন। রাশি বাশি ওষধ 
সেবন করিয়াও যে রোগের উপশম হয় নাই, ছুঝানের বুদ্ধিকৌশলে কেবল 
মাত্র একটা যষ্টি স্পর্শ করিয়াই তাহ! দূরীভূত হইয়াছে । পুর্ব হইতে পশ্চিম 
পর্য্যন্ত মস্ত পৃথিবী মধ্যে ছুবানের ন্যায় জ্ঞানী আর দ্বিতীয় নাই। তিনি অতি 
সাধু পুরুষ; ভুমি তাহার এরূপ অপবাদ ঘোষণ। করিতেছ কেন? আসি 
পণ্ডিত ছুবানের গুণে প্রীত হইরা তাহাকে যথোপযুক্ত বেতনে আমার 
সহচর রূপে নিযুক্ত করিলাম, অদ্য হইতে তিনি মাসিক সহস্র দীনার বেতন 
পাইবেন। তিনি আমার ঘেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে যদি 
এই সমগ্র রাজ্যের অর্ধাংশ দিতে হয়, তাহাতেও আখি কাতর নহি। আমার 
বেস্‌ বিবেচনা হইতেছে, ভূমি কেবল তীহার সৌভাগ্যে দ্বেষপরবশ হইয়াই 
এরূপ বৃথা দোষের আরোপ করিতে চেষ্টা করিতেছ। তোমার এই কথার 





5 একাধিক সহম্ রজনী । 


বিশ্বাস করিয়া যদি আমি পণ্ডিত ছুবানের অনিষ্ট করি, তাঁহা হইলে যেমন 
একজন সাঁধু নিরপরাধিনী সারিকাকে বিনাশ করিয়া চিরদিন অন্ুতাপানলে 
দগ্ধ হইয়াছিল সেইরূপ আমাকেও চিরকাল দগ্ধ হইতে হইবে 1৮ 





সধ্ ও সারিকা । 


রপতি বলিলেন, কোন স্থানে একজন সন্ধিগ্চচিত্ত সাধু বাঁস করিত। 
সাধুর স্ত্রী অহীব মনোহারিনী রূপবতী ছিল, স্বৃতরাং সাধু পাছে সে 
[কিট সভীত-ধর্ণ ট হয়, সেই ভয়ে কখন বাটা ছাড়িয়া কোথাও যাইত- 
না। কিন্তু দৈববশে এক সময়ে তাহার বিদেশ-যাত্রা নিতান্ত গ্রয়ো- 
জন হইয়া পড়িল । একদিকে বুবতী স্ত্রীকে বাটীতে একাকী রাখি 
ধাইতে পারে না, অন্য দিকে বিদেশে না গেলেও নয়; সাধু কি করে, অনেক 
ভাবিয়া চিন্তিরা পঙ্গী বিক্রয়ের বাজার হইতে একটা বুদ্ধিমতী সারিকা ক্রয় 
করিয়া আনিল এবং সেটীকে নিজ অন্থপস্থিতি সমক্ষে বাঁটাতে যে থে কূপ 
ঘটনা ঘটে তাহাই দেখিবার জন্য গৃহে রাখিয়া বিদেশে যাত্রা করিল । 
কিন্নদিবস পরে প্রয়োজন দিদ্ধ হইলে সাধু বাটীতে ফিরিয়া! আয়! 
সারিকাকে সম্মুখে আনয়ন করত' নিজ সহ্ধর্দিতীর চরিত্র ও আচরণের 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। মারিকা বলিল “প্রভূ, অপানার রমপীর একটা 
উপপতি আছে, গে আপনার অস্থপন্থিতিকালে প্রতি রজনীতেই আসিত।৯ 
সাধু ভাহার সেই কথ শুনিয়াই একেবারে জনিয়া উঠিল এবং সহধর্মিণী 
নিকটে গিয়া তাহাকে নির্দয়রূপে প্রহার করিল। 
দুষ্টা সাধুরমণী মনে করিল, তাহার ছুশ্চরিত্রতাঁর কথা আঁর কে বলিয়! 
দিবে £ নিশ্চর তাহার ক্রীতদাসীদিগের মধ্যেই কেহ বলিব থাকিবে। সে 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিজ পরিচারিকা ও ক্রীতদাসীদিগকে উৎপীড়ন 
. করিতে লামিল। পরিচারিকাগুণ সকলেই শপথ পূর্বক নিজ নিজ নির্দোধিতা 
সপ্রমাণ করিয়া বলিল “ঠাকুরাণি! আপনার এ গুপ্ত প্রেম ও উপনায়কের 


সাধু ও সারিকা । ৬১ 


গমনাগমন আর কেহই প্রকাশ করে নাই, ছুষ্টা সারিকাট।ই সমস্ত বলিয়া 
দিয়াছে, আমরা সকলেই তাহা শুনিয়াছি। আপনি আমাদের বৃথা পীড়ন 
করিতেছেন,_-সারিকাই সকল দোষের দোষী 1১ ভুষ্টা এইরূপে দীসীদিগের 
গ্রমুখাৎ নিজ গুপ্ত প্রেম প্রকাশের কারণ জ্ঞাত হইয়া সারিকাকে কৌশলে 
বিনাশ করিবার জন্য কৃতনম্বল্প হইল । 'দৈববশে সেইদিন কৌনস্থানে সাঁধুর 
নিমন্ত্রণ ছিল; সে সন্ধ্যার প্রাককালেই তথায় চলিয়া গেল। ছুষ্টী এই অবসরে 
একজন পরিচারিকাকে সারিকার পিঞ্জরের নিম্নে ধাঁতা খুরাইতে, অপরকে 
উপর হইতে জল ছিটাইয়! দিতে ও আর এক জনকে একটী আলোকের 
সম্ুখে বারম্বার একখানি দর্পণ নড়িতে আজ্ঞ। দ্িল। তাহারা তৎক্ষণাৎ 
দুর আজ্ঞানউ কাঁধ্য করিতে আরম্ত করিল। 

পরদিন প্রত্যুষে সাধু বাটাতে ফিরিয়া আগিয়া সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল 
“কণ্য রাত্রে আমার অনুপস্থিতি সময়ে বাটাতে কি কি ঘটনা ঘটয়াছিল ? 
সারিকা উত্তর দিল “প্রভু! কল্য ঘে ছূর্যোগ গিয়াছে--ঘোর অন্ধকারে ও 
মেঘগর্জনে আমি কিছুই দেখিতে বা! শুনিতে পাই নাই; কেবল বৃষ্টিতে, 
বিছ্যুতে ও বজ্রনির্ধোষে সমস্ত রজনী রলেশভোগ করিয়াছি।” সাধু সারিকার 
মেই কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল “সে কি! ভুই একি বলিতে" 
ছিম্‌?--এখন দারুণ শ্রীন্মকাল এ স্ময়ে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি! আমার নিকট 
গ্রন্তুত গোপন করিয়া মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি?” সারিকা বারম্বার 
শপথ করিয়া বলিল “প্রভু, আমি সত্যই বলিতেছি_-আমি আপনাকে 
গ্রতারণা করি নাই। যথার্থ কল্য রজনীর ছূর্ষ্যোগে আমার অত্যন্ত ক্লেশ- 
ভোগ করিতে হইয়াছে ।” ছুষ্টা রমণী যে সারিকাঁকে বিনাশ করিবার জন্য 
বড়যন্ত্র করিয়া কৃত্রিম ছুর্যোগ, বৃষ্টি ও বদ্রপাতাদি করিয়াছিল, সাধু ত হার 
কিছুই জানিত না, সুতিরাং দে সারিকার সেই অসম্ভব কথায় একেবারে 
ক্রোধে জলিয়। উঠিল, এবং তাহাকে পিঞ্জর হইতে বহির্গত করিয়া এক 
আছাড়েই তাহার প্রাণ বিনাশ করিল। 

কিয়দ্দিবসের পর একজন ক্রীতদাসী সাধুর নিকটে প্রক্কত ঘটনা! সমুদয় 
বর্ণন করিল,_যে যে রূপে প্রভু-রমণীর উপনায়ক আসিত যে যে বূপে 
সারিকাকে প্রতারিত করা হইয়াছিল, গে সমস্তই প্রকাশ করিল; কিন্ত 





৬২ একাধিক সহস্ব রজনী। 


মোহান্ধ সাধু তাহার কোন কথাই বিশ্বাস করিল না। অবশেষে একদিন 
স্বচক্ষে সমস্ত ব্যভিচার দর্শন করিল ; দেখিল, তাহার রমণীর উপনায়ক বাঁটী 
হইতে বহির্গত হইতেছে ? অমনি সে তরবারি* নিচ্ষোষিত করিয়া তাহাকে 
দ্বিথণ্ড করিয়া ফেলিল এবং বাঁটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বিনাঁশ 
করিল। ছুম্চরিত্র। রমণী ও তাহার উপনায়ক উন্ভর়েই দাঁরুণ ব্যতিচার- 
জনিত পাপে লিপ্ত হই! অগিময় নরকে প্রবেশ করিল। এতদিনের পর 
সাধু বুঝিতে পারিল সারিকা যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহা সমস্তই সত্য__ 
বিনাদোষে তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে । তখন আর তাহার শোক ও দুঃখের 
সীমা রহিল না |” এ 

উজীর নরপতি যুদানের বর্ণিত এই উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া বলিল 
“রাজন, পণ্ডিত ছুবাঁন আমার কি করিয়াছে, যে আমি তাহার অনিষ্ট চিন্তায় 
এরূপ বিপক্ষে বলিতেছি। তাহার সঙ্গে আমার শক্রুত। নাই__তাহার সহিত 
আমার কোন সংশ্রবই নাই, আমি অন্যায় অনিষ্ট চিত্ত! করিব কেন? তবে 
পাছে ঘষে আপনাকে কোনব্ূপে বিপদ্গ্রস্ত করে_ আপনার স্ুখশাস্তি নষ্ট 
করে, সেই ভয়ে ভীত হইয়া কেবল রাজাধিরাজের কুশলচিস্তায় এরূপ বলিতে 
হইল। রাজন! তদস্ত করিয়া! দেখুন, যদি আমার কথা সত্য না হয়, এস্‌ 
সিন্দিবাদের উজীর যেমন নিহত হইয়াছিল, আমাকেও সেইরূপে বিনাশ 
করিবেন।” যুনান জিজ্ঞাসা করিলেন “সে কিরূপ ? এস্‌সিন্দিবাদের উজীর 
নিহত হইয়াছিল কেন?” 


০ রে পনির ক রজনীর নিতো 
* পুরাকালে সম্ভ্রান্ত অরবীয় বণিক বা ধনবান ব্যক্তিশাতত্রেই সর্বদা! (এমন কি তি? 
অন্ত্রশস্থাদি ব্যবহার করিত । 


ঈর্ধাপরবশ উজীর, বাদশাহ পুত্র ও ঘুলেক। 


জীর বলিল, রাঁজন্‌ শ্রবণ করুন,--বাদশাহ এস্-সিন্দিবাদের একমাত্র 

্) পুত, তিনি অত্যন্ত মৃগরাপ্রিয় ছিলেন। বাদশাহ, পুত্রের রক্ষণা- 
1 বেক্ষণের জন্য নিজ উজীরের উপরে ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন । 
সর্বদাই উজীরকে বাদশাহ-পুত্রের সহিত থাকিতে হইত। একদিন 
বাদশাহতনয় পিতৃ-উজীরের সহিত মৃগরা করিতে গেলেন। বনের মধ্যে 

_ পণ্তকুলের অস্ীসরণ করিতে করিতে সহসা একট! বৃহদাকার বন্য পশু নয়ন 
গোচর হইল । দুষ্ট উজীর সেই ভীষণ পশু দেখিয়াই বাদশাহপুত্রকে তাহার 
অন্থুদরণ করিতে বলিল | অপন্দিহান বাদশাহতনয় এত কি জানেন, উজীরের 
কথায় তাহার অনুসরণ করিলেন | পণ্ড শ্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল, তিনিও 
অশ্বারোহণে ক্রতবেগে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন । পশু দৌড়িতে 
দৌড়িতে সহসা বন মধ্যে অন্তর্থিত হইয়া! গেল) কুমার বনে বনে তাহার 
অন্ুমন্ধান করিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন। বন মধো ভ্রমণ করিতে করিতে 
হঠাৎ এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, একটা যুবতী রমণী একাকিনী উপবিষ্ট 
হইয়া রোদন করিতেছে । তিনি তাহাকে দেখিয়াই নিকটে গিয়া জিজ্ঞাস। 
করিলেন “ভূমি কে? কেনই বাঁ এই ভয়ানক গহন কানন মধ্যে একাকিনী 
উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেছ ? সে বলিল “ আমি একজন ভারতবর্ষীয় 
নরপতির কন্যা নিজ দাসদাসীদিগের সহিত অশ্বারোহণে এই ৰন 
মধ্য দিয়। যাইতেছিলান, পথিমধ্যে সহসা নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় ঘোটক হইতে 
নিপতিত হইয়! মৃচ্ছিতি হই। সুক্ছ ভঙ্গের পর উঠিয়া দেখিলাম, সঙ্গীগণ 
সকলেই চলিয়! গিয়াছে-_মামি বে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়াছি তাহা 
কেহই দেখে নাই, সুতরাং আমি একাকিনী নির্জন নির্ধান্ধব বনধ্যে পড়িয়া 
আছি ৮ তাহার সেই কথা শুনিয়াই কুমারের হৃদয় দায়ারসে আল্ল.ত 





ষধুক্ল_ঘুলজাতীয় স্ত্রী। আমাদের দেশে প্রচলিত উপকথার রাক্ষসী যেরূপ,ইহাও তজ্জপ। 


৬৪ একাধিক সহস্র রজনী । 


হইয়া গেল। তিনি তাঁহাকে অশ্থের উপরে, নিজ পশ্চাতে, উপবেশন করাই! 
অশ্বচালনা করিলেন ॥ যুবতী একটী ভগ্রাবশেষ বাটার নিকটে আপিয়! 
বলিল “ আমাকে একবার এই স্থানে: মাইয়া? ছিউনং আমার কিছু প্রয়োজন 
আছে।” কুমার তাহাকে অশ্ব হইতে নামাইয়। দিট সে সেই ভগ্রাবশেষ 
বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ন সাহার না অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। এক 

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হুইয়া ৫ টি তথাসি খুবতী ফিরিল না, কুমার 
চিত্তিতহৃদয়ে তাহার অন্ুসন্ধানার্থ বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবতী প্রকৃত 
রমণী নহে, সে ছম্মবেশ-ধারিণী ঘুলে | কুমার গুনিলেন সে আপনার 
শিশু সন্তানদিগকে বলিতেছে “বৎস গণ! আজি তোমার্দের জন্য আমি 
একটা হৃষ্ট পুষ্ট যুবক আনিরাছি।” তাহার শিশুগণ সেই কথা শুনিয়। ব্যগ্র 
ভাবে বলিতেছে “ কৈ মা, কোথায় ? ক্ষুধায় আমাদের উদর জলিতেছে, 
তাহাকে এই খানে আনিয়া দাও, আমরা তাহার কোমল মাংসে উদর পুর্ণ 
করি।” ভয়ে তীহার প্রাণ উড়িয়া গেল, শরীরের মাংসপেশী সকল ঘন ঘন 
কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি বুঝিলেন, বিনাশ উপস্থিভভ ; কি করেন পূর্ব 
স্থানে ফিরিয়া আপিয়! দীড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে ঘুলে বাটার মধ্য হইতে 
ফিরিয়! আসিল এবং কুমারকে সেইন্ষপ ভীত ও কম্পমান দেখিয়া বলিল 
“একি, আপনাকে এরূপ ভীত ও ব্যাকুল দেখিতেছি কেন ?” কুমার বলি- 
লেন আমার একটা শক্ত আছে, আমি তাহারই ভয়ে ভীত হইয়াছি।” ঘুলে 
বলিল «এই না আপনি বলিলেন, আপনি রাজ-পুত্র ?” কুমার বলিলেন “ঠা, 
আমি বাদসাহ-পুত্র।” নে বলিল “তবে আপনি কেন নিজ শত্রুকে অর্থন্বার! 
বশ করুন না” কুমার উত্তর দিলেন “সে অর্থপ্রার্থী নহে, সে আমার জীবন 
.ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। আমি তাহার কোন দৌষ করি নাই, তথাপি 
সে আমাকে ব্ধকরিবার জন্য ফিরিতেছে।” সে বলিল “যদি যথার্থই আপনি 
নির্দোষ হয়েন, তাহা হইলে শত্রহস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করুন, অবশ্যই তিনি কৃপা করিয়া আপনাকে বিপদ্দ হইতে উদ্ধার 
করিবেন” কুমার এই কথা শুনিয়াই উ্ধমুখে সেই জগৎপতি জগনীখবরের 
উদ্দেশে কাতরস্বরে বলিলেন “হে জগতপতি ! কাতর জনের একমত্র আশ্রয় 1 


[ খিনি যখন বিপদে পড়িয়। আপনার নাম. স্মরণ করেন, আপনি 
ই শহর বিপদ দুরীভূত করিয়া থাকেন । হে জগদীশ"! আমি নিরাশরয় 
আমাকে ত্র বিপদ হইতে ত্রাণ করুন__আমার শক্রকে নিকট, হইতে 
না খুলে: তাহাকে জগদীশ্বরের নিকট সেইরপ প্রার্থনা করিতে 
তখ। হইতে প্রস্থান করিল। ভিনিএঘোর বিপদ হইতে» উদ্ধার 
নিকটে ফিরিয়। আসিলেন এবং নরাধম উীরের কতন্্তা আঙগ- 

বলিয়া দিলেন ।,নরপতি টি হট মন্ত্রীর গ্রাণদণ্ডের আজ্ঞা 





বাদশাহ যুনান ও পগ্ডিত ছুবাঁন (উপমূংহাঁর)। 





জীর উপাখ্যানটী সমাপ্ত করিয়া বলিল “রাজন্‌! আপনি যদি এই 
পামর ছুবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহা হইলে নরাধম নিশ্- 
ই আপনাকে বিন্বস্ক করিবে। আপনি যদি আর কিছু দিন তাঁহার 
প্রতি এইরূপ অনুকম্প! প্রকাশ করেন-_তাহাকে পরমাত্মীয়,সঙ্গী করিয়া 
রাখেন, তাহা! হইলে নরাধম কৃতদ্ন নিশ্চয়ই.আপনার প্রাণ বিনাঁশের নানারূপ 
উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিবে । আপনি কি দেখেন নাই, সে আপনাকে 
কেমন সামান্য উপায়ে-_-একটা যষ্টি মাত্র স্পর্শ করিতে দিয়াই, ছুরূহ ব্যাধি 
হুইতে যুক্ত. করিল? সেষেরূপ সামান্য উপায়ে আপনাকে আরোগ্য করি- 
মাছে, সেইরূপ সামান্য উপায়েই আবার বিনাশ করিবে; অতএব এই বেলা 
তাহার ছরভিসন্ধি হইতে নিস্তার পাইবার সছুপায় করুন।” নরপতি ঘুনান 
বলিলেন “উত্জীরপ্রবর ! তুমি বথার্থ বলিম়্াছ; ছুবান যে শক্রপক্ষের দূত" 
তাহাতে আর আমার কোন সন্দেহ নাই! যে ব্যক্তি সামান্য দ্রব্য স্পর্শে 
ততদূর গুরুতর রোগ আরোগ্য করিতে পারে, ষেযে কোন দ্রব্য-বিশেষের 
আত্রাণ দ্বারা প্রাণ বিনাশ করিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?__ 
এখন উপায় ?--কিরূপে এ পাপিষ্ঠ কৃতদ্ের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ 
করি?” ছুষ্ট উ্লীর বলিল “এখনই তাহার নিকটে একজনকে প্রেরণ করুন, 
সে তাহাকে সভামধ্যে ডাকিয়া আন্ুক। ছুরাত্মা সভায় উপস্থিত হইব! 
মাত্রেই তাহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞ! প্রদান করুন। তাহ হইলে সে নরাঁধম 
আর আপনার ছিদ্রান্বেষণের সময় পাইবে না। অনদভিপ্রায় সাধনের 
উপায় অন্বেষণ করিতে ন| করিতেই তাহার বিনাঁশপাধন করুন-_-আঁর বিলগ্বে 
প্রয়োজন নাই 1” 
বাদশাহ তৎক্ষণাৎ ছুবাঁনকে আহ্বান করিবার জন্য দূত প্রেরণ 
গক্ররিলেন| পদ্ডিতবর, পাপাস্মা উত্দীরের ষড়নস্তরের বিষয় কিছুই জাঁনিতেন 


বাদশাহ যুনান ও পণ্ডিত ছুবান (উপসংহার)। ৬৬৭ 


ন। সুতরাং অসনদিগ্রচিত্তে নরপতির সন্খুখে আসিয়। এই কবিতা করটা পাঠ 
করিলেন ৫ 


ভুলি যদি কভু দেব! করিবারে গান 

_ যশোরাশি, তুলনায় অতুল তোমার 

বল তবে কার তরে রচনাবিধাঁন 
পদ্যময় গাঁথা রাশি, গদ্য কত আর ? 


অযাচিত ফল লাভ তোমার কৃপায়; 
বহিতেছি আজি তার গুরুতর ভাঁর। 

তিলেক বিলম্ব প্রভু হয় নাই তায়, 
সেই মাত্র পুরস্কার, যেই উপকাঁর। 


বল তবে দেব! আজি কেমনে তোমার 
প্রাণ ভরি নাহি করি যশোগুণ গাঁন 

কিরূপে স্থস্থির হয় হৃদয় আমার 
কেমনে যুড়ায় বল ব্যাকূল পরাণ? 


যথার্থ খ্যাতির পাত্র তুমি যশোধন, 
তোমার তুলনা ভূপ! ভ্রিভুবনে নাই; 
রসন! হৃদয়ে করি একত্র মিলন 
প্রাণ ভরি আজি তাই তব গুণ গাই। 


ধন্য ধন্য নরপতি দয়ার আধার ! 
- পূর্ণিমার শশী যথা! শরদ গগনে 
শোডুক তোমার যশ মহিমা অপার, 
ভাতুক বিমল আভ। জর্গতের মনে । 


৬৮ একাধিক সহ্ত্র রজনী । 


কি আর করিব তব মহ্িম! বর্ণন 
পাইয়াছি যেই দেব! উপকার ভার, 
পৃষ্ঠে গুরুতর বটে করিতে বহন, 
কিন্ত তাহে লঘু দেব, রসন! আমার! 

নরপতি পণ্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন তোমাকে আহ্বান 
করিয়াছি তাহ কি তুমি জান ?” ছুবাঁন বলিলেন “প্রভু! সেই সর্বশত্তিমান্‌ 
অস্তর্ধ্যামী জগদীশ্বর ভিন্ন আর কে মনোগত বিষয় জ্ঞাত আছেন ?” বাদশাহ 
বলিলেন “আমি প্রাণদণ্ড করিবার জন্য তোমাকে আহ্বান, করিয়াছি ।» 
পণ্ডিত ছুবান সেই কথা শুনিয়াই আশ্চর্থ্যান্বিত হইয়া বলিলেন প্রাজন্‌ 
আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে বিনাশ করিবেন ?” নরপতি বলি- 
লেন “আমি শুনিলাম তুমি আমার বিপক্ষপক্ষের চর, আমার প্রাণনাশ' 
করাই তোমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য-_দিবারজনী তুমি কেবল 
আমাকে বিনাশ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছ। যাঁহা হউক, তোমাকে 
সে ছুরাশী পুর্ণ হইৰার পুর্কেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে ৮” বাদশাহ এই 
কথা বলিয়াই জল্লাদকে ডাকিয়! বলিলেন “এই পাপিষ্ঠ বিশ্বাসবাতকের মুও- 
চ্ছেদন করিয়া, ইহার ছুরতিসন্ধি হইতে আমাকে ত্রণ কর।” পণ্ডিতবর 
ছুবান তাহার সেই নিদারুণ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই কাতরস্বরে বলিলেন 
দ্নিরনাথ, আমাকে রক্ষা করুন, জগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করিবেন; আমাকে 
বিনাশ করিবেন ন1, জগদীশ্বর তাহা হইলে আপনাকে বিনাশ করিবেন ।৮ 
আফীত ! আমি যেমন প্রাণ রক্ষার্থ তোমার নিকটে অঙ্গুনয় বিনয় করিয়াছি- 
লাম, তুমি তাহাতে কর্ণপাতও কর নাই, সেইরূপ পণ্ডিত ছুবানও প্রাণরক্ষার 
জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু নরপতি কিছুই শুনিলেন না। ূ 

বাদশাহ ঘুনান প্ডিতবর ছুবানকে বলিলেন “আমি তোমাকে যতক্ষণ 
বিনষ্ট না করিতেছি, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই-_ততক্ষণ আমার বিপদা- 
শঙ্কা দূর হইতেছে নাঁ। তুমি বখন আমাকে সামান্য পদার্থ স্পর্শ করিতে 
দিয়াই আরোগ্য করিয়াছ, তখন হয়ত একটা সামান্য পদার্থের প্রাণ দ্বারা 
অনায়াসেই আমাকে বিনাশ করিবে।” ছ্বাঁন বলিলেন “রাজন আমি 
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আপনার যে উপকার করিয়াছি তাহারই কি এই ফল?-__আঁপনি কি অপ- 
কার করিয়া উপকারের প্রতিশোধ দিয়া থাকেন ?” নরপতি বলিলেন 
প্বাহাই বল না কেন, তোমার প্রাণদণড অনিবার্য--তোমাকে যে এখনই 
প্রাণত্যাগ করিতে হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।” পণ্ডিতবর 
ছুবান বুঝিলেন, নরপতি তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন-_ 
যথার্থই তাহার প্রাণদণ্ড অনিবার্ধ্য হইয়াছে । তখন অপাত্রে উপকার 
করিয়াছেন বলিয়া! বিলাপ করিতে লাগিলেন । জল্লাদ অগ্রসর হইয়! 
ছুবানের নয়নদ্বয্ বন্ত্রথও দ্বারা বান্ধিয়া দিল, এবং তরবারি উদ্যত করিয়া 
বলিল “রাজন অনুমতি প্রদান করুন, পণ্ডিত ছুবানকে দ্বিখও করিয়৷ ফেলি” 
জন্লাদের সেই ভয়ানক কথা৷ শুনিয়াই পণ্ডিতবর রোদন করিতে করিতে 
বলিলেন “রাজন্‌ আমাকে রক্ষা করুন, জগদীশ্বর আপনাঁকে রক্ষা করিবেন,__ 
আমাকে বিনাশ করিবেন না, তাহা হইলে জগদীশ্বর আপনাকে বিনাশ করি- 
বেন! কুস্তীর যেমন উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়াছিল, আপনিও কি সেইরূপ 
প্রত্যুপকার করিবেন ?” * বাদশাহ স্তিজ্ঞাসা করিলেন “সে কিরূপ? কুস্তীর কি 
করিয়াছিল?” ছুবান বলিলেন “আমি এরূপ অবস্থায় তাহা বর্ণন করিতে 
পারি না। জগৎপাতা জগদীশ্বরের নামে প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে রক্ষা 
করুন, তিনিও আপনাকে রক্ষা করিবেন।” পণ্ডিতবর এই কথা বলিয়াই 
করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এক জন প্রধান রাজকর্মচারী 
তাহার সেই শোচনী অবস্থায় দয়ার্জ হইয়া, উঠিয়া বলিলেন ণরাজন্‌ ! পণ্ডিত 
ছবানের শোণিতের অধিকার আমাকে ভিক্ষা স্বরূপ প্রদান করুন। প্রভু, 
আমর! ত ইহাকে কোন দোষেই দোষী দেখিতেছিনা, বরং ইনি আপনার 
অসাধ্য রোগ আরোগ্য করিয়াছেন ১ যে রোগ শতশত চিকিৎসক, শত শত সাঁধু 





* আরব দেশে এইবপ প্রবাদ আছে যে,কোন সময়ে নীল নদী হইতে একট! কু্ভীর তীরে 
উঠিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একটা৷ মরুভূমিতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই খানে তৃষণায় শুদ্ধ- 
কণ্ঠ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে । দৈববশে একজন উদ্টরীরোহী ভ্রমণকারী তথায় উপস্থিত হইলে 
দে তাহাকে অনুনয় বিনয় করিয়। উষ্ট পৃষ্ঠে তুলিয়া লইতে বলে। ভ্রমণকারী দয়! করিয়া 
তাহাকে উষ্টরের উপর তুলিয়। লয় এবং নদীতে লইয়া! যায়। কুভ্তীর জলের নিকুটে আসিয়! 
আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা! করতঃ উপকারীকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করে ইত্যাদি ইত্যাদি |.» 


ণ্চ একাধিক সৃহ্স রজনী । 


জ্ঞানী মহাত্মা বহু পরিশ্রমেও আরোগ্য করিতে পারেন নাই,এই পর্তিতবর.অনা- 
যাসে তাহা দূর করিয়াছেন ।” নরপতি বলিলেন “সত্য বটে,কিস্ত তোমরা ইহার 
প্রাণদ্ডের প্রকৃত কারণ জান না। যদি ইহাকে এখন ছাড়িয়া! দি,তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই আমাকে ঘোর বিপদে পড়িয়। প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমরা কি 
বুঝিতে পারিতেছ না, বে ব্যক্তি অতি সামান্য পদার্থ স্পর্শ করিতে দিয়াই তত 
দূর কষ্টকর কঠিন ব্যামোহ দূর করিতে পারে, সে অনায়াসেই দ্রব্যবিশেষের 
স্রাথদার। প্রাণ বিনাশ করিতে পারিবে? ছুবান যে আমাকে কৌশল পুর্ব বধ 
করিয় শত্রদিগের নিকট প্রতিপত্তি ও উচ্চ পদ প্রাপ্তির আশায় এখানে 
আসিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমরা! কি,বিবেচনা কর 
পর্ডিত ছুবান শক্রপক্ষীয় চর নহে?--যত ক্ষণ এ নরাধম জীবিত থাকিবে 
তত ক্ষণ আমি বিপদশুন্য বা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি ন1।” ছ্বান পুনরায় 
বলিলেন “রাজন্‌ আমি কোন দোষে দোষী নহি-_মামাকে রক্ষা করুন,জগণদী- 
শ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন; আমাকে বিনাশ করিবেন না, তাহা হইলে 
নির্দোষীর প্রাণ-বধের জন্য জগদীশ্বরও আপনাকে বিনাশ করিবেন ।৮ 
আহত ! নরপতি ঘুনান কোন কথাই শুনিলেন না, কাহারও অন্থুরোধ 
উপরোধে কর্ণপাত করিলেন না। ভুবান দেখিলেন প্রাণ-রক্ষার আর কোন 
উপায়ই নাই, বনিলেন প্রাজন্‌! ঘদি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে 
হয়,-যদি মাপনি কোন মতেই ক্ষম! না করেন; তাহা হইলে অন্ততঃ কিছু 
সময়ের জন্য অবকাশ প্রদান করুন। আমি সমস্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়! 
নিল কর্তব্য সদাধ। করিয়া আসি,এবং যে যে রূপে আমার সমাধি কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইবে ও চিকি২সাবিষরক পুস্তকগুলি যেরূপে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহা 
আশ্বীয় ও গ্রতিবেশীবর্গকে বলিয়া! আপি। প্রভূ, আমার পুস্তক সকলের 
মধ্যে এক খানি অতি অছুত গ্রন্থ আছে, আমি সে খানি বাদশাহের পুস্তকা- 
গারের জন্য উপারন-স্বর্ূপে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।” নরপতি জিজ্ঞাসা 
করিলেন “সে পুস্তকে কি আছে ?% ছুবান বলিলেন “তাহাঁর মধ্যে কত যে 
অদ্ভুত বিষয় লিখিত আছে তাহার সংখ্যা নাই, তাহার মধ্যে একটী অতি 
সামান্য ব্ষিয় এই--আপনি যখন আমার পিরশ্ছেদন করিবেন, তখন খদ্দি 
*পসেই পুস্তক খানি খুলিয়া একে একে তিন পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাম দিকের পৃষ্ঠার 


ঢা 
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শিরোদেশে লিবিত পংক্তিত্রয় গাঠ করেন, তাঁহা হইলেই আমার ছিব মন্তক 
কথা কহিতে থাকিবে ; আপনি যাহা প্রশ্ন করিবেন, ছিন্ন মুণ্ড তাহারই উত্তর - 
দিবে” নরপতি যৃনান পঞ্ডিতপ্রবর ছবানের কথায় আশ্চর্্যাস্বিত হইয়া বলি- 
লেন “সে কি?__তোমার ছিন্ন মস্তক কথ। কহিতে থাকিবে?” ছুবান 
বলিলেন “হী মহারাজ--সে অতি অদ্ভুত ব্যাপার 1” 

নরপতি যুনান পুস্তকের লোভে পণ্ডিতবর ছুবাঁনের শিরশ্ছেদন সে দিনের 
মত স্থগিত রাখিলেন এবং তীহার সঙ্গে কয়েকজন রক্ষক নিষুক্ত করিয়া ছাড়িয়। 
দিলেন। ছুবান রক্ষিপুরুষগণে বেষ্টিত হওত বাটাতে কিরিয়! গিয়! নিজ 
বিষয়সম্পত্তিসনির বন্দোবস্ত করিতে আরম্ত করিলেন। সে দিন কেবল 
সেই সকল কর্তব্য কার্য্েই অতিবাহিত হইয়া! গেল। পর দিন প্রাতে 
গণ্ডিত ছুবান এক খানি পুরাতন পুস্তক ও একটা ক্ষুদ্র পাত্রে একপ্রকার ্র্ঁ 
পদার্থ লইয়া! রা্র-সভায় উপস্থিত হইলেন। কাটা মুণ্ড কথা কহিবে !__ 
অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য. কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া রাজ্যস্থ আমীর, উজীর 
প্রভৃতি বড় বড় লোক মাত্রেই উপস্থিত হইয়াছে ;__সভামণ্ডপ কুহ্মৌদ্যানের 
ন্যায়* অপূর্ব্ব শোভ। ধারণ করিয়াছে । ছুবান, নরপতি যুনানের সম্মুখে এক- 
খানি আদনে উপবিষ্ট হইয়! বলিলেন “একখানি বার্কোষ লইয়া আইস ।” 
একজন রাঁজ-পরিচারক তৎক্ষণাৎ একটা কাষ্ঠপাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল। 
পণ্ডিতবর দেই বারুকোষ লইয়া তদুপরি পাত্রস্থ চূর্ণ ব্য ঢালিয়া ফেলিলেন 
এবং তাহা উত্তদব্ূপে বিস্তৃত করিয়। দিয়া বলিলেন “রাল্লন্‌! এই পুস্তক গ্রহণ 
করুন, যতক্ষণ আমার মস্তকচ্ছেদন না! হইতেছে, ততক্ষণ আপনি কিছুই করি- 
বেনন| | পরে মন্তকচ্ছেদন হইব মাত্রেই ছিন্ন মুণ্ডটী এই বার্কোষের উপরিস্থ 
চর্দের উপর-বদাইয়! দিয়া এক জনকে চাপিয়া ধরিতে বলিবেন, তাহ! হইলেই 
প্রবাহিত রক্তধার। বন্ধ হইয়া যাইবে । অনস্তর আপনি একে একে পুস্তকের 
গত্রগুলি খুলিতে থাঁকিবেন” ছুবানের কথা সমাপ্ত হইলে, নরপতি পুস্তক 
খানি গ্রহণ করিয়া জলাদকে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে আক্তা দ্রিলেন। 
আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই সে অপি নিফোধিত করিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া 
ফেলিল। তৎক্ষণাৎ এক জন পরিচারক ছিন্ন মস্তক পাত্রস্থ চূর্ণ দ্রব্যের উপরে 


* কুহুযোদ্যান, প্রকৃত কথ! গুদজার-_সন্ামগপ গুল্জার হইয়া গিয়াছে? 





থং একাধিক সহস্র রজনী । 


চাপিয়! ধরিল। নরপতি যুনান ছুবানের পুস্তকথানি খুলিলেন। গ্রন্থ খানির 
পত্রগুলি পরস্পর ঘোড়া ছিল, সহজে থোল! গেল না) সুতরাং অঙ্গুলির অগ্র- 
ভাগ দ্বারা জিহ্ব! হইতে রস গ্রহণ করিয়া পত্রের পার্খদেশ আর্্র করিলেন 
এবং আস্তে আস্তে প্রথম পীত্রটী খুলিলেন। এই রূপ উপায়ে একে একে 
ষষ্টম পত্র পর্যান্ত খুলিয়া দেখা হইল, কিন্তু তন্মধ্যে কোন প্রকার লেখাই 
দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন “পণ্ডিত ছুবান! কৈ তোমার পুস্তকে ত 
কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ।”” ছিন্ন মুণ্ড উত্তর দিল “আরও খুলুন, 
অবস্তই দেখিতে পাইবেন” নরপতি পুনরায় পত্রের পার্শগুলি একেএকে 
স্ুখামূতে আর্দ্র করিয়া খুলিতে লাগিলেন । পত্রগুলি সমস্তই ,রিষাক্ত ছিল, 
সেই বিষ অস্থুলিতে ও অস্কুলি হইতে জিহ্বায় সংলগ্র হইয়! শীঘ্রই তাহার শরীর 
মধো প্রবিষ্ট হইল মুহূর্ত মধ্যেই বাদশাহ ঢলিয় পড়িয়া বলিলেন “আআ! 
আমার সর্ব শরীরে বিষম কালকুট ব্যাপ্ত হইয়াছে ।-_হায় আমি মার! গেলাম 1” 
তাহার সেইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়! ছুবানের ছিন্ন মস্তক বলিল :__- 
দুরন্ত দুর্জন পাপী ভুরাচার 
ক্ষমত। পাইলে আপন করে 
সমুচিত মান ন| রাখে কাহার 
ন। দেখে চাহিয়া গরব ভরে। 


করে অপমান ক্ষমতাঁর তাঁর 
বিনা দোষে লোকে পীড়ন করি ; 
ভাবেনাক শেষে কি হবে আবার-_- 
ভাবী ফল ভুলে দেখে না৷ স্মরি। 


এই যাঁর প্রতি এত দয়াবান 

এখনি বধিবে জীবন তার-_ 
ক্ষণে হাতে শশী, ক্ষণে লয় প্রাণ 

এ হতে ভীষণ কি আছে আর £ 











অনীম ক্ষমতা ভীম বাহু বল 
পেয়ে যদি তারা সদয় হয়, 

লভিবারে পারে অনন্ত কুশল 
ঈশ-দয়া তারে সতত রয়। 


কিন্ত নাহি হয় প্রবৃত্তি তাহায় 
পর-অপকারে সদাই মন, 

কেমনে কাহার করিবে অন্যায় 
এই খালি তার সতত পণ । 


ঈশ্বরনিয়ম নহেক অন্যায় 
সকলি উচিত বিধান ভার 
সেই মত ধন ফুটে ত তীহায়, 


৭৪ একাধিক সহ রজনী । 


ভাল মন্দ আশ যে কিছু তোমার 
সকলি প্রকাঁশ তীহার কাছে, 

কর্মফল নহে বিফল কাহাঁর 
হাতে হাতে ফল সবার আঁছে। 


প্রীণপণে হিত করিনু সাধন 

ভাল ফল দিলে যেমন তার-- 
করিলে যেমন হিত আচিরণ, 

বহ রে তেমতি করম-ভার। 


পঞ্ডিত-বর ছুবানের ছিন্ন মস্তক এইকয়টী কবিতা পাঠ করিয়াই নিস্তব্ধ 
হইল। বাদশাহ যুনানের প্রাণ-শুন্য জড়দেহ সিংহাসনে উপর পড়িরা রহিল। 


বীবর ও জিনী (উপসহহা'র)। 






ী ওদ্যজীবী বলিল “আফ্ীত! নরপতি ঘুনান যদি পণ্ডিত ছুবানকে 
কী) বক্ষা করিতেন, তাহা হইলে জগদীশ্বরও তাহাকে রক্ষা করিতেন ; 
চি কিন্ত তিনি তীহার কোন কথাই শুনিলেন না, বিনাদোষে তাহাকে 

4252) বিনাশ করিলেন, জগদীশ্বরও তাহাকে বিনাশ করিলেন | আফীত! 
যদি তুমি আমাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া রক্ষা করিতে, তাহা 
হইলে জগদীশ্বরও তোমাকে রক্ষা করিতেন। কিন্তু তুমি কৃতদ্র, আমাকে 
বিনাশ করিতে রুতসম্কর্ হইয়াছিলে, সুতরাং আমি তোমাকে এখন কুম্কুমের 
মধ্যে ব্ধ করত সমুদ্রগর্ভে ফেলিরা দিয়া বিনাশ করিব।" মারিদ তাহার 





বীবর ও জিনী (উপসংহার)। ৭৫ 


সেই *কথ! শুনিয়াই কাতরস্বয়ে বলিল “আল্ার দোহাই__ধীবর, আমাকে 
জলে ফেলিয়া! দিও না, দয়! করিয়া আমাকে রক্ষা কর, যদিও আমি তোমাঁর 
অনিষ্ট চিত্ত করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তুমি এখন তাহা মার্জনা করিয়! 
ক্রোধ ত্যাগ কর। উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারীর অপকার করে, তাহ 
হইলে সেই কৃতদ্রতাই তাহার যথেষ্ট শাস্তি--অন্য দণ্ডের আর প্রয়োজন 
এমা এই প্রবাদ বাঁক্যটা স্মরণ করিয়! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ধীবর!. 
উমামে আটিকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তুমিও কি আমার সহিত 
সেইরূপ ব্যবহার করিবে? ধীবর জিজ্ঞাসা করিল “সে কিরূপ?” আত 
বলিল “এখজ্ আমার উপাখ্যান বলিবার সময় নহে, আমি এরূপ কারারুদ্ধ 
থাকিয়া তাহা বর্ণন করিতে পারি না_আমাঁকে মুক্ত করির়! দাও, আমি 
স্মস্তই বলিতেছি 1৮ ধীবর বলিল “তোমাকে নিশ্চয়ই সমুদ্রে ফেলিয়াদিব ; 
তুমি আর বৃথা উদ্ধার হইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? তোমার উদ্ধারের আর 
কোন উপায় নাই_-আমি আর কিছুই গুনিব নাঁ। আমি তোমার ইষ্ট বই 
কোন অনিষ্ট করি নাই, কোনরূপ অপরাধে অপরাধী নহি, তথাপি তুমি 
আমাকে বিনাশ করিতে চাহিলে, আমি এত অনুনয় বিনয় করিলাম এত ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলাম তুমি কিছুই শুনিলে না; আমি এখন তোমার অন্থুনয় বিনয় 
গুনিব কেন? আমি যদি ভোমাকে কারাবস্ত্রণা হইতে যুক্ত করিয়া বধাহ্ণহই, 
তাহা হইলে তুমি আমার প্রাণ বিন!শের চেষ্টা করিয়। কিরূপে অনুগ্রহ লাভের 
ইচ্ছ৷ করণ আমি দেখিলাম তুমি অত্যন্ত অসৎ, উপকারীর অপকারেচ্ছক ঃ 
সুতরাং কৌশলে তোমাকে কুম্কুমের মধ্যে বদ্ধ করিলাম | এখন তোমাকে 
সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়৷ দিব এবং এই কুলভূমিতে বাস করিয়া সকলকেই 
সতর্ক করিয়া দিব, যেন কেহই আর তোমাকে উদ্ধার না করে । 
এইরূপে তুমি চিরকাল সমুদ্রের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া নিজ অকুজ্ঞতার ফল- 
স্বরূপ নান! প্রক!র যন্ত্রণা ভোগ করিবে ।” আফীত বলিল “ধীবর ! আমাকে 
ছাড়িয়া দেও,_দেখ, এখন তোমার দয়! প্রকাশের প্রকৃত অবসর । আমি 
শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখনও তোমার অনিষ্ট করিব ন! বরং 
তঘ্িপরীতে তোমাকে চিরদিনের জন্য অতুল প্রশ্বর্যের অধিপতি করিয়া 
দিব।” 


৭৬ একাধিক সহজ রজনী । 


বীবর সেই কথায় স্বীকৃত হইয়া, সে ষেন আর কখন অপকার চেষ্টা না 
করে বরং যথাসাধ্য উপকার করিতে চেষ্টিত থাকে, এইভাবে তাহাকে শপথ 
করাইয়া লইল। আডীত সর্বময় বিশ্বকর্তা জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিল। ধীবর পাত্রের মুখাবরণটী খুলিয়া দিল। পুনরায় কুমকুম 
হইতে পূর্বের ন্যায় ধূমরাণি নির্গত হইতে লাগিল । সমস্ত ধুম বহির্গত 
হইলে, জিনী নিজ বিকট মৃত্তি ধারণ পুর্ব্বক এক পদাঁঘাতে কুম্কুম্টা সমুদ্রের 
জলে ফেলিয়া দিল | ধীবর তাহার সেইরূপ আচরণ দেখিয়া! ভাবিল, গতিক * 
ভাল নহে নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। কি করে আর অন্য উপায় নাই, কথ- 
ঞিৎ সাহসে নির্ভর করিয়। বলিল “আফীত ! পবিত্রনাম। জগদীশ্ব বলিয়াছেন 
প্রতিশ্রুত পুর্ণ কর, শেষ বিচারের দিন তাহারও অনুসন্ধান হইবে।' তুমি 
আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, শপথ করিয়া বলিয়াছ যে আর কথনই 
বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না--আর কখনই আমার অনিষ্ঠ চিন্ত। করিবে না। 
এখন সেই শপথ স্মরণ করিয়। কার্ধ্য কর, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন; 
কারণ তিনি গুণপক্ষপাতী ; তিনি ধার্মিক সত্যবাদীদ্িগের প্রতি দয়! প্রকাঁখ 
করেন, কিন্তু পাপী মিথ্যাবাদীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে বিস্থৃত 
হয়েন না। বাদশাহ যুনান ও পণ্ডিত ছুবানের ইতিহাঁস একবার স্মরণ করিয়! 
দেখ ;--তুমি বদি আমাকে রক্ষাকর, তাহ! হইলে জগদীশ্বরও তোমাকে 
রক্ষা করিবেন 1 
আত্কীত একটু হাপিয়! “বীবর ! আমার সঙ্গে আইস” এই কথা বলিয়াই 
অগ্রপর হইয়! চলিল। মৎস্যজীবী পলায়নের কোনরূপ উপাঁয় দেখিতে ন! 
পাইয়া অগত্যা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। আফীত নগরোপকণ ত্যাগ 
করিয়া একটা পর্বতের উপরে উঠিল, এবং সেখান হইতে অবতীর্ণ হইয়া এক 
সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইল । ধীবরও তাহার অন্ুপরণক্রমে তথায় গেলএ 
প্রাস্তরের মধ্যস্থলে একটা তুদ ছিল; আফীত তাহার কুলে দীড়াইয়া ধীব- 
রকে তন্মধো জাল ফেলিতে বলিল। ধীবর জলের দিকে চাহিয়া দেখিল, 
শ্বেত, পীত, হরিৎ, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের অসংখ্য অসংখা মৎষ্য জলমধ্োে 
ক্রীড়া! করিতেছে। সে যেইনদপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াই একেবারে আস্চর্য্যা- 
স্বিত হইল এবং জাল ফেলিয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের চারিটা মৎস্য ধরিল।% সেই 


ধীবর ও জিনী (উপসংহার) । ৭ 


অফ্ুত'মৎগ্যগুলি দেখিয়। তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আফীত 
বলিল “ধীবর! তুমি এই মৎস্যগুলি স্থুলতানের* নিকট লইয়া যাও এবং 
তাহাকে উপায়ন স্বরূপে প্রদান করগে। তিনি এই মৎস্য কয়টার পরিবর্তে যে 
পারিতোধিক দিবেন তাহাতেই তুমি প্রভৃত ধনের অধিপতি হইতে পারিবে । 
জগদীশ্বরের দোহাই, আমাকে ক্ষমা কর,_-আঁমি ইহা অপেক্ষা আর অধিক 
উপকার করিতে পারিলাম না, কারণ আমি এক সহস্র আটশত বৎসর 
জলের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম ইতিমধ্যে একবারও পৃথিবীর উপরিভাগ দর্শন 
করিতে পাই নাই; ধরণীর কোথায় কি আছে আসি তাহা এখনও জানি না। 
যাহা হউক, তুমি এখান হইতে প্রত্যহই অবাধে মৎস্য ধরিয়া লইয়। যাইতে 
গার, কিন্ত একদিনে একবারের অধিক আর দ্বিতীয় বার জাল ফেলিও 
না।-এখন আমি তোমাকে জগদীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম 1” 
সে এই কথা বলিয়াই ভূমিপৃষ্ঠে একটা পদাঘাত করিল। অমনি ভূভাগ দ্বিধ। 
হইয়। তাঁহাকে গ্রাস করিষ। ফেলিল । 

ধীবর মৎস্যগুলি লইয়া! আফ্টীতঘটিত ঘটন! সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে 
নগরে ফিরিয়া গেল এবং একটা বৃহৎ যুৎপাত্র জলপুর্ণ করিয়া মৎস্য চতুষ্টম্ন 
তন্মধ্যে ছাড়ি দিল। সেগুলি পুনরায় জল পাইয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। ধীবর আফীতের উপদেশানুসারে সেই পাত্র মস্তকে লইয়! রাঁজ- 
প্রাসাদে গমন করতঃ মতস্যখুলি উপারন স্বরূপে নরপতির সম্খুখে স্থাপন 
করিল। নরাধিপ আর কখন সেরূপ অপূর্ব মৎস্য দর্শন করেন নাই, সুতরাং 
সেগুলি দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হুইয়াগেলেন এবং পরিচারকদিগকে 
ডাকিয়া বলিলেন “মৎস্যগুলি নবাগত পাচিকা ক্রীতদাসীকে দাও | 
-এই পাচিকাটীকে তিন দিন পুর্বে গ্রীক নরপতি -উপায়ন-স্বরূপে 
তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, মরপত্তি তখনও ভাহার নিপুণতা'র 
বিষয়ে পরীক্ষা করেন নাই--এখন দেই মৎসাগুলির দ্বারাই তাহাকে 
পরীক্ষা করিতে বলিলেন। উজীর পাচিকাঁকে সেখুলি উত্তমরূপে ভাজিতে 
আজ্ঞা করিয়া বলিলেন “শুভে ! নরপতি তোমাকে এই কথা বলিয়া 
পাঠালেন থে “আমি কেবল বিপর্কাল ভিন্ন আর কখনও অক্রুবর্ষণ করি, 











*হুলতাল_চত্রবর্তী রাজা । হুলতানের অধীনে অনেক “মেলিক? নল; সাসস্র/জ থাতক। 


৭৮ একাধিক সহস্র রজনী । 


ন1।* অদ্য তুমি এই মৎস্যগুলি তজ্জিত করিয়া নিজ রন্ধনপারিপাট্য দ্বার! 
আমাকে প্রীত কর।” একজনএই মৎস্যগুলি স্থলতানকে উপায়ন স্বরূপে প্রদান 
করিয়াছে ।” উজীর এই কথ! বলিয়াই রাজসমীপে ফিরিয়া গেলেন। নরপতি 
বীবরকে চারিশত স্বর্যুদ্রা পারিতোধিক প্রদান করিতে বলিলেন । তৎক্ষণাৎ 
তাহার অভিপ্রেত পুরষ্কার প্রদত্ত হইল। ধীবর সেই আঁশাতীত ধনলাঁভে পরম 
আনন্দিত হইয়। গৃহে ফিরিয়া গেল এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া 
আনিল। তাহার পরিবাঁরবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না । 

রাঁজন্! ধীবরের বিবরণ এই;-_এখন সেই মৎস্যগুলি লইয়া বে অদ্ভূত 
ব্যাপার সকল ঘটিয়াছিল তাহা! বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। »গাচিক! ক্রীত- 
দাসী মৎস্যগুলি শব্হীন ও পরিষ্কত করত চূল্লির উপর একথানি চাটুতে 
চড়াইয়! দিল। ক্রমে একদিক ভর্জিত হইল, দে অপর দিক উপ্টাইয়া 
দিল। অমনি পাঁকশালার ভিত্তি ভেদ করিয়া একটী রমণীমূর্তি আবিভূ্তি 
হইল । রমণী দীর্ঘাকার, তাহার মন্থণ কপোলদেশ মনোহর সুঠাম, চঞ্চল 
নয়দয় কজ্জল-রঞ্জিত, নিতন্বদেশ গুরু স্কুল? বাস্তবিক মূর্তিটা একেবারে 
নির্দোষ নিখুত না। হউক, সুন্দরী বটে। রমণীর মন্তকে একখানি নীল 
রেশমের কাজকর মন্তকাবরণ, কর্ণে শ্বর্ণ কুগুল, অঙ্গুলিগুলিতে হীরক- 
খচিত মণিময় অঙ্কুরীয়ক এবং হস্তদবয় অপূর্ব কঙ্কনে শোভিত। তাহার হস্তে 
একগাছি বেত্র ছিল; সে কিঞ্চিৎ অগ্রদর হইয়াই সেই বেত্রের এক প্রান্তভাগ 
দ্বার! চাটু স্পর্শ করিয়া! বলিল “অরে ম্স্যগণ ! তোরা যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া 
ছিলি, তাহ! কি ভুলিয়া গিয়াছিস্? ন| আজিও প্রতিজ্ঞাত বিষয় মনে 
আছে? সেই অদ্ভুত রমণীমৃত্তি দেখিয়াই পাচিকা ভয়ে জড়ীভূত হইয়া- 
গেল। রমণী পুনরায় বলিল “অরে তোরা যাহ! প্রতিশ্রুত হ্ইয়াছিলি 
তাহা কি ভুলিয়। গিয়(ছিন্‌? ন! অদ্যাপি প্রতিজ্ঞাত বিষয় মনে আছে?” 
এইরূপে সে ভূতীয় বারও জিজ্ঞাসা করিল। সহসা! অদ্ধভর্জঞিত মৎস্যগুলি 
চাটুর উপর হইতে মন্তক তুলিয়া বলিল “ই হা, ন্মরণ আছে, আমর! 
বিস্কৃত হই নাই $-- 





* এ কথাগুলির প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।--বোধ হয় 
নুতন পাচিকা সহমা আত্মীয় বন্ধুর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্বদাই রোদন করিত। 


* ধ্বীবর ও জিনী উপসংহার)! ৭৯ 


যদি তুমি এস আসিব নিশ্চয় ; 
চলি গেলে মোরা সঙ্গেতে যাই ; 

ছাড় যদি তুমি হইয়। নিদয় 
আমরও ঠিক করিব তাঁই।» 


তাহাদের সেই কথ গুনিয়াই রমনীমুন্তি, চাট্খানি উপ্টাইয়! ফেলিয়। দিয়া, 
যেরূপে আপিয়াছিল, সেই রূপেই ভিত্তিমধ্যে বিলীন হইয্া গেল। আর 
তাহার চিহ মা্রও রহিল ন| | রমণী চলিয়। গেলে পাচিকা উঠিয়া 
দেখিল, মৎস্যখুলি পড়িয়া অঙ্গারের ন্যায় হইয়! গিয়াছে, আর তাঁহর তিলার্দ- 
মাত্রও অবশিষ্ট নাই_-আপনাআপনি বলিল “হায় যুদ্ধের প্রথম উদ্যমেই বষ্টি 
ভাঙ্গিয় গেল?” সে এই কথা বলিয়া আত্মনিন্দা করত রোদন করিতেছে, 
এমন সময় উজীর তথায় আপিয়। বলিলেন “কেমন, তোমার মৎস্যগুলি 
ভর্জিত হইয়াছে কি ?-যদি হইয়া থাকে,চল সুলতানের নিকটে লইয়া চল 7 
তাহার সেই কথ! শুনিয়াই ভয়ে পাচিকার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে রোদন 
করিতে করিতে তীহার নিকট অদ্ভুত ঘটনাগুলি একে একে সমস্ত ব্ণন 
করিল। 

উজীর পাচিকাপ্রমুখাঁৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন “যথার্থ এ অতি 
অঙ্কৃত ঘটনা” তিনি এই কথা বলিয়াই ববীবরকে ডাঁকিয়! আনিবার জন্য 
দত প্রেরণ করিলেন। মুহূর্ত-সধ্যে সে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। 
উজীর বলিলেন “বীবর, ভুমি যে্ূপ মৎস্য আনিয়া! দিয়াছিলে পুনরায় 
সেইরূপ চারিটা মৎস্য আনিয়। দিতে হইবে 1৮ আজ্ঞা মাত্রেই মৎস্য- 
জীবী জাল দড়ি প্রভৃতি লইয়! পর্বত অতিক্রম পূর্বক সেই প্রান্তরে গিয়া 
হ্দমধ্যে জাল ফেলিল, সেবারেও সেইরূপ চারিবণে'র চারিটা মৎস্য ধৃন্ত 
হইল। ীবর সেই মস্যচতুষ্টয় উজীরকে আনিয়া দিল। উদ্জীর সে গুলি 
বইয়া পাচিকার নিকটে গিয়া বলিল “উঠ, এই মৎম্যগুলি এবার আমার 
সম্থুথে ভঞ্জিত কর,__আামি সমস্ত ক্বচক্ষে দেখিতে, ইচ্ছা করি।” পাচিকা 
মতদাগুলি প্রস্তত করিয়। পর্বের ন্যার চাটুর উপর চড়াইয়া দিল | ক্ষণকাল 
মধ্যেই পাক্শালার ভিত্তি ভেদ করিয়া সেই রমনীমুস্তি আবিভূ্তি হইল এবং 


৮০ একাধিক সহজ রজনী । 


হস্তস্থিত বেত্দ্বার! চাট স্পর্শ করিরা বলিল “অরে, অরে মতস্যগণ তোরা 
যাহ। প্রতিশ্রুত হইরা ছিলি, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিন্‌? না আজিও প্রতি- 
জ্ঞাত বিষয় মনে আছে ?” অমনি অর্দভজ্জিত মৎস্যচতুষ্ট় মস্তক তুলিয়! 
পূর্কেরি ন্যায় উত্তর দিল। রমণীষুত্তি তাহাদের সেই উত্তর শুনিয়া বেত্রদবারা 
চাটু সহিত সমস্ত চুল্পির উপরে উল্টাইয়! ফেলিয়া দিয়া ভিত্তির মধ্যে তিরো- 
হিত হইয়া গেল। 
উজীর সেই সমস্ত ঘটন। স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বলিলেন “এ অদ্ভুত ব্যাপার 
স্থলতানের নিকটে গোপন রাখা উচিত নহে।” তিনি এই কথা বলিয়াই 
নরগতি সন্নিধানে গেলেন এবং যে যে অদ্ভূত ব্যাপার প্রত্যক্ষ কুরিলেন তাহা 
একে একে সমস্ত ব্ণন করিলেন। নরপতি বলিলেন “আমি স্বচক্ষে সমস্ত 
দেখিতে ইচ্ছা করি।” উজীর সেই কথা শুনিয়াই ধীবরকে ডাকাইয়া পূর্বের 
ন্যার চতুবর্ণের চারিটা মৎদ্য, তিন দিবসে মধ্যে, রাজ সমক্ষে আনিয়! দিতে 
আজ্ঞা করিলেন । ২৮ 
ধীবর পুনরায় সেই হুদ হইতে চারি বর্ণের চারিটা মৎস্য আনিয়া দিল। 
নরপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চারিশত স্বর্ণ মুদ্র! পারিতোষিক প্রদান করিতে 
আজ্ঞা করিলেন এবং উজীরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “তুমি দ্বয়ংই মৎস্য 
কয়টা আমার সন্ুখে পাক কর1” প্রভুর আজ্ঞা শিরোঁধার্য” উজীর এই 
কথা বলিয়াই চাটু .প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তথায় আঁনরন করিলেন 
এবং মৎস্য চতুষ্টঘ উত্তমরূপে পরিপ্ুত করিরা অগ্নির উপরে চড়াইয়! দিলেন। 
মধ্যগুলির একদিক ভজ্জিত হইল, উজীরবর যেমন অপর পৃষ্ঠ উপ্টাইয়। 
দিবেন অথনি গৃহের ভিত্তি ভেদ করিয়া একটা ভীষণাক্কৃতি আঁদ*বংশীর়ের 
ন্যায় দীর্ঘ, ষপ্তাকার কাফী আধিভূতি হইল । কাফীর হস্তে একটা সদ্যোভগ্ন 
হরিদ্ব্ণ বৃক্ষশাখ। ছিল ; সে দেই বৃক্ষ-শাণ। দ্বারা চাটু স্পর্শ করিয়া স্পষ্ট 
গন্তীর স্বরে বলিল “অরে, অরে মত্সাগন! তোর! কি পূর্ধ প্রতিজ্ঞ ভূলিয়! 
গিরা ছিস্? না এখনও কানে । কাধ্য | হ্লিছিযির ঢা? যি আর্ধভঙ্িত 








জরবদেশে এইরাপ কিহবদণ্তী আছ যে থাক আদ নামে একপ্রকার জাতি 
ছিল, ভাহাদের মধো ধে অভি খন্দাকার সেও অন্ত ৬ হস্ত দীর্ঘ । উক্তজাতি নাস্তিক 
হওয়ায় এক প্রকার উত্তপ্ত প্রবণ লাযু ছার বিনষ্ট হয়। 








মৎস্যগুলি চাটু ভইতে মস্তক তুলিয়া! উত্তর দিল “ই। হা__-আমরা এখনও 
ভুলিনাই £_. 
যদি তুমি এস আসিব নিশ্চয় ) 
চলি গেলে মোরা সঙ্গেতে যাই; 
ছাড় যদি তুমি হইয়া নিদয় 
আমরও ঠিক করিব তাই ।” 
কা মতস্যদিগের সেই উত্তর শ্রবণ করিয়াই হস্তস্থিত বৃক্ষশী খাদ্বারা চাটু- 
খানি উল্টাইয়! ফেলিয়া দিয়া ভিত্তির মধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল। 
ক১১ 


৮২ _. একাধিক সহত্র রজনী । 


নরপতি সেই অঙ্দুণ ব্যাপার দর্শন করিয়া বলিলেন “এ আশ্চর্য্য ঘটন! 
দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনরূপেই উচিত নহে, নিশ্চয়ই এই মৎস্য-থটিত 
কোন অপূর্ব বিবরণ আছে।” তিনি এই কথ। বলিয়াই ধীবরকে ডাকিয়! 
'আনিতে বলিলেন। গে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। নরপতি জিজ্ঞাসা 
করিলেন “তুমি কোথ! হইতে মৎস্য আনিয়াছিলে ?” সে বলিল প্রভু, এই 
নগরের বহির্ভাগে ষে একটা পর্বত আছে,সেই পর্বত অতিক্রম করিয়া,চারিটী 
পর্বতের মধ্যস্থিত একটা হুদ হইতে আনিয়াছিলাম।” নরপতি জিজ্ঞাসা 
করিলেন “সে হুদ এখান হইতে কত দিনের পথ?” ীবর উত্তর দিল “গগ্রভু, 
্কলতান! সে এখান হইতে অর্ধ থণ্টার পথ মাত্র।” জুবলতাঁন সেই কথা 
শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সেই হুদ দেখিবার নিমির্তধাত্রা করিবার 
জন্য ট্সন্যগণকে সজ্জিত হইয়া ধীবরের সহিত নগর তইতে বহির্গমন করিতে 
আক্তা দ্রিলেন। আবার একি নৃতন বিপদ উপস্থিত! ধীবর নরপতির সেই 
আঁজ্ঞায় ভীত হইয়! মনে মনে আফীতকে অভিশাপ দিতে লাগিল । স্থলতাঁনও 
স্বং স্থুদজ্জিত হইয়া শীঘ্রই নিজ সৈন্যসামস্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন । 
অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে নগরপ্রান্তস্থ পর্ধত লঙ্ঘন করিয়া একটা অদৃষ্ট- 
খর্ব প্রাত্তরের মধ্যে উপস্থিত হইল। দৈন্যগণ সেই ন্ুবিস্তীর্ণ মরুভূমি 
দেখিয়া একেবারে আশ্চরধ্যান্থিত হইয়া গেল। ধীবর পথপ্রদর্শক হইয়া 
তাহাদিগকে পর্রবতচতুষ্টম-বেষ্টিত হ্রদের কূলে লইয়া গেল। নরপতি হুদ ও 
তন্মধ্যস্থিত রক্ত, শ্বেত, পীত ও নীল এই চতুর্ধর্ণের মৎস্য সকল দেখিয়া 
একেবারে বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সৈনিক ও অপরাপর সঙ্গীগণকে 
সম্বোধন করিয়। বলিলেন “কেমন, তোমরা কি আর কখন এই হুদ দেখি- 
. ফাছিলে ?” সক্ষলে বলিল “না, আমর! আর কখনই এ হুদ দেখি নাই |” 
নরপতি বলিলেন “আল্লার দোহাই__আমি যতক্ষণ এই হুদ ও নানাবর্ণে রঞিত 
মৎস্যগণের ইতিহাস জ্ঞাত না হইতেছি, ততক্ষণ রাজধানী মধ্যে প্রবেশ বা 
সিংহাসনে উপবেশন করিব না 1৮ অনন্তর তিনি অনুচরবর্গকে পর্বতপার্খে 
্ন্ধাবার স্থাপিত করিতে বলিলেন। আক্ঞ! মাত্রেই বস্তাবাসগুলি বিস্তৃত 
ও স্থানটা বিবিধ প্রয়োজনীয় ভুব্যে সজ্জিত হইল। স্ষুলতান জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিতবর ধীমান উজীরকে নিকটে আহ্বান করিলেন | উজীর তাহার সন্মুখে 


বীবর ও জিনী (উপসংহার)। ৮৩ 


আসিয়া দীড়াইলেন। নরপতি বলিলেন “উজীর আমি একটা কার্ধ্য করিতে 
মনস্থ করিয়াছি, সে কাঁ্যট! এই ৮_অদ্য রাত্রিতে এই হুদ ও মৎস্য সকলের 
প্রকৃত বিবরণ অন্বেষণার্থে একাকী শিবির হইতে বহির্গত হইব। এখন 
তোমাকে একটা কার্য করিতে হইবে,--তুমি আমার বস্ত্রাবাসের দ্বারে বসিয়! 
থাকিবে, আমীর উজীর ও সভা সদ্বর্ণ আপিলে তাহাদিগকে বলিবে যে স্থালতান 
অন্স্থ আছেন, তিনি আমাকে দ্বাররক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন; কাহারই 
পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবার অন্মতি নাই । দেখিও কাহাঁকেও আমার প্রকৃত 
অভিপ্রাক়্ জ্ঞাত করিও না” উজীর কি করেন, নরপতির ইচ্ছায় বাধ! দিতে 
মাহদ হইল 'ন] স্থতরাং তাহার সে অভিপ্রায়ে কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়ীই 
আজ্ঞা সম্পাদন করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যার সময় নরপতি ছদ্মবেশে 
একমাত্র তরবারি হস্তে শিবির হইতে গোপনে প্রস্থান করিলেন । ৬৮ 
সুলতান সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিলেন, ক্রমে পুর্ববদিক রক্তবর্ণ করিয়! স্্য্য 
উদ্দিত হইল, তখনও তিনি চলিতেছেন। ভীষণ রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমে অসম্থ 
হইয়া উঠিল; তিনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন । 
এইরূপে সে দিন এবং সে রাত্বিও অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতে দূরে 
একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইলেন। অভিলধিত ফললাভের কতক 
আশা! হইল; আপনা আপনি বলিলেন “বোধ হয় ঁ স্থানেই এরূপ কোন ন1 
কোন লেকৈর দেখা পাইব, যে এই হ্রদের ও মস্য সকলের ইতিহাস বর্ণন 
করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে ।” তিনি আরও শীত্ব শীত্তর 
পদবিক্ষেপ করিয়া তদভিমুখে চলিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, সেটী 
একটা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ও লৌহ নির্মিত বৃহৎ প্রাসাদ। তাহার সিংহদ্বারের 
লৌহ্ময় কবাটদ্বয়ের একটা মুক্ত ও অপরটা রুদ্ধ রহিয়াছে। নরপতি তাহা 
দেখিয়াই পরম গ্রীত হইয়! দ্বারদেশে ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিলেন 
কিন্তু কেহই উত্তর দিল না । তিনি এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও দ্বারে 





* মহন্মদীয় ধর্সে বিনা অনুমতিতে অপরের বাটীতে প্রবেশ করা অতীব নিষিদ্ধ কোরাণ 
২৪ শ অধ্যায় ২৭-২৯ কবিতা) নেই জন্য ধার্ট্িক মুনলমান খাত্রেই দ্বার উদঘাটিত থাকিলেও 
বহির্ভাগ হইতে অনুমতি গ্রহণ না করিয়। অপরের বাটাতে প্রবেশ করেন না; তবে জনহীন 
বাটাতে প্রবেশ করিতে দোষ নাই। 


৮৪ একাধিক স্হস্র রজনী। 


আঘাত করিলেন, কিন্তু কাহারও কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ শুনিতে পাইলেন না। 
চতুর্থবারে অপেক্ষাকৃত সবলে আঘাত করিলেনস্তথাঁপি কেহই উত্তর দিল না) 
আপনাআপনি বলিলেন “নিশ্চয়ই এ প্রাসাদটী জনশুন্য,নতুব অবশ্য কেহ না 
কেহ উত্তর দিত।” নরপতি সাহসে নির্ভর করত দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “ওগো তোমরা বাটীর মধ্যে কে আছ, আমি ক্কুধিত পথ- 
ভ্রান্ত পথিক; তোমাদের কি কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে?” তিনি এইরূপে আরও 
দুইবার আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই পাইলেন না । কি করেন 
অগত্য। বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন প্রাসাঘটা অতি পরিপাটি- 
রূপে সজ্জিত রহিরাছে, কিন্ত জনমানব মাত্রও নাই। প্রাঙ্গণভূমির মধ্যদেশে 
একটা অপূর্ব ফোয়ারা হইতে অনবরত বিমল বারিধারা উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হই- 
তেছে। ফোয়ারার চারিদিকে চারিটা উজ্জল স্বর্ণময় সিংহমূর্তি মণি-সুক্তাজালের 
ন্যায় মনোহর ন্বচ্ছ জলরাশি বমন করিতেছে। চতুর্দিকে নানাবিধ পক্ষী সকল 
ক্রীড়। করিক়। বেড়াইতেছে ; পাছে সেগুলি উড়িয়৷ পালায় সেই জন্য প্রাসা- 
দের উপরিভাগে জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। তিনি সেই জনশূন্য স্থানে সেই 
সকল সঙ্জা ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্ধ্যান্বিত ও হুঃখিত 
হুইলেন। অভিলধিত সিদ্ধ হইল না, যে আশ! করিয়! আসিয়াছিলেন, তাহ! 
ব্যর্থ হইল- হুদ, পর্বত, অদ্ভুত মৎস্য ও সেই প্রাসাদ প্রভৃতির প্রকৃত ইতি- 
হাঁস কি?--কাহ।কে ষে সমস্ত জিজ্ঞাসা করেন, কেই ঝ৷ তাহার" কৌতুহল 
পরিতৃপ্ত করে? ভাঁবিতে ভাবিতে প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া বদিলেন। 
সহদা। এই বিলাপময় কবিতাকয়টা তাহার শ্রতিগোচর হইল £-. 


অরে রে কপাল পোড়া ! কত আঁর দহিব? 
দিবা নিশি হেন ভ্বালা' কত আর সহিব ? 
হৃদয়ে দুখের ভার আর এত সহেন! ! 

কাতর জীবন বুঝি আর দেহে রহেন।! 
প্রে়সিরে ! এই মনে ছিল কি গো তোমার? 
ভালবাসা ফল এবে দিলে ভাল আমার ! 


ধীবর ও জিনী (উপনংহার)। ৮৫ 


বহিলে শরীরে তব দু মন্দ পবন 

বিপদ ভাবিয়! হ'ত ব্যকুলিত যে জন-__ 
দিবা! নিশি ছিল ধার তব হিত-কামন! 
তারে কি উচিত হল দিতে এত যাতনা ? 


কারে বা! দুষিব হায় বিধির এ ঘটন-__ 
থাঁকিতে আখিতে তাঁরা হুল অন্ধ নয়ন ! 
ছিড়িলে ধনুর ছিল! ঘোর তর সমরে 
ধীন্ুকী উপায় হীন বল হয় কি করে? 
উন্নত হুদয় যাঁর, বড় লোক যে জন 
অদৃষ্টের বশে হয়ে বিপদেতে মগন 
কুপিত ভাগ্যের হাতে উদ্ধারের আশেতে 
শরণ লইতে হাঁয় যাবে কার পাশেতে ? 


সুলতাঁন সেই বিলাঁপধবনি শ্রবণ করিয়াই ত্বরিত উঠিয়া ফ্ীড়াইলেন এবং 
যে দিক হইতে শব্দ ্রুতিগোচর হইল, সেই দিকে গেলেন । লম্মুখেই একটা 
গৃহের দ্বারদেশে বিচিত্র যবনিক! শোভিত ছিল। তিনি সেই পরদা উত্তোলিত 
করিয়! দেখিলেন গৃহমধ্যে এক থানি এক হস্ত উচ্চ পর্যযক্কের উপরে একজন 
যুবক উপবিষ্ট আছেন। যুবক যেমন রূপবান্‌ তেমনই বাকৃপটু স্ুভাষী ; 
তাহার কপালদেশ মস্থণ, মনোহর গোলাপী গণুস্থলে একটী অস্বরের* ন্যায় 
আঁচিল শোভমান, পরিধানে স্বর্থথচিত পৰ্টবস্ত্র। যুবকের মুখখানি যদিও 
নবোদিত পূর্ণ শশধরের ন্যয় মনোহর বটে, কিন্তু নিতান্ত স্নান ; দেখিলেই 
বোধ হয় যেন কোন গুরুতর শোকে ভীহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । 
নরপতি তাহাকে দেখিয়াই সানন্দে অভিবাদন করিলেন । যুবক তীহার সম্যক 





* অন্বর- প্রসিদ্ধ গন্বদ্রব্য বিশেষ । 


৮৬ একাধিক সহত্র রজনী । 


অভ্যর্থনার্থ গাত্রোখান না করিয়া কেবল প্রত্যভিবাঁদন মাত্র করিয়াই বলিলেন 
“মহাশয়, আমি গাত্রোথান করিয়া আপনার সমুচিত সম্মাননা করিতে পারিলাম 
না, অনুগ্রহ্পূর্বক আমাকে ক্ষম! করুন ।” ন্বরপতি বলিলেন “যুবক! কয়েকটী 
বিষয় জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ওৎসুক্য জন্মিয়াছে।--তোমাকে অনুগ্রহ- 
পূর্বক পর্বত চতুষ্টয়, প্রান্তর মধ্যস্থ হুদ ও নানাবর্ণের মৎস্য সকলের প্রকৃত 
বিবরণ এবং তোমার এই নিজ্জন স্থানে বাস আর বিলাপের কারণ বর্ণন করিতে 
হুইবে। সেই কথ। শুনিয়াই যুবকের নয়নদ্বয় দিয় দর দর অস্রধার! প্রবাহিত 
হইতে লাগিল ; তিনি পুনরায় ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন । 
নরপতি তাহার সেই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন “একি, আপনি 
রোদন করিতেছেন কেন ?”” “হায় যাহার এরূপ দুরবস্থা “হার রোদন 
ভিন্ন আর কি উপায় আছে-_-আমি রোদন ন1 করিয়া কি করিব?” যুবক 
এই কথা বলিয়াই নিজ গাত্রাচ্ছাদনটী খুলিয়া ফেলিলেন। আ! একি! 
যুবকের পদতল হুইতে কটিদেশ পর্যযস্ত অদ্ধ দেহ প্রস্তরময় ; অবশিষ্ট, কটিদেশ 
হইতে মন্তকের কেশ পর্যস্ত অপরার্ধ, স্বাভাবিক নরপতি সেই অদ্ভূত ব্যাপার 


. এ দেখিস্বাই একেবারে আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া গেলেন। যুবক বলিলেন “রাজন্‌! 


আপনি ষে মৎস্য সকল দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ অতি অদভুত,_-যদি তাহা 
হৃদয়ফলকে ক্ষোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা৷ হইলে অনেকে তন্থারা উপদেশ 
লাভ করিতে পারে ।” তিনি এই কথা বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে 
আরস্ত করিলেন $-- 


কৃষ্ণদ্বিপাধিপতি তরুণ বাদসাহ 


ই স্থানে পূর্ধ্রে একটা বৃহৎ জনপদ ছিল। আমার পিতা সেই জন-. 
পদের নরপতি ছিলেন। তাহার নাম মহম্মদ। চারিটী পর্বত এবং 
টম সমস্ত কৃক্টদ্বীপ তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি সপ্তুতি বদর 
| ০ নির্কিরে রাজ্য করিয়। পরলোকে গমন করিলেন। আমি পিভৃ- 
সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া পিভৃব্য-কন্যাকে বিবাহ করিলাম । সে আমাকে 
অত্যন্ত ভাল বাসিত; এমন কি দৈবে, কোন কার্ধ্যবশে, যদি কখন আমি 
তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতাম, তাহা হইলে সে পানাহার শূন্য হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে 
আমার আগমনকাল অপেক্ষ! করিয়া থাকিত ; আমিও তাহাকে তেমনি গ্গেহ 
করিতাম। এইরূপে পাচ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল; এক দিন 
প্রিয়তমা সবানার্থ হাম্মীমে গেলেন,আমি পাচিকাদিগকে অপরাহ্ৃ-ভোজন প্রস্তত 
করিতে বলিয়া নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয়ন করিলাম। এক জন দাসী 
আমার শিয়রে ও অপর শয্যার শেষ ভাগের দিকে বসিয়া! আমাকে বীজন 
করিতে লাগিল। আমি নিদ্রা যাইবার জন্য অনেক চেষ্ট! করিলাম, কিন্ত 
প্রিয়তম! নিকটে ছিলেন না লিগ! উৎকগ্ঠাবশত কিছুতেই ক্লৃতকা্ধ্য হইতে 
পারিলাম নাঃ কেবল নয়ন নিমীলিত করিয়। নিদ্রিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া 
রহিলাম | ূ 
এইরূপে আমি শয়ান আছি, দাসীদয় আম!কে নিপ্রিত বিবেচনা করিয়া 
পরস্পর কথাবার্তী কহিতে লাগিল । আমার শিয়রের দিকের দাসী অপরটীকে 
মঘ্বোধন করিয়া বলিল “মে্থদে !» এই এমন যৌবন সময়ে আমাদের প্রভু 
কি হুর্ভাগা আহা গ্রভু এমন প্রীমান্‌? কিন্ত হষ্টা কর্রী ঠাকুরাণী কি ভয়ানক 
গ্রতারণাই করিতেছে ৮ দ্বিতীক্পা দাসী বলিল “ উৎসন্ন হউক, উৎসন্ন, 





* মেুদে--“মেসদ” এই কথার স্ীলিঙ্গ ; মেস্গদের অর্থ হুণী। 


৮৮ একাধিক সহ রজনী । 


হউক,__জগণীশ্বর বিশ্বাথাতিনী ব্যভিচারিণীদিগকে উৎসন্ন করুন,-_আঁমাঁদের 
প্রভু এমন রূপবাঁন্‌ গুণবান্,ইস্ার কি না একটা ব্যতিচারিণী সহধর্িণী! পাপি- 
যবসী প্রত্যহ রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া গোপনে উপপতির নিকটে যায়।” শিয়রের 
দিকের দাসী বলিল “ যাহাই বলনা কেন, আমাদের প্রভূরও দোষ আছে-_ 
ইমিওত স্ত্রীর চরিত্রের বিষয়ে কোন রূপ অনুসন্ধান করেন না। সে স্বচ্ছন্দ 
উঠিয়া যায়, কিন্তু ইনি একদিনও তাহার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন ন1।' 
দ্বিতীরা বলিল “আরে দূর! আমাদের প্রভু কি সে সকল কথা কিছু জানেন? 
না সে অনুমতি লইয়া উঠিয়া যায় ?_ সে স্বচ্ছন্দে প্রভৃ,শয়নের পূর্ক্েষে মিরা . 
পান করেন, সেই মদিরায় বেন্জ * মিশ্রিত করিয়া রাখে । প্রুছু সেই বেন্জ- 
মিশ্রিত স্থরা পান করিয়। নেসায় অঘোরে নিদ্রা যান-_রাত্রে কি হয়,আমাদের 
ঠাকুরাণী কোথায় যান_-কি করেন, তাহা! কিছুই জানিতে পারেন না। সে 
অনায়াসে উঠিয়। বেশভূষা করত উপপতির নিকটে যায়; সমস্ত রাত্রীর পর 
প্রতাষদময়ে পুনরায় ফিরিরা আঘিয়। এক প্রকার গন্ধদ্রব্যে অগ্নি প্রদান 
করত প্রভুর নাদারদ্বের নিয়ে ধরে । সেই গন্ধদ্রবোর ধূমে প্রভুর চেতন! 
পুঅরাবৃস্ত হয় ;. সুতরাং সহ্ধর্মিণীর বিশ্বীসঘাতকতা আর জানিতে পারিবেন 
কি রূপে?” 

তাহাদিগ্ের পরস্পর সেইরূপ কথাবার্তা শুনিয়াই আমি একেবারে হত বুদ্ধি 
হুইয়। গেলাম ; চতুদ্দিক যেন অন্ধকার ময় বলিয়া বোঁধ হইতে লাগিল,_-তখন 
দিবা, কি রজনী উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! 
অনস্তর পিতৃব্য-তনয়া হাম্মাম হইতে ফিরিয়া আসিলে, পরিচারকগণ মেজ 
পাতিয়। দিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি আনিয়। দিল। আমরা উভয়ে একত্র আহার 
করিতে উপবিষ্ট হইলাম । অপরাপর দিন ধেক্ধপ সানন্দে পানহার সমাপ্ত হয়, 
সে দিনও সেই রূপেই সমস্ত সমাঁপিত হইল। : আমি প্রত্যহ শয়েনের 
পুর্বে যে স্থরা পান করিতাম, তাহা আনিতে বলিল'ম। প্রিয়তম! পাত্র পুর্ণ 
স্থুরা আনিয়া দিল। আমি কৌশলে সুখ ফিরাইয়া, যেন ষখার্থই পান করি- 
তেছি, এই ভাঁবে সমস্ত পেয় বক্ষঃস্থলের বস্ত্রে টালিয়। দিয়া তৎক্ষণাৎ শধ্যায় 





* বেন্জ__ভাং, দিদ্ধি। 






































শয়ন করিলাম। মুহূর্ত কালের পরেই আমার পিতৃব্য-তনয়া অপন! আপনি 
বলিল, “নে এখন তুই স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যা_-আমি ইচ্ছ। করি, আর যেন তোকে 
উঠিতে না হয়! আল্লার দোহাই, আমি তোকে অন্তরের সহিত স্বণা করি, 
তোর.ও মুস্তি আমার নয়নে অতি ঘ্বণার্থ__তোর্‌ সহবাসে অরুচি হইয়াছে, 
আর আমি তোর্‌ সহিত থাকিতে পারি না।” সে এই কথা বলিয়াই উঠিয়া 
দঁড়াইল এবং সর্বোত্তম মনোহর বেশভুষাগুলি পরিধান করিয়া কটিদেশে 
একখানি তরবারি বন্ধন করত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়! চপিল ।! আমি 
ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম । 

পাঁপিয়সী রাজপথ অতিক্রম করিয়া নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে গিয়া 
উপস্থিত হইল। দ্বার রুদ্ধ ছিল; সে কি কয়েকটা অল্পষ্ট কথ! উচ্চারণ 
করিল,আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্ত মুহূর্ত পরেই দেখিলাম, 
তালক খুলিয়া গেল_-দ্বার আপন আপনিই মুক্ত হইল। দুষ্ট দ্বার অতিক্রম 
করিয়। নগর হইতে বাহির হইয়া চলিল। আমিও তাহার অজ্ঞাতসারে 
' গোগনে পম্চাৎথ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ব্যভিচারিণী 
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৯০ একাধিক সহস্র রজনী । 


কতকগুলা আবর্জনাস্ত;পের* মধ্যবর্তী একট! সুদূঢ় প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে 
প্রবেশ করিল; আমিও তাহার সহিত তথায় প্রবেশ করিলাম সেই প্রাচীর 
বেষ্টিত ভূভাগের মধ্যে একটা কর্দমপ্রস্তত কুবের 1 ছিল। পাঁপিয়সী সেই 
কুব্বের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি প্রাচীর বহিষ্না ছাদের উপর উঠিলাম 
এবং তথা হইতে একটা ছিদ্র দিয়। কুবেবর মধ্যে কি ঘটে দেখিতে লাগিলাম। 
দেখিলাম, তন্মধো একটা ভীষণমুক্তি কাফীদাস রহিয়াছে। কাকীর বৃহৎ স্কুল 
অধরোষ্ঠ একটার উপর আর একটা নিপতিত হইব অতি কুৎসিৎ আকার ধারণ 
করিয্নাছে, তাহার সর্বাঙ্গ বালুক। ময়। সে কর্দমময় ভূমির উপরে কতকগুল। 
অসার ইক্ুদণ্ডের উপর শয়ান আছে। 

পাপিয়সী পিতৃব্য-তনয়৷ কুব্বের মধ্যে সেই কারীর নিকটে গিয়া ভূমি চুম্বন 
করত সম্কচিতভাবে এক পার্খে ঈ্াড়াইল | কাফী একবার' মুখ তুলিয়া 
তাহার দিকে চাহিয়া! দেখিয়। বলিল “ণপাপিফ্সি হতভাগিনি ! আজি তোর 
এত বিলম্ব হইল কেন ?-_অপরাপর কাফীর! এতক্ষণ এইখানে স্থর/পান ও 
আমোদ আহ্লাদ করিয়া নিজ নিজ উপপত্বীর সহিত চলিয়া গেল, কেবল 
আমি তোরু জন্য সুরা পান করিতে পারিলাম ন1। পাঁপিয়সী বলিল 
« প্রভূ, প্রিয়তম, নাথ! তুমি কি জাননা, যদিও আঁমি এখন আমার 
পিতৃব্য-পুত্রের সহিত বিবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহার সদৃশ মনুষ্য 
মাত্রকেই ঘ্বণা করি, যখন আমি তাহার নিকট থাকি, তখন নিজে নিজের 
উপরেই দ্বণা জন্মে? বদি তোমাকে অসন্তষ্ট করিবার ভয় না থাকিত, ঘদি 
তুমি বিরক্ত না হইচে, তাহা! হইলে এত দিন এই নগর ধ্বংস করিয়া 
ফেলিতাম_:পেচক ও কাঁকগণ ইহার মধ্যে অবাধে আনন্বধ্বণি করিয়া 
বেড়াইত এবং ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরখণও্সমূহ কাফ ₹ পর্বতের পর পারে 





* আরব পারস্ত তাতার প্রভৃতি দেশের নগর সকলের বহির্ভাগে প্রাচীরের অপর পার্থ 
গায় এইরূপ স্তপ সকল থাকে। সেই সকল স্তপের উপর উ্র-অঙব প্রভৃতির মৃতদেহ ফেলি! 
দেওয়া হয়। 

1 একৃত অর্থ গুন্বেজ, গুশ্বেজবিশিষ্ট গৃহকেও কুবের বলে, এখানে দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত। 

$ কাঁফ পর্ববত--আরবীয়দিগের বিশ্বান এইরূপ ষে পৃথিবী কাফ নামক একটা পর্বতে 
বেষ্টিত, সেই পর্বত প্রাচীর স্বরূপে পৃথিবীকে সীমাবদ্ধ করিয়। আছে। সেই সীমার অপরপার্থে 
প্রাণী- দাত্রের খাইবার ক্ষমতা নাই। কেহ কেহ ককেসব, পর্দতকেও কাফ বলে। 


- কৃষ্কদ্বীপাধিগতি তরুণ বাদশাহ । ৯১ 


চালাইয়। দিতাম” কাফী বলিল “পাপিয়সি! তুই মিথ্যা কথা কহিতেছিস্‌। 
আমি কাফীবর্গের দোহাই দিয়! শপথ করিতেছি, ভুই বদি আর কখনও এরপ 
বিলম্ব করিস্‌, তাহা হইলে আর তোর্‌ মুখ দর্শন করিবনা,--আমার এ শপথ 
যদি মিথ্য| হয, তাহা হইলে যেন আমার সমস্ত ক্ষমতা বিনষ্ট হয়, আর আমি 
স্ত্রীলোকের ন্যায় ভীরু হই। পাপিয়সি ! তুই নিজের জুখ্রে জন্য আমার 
অস্থবিধ৷ করিতে চাহিস্‌!-__পাপিষ্ঠা হতভাগিনি 1” 

কুষ্দ্বীপাধিপতি বলিলেন, বাজন্‌ যখন আমি স্বকর্ণে তাহাদের সেই কর্া- 
বার্তী শুনিলাম,_ন্বচক্ষে সেইরূপ বাবহার দেখিলাম,তখন যে আমার কি হইল, 
তাহা বলিতে পারিনা,-_সমস্ত জগৎ যেন অস্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল 
_কোথায় আট, কি করিতেছি, একেবারে ভুলিয়! গেলাম । হুষ্টা ব্যভিচারিণী 
কাফীর সম্মুখে ধড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল; অঙ্কুনয় বিনয় করিয়া! বাঁরস্বার 
বলিতে লাগিল “নাথ, প্রিয়তম! .তুমি আমার হৃদয়ের ধন ) তোম! ভিন্ন 
আমার আর কেহই নাই,-তুমি যদ্দি আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি 
কোথায় যাইব $ হায় আমার কি হইবে ! নাখ, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, নয়- 
নের জ্যোতিঃ1”--এই রূপে সে অনবরত অন্ুনয়বিনয় ও ক্ষম! প্রার্থন! 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক সাঁধ্যদাধনার পর কাকীর ক্রোধ 
দূর হইল। পিতৃব্য-তনয়। পরম আনন্দে গাত্রবন্ত্রগুলি উন্মুক্ত করিয়া বলিল 
প্রভু! ভোমার দাসীর জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী আছে কি?” সে উত্তর 
দিল “গাত্রের আচ্ছাদন খুলিয়! দেখ্‌,উহাতে রাধা ইন্দুরের হাড় আছে, খুটিয়। 
খুঁটিয়। আহার কর্‌, আর এই মাটার ভীড়টা ধর্‌ ইহার মধ্যে একটু বৃজ। 1 
আছে, আহারের পর পান করিস্‌।” ছুষ্টা বাভিচারিণী উঠিয়া পান আঁহার 
করিল এবং হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন পুর্ব্বক কাঙ্টীর পার্খে ইক্ষ্দণ্ডের শধ্যায় শয়ন 
করিয়। উপপতির শীর্ণ জীর্ণ বস্ত্রে সর্ধ্বান্গ অবৃত করত নিদ্রিত হইল । 





* মুলমান শাস্সে ইন্দুর ভক্ষণ যদ্দিও নিথিদ্ধ বটে তথাপি মিশর দেশের এল বোহেয়রে 
নামক স্থানের শ্রমজীবীরা ইন্দুরমাংস ভোজন করিয়া থাকে। উক্ত স্থানে ইন্দূর এত অধিক 
যে তজ্জন্য নানারূগ কিন্বদন্তী আছে। 

! 1 বৃজী_বুজ। ব! বুজে যব জাত মদা বিশেষ ; হিরোডোটস্‌ বলেন, এই মদ্দা নিশর দেশীয় 
; দাড়ি মাবি ও অপরাপর সামান্য লোক, বিশেষ কাফ্কীদিশের বড় খ্রিয়। কথন কখন গোধুম 


$. প্রস্থৃতি হইতেও বুজ। প্রস্তুত হইয়, গাকে। 


৯২ একাধিক সহস্র রজনী । 


অ।মি পপিয়দীর সেই ব্যবহার দেখিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়! গেলাম 
এবং ছাদ হইতে নামিয়। আসিয়। কুব্বের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ব্যভিচারিণী 
উপপততির পার্ে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে ; আমি ধীরে ধীরে তাহার পার্শস্থ 
তরবারি থানি খুপিয়। লইয়া উভয়কেই একত্র বিনাশ করিবার ইচ্ছায়, প্রথমে 
কাফীর ঘাড়ে আঘাত করিলাম । মনে করিলাম, বুঝি কাকী বিনষ্ট হইল; কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত কেবল ত্বক্‌, মাংস ও নালীর কতক অংশ মাত্র ছিন্ন হইয়াছিল। 
কাদ্ী সেই গুরুতর আঘাতে ঘড়, ঘড় শব্দে নাসাধ্বনি করিয়া উঠিল; পিভৃব্য- 
কন্যা অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়। উঠিয়া! পড়িল । আমি তথা হইতে দ্রুত নগর 
মধ্যে নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলাম । আমি চলিয়া গেলে পাঁপিয়সী তরবারি- 
খানি তুলিয়। লইয়। নগর মধ্যে ফিরিয়। গেল এবং আমার শহ্যা আসিয়। শয়ন 
করিয়া রহিল ॥ 

পর দিন দেখিলাম খুল্লতাত-তনয়া! নিজ মস্তকের কেশ মুস্তিত করিয়! 
শোঁকন্চক পরিচ্ছদ্ধ ধারণ করিয়াছে । সে আমাকে দেখিয়। বলিল 
“প্রিয়তম! আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমাকে নিন্দা বা ভর্খদনা 
করিও ন।। আমি বড় মন্দ সমাচার পাইয়াছি। আমার মাতার কাল হইয়াছে, 
পিতা ধর্থার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, একটী সহোদর সর্পাঘাতে ও অপরটা 
বাঁটীর ছাদ চাঁপ। পড়িয়া! পরলোকে গমন করিয়াছে । একত্র অনেকগুলি মন্দ 
সমাচার উপস্থিত, অতএব আমি যে শোকে নিতান্ত কাতর হইব তাহার আর 
বিচিত্র কি? আমি সেই কথ! শুনিয়! আর তাহাকে কোনরূপ ভর্খ সন! না 
করিয়া বলিলাম “যাহা উচিত বিবে্চন। হয় কর, আমি তাহাতে কোন প্রকার 
বাধ! দিব না 1”? 

পাপিয়সী পূর্ণ এক বৎসর কাল কেবল করুণ বিলাপে ও রোদনেই অরি- 
রাহিত করিল। এক বদরের পর এক দিন আমাকে বলিল “প্রিয়তম ! 
আমি তোমার এই প্র।সাঁদ মধ্যে একটা খিলানবিশিষ্ট সমাধিমন্দির প্রস্তুত 
করাইতে ইচ্ছা করি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, যে সেই গৃহটীকে শোকালয় নাম 
দিয়! প্রত্যহ তথায় নির্জনে একাকী নিজ শোক চিন্তা করি।” আমি বলি- 





* আরব-রমণীরা কোন অঞ্পবয়স্ক বনিষ্ট আত্মীয়ের মৃত্য হইলে কৃষ্ণবর্ণ বন্ত্র পরিধান 
করে। টাকার পরিশিষ্টে দেখ। 


- কুষ্দ্বীপাধিপৃতি তরুণ বাঁদশাহ। ৯৩ 


লাম “যাহা! তোমার ভাল বিবেচনা হয় কর ।” পিতৃব্য-তনরা আমার অনুমতি 
প্রাপ্ত হইয়াই নিজ মনোমত শোকালয্ব প্রস্তুত করাইল, এবং তন্মধ্যে একটা 
গুষ্েজবিশিষ্ট বৃহৎ গৃহ প্রস্তত করাইয়া, ভিতরে সাধু মহাপুরুষদিগের সমধির 
ন্যায় একটী গোর গড়িয়া লইল। সমস্ত প্রস্তুত হইলে পাপিয়মী আহত 
উপপতিকে তথায় আনিয়া রাখিল। কারী নিতান্ত ক্ষীণ ও মৃতপ্রায় হইয়া 
ছিল--আহত হইয়| অবধি সে একটাও কগা কৃহিতে পারে দাই; তবে 
তাহার মৃত্যুর নিয়মিত সময় উপস্থিত হর নাই বলিয়াই জীবিত ছিল মাত্র। 
যদিও সে স্ুুরাপান করিতে পারিত বটে, কিন্তু কোনরূপ আলাপ কি গিতৃব্য- 
নয়ার অন্য কোন অভিলফিত সাধন করিতে পারিত না। পিশাচী প্রত্যহই 
প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে সেই শোকালয়ে যাইত এবং মৃতপ্রায় উপপতির 
নিকটে বসিয়া বিলাপ ও রোদন করিত;-_প্রত্যহই ছুই বেল! তাহাকে সুর 
ও সিদ্ধ মাংস আনিয়া! দিত। এইরূপে আর এক বৎসর কাটিয়! গেল; এত 
দিন আমি তাহার সেই ভয়ানক অত্যাচার সকল সহ্‌ করিয়াছিলাম, কিন্তু আর 
সহিতে পারিলাম না। এক দিন গোপনে তাহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম । 
দেখিলাম পাপিকসী কপোলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছে এবং এই 
কবিতাকয়টী পাঠ করিতেছে ২-- 


তোমার বিরহে নাথ ! জীবনে মরণ, 
প্রাণহীন শুন্য দেহ রহেছে ধরায় 

তব রূপ বিনা হাঁয় বৃথা এ নয়ন-_ 
তোমা বই হৃদি ভাল বাসেন। কাহায় ! 


কৃপা করি নাথ, শুন্য দেহ ভার 
লয়ে যাঁও যথা ভুমি রহেছে শয়নে, 
দাও নিজ পাশে প্রিয় কবর ইহাঁর 
অধীনীর একেবারে যুড়াক পরাণ । 


৯৪ একাধিক সহস্ঞ রজনী। 


এদাসীর নাম ধরি করিয়া আদর 
ডাক যদি নাথ ভুমি প্রণয়ে কখন 

অবশ্য অবশ্য দিবে তোমারে উত্তর 
মিড়মড়ি” গোর হতে মম অস্থিগ্ণ। 


আঁমার আর সহা হইল না? নিক্ষোষিত তরবারি হস্তে তাহার সন্ুখে দীড়াইয়া 
বলিলাম “বিশ্বাস্থাতিনী পাপিয়সী ব্যভিচাঁরিণী, যাহারা নিয়মিত বিবাহ 
বন্ধনকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের কথা এইরূপ কথাই বটে!” আমি এই কথা 
বলিয়াই তাহাকে দ্বিথণ্ড করিবার মানসে আসি উত্তোলিত করিলাম । পাপিয়সী 
জানিত, আমিই তাহার উপপতি কাফী ক্রীতদ(সকে আহত করিয়াছি; আমার 
কণ্ঠস্বর শুনিয়াই উঠিয়া সন্ুখে দাড়াইল এবং কি কতকগুলা অল্পষ্ট মন্ত্র 
উচ্চারণ করিতে লাগিল; আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে 
মন্ত্র সমাপ্ত করিয়! বলিল “আমার এই মন্ত্রবলে জগদীশ্বর তোকে অর্ধ প্রস্তর 
ও অর্ধ মন্কুধাকার করিব দ্িউন।” আমি অমনি (যেরূপ দেখিতেছেন এই 
রূপ না মৃত না জীবিত) জড়বৎ হইয়া গেলাম । সে আমার এই ছুরবস্থা করিয়া 
মায়াবলে পথ, প্রান্তর, আপন ও প্রাসাদাদিবিশিষ্ট সমস্ত নগরটীকে এই বর্তমান 
রূপে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিল। আমার রাঁজো চারি জাতির বাস ছিল; 
মুসলমান, স্রীষ্টায়ান, ইহুদী ও মাজিয়ান্। এই চারি জাতি চারি বর্ণের মৎস্য 
পরিবন্তিত হইয়া গেল। শ্বেত খুলি মুসলমান, রক্বর্ণগুলি মাজিয়ান্‌, নীল- 
গুলি খ্ীষ্টীয়ান এবং পীতবর্ণের মৎস্যগুলি ইহ্ছদী। অনন্তর পাপিয়সী চারিটা 
দ্বীপকে চারি পর্বতে পরিবন্তিত করিয়া হৃদের চতুর্দিকে স্থাপিত করিল । রাজন্‌ 
সেই অবধি পাপিয়সী প্রত্যহ এই খানে আসিয়া! এক গাছা চর্ম্রনির্মিত কশা- 
দ্বারা আমাকে একশত বার প্রহার করে; অবশেষে ঘখন আমার ক্ষত স্থান 
সকল হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হয়, তখন এই সফল গাত্র বস্ত্রের নিয়ে একটা 
কেশনির্মিত বন্সের কোর্ভা পরাইয়। দেয়। কুষ্কত্বীপাধিপতি এইরূপে নিজ 
উপাখ্যান শেষ করিয়াই রোদন করিতে করিতে এই কবিত। করটী পাঠ 
করিলেন £-- 





- কৃষ্কদ্বীপাধিপতি তরুণ বাদশাহ । ৯৫ 


ঈশ হে! এতেক যদি লিখিয়াছ লিখনে 
হৃদে হেন বল দাও-_-সহে দাস যেমনে। 
অধীনে দহিতে প্রদ্ভু! তব হেন বানা, 
অবশ্য সহিয়ে রব দারুণ এ যাতনা । 
আর কি আমার নাথ হেন দিন হবেনা 
সকল ঘুচিয়৷ যাবে এ যাঁতনা রবে না? 
ভাঙ্গিছে ছখেতে বটে আমার এ হৃদয়, 
হয়েছে অদৃষ্ট বটে অভাগারে নিদয় ; 
ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র দয়ার-সে আধার 
মহম্মদ পরিবার ছুখ দেখি আমার 
অবশ্য তাহার কাছে করিবেন প্রর্থনা 

এ দিন স্থদিন হবে, রবেন। এ যাতন।। 


নর়পতি সমস্ত শ্রবণ করত তাহার দিকে চাহিয়। বলিলেন “যুবক! 
তুয়ি আমার উদ্বেগ আরও অধিকতর বর্ধিত করিলে । সে পাপিয়মী ব্যভি- 
চারিণী কোথায় ?” কৃষ্ছদ্বীপাধিপতি বলিলেন “সে এখন সেই কুব্বের মধ্যে 
কাফ্ীর নিকটে আছে। পাপিরদী প্রত্যহ তাহার নিকট যাইবার পূর্বে 
একবার এই খানে আসে এবং আমার গাত্রবস্ত্র উন্ুক্ত করিয়া শত কশাঘাত 
করিয়া চলিয়া যায়? আমার নড়িবার শক্তি নাই, স্ৃতরাং তাহার কিছুই 
প্রতিশোধ দিতে পারি না, কেবল উচ্চৈঃম্বরে রোদনও বিলাপ করিতে থাকি। 
সে আমাকে এইরূপ অনন্থ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া, সিদ্ধ মাংস ও মদিরা 
লইয়! কাফীকে দেখিতে যায়।” নরপতি বলিলেন “বুবক, আল্লার দোহাই, 
আমি তোমার একটা উপকার করিয়া চিরস্মরণীয় হইব এবং ইতিহাসলেখকগণ 
ভবিষ্যতে আমার জীবনচরিত গান করিবে ।” 

এই বূপে নানাপ্রকার কথাবার্তায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। 
নরপতি €ই প্রাসাদেই রাত্রি যাপন করিলেন। গ্রত্যুব সময়ে তিনি নিজ 
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বসন ভূষণগুলি খুলিয়া রাখিয়া তরবারিখানি কটিদেশে নিবদ্ধ করত, যে 
স্থানে সেই কাফী ক্রীতদীস শয়ান ছিল,সেই স্থানে গেলেন। তিনি আলোকা- 
ধাঁর, বর্তিকা ও মলমের গন্ধে, অস্কুভবে কাফীর নিকটে গেলেন এবং তরবারির 
এক আঘাতেই তাহাকে দ্বিখ্ড করিয়া ফেলিল্লে। এত দ্রিনের পর পাপিষ্ঠ 
প্রাণত্যাগ করিল। নরপতি তাহাতে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া প্রাসাদমধ্য্থ 
একটা কৃপে ফেলিয়া দিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছিন্ন বেশ ভূষা- 
খুলি পৰবিধানপূর্ববক নিষ্ষোধিত তরবারি খানি বসন মধ্যে গোপন করত শব্যায় 
শয়ন করিলেন। এই সময় ছুষ্টা মায়াবিনী কুষ্ণত্বীপাধিপতি যুবকের নিকটে 
গেল এবং তাহার গাত্রবস্ত্র মুক্ত করিয়া কশীঘাত করিতে লাগিল। যুবক 
সেই দাকণ প্রহারযাঁতনায় উচ্চৈংস্বরে রোদন করিতে করিতে বললেন “আর 
কেন,_ আমার যে ছুর্দশ। হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট আমার প্রতি ঘয়]'কর। 
পাপিয়পী বলিল “তুই কি আমাকে দয়! করিয়াছিলি, যে আমি তোকে 
দয়! করিব?-_তুই কি আমার উপপতিকে রক্ষা করিয়াছিলি, তাই তোকে 
আমি রক্ষা করিব?” অনন্তর পাপিয়সী কেশনির্ষ্িত কোর্ভা দ্বারা যুবকের 
ক্ষত বিক্ষত দেহ আচ্ছার্দিত করিয়া দিয়া অপরাপর বেশ ভূষাগুলি পরাইয়! 
দিল এবং পাত্রপূর্ণ সিদ্ধ মাংস ও স্বর! লইয়! কাফীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল। 

পাপিয়সী সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই রোদন করিতে লাগিল এবং 
বারম্বার “নাথ, প্রভু! আমার কথায় উত্তর দাও, আমার সহিত কথা কও” 
এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে এই কবিতাটী পাঠ করিল £__ 

কত দিন আর সহিব যাতন! 


কত দিন হায় দহিবে প্রাণ 
তর কি আমার সে দিন হবে ন! 
এ দুখ হইতে হব না ত্রাণ! 
আর কেন হায় দহরে আমায়, 
কেন রে তিলেক সদয় নয়? 
সকলিত এবে হয়েছে আমার 
প্রণয়ে মজিলে যে সব হয়। 





অনন্তর সে রোদন করিতে করিতে শয্যার নিকটে গিয়া বলিল “ নাথ! 
আমাকে উত্তর দাও; একবার আমার সহিত কথা কও, অমনি নরপতি 
অশপষ্ট মূদুম্বরে কাফীদেগের ন্যায় জড়িত ভাষায় বলিলেন “সর্বশক্তিমান 
জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই!» তীহার সেই কথা 
কয়টা শ্রবুণ করিয়। মায়াবিনী অসীম আনন্দে চীৎকার করত মুচ্ছিত হইয়। 
পড়িল। ক্ষণকালের পর চেতনা পুনরাবৃত্ত হইলে, ভুষ্টা উঠিয়! বলিল “আ! 
প্রভূ, নাথ! তুমি কি স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছ ?” নরপতি, যেন আরও ছুর্ব্বল 
হইয়া পড়িলেন এই ভাবে, পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন 
“পাপিয়দি! হতভাগিনি ! তুই কথা কহিবার উপযুক্ত পাত্রী নহিস্‌!” সে 
- জিজ্ঞাসা করিল « কেন নাথ, আমি কি দোষ করিয়াছি?” তিনি পূর্ব স্বরে 
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বলিলেন “তুই সমস্ত দিবস তোর স্বামীকে যাতন! দিস্‌, সে রোদন করিতে 
থাকে,__উচ্ৈঃস্বরে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে ; সুতরাং 
আমি নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে পারি না । সন্ধ্যা হইতে প্রভ্যুষ সময় 
পর্যযস্ত যে আমি একবারও নয়ন মুজিত করিতে পারি না, তুই-ই তাহার 
একমাত্র কারণ! তোর স্বামী তোর এই সকল অত্যাচারের জন্য প্রতি- 
হিংসা-পরবশ হইয়া সর্বদাই জগদীশ্বরের নিকট আমার বিনাশ প্রার্থনা 
করিতেছে, আমি সেই কারণেই এত দিন স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছি না, 
ভর সেই.জন্যই আমি তোর্‌ সহিত কথা কহি না।” মায়াবিনী বলিল 
“তবে আপনার অনুমতি অনুপদারে তাহাকে উপস্থিত ছুরবস্থা হইতে যুক্ত 
করিয়া দি?” নরপতি বলিলেন “বা, এখনই তাহাকে ুক্ত করিয়া দিয়া 
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“এখনই আপনার আজ্ঞা সম্পাদন করিতেছি” মায়াবিনী এই কথা 
বলিয়াই কুব্বে হইতে নিষ্কান্ত হইয়া! একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করত 
তছুপরি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল, মন্ত্রবশে জল ফুটিয়া উঠিল। পাপিয়সী 
কৃষ্ণত্বীপাধিপতি যুবকের নিকটে গিয়া সেই জল তাহার গাত্রে ছিটাইয় 
দিয়া বলিল « আমার মন্ত্রপ্রভাবে তুই এই উপস্থিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া 
পূর্বরূপ ধারণ কর্‌” অমনি যুবকের সর্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, 
তিনি উঠি! দীড়াইলেন এবং উদ্ধারের জন্য আনন্দে বলিয়া উঠিলেন *“আ! 
আমি বুঝিলাম, জগদীশ্বর একমাত্র দেবতা, আর মহম্মদ তাহার প্রেরিত 
দূত--জগদীশ্বর ঠাহার আত্মার মঙ্গল করুন|” ছুষ্টা মায়াবিনী বলিল “যা 
পলায়ন কর্‌, আর কখন এখানে ফিরিয়া আদিস্‌ না, তাহ! হইলে তোঁকে 
নিশ্চয়ই বিনাশ করিব ।৮ সে এই কথ। বলিয়াই হুষ্কার করিয়া! উঠিল। যুবক 
ভয়ে তাহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলেন । ূ 

অনন্তর দুষ্টা কুব্বেয় ফিরিয়া গিয়া বলিল “নাথ, তোমার অতীষ্ট সাধন 
করিয়াছি; এখন উঠিয়া আইস, একবার তোমাকে দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ 
করি।”  নরপতি পূর্বের ন্যায় অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন “তুমি কি 
করিয়াছ? রোগের কেবল একটা শাখা নষ্ট করিয়াছ মাত্র--এখনও 
রোগের মূল রহিয়।ছে।” ছুষ্টা জিজ্ঞাসা করিল “তোমার রোগের মূল কি?” 


* কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি তরুণ বাদশাহ। 


তিনি বলিলেন “ নগরের ও স্বীপ চতুষ্টয়ের অধিবাসী গ্রজাগণ আমার রোগের 
মূল। প্রতাহ নিশীথ সময়ে তাহার হ্রদের উপরে ম্তক উত্তোনন করিয়া 
আমাদিগকে অভিশাপ দেয়, কাজে কাজেই আমি কোন ক্রমে শরীরে 
বল পাই না। অতএব ভুমি তাহাদিগকে শীত্র মুক্ত করত হাত ধরিয়। 
আমাকে শঘ্যা হইতে উত্তোলন কর) তাহা হইলেই আমি পূর্ব্ব বল প্রাপ্ত 
হইব এখন আমি বলের কেবল কিরদংশ মাত্র পাইয়াছি 1» 

মায়াবিনী নরপতির সেই কথাগুলি নিজ উপপতি কাঁফী ক্রীতদাসের 
কথিত মনে করিয়া পরম আনন্দে বলিয়! উঠিল “প্রভূঃনাথ ! পরমেশ্বরের পবিভ্র 
নামে আপনার আক্তা আমার শিরোধার্য।” সে এই কথা বলিয়াই দ্রুত 
উঠিয়। হদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ ভল 
তুলিয়া লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। অমনি ত্রদস্থিত মৎস্যগুলি 
কম্পিত হইয়া উঠিল এবং মৃহূর্ত মধ্যেই আপন আপন পুর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। 
এইরূপে ক্রমে সমস্ত মায়া! তিরোহিত হইয়া গেল; নির্জন জনপদটা 
পূর্বের ন্যায় জনপূর্ণ বিনষ্ট আষ্টালিকা৷ ও বাজারখুলি পুনর্গঠিত এবং 
অধিধানীগণ পুনরায় ্বস্ব কার্ষ্যে ব্যাপূত হইল । পর্বতচতুষ্ট় আবার 
পূর্বের ন্যায় দ্বীপচতু্টয়ে পরিবর্তিত হইয়া গেল। মায়াবিনী নরপতির, 
নিকটে ফিরিয়া আসিয়! বলিল “নাথ, শ্রিয়তম ! তোমার পবিত্র হস্ত- 
খানি বাহির করিরা দাও আমি একবার চুম্বন করি।” নরপতি মৃদু স্বরে 
বলিলেন « আইস, নিকটে আইস” সে এত কি জানে, তাহাকে কালী 
জ্রীতদাস বিবেচন! করিয়! শধ্যার পার্খে গিয়া দড়াইল। খরশান অসি 
্রস্তত ছিল, নরপতির অমনি তাহার অগ্রভাগ পাপিয়সীর বক্ষস্থলে বসাইয়া 
দিলেন, তরবারির তীক্ষ অগ্র তাহার হৃদয় ভেদ করিয়! পৃষ্ঠটদেশ দিয়| নির্গত 
হইল। নরপতি তরবারি খানি খুলিয়! লইর! উপযূ্যপরি আঘাত করত 
. গাপিয়সী মায়াবিনীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন? 

নরপতি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি যুবক তাহার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছেন । তিনি যুবকের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য অসীগ আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন। কৃষ্কদ্বীপাধিপতি তাহার কর-প্রান্ত চুম্বন করিয়া শত 
শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ন্রপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যুবক 


বে একাধিক সহস্র রজনী । 


তুমি তোমার এই নগরীতেই থাকিবে, না আমার সহিত আমার রাঁজ্যে 
যাইবে?” ক্কষ্দ্ীপাধিপতি বলিলেন “রাজন্‌, আপনি এখন নিজ রাজধানী 
হইতে কত দূরে আছেন তাহা জানেন ?৮ নরপতি উত্তর দিলেন « আড়াই 
দিনের পথ মাত্র দূরে আছি।” যুবক বলিলেন “রাজন্‌, দি আপনি নিদ্রিত 
থাকেন, জাগ্রত হউন--বদি অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করা যার, তাহ! হইলেও আপনার 
রাজ্য এখান হইতে পূর্ণ এক বৎসরের পথ। আমার সমস্ত রাজ্য এতদিন 
পাপিয়সীর মায়াজালে জড়িত ছিল বলিয়াই আপনি সাদ্ধ ছুই দিবসের 
মধ্যে আসিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক রাজন! আমি এক নিমেষের 
জন্যও আপনার সহবাস ত্যাগ করিব না।” তাহার সেই কথায় নরপতি 
পরম প্রীত হইয়া বলিলেন “সেই সর্ক শক্তিমান্‌ জগদীশ্বর ধিনি অন্থুকম্পা 
পুরঃসর আমাকে তোমার সহিত মিলিত করিয়| দিয়াছেন, তাহাকে ধন্যবাঁদ। 
বৎস, আমি এই জীবন কালের মধ্যে একটীও পুক্র-ুখ দর্শন করি নাই, 
আঙ্গি হইতে তুমিই আমার পুত্র হইলে ।” তিনি এই কথা বলিয়াই যুবককে 
গাঢ় আলিঙবন করিলেন। আননের আর সীমা রহিল না। তাহারা উভয়ে 
প্রাসাদ মধ্যে গেলেন। কৃষ্টদ্বীপাধিপতি, সৈনিকপুরুষ ও অপরাপর রাজ- 
কর্ম্চারিদিগরকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি তীর্ঘযাত্রা করিতে অভিলাষ 
করিয়াছেন । রাজপুরুষগণ তাহার অভিলা'ষান্ুসারে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া 
দিল। কৃবদ্বীপাধিপতি তরুণ, সুলতানের সহিত যাত্রা করিলেন । তিনি 
পূর্ণ এক বৎসর কাল নিজ রাজধানী ও প্রজাবর্গকে দেখিতে পান নাই স্বতরাং 
সমস্ত ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল । 

তরুণ বাদশাহ বহুবিধ উপায়ন সামগ্রী ও পঞ্চাশ জন মেম্নুক* লইয়া 
নরপতির সহিত যাত্রা করিলেন। অনবরত দিবাঁরাব্রি ভ্রমণ করিয়া পূর্ণ এক 
বংসরের পর সকলে স্থলতানের নগরোপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
উজীর ও ৈনিকগণ এত দিন নরপতির অদর্শনে একেবারে হতাশ হইয়াছিল,. 
এখন তাহার আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়া আনন্দে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 





* মেম্ল্ক--ক্রীত. দাস ছুই প্রকার, কৃষ্ণকায় ও হুন্দর। কার্ীরা কৃষ্ণদাঁস ও আবিপিনিয়া 
প্রস্ততি দেশ হইতে আনীতগণ মেম্লুক । মেম্লুকের! খানসামা ও শরীররক্ষক অস্ধারীর 
কার্ধা করে। বিশেষ টাকার পরিশিষ্টে ক্রীতদাস বিষয়ক টাকা দেখ। 


- ফ্ুষ্তদ্বীপাধিপতি তরুণ বাদশাহ । ১০১ 


আসিল। ৈনিকপুরুষগণ নরপতির নিকটে আসিয়া ভূমি চুম্বন করত 
তাহার নিরাপদে পুনরাগমন জন্য. অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
নরপতি রাজধানীর মধ্যে প্রদেশ করিয়া! সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং 
উজীরের নিকট কৃষ্টদ্বীপাধিপতি ঘটিত বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। উজ্জীর 
সেই সকল অশ্রতপুর্ব অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কষ্দ্বীপাধিপতির উদ্ধারের 
জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সমস্ত গোলবোগ মিটিয়! গেলে, 
সুলতান প্রজাদিগের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিকে রাজপ্রসাদ স্বরূপ কতকগুলি 
উপায়ন দ্রব্য প্রদান করিলেন, এবং যে ধীবর চারি বর্ণের মৎস্য আনিয়া 
দিয় ছিল তাহাকে ডাকিরা আনিবার জন্য উদ্দীরকে আজ্ঞা করিলেন, 
উজীর মায়া-পরিবন্তিত নগরীর উদ্ধারের মূলীভুত কারণ মৎস্যভীবীকে ডাকি- 
বার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। মুহূর্ত মধ্যেই সে তথায় আনীত হইল। 
নরপতি তাহাকে একটা সম্মানস্থচক খেলাৎ প্রদান করিয়া তাহার বর্তমান 
অবস্থা ও পুত্র কন্যাদির বিষয় জিজ্ঞাসা, করিলেন। ধীবর বিনীত ভবে 
নিজ অবস্থা বর্ণন করিয়! বলিল যে, তাহার একটা পুত্র ও ছইটা কন্যা 
আছে। নরপতি সেই কথা শুনিয়াই তাহার কন্যাদ্বয়ের একটাকে স্বয়ং বিবাহ 
করিলেন ও অপরটার সহিত কৃষ্কদ্বীপধিপতির বিবাহ দিলেন এবং ধীবর- 
তনয়কে প্রধান কো ষাধ্যক্ষের পদে বরণ করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ 
উজীরকে কৃষ্ণদ্বীপের অধিপতি করিয়া, সহানীত পঞ্চাশৎ জন মেখ্লুক ও 
তথাকার আমীরদিগের জন্য নানারূপ বছুমূল্য খেলাৎ প্রদান করত কৃষ্ঃদ্বীপের 
রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। উজীর নরপতির করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া 
বিদায় হইলেন। সেই অবধি সুলতান ও যুবক বাদশাহ একত্র রহিলেন। 
ধীবর অসীম সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল 
এবং তাহার কন্যাগণ আজীবন রাজ্রাণী হইয়া পরম স্থুখে কাল অতি 
বাহিত করিতে লাগিল। 

শহরজাদ উপাখ্যানটী সমাপ্ত করিয়! বলিলেন «* এ আখ্যারিকা্টী অতি 
অদ্ভুত বটে কিন্তু বাহকের উপাখ্যান ইহা অপেক্ষাও আশ্চধ্য ও মনোহ্র 1৮ 


বাহক ও বোগ্দাদ-নাগরীন্রয়। 





টু সিদ্ধ বোগ্দাদ নগরে একজন অবিবাহিত পুরুষ ছিল। সে মুটিয়ার ব্যব- 
& সাঁয় অবলম্বন করিয়৷ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদিন সে বাজারের 
মধ্যে নিজ ভারবহন-পাত্রের * উপর শরীর-ভার ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট 
আছে, সহসা একটী রমণী তাহার নিকটে আসিয়। উপস্থিত হইলেন.। 
একথানি স্থবর্ণনয় জরির প্রান্তভাগ বিশিষ্ট গোটাদার এল্মোঁসিল 1 প্রদেশ 
নির্মিত রেশমী ইজারে | তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত ছিল। রমণী নিকটে আসিয়া! 
একবার অবগুঠনটা উন্দুস্ত করিলেন। অমনি তাহার অভ্যস্তর হইতে দীর্ঘ 
পক্্মলোমযুক্ত আকর্ণবিশ্রান্ত কৃষ্ধবর্ণ নয়নযুগল প্রকাশিত হইয়া পড়িল। 
বাহক তাহার সেই ললিত কোমল রূপমাধুরী দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্িত 
হইয়। গেল। রমণী মধুর স্বরে বলিলেন «বাহক, তোমার ঝুড়িটা লইয়া 
আমার সহিত আইস 1৮» 

বাহক সেই কথ শুনিয়াই ভরবহন পাত্রটী লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। রমণী একটা অট্রালিকার দ্বারদেশে আসিয়া করাঘাত করিলেন। 
একজন খ্বীষ্টায়ান দ্বার উদ্ঘাটন করিল ; রমণী তাহার হস্তে একটা স্বর্ণ মুদ্রা 
প্রদ্দান করিলেন। সে তাহার বিনিময়ে ছুই কলস স্থুরাণ ও কতকগুলি জল- 
পাই আনিয়া দিল। রমণী সেগুলি বাহকের ঝুড়িতে রাখিয়া বলিলেন “ এ 





* আমাদের দেশে মুটিয়ার! যেরূপ গোল ঝাঁকী! বাবহার করে, আরব দেশে সেরূপ ব্যবহৃত 
হয় না। সেখানের বাহকেরা ভালশাখ! নির্টিত চতুক্ষোণ গভীর পাত্রবিশেষ বাবহার করে 
হুতরাং তাহ! অমর। ঝাকা বলিয়া! অনুবাদ করিতে পারিলাম না বরং স্থানে স্থানে ঝুড়ি বলিয়া 
অনুবাদিত হইল । & 

+ এল্মোনিল ব। মোশল প্রদেশ বস্ত্রনির্মাণের জন্য গ্রসিদ্ধ । 

$ ইজার বা ঈজার, দীর্ঘ লম্বমান আবরণ বিশেষ; প্রকাশ্য স্থানে বহির্গত হইতে হইলে, 
আরবরমণীরা ইহার দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত করে। টাকার পরিশিষ্টে পরিচ্ছদ বিষয়ক 
টীকা দেখ। 

খু যুসলমান্দিগের হরা*বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়। খ্ীষ্টয়ানের। হ্রাব্যবসায় করে। 


বাহক ও বৌগ্দাদ নগরীত্রয়। -.১০৩ 


গুলি লইয়া আমার সঙ্গে আইস।” “আজি আমার কি সুদিন” বাহক আপন 
আপনি এই কয়টী কথ! বলিয়াই ঝুঁড়িটী মন্তকে তুলিয়! লইয়! তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। রমণী সেখান হইতে ফল-বিক্রেতার দোকানে গেলেন এবং. তথা 
হইতে পিরীয়া গ্রদেশীয় আপেল, ওথমানী কুইন্স,* ওমান প্রদেশীর় পিচ, 
আলিপোর যাতিফুল +, দামাস্কাসের পদ্ম, নাইল নদীর তীরবর্তী স্থানের শশা, 
মিশরদেশী লেবু) সুলতানী কলম্বা,স্গন্ধী মেদিকুস্থম, হেক্না-মুকুল,দাঁড়িম্ব-কুস্ুম 
প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও ফুল ক্রয় করিয়। বাহককে সমস্ত গ্রহণ করিতে বলিলেন। 
সে সানন্দে সেগুলি তুলির লইয়! ঝুড়িটা পুনরায় মন্তকের উপর রাখিল। 
রমণী তাহাকে লইয়া একটী কষাইয়ের দোকানে গেলেন এবং মাংস 
বিক্রেতাকে পীচ সের মাংস কাটিয়া দিতে বলিলেন। কষাঁই তৎক্ষণাৎ 

হার আজ্ঞামত মাংস ছেদন করত একখানি কদলী পত্রেশ জড়াইয়! দিল | 
রমণী পুনরায় বাহককে ঝুড়িতে তুলিয়! লইতে বলিলেন। সেও তৎক্ষণাৎ 
তাহা ভুলিয়া লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। অনস্তর 
রমণী একটা শুষ্ক ফল বিক্রেতার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথ! 
হইতে নানাবিধ গুষ ফল ক্রয় করিয়া বাহাকের ঝুড়িতে তুলিয়া দিলেন। এই 
রূপে তিনি মোরববার দোকানে গিয়া বহুবিধ খিষ্টানর ক্রয় করিয়া বাহকের 
ঝুড়িতে স্থাপন করিলেন । বাহক বলিল “ ঠাকুরাণি ! পুর্বে যদি বলিতেন 
এত দ্রব্য ক্রয় করিবেন, তাহা হইলে বহিয়া লইয়া! যাইবার জন্য একটা 
উষ্ট সঙ্গে করিয়া আনিতাম 1৮ রমণী তাহার সেই পরিহাসে ঈষৎ হাসিয়া 
স্বগন্ধদ্রব্য-বিক্রেতার দোকানে গেলেন এবং দশবিধ সুরভি জল, গোলাপ 
জল, নারাঙ্গীর জল ও উইলো-কুস্থমের জল প্রভৃতি নানারূপ্‌ কুস্থমবাসিত 





- +কুইন্স__গোলাকুতি অস্্ররস যুক্ত ফল বিশেষ । 

$₹যাতিফুল, এদেশে অনেকের নিকট ইহা! যাবনিক “চামেলী” নামে পরিচিত 

খু আদি পুস্তকে বানান। পত্র লিখিত আছে বানানার পত্রাদি সমস্তই কদলীর ন্যায়, কেবল 
ভাহার কাঁও নারিকেল বৃক্ষের নায় কঠিন ও সারবিশিষ্ট, আর ফলপাকাস্তে মরে না এই মাত্র। 
অনুবাদের সুবিধার্থে আসর সর্বত্রই কদলী বলিয়া ইহার অন্ুবাদ করিলাম । বানালা বৃক্ষ 
কলিকাতীয় ইডেন গার্ডেনে ও গবর্ণমেপ্টহাউসে আছে। 


ড*৪ একাধিক সহস্র রজনী। 


বারি, গোলাপপাশ এবং কুন্দুরু, মুসব্বর, অস্বর, মুগনাভি ও মমের বাতি ক্রয় 
করিয়া বাহকের ঝুঁড়ির উপরে তুলিয়া দিলেন সে মোটটী মস্তকে তুলিয়া লইয়! 
পুনরায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রমণী একটী মনোহর উচ্চ অস্রালিকার 
নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাটার সম্মুখে একটা প্রাঙ্গণ ছিল, প্রাঙ্গণ পার 
হইলেই একটী আবলুস কাষ্ঠ নির্মিত স্বর্ণঘচিত প্রবেশদ্বার । রমণী সেই 
দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কবাট দ্বয় 
অল্পে অল্পে খুলিয়া! গেল। বাহক, কে দ্বারোদ্ঘাটন করিল দেখিবার জন্য 
কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়! সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল একটা লাবগ্য- 
বতী পরম রমণীয়।-রমণী দ্বার খুলিয়া! দিলেন । রমণী গৌরাঙ্গী__তাহার মনোহর 
কান্তি বিশিষ্ট দেহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । উরঃস্থল উন্নত, কপাল দেশ যেন নবো- 
দিত অদ্ধ চক্র, নয়নদ্বয় হরিণী-নয়নের ন্যায় বিস্তৃত মনোহর, ভ্রমুগল যেন রম্‌- 
জান মাসের প্রথম চত্রকলা* কপোলদেশ কুম্থমদৃশ কেমল, হাসি হাঁসি মুখ 
খানি স্থলেমানের মোহরের 1 ন্যায় স্ন্দর ; সমস্ত মুখমণ্ডল যেন পুণিমার 
পূর্ণ শশধর ; তাহার স্তনযুগল যেন ছইটা সমাকৃতি দাড়িশ্ব। বাহক দ্বিতীয় 
রমণীর সেই অপুর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল,-_:সে এমনি 
জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল যে তাহার মন্তকস্থিত মোটটা পড়িয়। যাইবার উপক্রম 
হুইল,__আপনা। আপনি বলিল “আহা আজি আমার কি শুভদিন।__আর 
কখনও আমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় নাঁই।” দ্বারোদবাটন-কারিনী 
দ্বিতীয়! রমণী অর্দোনুক্ত কবটছয়ের মধ্যে ধীড়াইয়। প্রথমা রমনী ও বাহ 
ককে সন্বোধন করিয়। বলিলেন “আইস, তোমরা ভিতরে আইস।” প্রথমা 
রমণী বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; বাহক ও তাহার পশ্চাৎ গশ্চাঁৎ 
প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর তিন জনে একটা বৃহৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
বাহক গৃহটার অপুর্ব শোভা দেখিয়া একেবারে আশ্ারধ্যান্বিত হইয়া গেল; 





*অমাবদ্াার পর প্রথম চন্দ্র (প্রতিপদের শেষাংশের বা দ্বিতীয়ার) দেখিয়া রমজান 
আরম্ত হয়; মুদলনানগণ এদিন চন্দ্র দেখিয়। রোজা আরস্ত করে। 

নস্থলেমানের মোহর ইহ। এক প্রকার পুপ্প বিশেষ, পাঠক যেন ছাপ দিবার মোহর বিবে- 
চন! না করেন। আরবীয়েরা একটা নক্ষত্রবিশেষ ও পুস্পবিশেষকে হুলেমানের মোহর বলিয়! 
থাকে ; এ উপমার প্রকৃত অর্থ রক্তবর্ণ । 


























গৃহটা নানা. বর্ণে রঞ্জিত; সুগঠিত ভিত্তিগুলি নানারপ খোদিত কাটে স্থশো- 
ভিত, মধ্যে. একটা অপূর্ব ফোয়ারা, স্থানে স্থানে মনোহর কাষ্ঠাসন' সকল 
শোতিত রহিয়াছে, চতুদ্দিকে কএকটা অপেক্ষাক্কত ক্ষুদ্র গৃহ, গৃহগুলির দ্বারে 
নানাবর্ণের পরদ! শোভা পাইতেছে*। গৃহটার এক প্রান্তে রক্তবর্ণ সাটিন 
নির্ঘত মশারি-বিশিষ্ট হীরকমুক্তাদি-খচিত একথানি পর্াঙ্ক, পর্যান্কের উপর 
একজন পরমরূপবতী যুবতী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। যুবতীর নয়নযুগল যেন্‌ 
বাবিলের ইন্ত্রজাল পূর্ণ, দেহযষ্টি আলিফ বর্ণের? ন্যায় খু সরল, মুখখানি 








*আঁরবীয়দিগের বিশ্বাস এই যে-বাবিল বা বাবেল নামক স্থানই ইন্্রজাল বিদ্যার প্রথম 
ও প্রধান স্থান। ছুইজন ঈশ্বরবিরোধী জিনী এ বিদ্যা তথাকার লোকদিগকেশিখায় ॥ র 

+আলিফ-_আরধ পারস্য প্রভৃতি ভাষার প্রথম বর্ণ__বোঁধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন, 
উক্ত বর্ণ একটা ছাড়ির ন্যায় সরল লম্ব। রেখ। মাত্র। 


কুন১৪ 


১৯৬ একাধিক সহজ রজনী। 


ক্নপের ছটায় যেন হুর্যযকে লজ্জা প্রদান করিতেছে, যুবতী যেন উজ্জল 
তারকার ন্যায় মনোহারিণী_-বাস্তবিক দেখিলেই বোধ হইবে যে রমপী আরব- 
কুমারীকুলের শিরোরত্র। এই. তৃতীয়া যুবতী তাহাদিগকে দেখিয়াই পর্যাঙ্ক 
হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে মনোহর পদবিক্ষেপে গৃহের মধাস্থলে ভগিনীদ্বয়ের 
নিকটে আগমন, করিয়া বলিলেন “তোমরা নিস্তব্ধ হইয়া দীড়াইয়া রহিলে 
যে? বাহকের মস্তক হইতে ভার নামাইয়া লও |” তাহার সেই কথা শুনিয়াই 
খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কারিণী প্রথমা যুবতী সম্মুখ্ধে এবং দ্বিতীয়া পাশ্চাতে 
ধরিয়। তৃতীয়! যুবতীর সাহায্যে মোটটা ধীরে ধীরে নামাইয়। দিলেন। অনভ্তর 
তাহারা ঝড়ির মধ্য হইতে সমস্ত দ্রব্য নামাইয়া, যথাস্থানে স্থাপন করিলেন 
এবং ৰ হকের হস্তে .ছুইটা দীনার প্রদান করিয়া বলিলেন “এই লও,-এখন 
তুমি পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইলে স্বস্থানে চলিয়! যাও ।» 

বাহক আর কখনই সেরূপ মনোহারিণী রমণী দেখে নাই, সুতরাং তাহাদের 
রূপমাধুরী দেখিয়! ও সদয় আচরণে একেবারে মোহিত হইয়াছিল। সুতরাং 
সে সেকথায় কোন মনোযোগ না করিয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়! 
রহিল। কি আশ্চর্য্য! এমন তিনটা রমণীরত্ব একত্র নির্জনে রহিয়াছেন, কিন্ত 
বাটার মধ্যে পুরুষের সংশ্রবমাত্রও নাই! বিশেষত সেই সকল জুপের 
সুরা ও স্বাছু ফলমূল এবং নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দেখিয়া বাহক চলিয়া যাইবে 
কি রমণীদিগের নিকট) অস্কমতি লইয়! সেই বাটাতেই থাকিবে, তাহাই 
চিন্ত] করিতে লাগিল রমণীত্রয়ের মধ্যে একজন বলিলেন “বাহক, তুমি 
ম্মার অপেক্ষা করিতেছ কেন ?__ভোমার পারিশ্রমিক মুল্য কি অত্যন্ত অল্প 
বিবেচনা হইতেছে 1” রমণী এই কথা খলিয়াই অপর রমনীর দিকে ফিরিয়া! 
বলিলেন “ভগিনি ! বাহককে আর একটী দ্রীনার প্রদান কর।” বাহক 
বলিল “আবার দোহাই ঠাকুরাণি! আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পারিতোধিক 
প্রাপ্ত হইয়াছি--আমার উচিতমত পারিশ্রমিক ছুই অর্ধ দিহেম* মাত্র । 
আপনারা যাহা দিয়াছেন আমি তাহার জন্য কিছু চিন্তা করি নাই, আমি 
কেবল আপনাদের এই নির্জনবাস ভাবিতেছি।_-আপনাদের এমন এক- 





* দির্হেম__রৌপা মুক্তা বিশেষ ২* দির্বেমে এক দীনার হয়। এক নার আমাদের দেশীয় 
পাঁচ টাকার সহিত সমান। 


* বাহক ও বোঙ্দাদ নাগরীত্রয় । ৯০ 


জনও পুরুষ সহচর নাই, যে আপনার! তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া 
প্রীতি লীভ করেন ; আপনারাত জানেন, চারিটা ভিত্তি ভিন্ন কখনই একটা 
মেনারে* স্থায়ী হয় না। আপনারা কেবল তিনজন মাত্র স্থতরাং এখন এক- 
জন চতুর্থের প্রয়োজন__বিশেষ, স্ত্রীলোকের আমোদ প্রমোদ একজন পুরুষ 
সহচর ব্যতীত কখনই স্থপমাহিত হইতে পারে নাঃ অতএব সেই চতুর্থ 
নহচর একজন ধীমান, দূরদর্শী, চতুর ও রহস্যগোপনপটু পুরুষ হওয়া 
উচিত।” যুবতীর বলিলেন “আমর! কুমারী, স্থতরাং যে ব্যক্তি রহস্য 
গোপন করিতে অক্ষম তাহার নিকট রহপ্য প্রকাশ করিতে ভয় হয়। কারণ 
আমর! কোন ইতিহাঁদে পাঠ করিয়াছি যে £__ ? 


রাখিবে রহদ্য নিজ করিয়া গোঁপন, 

প্রত্যয় করিয়৷ কারে বোলোনা কখন। 

কখন কাহাঁকে যদি করিয়া বিশ্বাস 

করে ফেল তার কাছে রহস্য প্রকাশ ; 

সে রহস্য গুপ্ত আর হইবার নয়-_ 

প্রকাশ হইয়া! তাহ] পড়িবে নিশ্চয় ।” ৮ 
বাহক বলিল “আপনাদিগের দিবা, আমি সেরূপ লোক নহি, আশি বুদ্ধি- 
মান বিশ্বাসী । আমি নানারূপ পুস্তক ও ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। ভাল 


মন্দ আমার জ্ঞান আছে, আমি নিন্দনীয় বিষয়.কখনই প্রকাশ করি না।.. 
একজন কবি বলিয়াছেন ৫__ 


বিশ্বাসী স্বজন বিনা কোন্‌ জন 
রহস্য গোপন রাখিতে পারে? 

জ্ঞানী গুণবান মনুজ প্রধান 
নাহি দোষ কিছু বলিতে তারে । 





* মেনারে_মসজিদের ছাদ; মস্জিদ্‌ প্রায় চতুক্ষোণই হয়। 


১০৮ একাধিক সহস্র রজনী । 


রুদ্ধ করি দ্বার কুপ্রিকা তাহার 
দৈববশে যদি হারায়ে যায়, 

তালক উপরে যদি শিল করে * 
কেপারে বলনা খুলিতে তায় ?. 


তেমতি নিশ্চন়্ আমার হুদয় 
চাঁবিহার! রুদ্ধ গুহের মত, 

রহম্য চন প্রকশি কখন 
হবেনাক চেষ্টা কর না যত। 


বাহকের সেই কবিতা এবং কথাগুলি শ্রবণ করিয়া রমপীত্রয় বলিলেন 
“তুমিত দেখিতে পাইতেছ, আমর! এখানে কত রাশি রাঁশি ধন ব্যয় করিয়াছি। 
তোমার কি এমন কিছু আছে যদ্বারা তুমি আমাদিগকে তুষ্ট করিতে পার? 
তুমি যদি আমাদিগের এই বায়ের অংশ গ্রহণ করিছে না! পার, তাহা হইলে 
তোমাকে আমাদের সহিত কোন ক্রমেই থাকিতে দিতে পারি না। তুমি 
বিনাব্যয়ে কখনই আমাদের সহিত উপবেশন করিতে, একত্র স্থুরাপন 
করিতে এবং আগাদের হুন্দর-মুখ-দর্শন-জুখ লাভ করিতে পারিবে না 1 
প্রধানা রমণী বলিলেন “দেখ, আদান প্রদান হীন ধন-শূন্য বন্ধুত্ব বন্ধত্বই 
নহে একটা সামান্য তুষের যে মর্ধ্যাদা আছে, তাহার সে মর্যযাদাও নাই ।৮ 
দ্বারোদ্ঘ'টনকারিণী দ্বিতীয়া রমণী বলিলেন “ওহে বাহক! তোমার যদ্দি 
কিছুই না থাকে, তাহ! হইলে কিছুরই প্রার্থনা করিতে পার না, অতএব শুধু 
মুখে ফিরিয়া যাও ।” তাহার সেই কথা শুনিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি আহরণকারণী 
প্রথমা রমণী বলিলেন “ভগিনি! বাহককে আর কিছু বলিও না, উহাকে 
আমাদের সহিত থাকিতে দাও। বাহক আজ্তি অতি ্ুুচারুরূপে আমাদের 





* আরব প্রস্তুতি দেশে গৃহে বা বাটাতে তাঁলকবদ্ধ করিয়া, দীর্ঘ কাল খুলিতে না 
হইলে, তালকের উপর শিলমোহর করিয়া রাখে, তাহা ইইলে আর কেহই ..খুলিতে, 
পারে না। 


- বাহক ও বোগ্দদ নাগরীত্রয় । ১০৯ 


কাধ্য সম্পাদন করিয়াছে; যদি অন্য বাহক হইত, তাহা হইলে বোধ হয় 
কখনই সেরূপ ধৈর্ধয থাকিত না। বাহা হউক অদ্য বাহকের অংশে যে ব্যয়- 
ভার পড়িবে আমিই তাহা বহন করিব।” তীহার সেই কথায় বাহক পরম 
আনন্দিত হইয়া বলিল “শাল্লার দোহাই ! ঠাকুরাণি, আজি আমার পারি- 
শ্রমিক মূল্য এই প্রথমে আপনার নিকট প্রাপ্ত হইলাম এবং ইহাই অদ্যকার 
শেষ।” অপর রমণীদ্বয় বলিলেন “ভাল, তবে উপবেশন কর, আজি 
তুমি আমাদের অতিথি» 

অনস্তর প্রথমা রমণী নিঙ্দ কটিবন্ধ উত্তম রূপে আঁটিয়! দিয়া, কাচপাত্র- 
গুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন এবং আনীত স্থুর! বন্তর দ্বারা ছাঁকিয়া 
লইয়া, ফোয়ারার নিকটে একখানি মেজ পাতিয়া দিলেন। ক্রমে প্রয়োজনীয় 
সমস্ত প্রস্তত হইলে প্রথম! রমণী সুর! ও পানপাত্রগুলি আনয়ন করিলেন । 
রমণীত্রয় একত্র মেদ্রের পর্খে উপবিষ্ট হইলেন; বাহকণ্ড তাঁহাদের সহিত 
উপবেশন করিল। বাহক এরূপ সৌভাগ্য কখন মনে মনে চিন্তাও করে নাই, 
স্থতরাং সমস্ত ঘটনা যেন স্বপ্ন বলিয়া বৌধ হইতে লাগিল। প্রথমা রমণী 
পাত্র হইতে পেয়ালায় সুরা ঢালিয়া স্বয়ং পান করিলেনক্গ এবং পুনরাক্স 
পাত্রটা পুর্ণ করিরা ভগিনীদ্বয়ের একজনের হস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে তিন জনে স্ুরাপান করা হইলে পাত্রটা পুনরায় পূর্ণ করিয়া 
বাহকের হস্তে প্রদান করিলেন। বাহক পেয়ালা গ্রহণ করিয়া! এই* কবিতটী 
পাঠ করিল $-_ 


এহেন মধুর স্থরা. জগজন মনোহর! 
পান করি মনোসাঁধে চিরপ্বাস্থ্য লভিব ; 
এমন মধুর স্থধা দুর হবে তৃষ্ণা ক্ষুধা 
রর অনন্ত সখের হ্রদে আজি আমি ভামিব। 
এইন্পে চারি জনে. জুরাপান ও আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল।' বাহক 
যুবতীদিগের সহিত নৃত্য গীতে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে কখন গাড় 


শী 


* টাকার পরিশিষ্টে হুরা ও মাদকতা! বিষয়ক টীকা দেখ। 





১১০ একাধিক সহস্র রজজী ॥ 


আলিঙ্গন, কখন বা চুম্বন করিতে লাগিল। রমনীগণও কখন তাহাকে 
আকর্ষণ কখনবা পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
ক্রমে তাহাদের ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ুরা-রসও সকলের মন্তিফ মধ্যে ক্রীড়া 
করিতে লাগিল । এতক্ষণ পরস্পর যে একটু সমীহ ছিল, এখন তাহা 
এককালে বিদূরিত হইল,__তীহাদের সঙ্কে যে একজন অপরিচিত পুরুষ 
রহিয়াছে একবারও তাহা মনোমধ্যে উদিত হইল না। সকলে অবাঁধে ক্রীড়া 
কৌতুক করিতে লাগিলেন । 
আমোদ আহলাদে ও পানাহারে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল, রাত্রি 

উপস্থিত। রমণীগণ বলিলেন “বাহক! আর কেন, দিবা অবসান হইয়াছে 
এখন বিদায় হও, এবং আমাদিগকে তোমার স্বস্কদ্বয়ের বিস্তার দেখাও*।" 
বাহক বলিল “ঠাকুরাণি! আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় হওয়া 
অপেক্ষা দেহ হইতে আমার আত্মার বিদারগ্রহণ বরং সহজ। অতএব 
আজিকার রাত্রির মত আমাকে আপনাদের সঙ্গে থাকিতে অস্ুমতি করুন।. 
কলা প্রাতে আমিও নিজ কার্ষ্ে যাইব, আপনারাও স্ব্ব কার্ধ্যে ব্যাপৃত 
হইবেন । প্রথমা রমণীও বাহকের জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়। 
বলিলেন “আমার জীবনের দোহাই,আজিকার রাত্রির জন্য বাহককে আমাদের 
সহিত থাকিতে দেও-_এ বড় রদিক লোক, আমর! আজি ইহার কৌতুকে 
আমোদ আহ্লাদ করিব ও মনের সাধে হাসিয়| লইব।” তগিনীর সেই কথায় 
অপর, রমণীঘ্বয় সম্মত হইয়! বাহককে বলিলেন “ভাল, আজিকা'র ব্রাত্রি 
আমাদের সহিত অতিবাহিত করিতে অনুমতি দিলাম; কিন্ত তোমাকে সর্ব 
“বিষয়েই আমাদের অধীন হইতে হইবে, আর যাা দেখিবে অথচ বুঝিতে 
পারিবে না, তাহার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।” সে উত্তর 
করিল “ভাল, আমি সকল বিষয়েই স্বীরুত হইলাম ।” রমণীত্রয় বলিলেন 
“তিবে একবার উঠিয়। দ্বারে কি লিখিত আছে, তাহ! পাঠ করিয়া আইম।৮ 
বাহক দ্বারদেশে গ্রিরা. দেখিল, কবাটের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে 


“যাহাতে তোমার কোন সংআব নাই, সে বিষয়ে কোন কথা কহিও না_কিছু 
টং 


ঈ* অর্থাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাও। এটী একটা আরবীর চলিত কথ!) আমাদের, 
দেশে গ্লম্বা হও” ঘেরূপ উহাও আরবীতে তন্ধপ । 





বাইক ও বোগ্নাদ নাগরীত্রয় । ১ 


জিজ্ঞাসা করিও নাও যদি কর, তাহা হইলে যে উত্তর শুনিবে ভাহাতে তুমি 
প্রীত হইবে না।” বাহক ফিরিয়া আসিয়া! বলিল “তোমরা সাক্ষী রহিলে 
আমি গ্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে বিষয়ে আমার নিজের কোন সংশ্রব নাই, আমি 
সে বিষয়ে কিছুই বলিব না 1১ 
অনন্তর প্রথম! যুবতী উঠিয়া সায়াহ্ৃ-ভোজনের আয়োজন করিয়া- 

দিলেন। সকলেই কিছু কিছু আহার করিলেন। তিনি পুনরায় উঠিয়া 
দীপাধারের বর্তিকাগুলি জালিয়া দিয়া, কিঞ্চিৎ মুসব্বর অগ্নিতে নিক্ষেপ করি- 
লেন। পুনরায় পানাহারাদি চলিতে লাগিল; এই সময় হঠাৎ দ্বারদেশে 
করাধাত-শব্ব ক্রতিগোচর হইল | রমণীত্রয়ের মধ্যে একজন পাছে অপর 
য়কজনের আহারে কোনরূপ ব্যাথাত জন্মে সেই ভয়ে, ধীরে ধীরে উঠিয়া, কে 
দ্বারে আঘাত করিতেছে, দেখিতে গেলেন । 

ৃহূর্ত মধ্যেই যুবতী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন “আজি আমাদের আনন্দ পর্ণ 
হইল) তিনজন বিদেশী দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। তিনজনেরই শ্বস্র মুস্ডিত, 
তিনজনেই বামচক্ষুহীন, তিনজনেরই প্রায় এক আকার--আশ্চর্য্য সৌসা- 
দৃশ্য! তাহারা নবাগত বিদেশী, সকলেরই এক প্রকার অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক 
আক্কৃতি! তাহারা যদি আজি আমাদের সহিত একত্র থাকে, তাহা হইলে . 
অমারা নিশ্চয়ই তাহাদের সেই পরিহাসাম্পদ মুর্তি দেখিয়া পরম সস্তোষ লাভ 
করিতে পারিব।” রমণী কেবল এই কথা বলিয়াই নিস্তব্ধ রহিলেন না,তাহাদের 
বাটার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য ভগিনীদ্বয়কে বারগ্বার 
অসুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভগিনীছয় আর তাহার 
জআগ্রহাতিশয় এড়াইতে পারিলেন না; বলিলেন “ভাল, প্রবেশ. করিতে 
দিতে পার, কিন্তু সর্বাগ্রে তাহাদিগকে স্বীকার করাইয়া! লইও, যেন তাহারা, 
যে বিষয়ে নিজের সংশ্রব নাই, সে বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না৷ করে। 
” কারণ, যদি জিজ্ঞানা করে তাহা হইলে তদুত্তরে যাহা শুনিবে, তাহাতে তাহার। 
কোনমন্ প্রীতি লাভ করিতে পারিবে ন1।” যুবতী ভগিনীদ্বয়ের সেই কথায় 
পরম পুলকিত হইয়া দ্বার উদবাটন করিয়া দিতে গেলেন, এবং মৃহূর্ত মধ্যেই 
দীর্ঘ ওঠলোম যুক্ত মুণ্ডিতশ্মশ্র একচক্ষু উদাসীনত্রয়কে সঙ্গে লইয়। আসি- 
লেন। নবাগত একচক্ষুহীন তিন জনই ভিক্ষুক, সুতরাং তাহারা রমণীদিগঞ্চে 
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অভাবে অভিবাদন করিয়া পশ্চাতে সরিয়া দীড়াইল। কিস্তু রমণীদ্য়. উঠিয়া 
তাহাদিগকে আসন প্রদান করিলেন। উদাসীনত্রয় উপবেশন করিয়া 
. একবার বাহকের দিকে চাহিয়! দেখিল। বাহক তখন সুরাপানে মত্ত হইরা- 
ছিল | ভিক্ষুত্রর ক্ষণ মাত্র দেখিয়াই, তাহ!কে আপনাদিগের ন্যায় বিবেচনা 
করিয়া, আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল “বোধ হয়, ইনিও আমা 
দিগের ন্যায় ভিক্ষুক,অতএব অবশ্যই আমাদের সহিত আলাপ করিয়া সকলকে 
স্থুবী করিবেন 1৮ বাহক সেই কথা শুনিয়াই উঠিয়া! মদারক্ত নয়নদ় 
ঘৃর্িত করত, তাহাদিগকে বলিল “চুপ করিয়া বসিয়া থাক্‌, যাহা ইচ্ছা তাহা 
বলিস্‌ না। দ্বারের উপরে যাহা লিখিত আছে তাহা কি তোরা পাঠ করিস্‌ 
নাই ?” বাহকের দেই কগায় রমণীত্রয় হাসিতে হালিতে পরস্পর বলিতে: 
লাগিলেন “বাহক ও ভিক্ষুকত্রয়কে লইয়াই আদি আমরা পরম কৌতুকে 
সময় অতিবাহিত করিব 1” অনন্তর রমণীগণ নবোপস্থিত উদাসীনত্রয়ের 
সম্মুখে নানাপ্রকার ভোগ্য স্থাপন করিলেন। তাহারা সপরিতোষে আহার 
করিয়! সুরাপান করিতে উপবিষ্ট হইল। দ্বিতীয়! যুবতী তাহাদিগকে সুরা ও 
পানপান্র আঁনিয়াদিলেন। ভিক্ষাজীবী বিদেশীরা আনন্দে পান করিতে 
লাগিল । বাহক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া! বলিল “ওহে ভাই সকল! 
তোমরা কি এমন কোন অদ্ভুত উপাখ্যান বা- ইতিহাস জান, যে তাহা শুনিয়! 
আমরা আনন্দলাভ করিতে পারি?” উদাদীনগণ স্রাপানে মত্ত হইয়াছিল 
স্ৃতরাং জিজ্ঞাসা করিল “কোনরূপ বাদ্য যন্ত্রকি নাই?” দ্বারোদঘাটন- 
কারিণী দ্বিতীয়া রমণী তৎক্ষণাৎ এল্‌ মোসিল দেশীয় খঞ্জনী, ইরাকপ্রদেশ- 
প্রস্তত বীণ।* ও পারস্য দেশীয় জন্ক + আনিয়া দ্িলেন। উদাসীনত্রয় উঠিয়া! 
একজন খঞ্জনী অপর বীণা ও তৃতীর জঙ্ক গ্রহণ করিয়া! বাজাইতে আরম্ত 
করিল এবং রষণীগণ সেই বাদ্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গীত গাহিতে লাগিলেন 
এই সময় পুনরায় দ্বারে করাঘাত শ্রবগোচর হইল। দ্বিতীর! রমণী পুনরায় 
দ্বারদেশে করাঘাতের কারণ কি দেখিবার জন্য উঠিয়া! গেলেন /৬ ৮ 





কচ এ বীণা! আমাদের দেশীয় বীণা বা বীণের মত নহে ব্রং ইংরাজি গিটার নামক ষঙ্্ে 
সহিত ইহার সাদৃশ্ত আছে। যাহা হউক আমরা সর্নগ্রই বীণা বলির! অনুবাদ করিলাম । 
+ বিলাতি হার্প (040) নামক বন্ধের ন্যায়, বাদ্যযন্থর বিশেষ । 





















































খলীফে*্ হারুণ উর্রসীদ সেই রজনীত্তে উজীর জাফর এবং জল্লাদ 
মেস্রুরের 1 সহিত রাজকার্য্য বিষয়ে প্রজাদিগের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত 
হুইবার জন্য ছদ্মবেশে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি প্রায় সর্বদাই 
এইরূপে, বণিক-বেশে নগরীর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া 
বেড়াইতেন। সে রাক্রিতেও সেইরূপ বণিক-বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে 
বোগাাদবাদিনী রমণীত্রয়ের আবাদের সম্মুখে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
সহসা যন্ত্রধ্বনি ও রমণীদিগের কণ্ঠশ্বর তাহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল। 
তিনি নিজ উজীরকে সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন “জাফর ! কাহারা! এইরূপ গীত- 
বাদ্য করিতেছে তাহা! আমি এই বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা 
করি।” জাফর বলিলেন “প্রভু! উহার! মদোন্মত্ত যুবক যুবতী । বাটীতে 
প্রবেশ করিলে হয়ত উহারা আমাদিগকে কোনরূপ অবমাননা করিতে 





₹ খলীফে-_এই কথাটা আরবীয় ভাষায় “খলীফা” এইরূপে লিখিত হয়, কিন্ত “খলীফে” 
বমিয়া পঠিত হইয়া থাকে সুতরাং আমরা সর্বত্র “খলীফে” এইরূপ লিখিলাম। ইহার প্রকৃত 
অর্ধ, উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি, কিন্ত এখন আর সে অর্থে ব্যবহার হয় না। এখন ইহার অর্থ 
জগদীশ্বরের প্রতিনিধি । খলীফেেগণ মহন্মদীয় ধর্শমাবলম্বীদিগের অদ্বিতীয় প্রভু এবং সঙজাট,। 
ধিনি যতবড় রাজাই হউন না কেন, মুসলমান হইলে, তিনি সর্ধ্ববিধায়ে খলীফের অধীন। 
মহম্মদের বংশাবলির মধ্যে যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ও সিংহাসনের অধিকারী হইতেন, তিনিই এই 
পদবী গ্রহণ করিতেন । 

1 মেস্রুর_ প্রকৃত অর্থ ুথী। এই ব্যক্তি কাঙ্তী খোজা) এই পুস্তকের নানা স্থানে ষ্ঠ 
হইবে যে মেস্রুর হারুণ উর্রসীদের অতি প্রিয়পাত্র ছিল। 
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গারে।৮ খলীফে বলিলেন “যাহীই হউক ন! কেন, আমি অবশ্য. বাটার 
মধ্যে গ্রবেশ করিব। এখন তুমি তাহার কোনরূপ সছুপায় উদ্ভাবন কর” 
“প্রভুর আজ্ঞ! শিরোধার্ধ্য” জাফর এই কথা বলিয়ই বাটার দ্বারদেশে করা 
ঘাত করিলেন। মুহূর্ত মধ্যেই দ্বিতীয়! রমণী আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন । 
জাফর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন “ঠাকুরাণি! আমরা 
তবরীয়ে* প্রদেশের বণিক। আমরা বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া দশ দিবস মাত্র 
এই বোগাঁদ নগরে আসিয়া খানে 1 আছি। অদ্য একজন বণিক একত্র পান 
আহার করিয়! আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া- 
ছিলেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাকৃকালে তাহার আবাসে গিয়াছিলীম। আহা- 
রাদির পর আমরা নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিদায় হইয়া! আসি- 
তেছি। ঠাকুরাণি! একে আমরা বিদেশী ভাহাতে আবার অন্ধকার রজনী, 
খানের পথ খু'জিযা! পাইতেছি না, অতএব যদি অন্ুকম্পা পুরঃসর আঁপনা- 
দিগের আঁবাসে, রজনীর অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতে দেন, তাহ! 
হইলে আমরা পরম উপকৃত ও চিরবাধিত হই এবং আপনারাও এই সমস 
ক্যাবহারের জন্য জগদীশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন ।” রমণী তাহাদিগের 
বশিকদিগের ন্যান্ধ বসন ভূষণ ও ভদ্র জন সদৃশ শ্রী দেখিয়।, কর্ত্ীর অভিমত 
জানিবাঁর জন্য বাঁটীর মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। প্রথম! ও তৃতীয়! যুবতী বন্ত 
শবণ করিঘ্া ঘলিলেন “ভাল তাহীদের প্রবেশ করিতে দেও।” রমণী 
পুমররান্ম দ্বীরদেশে গিয়া! কবাট মুক্ত করিলেন । তাহারা জিজ্ঞাস! করিলেন “তবে 
কি আপনার অনুমতিতে আমর! বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাঁরি ?৮” রুমন 
বলিলেন “আইন, বাটার মধ্যে প্রবেশ কর।” খলীফে জাঁফর ও মেস্রু 
প্রবিষ্ট হইলেন। রমণীগণ তাহাদিগকে দেখিয়! সসম্তরমে উঠিয়া দাড়াইলেন 
 *তবরীয়ে__ইহার আধুনিক নাম টাইবিরিয়া । 

1খান_নরাই ৰা চা । সরাই বলিয়াই স্থানে স্থানে অনুবাদ করা গেল, কিন্তু ইহা, 
ববাস্তবিক্ষ সরাই ধক্্রপ, ঠিক তদ্রপ নহে। ইহা কেবল বিদেশ হইতে আঁগত ৰণিকদিগেক্র 
বাসার্থ নির্ষিত। ইহার নিষ্নতলস্থ গৃহগুলি সমস্তই খিলানযুক্ত গুদাম ঘর। দেই সকল গৃছে 
স্বখিকদিগের বাণিজ্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হয় এবং উপরিতলম্থ গৃহে তাহাা"স্বয়ং বান করে। এই 
বাটির প্রায় একটা মাত্র বহির্ঘার থাকে এবং দেই দ্বারে একজন দ্বারবাদ নিযুক্ত থাকে $- 


দন্ত বাটাটী দেই বারবানেরই কতৃতাধীন, সে-ই ষথারীতি গৃহ সকল ভাড়া দিয়া থাকে। 
খানের নিম্নতলস্থ গৃহ সকলে কখন কথন দোকান করাও হয়। 





"বাহক ও বোগ্দাদ-নাগরীত্রর । ২১৫ 


এবং উপবেশন করিবার নিষিভ আসন প্রদান করিয়া বলিলেন « আসছে: 
স্বান্ঞা, হউক; অতিথিগণ আসাদের অতীব মাননীয়, কিন্তু প্রথমে আপনা-, 
দিকে একটা বিষয় স্বীকার করিতে হইবে,_-আপনাদিগের সঙ্িত ঘে বিষয়ের 
ফোন সংঅব নাই সে বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবেন না, কারণ দেরপ প্রপ্সের 
উত্তরে যাহা গুনিবেন, তাহাতে গ্রীতি লাভ হইবেক না” “ভাল, তাহাই? 
হইবে” তীহাক়্া এই কথা বলিয়াই সকলের সহিত উপথিষ্ট হইলেন । খলীফে 
একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ভিক্ষুকত্রয়ের সকলফেই বাঁমচক্ষুহীন, 
দেখিক্াা একেবারে আশ্চর্ঘ্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং রমনীদিগের অপূর্ব 
সৌন্দর্ষ্যে তাহার হৃদ বিমুগ্ধ হইল। সকলেই স্কুরা পাঁন করিয়া আমোদ 
জাছ্লা?দ করিতে লাগিল । রমণীগণ খলীফের নিকটে স্ুরাঁপাত্র আনিয়া, 
দিলে; রিস্ক তিনি পান করিতে অস্বীকৃত হইয়া “আমি তীর্থ যাজরস 
স্ব্িলাষ করিয়াছি, ন্ুরাপান করির ন!” এই কথা বলিয়াই কিঞ্িৎদুরে সরিয়! 
বদিলেন। সুতরাং ছ্বারোদধযাটনকারিদী দ্বিতীয়া রমণী তাঁহার সম্থুখে এঁকগ 
খাদি গোটাদার আন্তরণ পাতিয়| দিলেম এবং এক্টী চীনপান্রে দ্বিঞ্চিহ 
উইলো!কুক্সুম-জল ঢালিয়। তাহাতে একখণ্ড বরফ ও চিনি প্রদান করত তছু+ 
পরি স্থাপন করিলেন। খলীফে তাহার সেইরূপ ভদ্র ব্যবহারে পরম সন্তোষ 
. রাত করিলেন এবং ষণোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়। মনে মনে চিস্তা করিতে, 
লাগিলেন “কল্যই ইহার উচিত পুরক্ষাঁর প্রদান করিব 1” 
গ্রইরূপে মকলেই আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন | ক্রমে সুরার 
দিশ্ন ক্ষমত| প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান! রমণী উঠিয়। সকলেন্ধ 
সন্তোষ বিধান করিতে লাঁগিলেন। উপস্থিত অতিথিদিগের আর সুখের ধীঙ 
রহিল মা। খ্নস্তর তিনি থাদ্যাদি আহরণুকারিনীর হস্ত ধারণ করিয়! রলিং 
লেন “ভগিনি [ উঠ, আইস আমাদের খণ পরিশোধ করি 1” ঘুবতী বলিলেন 
পড়া, চল্‌ 7” দ্বারোদিবাটনকারিণী দ্বিতীয়! রদীও উঠিয়! গৃহটা পরিস্কুত করিও 
গেৰ এবং দ্বারের বহির্ভাগে আসন পাতিয্বা দিয়! তিক্ষুকত্রয়কে সেই স্বশন্টে 





ক বোধ হয় সকলেই জানেন মুসলমানগণ পাঁপক্ষয়ের জন্য মক্কাধাত্রা ও মহম্মদের সমাধি 
ষদ্দির দর্শন করিয়া থাকেন। তীর্থযাত্রার পুর্বে তাহার! শুদ্ধাচার হইয়া থাকেন এবং রব 
শান্ত কৌন বার্য্য করেন ন।। সুর! পাঁম করা মুসলমান ধর্দশাস্ত্রে নিষিদ্ধ । 


১১৬ একাধিক সহ রনী । 


উপবেশন করিতে বলিলেন । তাঁহারা উঠিয়া তথায় উপবেশন করিল। বমনী- 
গণ বাহককে সস্থোধন করিয়া বলিলেন “এ.তোমার কিরূপ বন্ধুত্ব! কুমিত 
'আর আমাঁদের পর নহ--আমাদের পরিবারস্থ লোক।” অমনি চতুর বাহক 
তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উঠিয়া! দাড়াইল এবং নিজ কটিদেশ 
দুচরূপে বন্ধন করিয়া বলিল “বলুন,__এখন কি করিতে হইবে আদেশ 
করুন।:, রমদীগণ বলিলেন “যেখানে ফড়াইয়।৷ আছ, সেইখানেই থাক 1% 
প্রথমা যুবতী বলিলেন “আর আমার সহায়তা কর।” বাহক একবার চাহিস্বা 
দেখিল ; দেখিল সন্মুখেই শৃঙ্খলবদ্ধ ছুইটা কুক্ুরী রহিয়াছে | সে অমনি 
সেই ছুইটাকে গৃহের মধ্যদেশে টানিয়া আনিল। প্রধান! যুবতী উঠিয়া 
শ্লীড়াইলেন এবং জামার আন্তিন গুটাইয়া একগ।ছি কশা গ্রহণ করত বাহককে 
বলিলেন “উহার একটাকে আমার নিকটে লইয়৷ আইস।” বাহক আজ্ঞামত 
একটাকে তীহার নিকটে আনিয়া দিল। কুকুরী যুবতীকে দেখিয়া রোদন 
করিতে ও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু রমণী সেই কশা! দ্বারা 
অনবরত তাঁহার মন্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কুকুরী কাঁতর স্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিল, তথাপি তাহার হৃদয়ে একবারও দয়ার উদ্রেক 
হইলনা। অবশেষে তিনি প্রহার করিতে করিতে একেবারে ক্রাস্ত হইয়া 
পড়িলেন। যখন আর হস্ত সরে না তখন কশাগাছটী ফেলিয়া দিয়া 
কুকুরীটাকে আদরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং তাহার প্রবহমান অক্রধারা 
মুছাইয়া দিয়া মন্তকে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন ।  দর্শকগণ একেবারে 
আশ্চর্যাঘিত হইয়া গেলেন | যুবতী পুনরায় বাহককে অপরটা নিকটে 
আনিয়া দিতে বলিলেন। বাহক তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। 
রমণী ইহাকেও পূর্বের ন্যায় প্রহার করিয়। পরে আদর করিতে লাগিলেন। 
যুবতীর সেইরূপ অদ্ভুত আচরণে-_খলীফে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; 
তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। নয়নসঙ্কেতে জাফরকে সেই সমস্ত বিষয়ের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন । জাফর সঙ্কেতে উত্তর দিলেন “কথা 
কহিবেন না 1৮ 

অনস্তর প্রধাঁনা যুবতী দ্বিতীয়! রমণীর দিকে চাহিয়া? বলিলেন “ভগিনি! 
উঠ এখন তোমার যাহা কর্তব্য তাহা তুমি সমাধা কর।” তিনি এই কথা 


" বাহক ও বোগ্দাদ-নাগরীত্রয়। ১১৭ 


বলিয়াই একখানি স্বর্ণরৌপ্যখচিত পর্য্ক্কে উপবেশন করিলেন এবং ভগিনী- 
ছবয়কে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিলেন “নাও এখন তোমাদের যাহা করিতে 
হর কর।” দ্বারোদবাটনকারিী দ্বিতীয়! রমনী উঠিয়া প্রধান! যুবতীর পার্ে 
আর একথানি প্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। খাদ্যদব্যাদি আহরণকারিশী প্রথমা 
যুবতী পার্শস্থ গৃহ হইতে একটা হরিদ্র্ণের দশাবিশিষ্ট সাটিনের থলি আনিয়! 
তন্মধ্য হইতে একটা বীণা বাহির করিলেন এবং সেটার সুর বাধিয়া লইয়া 
প্রধান রমণীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়। গীত গাছিতে আরস্ত করিলেন £_. 


দেহরে দেহরে ফিরে 
পুর্ব্বের সে নিদ্রা সখ নয়নে আমার | 
কেন সে আমার জ্ঞান হল হেন অন্তর্ধান 
সন্ধান কররে হায় কররে তাঁহার। 
বল বল কেন ভাসি নয়নের নীরে ? 


যে দিন প্রণয় রসে রসিল হৃদয় মন, 
মেই দিন হতে হায়! নয়ন আর নিদ্রায় 
বিষম সে শক্রতার হল এবে সঙ্ঘটন। 


লোকেতে দেখিলে পরে আমারে জিজ্ঞানা করে 
[. ছিলত তোমার আগে কঠিন হৃদয় মন 
তবে কেন পুনরায় মজিলেগো প্রেমে হায়? 
কি আর বলিব,_বলি, দেখ তার ছুনয়ন। 


নাহি নাহি মনে আঁর ক্ষমিয়াছি দৌষ তীর 
ভুলিয়াছি সেই সব শোনিতের ধারা) 

আপনি করেছি দোষ কি আর তাহাতে রোষ,__- 
আপনি আপন ভেবে পাঁগলিনী পার! । 


১৮ প্রকাধিক সহত্র রজনী । 


ভ্বলস্ত তপন সম রূপরাশি অনুপম 
মানস মুকুরে আমি অপরূপ ভাতিল 
অমনি অন্তর হায় কেমন করিল তাঁয় 


বিষম আগুনে যেন হৃদয় সে দহিল। 
গত সমাপ্ত হইল ) ঘারোদ্যাটনকারিণী দ্বিতীয়া রমণী অমনি “আল্লা 
তোমার গুণের পুরক্ষার দিউন', এই কথ! বলিয়াই গাত্রবন্ত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন 
করিতে করিতে যুচ্ছিত হুইয়! ভূতলে নিপতিত হইলেন । আবরণ বন্ধ উন্মুক্ত 
হইলে খলীফে 'দেখিলেন রমূণীর বঙ্ষণস্থলে মির্কা* বা কশীঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। 
তিনি সেইরূপ অলোকসামান্য রূপরতীর হৃদয়ে ভীষণ প্রহারচিহ্ন দেখিয়! 
একেবারে আশ্্য্যান্থিত হইয়া গেলেন। প্রথমা যুবতী ত্বরিত উঠিয়। তাহার 
মুখমলে স্ুশীতল জল সেচন করিলেন এবং" কতকগুলি নূতন বস্ত্র আনিয়া 
দিলেন। মুচ্ছ্ অপনোদিত হইলে তিনি উঠির! পুনরায় বেশবিন্যাস করত 
উপবিষ্ট হইলেন । খলীফে বলিলেন “জাফর ! তুমি রমণ্রীর উরঃস্থলের প্রহার- 
চির দেখিয়াছ? এই সৃকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়! আমিত আর নিস্তব্ধ 
খাকিতে. পারি না। যতক্ষণ এই রমণীর ও কুক্ধুরীদ্বয়ের প্রকৃত বিবরণ 
জ্ঞাত না হইতেছি, ততক্ষণ কোনরূপেই উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না 1৮ . 
জাফর বলিলেন “প্রত্তু! রমণীরা আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছে, আমরাও 
শ্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, যাহাতে আমাদের কোন সংস্রব নাই সে বিষয়ে আমর! 
কোন কথাই বলিব না; অতএব এ লকল বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োজন 
নাই। এরূপ অন্যায় প্রশ্নে আমরা যাহ! শুনিব, তাহাতে কখনই গ্রীতিলাভ 
করিতে পারিব না” ছনন্তর প্রথমা কাশিনী পুনরার নীগাবস্ত্রটী হৃদয়ের 
উপর ধারণ করত স্থরের সহিত মিলাইয়! আর একটা গীত আরম্ভ করিলেন£- 


প্রণয়ে দূষিতে কি বলিব হায়! 
হৃদয় ব্যাকুল ছুরাশাবশে | 
উপায় কিছুই নাহিক তাহায় !__ 


কেন মজিলাম প্রণয় রসে? 
* সির্বা-ভালশাখা হইডে নির্শিতি কশা বিশেষ! 





- বাহক ও বোক্ষাদ-নগরীত্রয়। ৯ম 


জানায়ে কামনা হৃদয়-বাঁসন! 

প্রিয় কাছে যদি পাঠাই কায়, 
আশার -্থসার হবে না হবে না 

বৃথা সে, বিফল-_-কি ফল তায়? 


পরে কি কখন পরেরি যাতনা 
পরেরে আবার বুঝাতে পারে ? 

বিন! সে প্রণয়ী প্রণয়বেদন! 
কেমনে বলনা বুঝাবে ভারে ? 


অথবা যদিবা! সহিয়ে যাতনা 
পারি হতে কাল বারিধি পার 

যাবে যাঁবে মিটে বিরহ-বেদনা 
এছেন যাতনা রবেনা আর, 


ফুরাঁবে সকলি ফুরাবে জীবন 
নয়নের জল শুকায়ে যাবে 

রবেনাক আরনিশ্বাস পবন 
রোদন তখন নিধন পাবে । 


নয়ন-অন্তরে অন্তরের ধন! 
বল বল নাথ ! আছে কি মনে, 

সহিয়ে তোমার বিরহবেদন . 
দিবানিশি এই কাতর জনে ? 


১২০ একাধিক সহস্র রজনী । 


আছে আছে কি হে স্মরণ তোমার 
প্রণয়পাঁগল অধীনী জন, 

ফিরিয়। গেলেও জগত সংসার 
ফিরিবে ন। হায় যাহার মন ? 


অথবা আমারে করিয়া বঙ্জন, 
নাহিক নাহিক সে ভাঁব মনে, 

অন্য নারী-প্রেমে হয়েছ মগন 
ভুলেগেছে মন তাহার সনে ? 


যাঁও যাও ভুলি ক্ষতি নাহি তায় 
বিচারের দিন আসিবে যবে, 

দয়াময় কাছে, _শ্বরগ-সভায়-- 
অবশ্য ইহার বিচার হবে | 


গীত সমাপ্ত হুইবামাত্র দ্বিতীয়া রমণী পূর্বের ন্যায় বেশভৃষাগুলি ছিন্ন 
ভিন্ন করিতে করিতে পুনরায় মুচ্ছিতা হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
প্রথম! রমণী অমনি পূর্বের ন্যায় তাঁহাকে নূতন বসন ভূষণ পরাইয়া দিক 
মুখে গোলাপ জল সেচন করিতে লাগিলেন। " 

ভিক্ষুকত্রয় সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল “হায় 
আজি এই প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সকল হৃদয়বিদারক ব্যাপার 
দর্শন করা অপেক্ষা আমাদের নগরপ্রান্তস্থ আবর্জনাত্ুপের উপর রাত্রি- 
যাপন করাই শ্রেক্র ছিল !-_-আজিকাঁর রাত্রি আমাদের পক্ষে কি কুক্ষণেই আরস্ত 
হইয়াছে!” খলীফে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন “তোমরা কি 
ৰলিতেছ? আজিকার রজনী তোমাদের পক্ষে মন্দ কেন ?” তাহারা বলিল 
“মহাশয় ! এই অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত দেখিয়া আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত 





হইতেছে ।” খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? তোমর! কি এই বাটীর 
কেহ নহ?” “না আমরা এ বাটীর কেহই নহি” ভাহার! এই কথা বলিয়াই 
বাহককে দেখাইয়া বলিল “বোধ হর এই লোকটারই এই প্রাসাদ হইবে ॥” 
বাহক সেই কথা শুনিয়া বলিল “না, আমিও এবাটীর কেহই নহি ; আিকাঁর 
রাবির পূর্বে আমি এ প্রাসাদ আর কখন দেখিও নাই। আহা আজি যদি 
এবাটা না দেখিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত; এ প্রাসাদ মধ্যে রাত্রিধাপনের 
অপেক্ষা নগরপ্রান্তে আবজ্জনা-স্তপের উপর নিদ্রা বাওয়। ভাল ছিল।৮ এই 
কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের দিকে চাহিয়৷ বলিতে লাগিল “আমর! সাতজন 
পুরুষ, উহার কেবল তিনঞ্জন ্লীলোক মাত্র। তবে কেন আমর! এই দকল 
আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করি না__উহারা আমাদের কি করিতে পারে ?যদি 
ইচ্ছাপূর্বক আমাদের কথার সছুত্তর না দেয়, বলপূর্ব্বক উত্তর গ্রহণ করিব।” 
দেই ভাল, দকলেই সেই পরামর্শে স্বীকৃত হইল ; কেবল জাফর অসন্মত 
শি ১৬ 


চন একাধিক সহত্র রজনী । 


হইয়া বলিলেন “না তোমাদের এ পরামর্শ ভাল নহে। কাজ কি, উহাদের 
গুহা বিবরণ শুনিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? আজি আমরা উহাদের 
'সতিথি ; বিশেষ পূর্বেই উহারা আমাদিগকে প্রতিশ্রুত করাইয়! লইয়াছে যে, 
যে বিষয়ে আমাদের কোন সংশ্রব নাই আমর! সে বিষয়ে কোন কথাই বলিব 
নাঃ এখন আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই উচিত।» তিনি এই কথা 
বলিয়াই খলীফের দিকে ফিরিয়া মৃছ্শ্থরে বলিলেন “প্রত, প্রভাত হইতে আর 
এক ঘণ্টা কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে-__প্রভাত হইলেই নিজ সভায় গিয়া 
ইহাদিগকে তথায় আহ্বান করিয়া অনায়াসে সমস্ত বিবরণই জ্ঞাত হইতে : 
- পারিবেন, অতএব এই অল্প ক্ষণের জন্য আর বৃথা চাঞ্চল্য প্রকাশের প্রয়োজন 
. মাই।” খলীফে তীহার কথায় অস্বীকৃত হইয়! বলিলেন “না আমি ততক্ষণ 
অপেক্ষা করিতে পারিব না। কথার উপর কথা, নানা কথ! উত্থাপিত হইতে 
লাগিল, অবশেষে জিজ্ঞাস! করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। কে টে 
করিবে? একজন বাঁহককে দেখাইয়। বপিল “ইনিই জিজ্ঞাসা করুন|, ৃ্‌ 

রমণীগণ তাহাদিগের সেইরূপ গেলযোগ শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন 
তোমর! কি বলাবণি করিতেছ ?” বাহাক সেই কথায় কর্রী ঠাকুরাণীর নিকটে 
গিয়৷ বলিল “ঠাকুরাণি ! আল্লার দোহাই, আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিব 
আপনাকে তাহার প্রক্কত উত্তর দিতে হইবে।--কুকুরীদ্য়ের. প্রক্কৃত বিবরণ 
কি? আপনি তাহ|দিগকে প্রহার করিলেন কেন? কেনইবা. আবার তাহা 
দিগকেচুষধন করিয়। রোদন করিলেন.?__-আপনার এই ভগিনীর গাত্রে মির্কা ও 
কপাঘাতের চিহুই বা হইল কিরূপে? এই কয়টা আমাদের প্রশ্ন, এখন উত্তর 
প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন__আপনার মঙ্গল হইবে ।» রমণী 
বলিলেন এ্ষথার্থই কি তোঁমরা সকলে.ইহাঁকে এই কথ জিজ্ঞাসা করিতে 
বলিতেছিলে ?” সকলেই বলিল “৷ আমরা. এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে 
বলিয়াছি বটে 1 কেবল জাফর নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, হা কি ন! কিছুই 
বলিলেন না। যুবতী বলিলেন “অতিথিগণ যথার্থই তোমর! অতি অন্যায় 
কার্য করিয়াছ। আমর! পর্কেই তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞাত করাইয়া লইফ্া- 
ছিলাম যে, খাহার যে বিষয়ে কোন সংস্রব নাই, সে সেবিষয়ে কোন কথা 
কহিবে না, কারণ বদি কিছু-বলে তাহা হইলে, যে উত্তর শুনিবে তাহাতে-সে 


- বাহক 'ও ধোগাদ-নাগরীত্রষ । ৯২৩; 


. কখনই প্রতিলাভ করিতে পারিবে না। এখন তোমর! সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিয়। অতি অন্যায় কাধ্য করিয়াছ। দেখ ভোমীদের কেবল আশ্রয় প্রদান 
করি নাই, আমাদের খাদ্য দ্রব্য হইতে পরিতোষদূপে আহারও করাইয়াছি,__ 
তোমরা এখন তাহার উচিত ফল দিলে । যাহা হউক এ দৌষ তোমাদিগের 
নহে, যিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহারাই 
দোয়।” তিনি এই কথা বনিয়। অঙ্গরাখার আস্তিন গুটাইয্কা তিনবার ভূমিতে 
চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন “আইন, তোমরা শীপ্বর আইস |” অমনি পার্শ্ব 

গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল? তন্মধ্য হইতে সাতজন কাফী ক্রীতদাস তথায়. 
আপিয়! ফঁড়াইল। প্রত্যেকের হস্তেই এক এক খানি কোষমুক্ত শাণিত 
তরবারি। . প্রধানা যুবতী তাহাদিগকে বলিলেন “এই . বছুভাষী অসভ্য, 
লোকদিগকে গিঠমোড়া করিয়। বন্ধন কর এবং এক এক গাঁছি রজ্জতে ছুই. 
ছই জনকে বাঁধিয়া রাখ।” আজ্ঞা মাত্রেই তাহারা তাহার অভীন্সিত সম্পাদন 
করিয়া বলিল “পুণ্যবতি ! ইহাদিগের শিরশ্ছেদন করিব কি?” যুবতী বলিলেন 
“একটু অপেক্ষা কর, আমি ইহাদিগের জীবনবৃত্ান্ত শুনিয়া লই ।”. সাহার 
মেই. কথ! শুনিয়াই বাহক প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া, বলিল “ঠাকুরাণি ! অপ- 
রের দোষে আমাকে বিনাশ করিবেন না, ইহারাই আমাকে জিজ্ঞীসা করিতে 
রলিয়াছিলেন আমি স্বেচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি নাই। ঠাকুরাণি ! যদি এই হত-. 
ভাগ! ভিক্ষুকত্রয়কে বাটার মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিতেন তাহ হইলে. 
নিশ্চয়ই অদ্য রজনী আমর! পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম । 
এই হুর্ভাগারা যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছে সেই স্থানেই জনপূর্ণ জনপদ এক- 
কালে অরণ্য হইয়া গিয়াছে ।” সে এই. কথা রলিম্বাই এই কবিতাটা, পাঠ, 
করিল ₹-. 


সবল সক্ষম জনে করিলে মার্জন 

বনু পুণ্য উপাঞ্জন হয়ত যখন, 

নিরুপায় দীন ক্ষীণে হইলে লদয় 
কত পুণ্য হয় তার তুলনা না হয়। 
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অতএব ঠাকুরাণি ! দোহাই দোহাই 

ক্ষমা কর মোরে আমি কোন দোষে নাই। 
নৃতন বন্ধুত্ব মম ভাবি একবার 

পর-দোষে শ্রাণ দেবি! বোঁধো না আমার । 


কমণী বাহকের সেই কবিতাটা শ্রবণ করিয়া ঈষত হাঁসিলেন, তাহার ক্রোধ 
কতক শান্ত হইল। সকলের নিকটে গিরা বলিলেন “বল, তোমাদের নিজ নিজ 
'বিধরণ বল--অধিক বিলম্ব করিও 'না, আর এক ঘণ্ট| কাল মাত্র জীবিত 
আছ, ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে সমস্ত শেষ করিতে হুইবে। তোমরা, কি- 
ভদ্রবংশীয়, বা বিচারপতি কি অন্য কোন রূপ উচ্চাবস্থার লোক? যদি 
সেরূপ সদ্বংশীয় ভদ্রসস্তান হও তাহা হইলে তোমাদিগকে ক্ষম! করিলেও 
করিতে পারি ৮ খলীকে সেই কথ! শুনিয়াই বলিলেন “জাফর ধিক্‌ 
তোমাকে! এখনও নিস্তব্ধ হইয়। আছ কেন? আমাদের প্রকৃত পরিচয় 
প্রদান কর, নতুবা রমণী এখনই আমাদিগকে বিনাশ করিবে।” জাফর 
বলিলেন “কেন তাহাতে আর ক্ষতি কি? আমরাত তাহারই উপযুক্ত ।৮ 
খলীক্চে বলিলেন “ইহ! পরিহাসের সময় নহে, এখন গম্ভীর ভাবে উপায় 
উদ্ভাবনের সময়। পরিহাস ও সছুপায় চিন্তার সময় বিভিন্ন; পরিহাঁসের 
সময়ে পরিহাম করিও |” ূ 

অনন্তর প্রধানা রমণী ভিক্ষুক উদাসীনত্রয়ের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাস! করি- 
লেন “তোমরা কি তিনটী সহোদর ?” তাঁহারা বলিল' “না আমর সহোদর 
নহি ॥ সামান্য দীন হীন বিদেশী মাত্র ।” তিনি তাহাদিগের মধ্যে একজনকে 
সঙ্বোধন করিয়া বলিলেন “তুমি কি আজন্ম এইরূপ এক-চক্ষু হীন ?” সে 
উত্তর দ্বিল “না, ঠাকুরাণি! আগি আজন্ম এরূপ নহি; আমার এই বামচক্ষ 
নষ্ট হইবার সময় একটা অদ্ভুত ঘটন! ঘটিয়া! ছিল, সেই ঘটনার বিবরণ ছৃদয়- 
ফলকে খোদিত থাকিলে অনেকেই তন্ারা ষছুপদেশ লাভ করিতে পারেন ।”» 
রমণী এইরূপে দ্বিতীর ও তৃতীয় ভিক্ষুককেও জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহারা 
উভয়েই প্রথম সঙ্গীর ন্যায় উত্তর প্রদান করিয়া বলিল “ঠাকুরাণি! আমর! 
তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমাদের প্রত্যেকেরই 
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জীবনগুটিত একএকটা অস্ভুত বিবরণ 'আছে।” রসণী সেই কথায় তাঁহা- 
দিগের দিকে চাহিয় বলিলেন “একে একে তোঁমর! নিজ নি বিবরণ 
বর্ণন কর এবং আস্তে আস্তে মন্তকে হাঁত বুলাতে বুলাইতে্গ এই দিক 
দিয়া প্রস্থান কর ।” 

সর্বাগ্রে বাহক অগ্রপর হইয়া বলিল “ঠাকুরাণি! আমি সামান্য মুটিয়া, 
আপনাদিগের এই ভগিনী খাদ্যদ্রব্যাহরণকরিণী আমাকে বাজার হইতে 
ডাকিয়! মোট দিয়া এখানে আনিয়াছেন; তৎপরে যে যে ঘটন! হইয়াছে তাহ। 
আপনাদের অবিদিত নাই। এই আমার জীবনের ইতিহাদ, ইহা অপেক্গণ . 
আর অধিক কিছুই নাই।”» রমদী বলিলেন “ভাল এখন নিজ মস্তকে হস্ত 
বুলাইয়। চপিয়! যাও” সে বলিল “আল্লার দোহাই,_ঠাকুরাণি! আমি 
সঙ্গীদিগের বিবরণ শ্রবণ না করিয়! যাইব না 1” অনন্তর প্রথম ভিক্ষুক অগ্রসর 
হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল £_- 


পপ শীট 


প্রথম রাজ-ভিক্ষৃ। 







ক্রাণি! আমার একটা চক্ষু বিনষ্ট হওয়ার ও শশ্রুগ্ডনের 
। বিবরণ শ্রবণ করুন! আমার পিতা নরপতি ছিলেন ; তাহার 
(৫ একটী সহোদর ছিল, তিনিও একটা ভিন্ন প্রদেশের রাজা 
: ছিলেন। জননী যে দিন আমাকে গ্রসব করেন, দেই দিনে আমার 
পিহৃব্যেরও একটা পুত্র-সস্তাঁন ভূমিষ্ঠ হয়। দিনের পর. দিন, বৎসরের 
গর বৎসর ক্রমে আমরা বাল্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হুইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম। 
আমি মধ্যে মধ্যে পিতৃব্যের নিকট গিয়! থাকিতাম_-সময়ে সময়ে ছুই 
, চারি মানকাগও তাহার আবাঁসে অতিবাহিত হইয়া! যাইত। এইরূপে 
কিছু কাল অতিবাহিত হইয়া গেল; আনি একদিন পিভৃব্যের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার রাজ্যে গেলাম। পিতৃবাতনয় অতি 
আদরে অভ্যর্থনাদি করিলেন এবং আমার জন্যমেষ জবাই করিতে ও 





* এই কথাটার ভাব অর্থ সংজ্ঞা লাভ করিয়া” (নিক্রিত ব্যক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে 
মুখে ও মন্তকে হাত্‌ বুলাইতে হয় )। এটা অবিকল অনুবাদ । 


৯৬ একাধিক সহত্র রজনী । 


মনির! হ্বাফিতে আজ্ঞা দ্িলেন। ভোজ্য-পানীয় সমস্ত প্রস্তুত হইল, আমর 
উভয়ে একত্র পাঁন আহার করিত্তে উপবিষ্ট হইলাম। পরম আনন্দে স্ুরাপান 
চলিতে লাগিল । ক্রমে সুরার অমোধ- প্রভাবে অল্প অল্প মত্ততা জন্মিলে 
তিনি বলিলেন “ভাই, তোমাকে আমার একটী উপকার. করিতে হুইবে। 
আমি একটা কাধ্্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্ত তোমার সাহাধ্য ব্যতীত তাহা 
সুসিদ্ধ হইবে না। আর, স্বীকার করিতে হইবে যে কোন রূপে আমার 
অভীষ্ট “কার্যে বাধা দিবে না. আমি -বলিলাম “ভাই, তুমি যাহ! বলিবে 
আমি তাহাই করিব ) আমি সর্বদাই তোমার অতীক্ট সাধনার্থ প্রস্তুত আছি।” 
তিনি দেই কথা শুনিয়াই আমাকে নানাকপ দৃঢ় শপথে বদ্ধ করত উঠিয়া 
গেলেন এবং ক্ষণকাল পরেই বহুমূল্য অপুর্ব বেশভূষায় ভূষিত রমণীকে সঙ্গে 
লইরা ফিরিয়। আদিলেন। .. রমণী তথায় আসিয়। তাহার পশ্চাতে দীড়াইল। 
পিঁকৃব্যতনয় আমার দিকে চাহিয়। বলিলেন “রমণীটাকে এই এইরূপ স্থানে 
- সঙ্গাধিক্ষেত্রে লইয়। যাঁও, আমি পরে যাইতেছি।” তিনি এই কথ বলিয়াই 
যে পথ দিয়! যে রূপে যাইতে হইবে তাহা বুঝাইয়। দিলেন, আমিও বুঝিলাম। 
. তিনি বলিলেন “সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া! আমার জন্য অপেক্ষা করিয়। 
খাকিও, আমি শীস্ই যাইতেছি 1 

আমি শপথপুর্বক প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলাম স্থৃতরাঁং কোনরূপ আপত্তি, 
: করিতে পারিলাম ন1; রমণীকে. সঙ্গে লইয় সমাধিক্ষেত্রে গেলাম এরং উপবিষ্ট 
হ্ট্র! পিতৃবযতনয়ের 'অপেক্ষ। করিতে লাগিলাম। ক্ষণ কালের পর তিনি 
এরকপাত্র জল, একটা থলিতে এক প্রকার কর্দমবৎ মশলা এবং একটা ক্ষুদ্র 
'বাইস * লইয়া তাথায় উপস্থিত হইলেন। আমরা উঠিয়া ঈাড়াইলাম। পিতৃব্য 
পুত্র একটী সমাধির. উপরে গিষ্ন! বাই খানি স্বারা তাহার প্রস্তর গুলি তুলিয়া 
ফেলরিয়। এক পার্থ রাখিলেন এবং নিয়স্থ মুর্তিষ্ধী খনন করিতে লাগ্গিলেন। 
ক্রমে সর্ব নিয়ে একটা ক্ষুদ্র দ্বারের ন্যায় প্রস্তর বাহির হইল। তিনি ফ্লেধানিও 
তুলিলেন, নিষ্ে একটা ন্ুড়ঙ্গ ও সোপান শ্রেণী। পিতৃব্য-তনয় দেই কার্য 
সকল সম করিয়া! রমণীকে ইঙ্গিত করত বলিলেন “নাও এখন তোমার 
অভিপ্রায়ানুরূপ কার্ধ্য কর।” রমণী অমনি সেই সোপানশ্রেণী দিয়া ভূমধ্যে . 





» কা ছুলিবার য্জ। প্রচঞিত বাইস হইতে বিভিন্ন এই, যে ইহা কোদালির ন্যায় ঈষৎ কৃরপ। 
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প্রবেশ করিল। পিডৃব্যপুত্র আমার দিকে চাহিয়া বলিজেন “ভাই, আলি, 
তুমি আমার যে উপকার করিলে জমি তাহা একমুখে বলিতে পারি না। 
অবশিষ্টাংশ সম্পাদন করিয়৷ আমাকে চিরবাধিত কর। আমি ইহার মধ্যে 
্রথিষ্ট হইলে তুমি এই প্রস্তরময় দ্বারটা রুদ্ধ করিয়া দিয়া পূর্বের ন্যায় 
মৃত্তিকাঁর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিও এবং এই থলির মধ্স্থ মশলা - ও 
গাত্রস্থ জল একত্র মিলাইক্া। গোরের প্রন্তরগুলি পূর্বের ন্যায় গাঁধিয়। 
দিও, যেন কেহ নূতন গাঁথা বলিয়া বুঝিতে ন্ট পারে । যদি কেহ জিজ্ঞাসা 
করে বলিও-ইহা সম্প্রতি একবার খোল! হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু ইহার অভ্যত্তর 
চাগ পুরাতন। আর বথার্থই পুরাতনও বটে, আমি এক বৎসর হইতে 
ইহা নির্মাণ করিতেছি, কিন্তু সেই একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন কেহই জানিতে 
পারে নাই । এখন জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি তাহার কৃপৃন্ণ 
চিরদিন বনধবান্ধবদিগের সহিত সুখে কাল যাপন কর; যেন কখন. তোমাকে 
বন্ধুবিচ্ছেদ-বেদনা_স্হ্য করিতে না হয়” তিনি- এই কথা বলিয়া সোপান 
শ্রেণী দিয়! নামিয়া গেলেন । £- হও -. 
-পিস্ুব্য তনয় নয়নপথ অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমি গুপ্ত 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম এবং তাহার উপদেশ মত কার্ধ্য সমস্ত সমাধা করি 
লাম ।' বমাধিমন্দিরটা পুনরায় পূর্বের ন্যায় গঠিত হইল ) আমি পিতৃব্যভবনে 
ফিরিয়া গেলাম। গিতৃব্য সে লময়ে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন সুতরাং কোন গোঁল- 
যোগই হইল নাঁ। আমি নিজ নির্দিষ্ট গৃহে গিয়া শয়ন করিলাম সমস্ত 
রজনী গাড় নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্ো- 
খান করিলাম, তখন আর স্ুরাপানের ঘোর ছিল না, কাজে কাজেই পূর্ব 
দিনের কা্যগুলি স্মরণ হইয়া মনে মনে বড় অন্কৃতাপের উদয় হইতে 
» লাগিল। হায়! কেন আমি পিতৃব্যপুত্রের কথা শুনিলাম,. কেন তাহাকে 
সাহায্য করিলাম; এইরূপ নান! প্রকার চিন্তায় হৃদয় জর্জরীভূত হইতে 
লাগিল। কিন্তু তখন অন্কুতাপ করিলে কি হইবে? যাহা হইবার তাহ! 
হইয়াছে-_আর কোন প্রতিকার নাই । আমি পুনরায় সেই সমাধিক্ষেত্রে 
গিয়া পর্বকখিত গোরটী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম কিন্ত হুর্ভাগ্যবশত 
কোনরূপেই খু'িয়া পাইলাম না। পানাহার ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস, 
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“অন্বেষণ করিলাম, তথাপি: দেখিতে পাইলম না । পিভৃব্যতনয়ের " জন্য 
পুশ্ধদ্ অত্যন্ত বুকুলিত হইয়া উদ্িল। তাহার কি হইল-_-তিনি কোথায় 
ধগ্নেলেন, ভাবিয়া আমার আর শোকের সীমা রহিল না। সমস্ত রজনী কেবল 
টা দারুণ চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া গেল, পর দিন প্রভাতে পুনরায় সেই সমাধি- 
*ক্ষত্রে গেলাম__পুনরায় সেই গেরটা অন্বেষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু সমস্ত 
পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল। আমি এইরূপে অনবরত সত দিবস অন্বেষণ করিলাম 
তথাপি সে গোরটা আর খুঁজিয়। পাইলাম ন1।* রা 
ক্রমেই আমার চিন্তা ও ব্যাঁকুলত। বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমি একেবারে 
“ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া! উঠিলাম। কিসে সে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইৰ 
তাহ। ভাবির ঠিক করিতে পারিলাম না । অবশেষে আর কিছু উপায় 
নাঁপাইরা, সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া বাইবার জন্য পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া গেলাম । 
নগরের সিংহ্ঘারের নিকট উপস্থিত হইয়াছি অমনি সহসা কয়েকজন লোক 
আঁমাকে আক্রমণ করিয়া দূঢ়রূপে বন্ধন করিল। আঁমি একেবারে চমকিয়া 
গেলাম,একি! আমি এ দেশের রাজপুত্র ৷ ইহার! পিতার ও আমার দাস হইয়া 
আমাকে বন্ধন করিল কেন? অত্যন্ত ভদ্বের উদয় হইল» আপন! আপনি 
মনে মনে বলিলাম “একি, ইহারা আমাকে বন্ধন করিল কেন ?--পিতার 
- কি হইয়াছে? তাহাদিগকে বন্ধনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; কেহই কিছু 
উত্তর দিল না। তাহাদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে আমার পরিচারক ছিল, সে 
অলেকক্ষণের পর বলিল “আর দেখিতেছেন কি? দুর্ভাগ্য ক্রমে আপনার 
পিতা সিংহাদনচ্যত হইয়াছেন। দৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার 
বিপরীতাচরণ করিয়াছে। ভূত্তপূর্ব উজীর তীহাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং 
সিহাসনাবিরূঢ় হইয়াছেন / আপনাকে বন্দী করিব বলিয়াই আমর! এই 
স্থানে অপেক্ষা করিতে ছিলাম) এখন আপনি আমাদের বন্দী হইয়াছেন” 
সেই কথা শুনিয়াই আমি একেবারে মৃতবত জভভীভূত হইর। পড়িলাম, তাহার! 
আমাকে উজীরে সম্মুখে লইর! গেল । 





ক এটা বড় আশ্চর্য নহে আরব প্রভৃতি দেশে, নগরপ্রান্তে,এরপ বড় বড় গৌরস্থান আছে 
যে সেগুলি একএকটী প্রেতৃব্ঠারী বলিলেও বড় ক্ষতি হয় না। এ সকল স্থানে এত গোর 
থাকে যে একটা বিশে গণ্তিরা ভার, ]. 
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যে ভূমি নিয়োগ আছে আমাদের তরে 

অবশ্য ভ্রমিতে হবে তাহার উপরে । 

ষথায় যে দেশে যাঁর আছয়ে মরণ 

তথা বিনা অন্য স্থানে না হবে নিধন। 
উজীরের একটা নয়ন বিনষ্ট হইয়া গেল বটে, কিন্তু আমি সুলতান-পুত্র ; 
স্ৃতরাং তখন সে আর আমাকে কিছুই বলিতে পারিল না। এখন আমি 
তাহার সম্মুখে বন্দী, হস্তদ্য় পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় বদ্ধ রহিয়াছে ; সে আমাকে দেখি- 
যাই শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দ্িল। আমি প্রাণ ভয়ে কাতর হইয়া বলিলাম 
আমি তোমার কি করিলাম. আমাকে কেন বিনাশ করিবে?” সে তাহার 
বিনষ্ট চক্ষুটী দেখাইয়া বলিল “পাপিষ্ঠ, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দোষ 
হইতে পারে ?, আসি বলিলাম “ও দোষ আমি ইচ্ছ। পূর্বক করি নাই।” 
“ভাল, তুই ইচ্ছা পূর্বক না করিয়া থাকিস্, আমি ইচ্ছ। পুর্রক করিব” 
সে এই কথা বলিয়াই নিজ পাশ্চর পরিচাঁরকদিগকে বলিল “উহাকে আমার 
নিকটে আনয়ন কর্‌।” তাহার। তৎক্ষণাৎ আমাকে পাপিষ্ঠের নিকটে লইয়া 
গেল, পাপাত্ম। অমনি সবলে অন্ুলি প্রবেশ করিয়! দিয়া আমার বাম চঙ্ষুটা 
' গালিয়া দিল এবং আমারে আরও দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিয়া একটা সিন্কুকের 
মধ্যে স্থাপন করত জল্লাদকে বলিল “ইহাকে নগরের বহির্ভাগে লইয়! গিয়া 
বিনাশ কর, মাংসাশী বন্য পণ্ড পক্ষীগণ ইহার দেহ গ্রাস করিয়া ফেলুক 1৮ 

আজ্ঞামাত্রেই জল্লাদ সিন্ধুকটা নগরের বাহিরে লইয়া গেল এবং আমাকে 

সিন্ধুক হইতে বাহির করিরা শিরশ্ছেদনার্থ নয়ন বাধিবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিল। আমি ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কবিতাটা, পাঠ 
করিলাম £-_ | 


নিয়োগ করিনু হায় কত রক্ষীগণে 
বিপদ সময়ে মম রক্ষার কারণে, 
রক্ষক হইল বটে তাহার! তখন 
আমারে নাকরি করে শক্রর রক্ষণ। 
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ভাবিলাম মনে যারে তীক্ষুতর শর 
সহসা বিদ্ধিতে শত্রু অতি পট্তর, 
যথার্থ ই হল বটে তাহ খর ধার 
বিদ্ধিবারে খালি হায় হৃদয় আমার ! 


জল্লাদ পুর্বে আমার পিতার নিকট ঘাতকের পদে নিষুক্ত ছিল, আমি অনেক 
সময়ে তাহাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছিলাম; সুতরাং সে সেই কবিতাটা 
শরণ করিয়া বলিল “প্রভু, আমি পরের আজ্ঞাধীন ক্রীতদাস, কি করিতে পারি 
_বনুন_-যেরূপ আজ্ঞ!, আমাকে সেইরূপই কাধ্য করিতে হয়। যাহা হউক 
এখন আপনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন। আর কখন এদেশে আসিবেন 
না। আদিলে আমাদের উভয়কেই প্রাণ হারাইতে হইবে। কোন কবিবর 
বলিয়ছেন ৫-_ ্ 

প্রাণে প্রাণে এই বেল! কর পলায়ন 

যদি না সহিতে পার ছুষ্টের গীড়ন। 

ফেলি যাও জনহীন শুন্য ঘর দ্বার 

বলিবারে খালি সবে অদৃষ্ট তোমার । 

ছাড়িলে এদেশ তুমি পাবে বহু স্থান 

একবার গেলে কিন্তু ফিরিবে না প্রাণ । . 


সেই কথা শুনিয়াই আমি তাহার করতল চুম্বন করিয়া সন্মুখ হইতে দ্রুত 
পলায়ন করিলাম। একটা নয়ন হানি প্রাণহানির অপেক্ষা অনেক লঘু 
বলিয়া বিবেচনা হইতে লাগিল । 

আমি তথা হইতে একেবারে পিতৃব্যের রাজধানীতে গেলাম । এবং 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পিভার পরাজয় ও নিজ নয়ন বিনষ্ট হওয়ার 
বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম । তিনি সমস্ত গুনিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন “বৎস, তুমি আমার এক শোকের উপর আঁবার আর 
এক শোক উপস্থিত করিলে; কয়েক দিবস হইল তোমার ভ্রাতাকে হারাইয়াছি, 


১৩২ একাধিক সহস্র রজনী । 
সে ধেকোথার গিরাছে কি হইয়াছে তাহা জানি না__কেহই তাহার ব্ষিষ্, 
বলিতে পারে না” তিনি এই কথা বলিয়াই আরও অধিকতর ব্যাকুল 
ভাবে রোদন করিতে করিতে মুচ্ছিত হইলেন। ক্ষণকালের পর তিনি কথঞ্চিৎ 
কিঞ্িৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া বলিলেন “বৎস, প্রাণ হারাঁণ অপেক্ষা একটী নরন 
হারাণ অনেকাংশে ভাল বলিতে হইবে, জগদীশ্বরের ক্কপায় তুমি যে একটা 
নয়ন দিয়াই অব্যাহতি পাইয়াছ তাহাই ফথেষ্ট 1৮ 
তাহার ব্যাকুলতা। দেখিয়া পিতৃব্-তনয়ের বিষয়ে আমি, যাহা কিছু 
জানিতাম তাহা আর গোপন করিয়। রাখিতে পারিলাম না, সমস্তই বলিয়া 
ফেলিলাম! ' তিনি শুনিয়া! আনন্দিত হইয়া ঝলিলেন “বৎস, কোথায় সে 
সমাধিমন্দির আমাকে দেখাইয়। দাও |” আমি বলিলাম, কোথায় যে সে 
সমাধিমন্দির তাহ! আমি নিজেই জানি না; তাহার পর অনেকবার আমি 
সে সমাধিটী অন্বেষণ করিয়াছিলাম কিন্তু কোনরূপেই খুঁজিয়া পাই নাই। 
যাহাই হউক আমর! উভয়ে সেই সমাধিক্ষেত্রে গেলাম এবং বামে ও দক্ষিণে 
মন্দির অব্ষণ করিতে লাগিলাম। দৈববশে সেবার অল্প সন্ধানেই মন্দিরটী 
দেখিতে পাইলাম--তখন আর আমাদের আনন্দের সীম। রহিল না। আমি, 
পিহৃব্যের সহিত মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তিনি ভূমি খুঁড়িয়া মৃত্বিকা- 
খুলি এক পার্থ মরাইর। ফেলিলেন; সেই ক্ষুদ্র দ্বারটী বাহির হইল। তিনি: 
সেটাও খুলিলেন । আমরা পঞ্চাশ্টা ধাপ যুক্ত একটী সোপানশ্রেণী দিয়া 
নীচে নামিয়া গেলাম । আমরা নিয়ে উপস্থিত হইয়াছি অমনি সহসা! এক 
প্রকার গড ধুমরাশিতে শামানদ্িগকে আচ্ছন করিয়া ফেলিল, আমাদের নয়ন 
যেন দৃষ্টিশুন্য-শন্দগ্রঃর হইয়া আপিল। অমনি পিভৃব্য “সর্ব শক্তিমান; 
জগরীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা বা শক্তি নাই !-_সর্ধক্রষ্টা। জগৎপাতী; 
সর্বভয় হারক” গ্রস্ত ভয়হারক কথ! সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন! 
অবশেষে আমরা দেই ধৃমরাশি অন্িক্রম করিয়া একটা গৃহমধ্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম গ্রহটা ময়দা গোধূস ও নানারূপ ভোজ্য প্রব্যে 
পূর্ণ রহিয়াছে, এক পার্থ একটা পর্ধযঙ্ষের উপর মশারি খাটান আছে। পিতৃব্ট 
সেই মশারি উদ্দোলন করিরা দেখিলেন তন্মধ্যে তাহার পুত্র ও সেই: 
রমণী পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্বিত হইয়া শয়ান আছে। কাহাকেও- 
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.. ভীষ্ণ অগ্রিকুণ্ডে ফেলিয়া দিলে বেমন তাহার সর্ধাক্গ দগ্ধ হইয়া যায় তাহা- 
দেরও তেমনি সর্ধাঙ্গ অঙ্গারময় হইয়া গিয়াছে। পিতৃব্য সেই অবস্থা দেখিয়াই 
জীবনহীন পুত্রের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ক্রদ্বস্বরে বলিলেন “রে 
পাপিষ্ঠ ইহাই তোর ষখেষ্ট পুরস্কার!” ইহ লোকে তোর এই শাস্তি, পরলোকে 
আবার ইহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক শস্তি রহিয়াছে 1” তিনি এই 
কথা বলিয়াই ক্রোধভরে নিজ পাদুকা খুলিয়া, তদ্দারা সেই মৃত দেহের উপর 
অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন | আমি তাহার সেইরূপ আচরণে একে- 
বারে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম এবং পিভৃব্যতনয় ও সেই দ্মণীটার অবস্থা 

শদেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল। বলিলাম “আলার দোহাই, 
আপৃনি একটু স্থির হউন-_ক্রোধ সন্বরণ করুন) আপনার পুত্রের অবস্থা 
দেখিয়া, ও কিরূপে যে তিনি এতাদৃশ দগ্ধ অঙ্গারে পরিবন্তিত হইয়া গেলেন 
তাহা ভাবিয়া আমার হৃদয় একাস্ত ব্যাকুল হইয়াছে। যে শাস্তি হইয়াছে 
তাহাই বথেষ্ট-আপনি আর কেন বৃথা মৃত দেহের উপর পাছুক! প্রহার 

করিতেছেন? স্থির হউন ৮ 

তিনি বলিলেন “বৎস, এই রমনীটী আমার পাঁলিতা কন্যা**; আমার 
হুতভাগ৷ পুত্র বাল্যকাঁলে ইহাকে বড় ভাল বাসিত। তখন উহার! বালক 
বালিকা! মাত্র ুতরাং সে সময়ে কিছু বিশেষ উপায় অবলম্বন করি নাঁই কেবল 
মধ্যে মধ্যে ততদূর ঘনিষ্ঠতা ভাল নহে বলিয়া উপদেশ মাত্র দিতাম। ক্রমে 
বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই ভালবাস! প্রণয়ে পরিণত হইল, ক্রমেই উভয়ের মন্দাভি- 
প্রায় ব্যক্ত হইতে লাগিল। লোকমুখে শুনিলাম বটে এই এই রূপ ঘটন| 
হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বিশ্বাস করিলাম না। যাহাই হউক, সে সময়ে উহা- 
দ্রিগকে যখোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলাম; সাবধান! কগন আর এরূপ 
কুমতি করিও না। এরূপ ভয়ানক কুকার্ধ্য পূর্বে কেহ কখন করে নাই, 
ভবিষ্যতে কেহ কখন করিবেও না; তোমরা দি এইরূপ দুক্ষার্য্যে রত হও 
তাহা হইলে কেবল তোমরাই ইহার একমাত্র উদাহরণ হইবে। যদি তোমরা 
এতাদৃশ গহিত ছুষ্কার্যে রত হও তাহা হইলে আর আমাদের কুলের কলঙ্ক 





* মুসলমান ধর্মশশান্ত্রে সহোদরার সহিত প্রণর যেরূপ নিষিদ্ধ, সেইরূপ পিতার মিনি 
ফ্কন্যা কি ধাত্রী-কন্যার সহিত প্রণয়ও নিষিদ্ধ। 


«১৩৪ একাধিক সহত্র রজনী! 


রাখিতে স্থান থাকিবে না। . আমরা যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন আম 
দের ভীষণ কুষশ দেশ বিদেশে নরপতিদিগের নিকট মুক্তকণ্ঠে গীত হইবে-_ 
ব্রমণকারী স্বার্থবাহদের দ্বারা আমাদের এই লঙ্জাকর ইতিহাস সমস্ত পৃথিবী 
মগ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া যাইবে । অতএব দেখিও সাবধান, যাহা কেহ কখন 
করে নাই করিবেও না তাহ| যেন তোমাদের দ্বারা সাধিত ন হ্য়। যদি 
তোমরা নিতান্ত এ দুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে অগত্যা 
- ক্রোধভরে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। অনন্তর আমি উহাদিগের 
পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিলাম । কিন্তু রাখিলে 
কি হইবে, এ পাপিষ্ঠা রমনীটা উহাকে অতাস্ত ভালবাদিত-_সয়তাঁন উহাদের 
উভয়েরই স্ন্ধে আবির্ভত হইয়াছিল; স্থৃতরাং সে ব্যাঘাতেও উহার! বিচ্ছিন্ন 
হইল না। আমার পাপিষ্ঠ পুত্র দেখিল, আর সুবিধা নাই; অমনি সমস্ত 
অন্তরায় হইতে উদ্ধার লাভার্থ ভূমিগর্ভে এই গুপ্ত স্থানটা নিম্াণ করিয়া এই 
সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া রাখিয়াছিল। আমি যখন মৃগয়ার্থে রাজধানীতে 
অনুপস্থিত ছিলাম নরাধম সেই সময় সুবিধা পাইয়! নির্জনে স্ুখভোগ বাস- 
নায় নিজ ভগিনীর সহিত এই স্থানে আসিয়াছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান সর্ব 
অঙ্ট] জগদীশ্বর ন্যায়পর তিনি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ইহাদের পাপের উপযুক্ত 
ফল- প্রদান করিয়াছেন। বৎস, ইহার এ কি শান্তি দেখিতেছ, ইহার জন্য 
পরলোঁকে ইহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক শীস্তি সঞ্চিত রহিয়াছে।” তিনি 
এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে করিতে বলিলেন “বৎস,তুমিই এখন আমার 
পুত্র।৮ সেই সকল অদ্ভূত ঘটনা দেখিয়া আমার মন কেমন হইয়া গেল_- 
পৃথিবীর ভয়ানক ভয়ানক গাঁপ সকল, নিজ উজীরের হস্তে আমার পিতার 
বিনাশ, আমার নিজের একটী নয়ন নাশ, এবং পিতৃব্য-তনয়ের মেইকপ 
অবস্থা, এই-পকল চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে 
_লাগিলাম। 
: ৭ “যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তখন আর বৃথা রোদন করিলে কি 
২ হুইবেও আমর! উভয়ে সমাধিগর্ভ হইতে নিষ্বান্ত হইয়। ভূমির উপরে উঠিলাম 
এবং সেই দ্বারটা রুদ্ধ করত তছুপরিভাগ মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া 
দিলাম এবং সমাধিমন্দিরটা পূর্বের ন্যায় গাখির। দিয়া বাঁটাতে ফিরিয়া! গেলাম 








প্রথম রাজ-ভিক্ষু। বউ 


যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন তাহা একাকী আসে ন! সদলে চতু্দিক হইতে" 
আসিয়! পড়ে,--আমরা বাটীতে গিয়া বসিয়াছি মাত্র, সহস! জয়-ঢক্কাধবনি, 
কপভুরি-নিনাদ ও যোদ্ধাগণের অশ্বক্ষুরশব শ্রবণ গরোচর হইল। নগর প্রান্তে 
মেঘ সদৃশ ধুলিপটল বাযুতরে শুন্য মার্গে উভ্ডীন হইল |: একি ব্যাপার 
কি? আমরা একেবারে চমকিত হইয়া গেলাম। নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ঘমাচার কি? কি হইয়াছে?” একজন উত্তর দিল “প্রভূ, আপনার সহোঁ- 
দরের উজীর নিজ প্রভুকে বিনাশ করত তীহার সমস্ত রাজ্য ধনসম্পত্ভি ও 
»ৈন্যসামস্ত অধিকার করিয়া এখন অতর্কিত ভাবে আপনার রাজ্য আক্রমণ : 
করিয়াছে । আপনার প্রজাবর্গ পূর্বে কিছুই জানিতে পারে নাই সুতরাং 
হঠাৎ আক্রান্ত পরাজিত ও শক্রুর অধীন হইয়াছে।» : সেই কথা শুনিয়া 
তয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, আমি সনে মনে বিবেচনা করিলাম, : 
যদি দৈববশে এই পাপিষ্ঠ কৃতদ্র উজীরের হাস্তে পড়ি, তাহা হইলেই সর্বনাশ, 
. সে নিশ্চয়ই আমার শিরশ্ছেদন করিবে। ছুঃখে ও ভয়ে আমার হৃদয় নিতান্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল-_হায়, আমার পিতার কি দশা হইল 1 হায়, আমার মাতা 
কোথায় গেলেন! এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া 
পড়িলাম। তখন কি করি, কিরূপে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হই”, 
প্রজাবর্গ সকলেই আমাকে চেনে, যদ্দি তাহার! কি আমার পিতার সৈন্যগণ 
আমাকে দেখে তাহা হইলেই গেলাম, তাহারা আমাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ 
. করিবে। অনেক চিন্তা করিলাম, কিন্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না) 
অবশেষে. অন্য কোন সছুপায় না পাইয়া প্রাণ রক্ষার্থ শশ্রমুণ্ডন* করিয়া 
ছদ্মবেশ ধারণই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা হইল। অগত্যা তাহাই _করিলাঁম-_ 
শক সুণ্ডন করিয়া ভিক্ষুকবেশ ধারণ করত প্রস্থান করিলাম । 





. * আরবীয়দিগের মতে শ্বশ্র মুণ্ডন অতীব গঠিত, এসন কি অনেক আরবীয় মস্তক'চ্ছেদীঠ 
সম্মত হইবে কিন্ত শশ্র মুণ্ডন করিবেক না । বিশেষতঃ যদি শ্বদগম হইয়া পর্যন্ত একবারও 
মুওন করা ন| হয় তাহা হইলে দে শ্মক্র মুণ্নাপেক্ষা আর অপমান নাই। কিন্তু একপ্রকার 

ফকীর (ভিকষুসন্পরদার) শ্বশ্র সুণ্ডন করিয়া থাকে দেরপ শ্বস্রু মুণ্ডনে তাহাদের পাপ ব1 
অপমান নাই। পাগলেরাও শুক্র সুগডন করে। বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে শুক্র মুণ্ডনে দৌষ 

নাই । 


১৩৬ একাধিক সহঙ্র রজনী । 


ঠাকুরাণি! এই বেশেই আমি তথা হইতে পালাইয়া এই শান্তিধাম” 
বোগ্দাদ নগরে উপস্থিত হইয়াছি। আশা, যদি কোনরূপে -সর্ক্ সআরাট প্রবল- 
প্রতাপ খলীফের সহিত সাক্ষাত করিতে পারি, যদি কেহ্‌ দয়া করিরা তাহার 
নিকট আমাকে পরিচিত করিয়! দেয়,তাহা হইগে একবার তাহার সম্মুখে নিজ 
অবস্থা জ্ঞাপন করি। অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি এই নগরের প্রান্তে, উপ- 
স্থিত হইয়া! কোন্‌ দিকে গমন করিব তাহাই ভাবিতেছি ইতিমধ্যে আমা- 
দ্রিগের এই দ্বিতীয় সহচর ভিক্ষুকটী তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন । 
আমি ইহাকে, দেখিয়াই ফেলাম করিয়া বলিলাম “ভাই, আযি নবাসতি১ 
বিদেশী 1” ইনিও বলিলেন “ভাই, আমিও তোমারই ন্যায় নবাগত. 
বিদেশী 1” আমরা উভয়ে এইরূপ কথাবার্তী কহিতেছি ইতিমধ্যে এই 
দৃতূততীয় ভিক্ষুকটী আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করত বলিলেন “মহাশয়গণ, . 
আমি নবাগত বিদেশী, এখানকার কিছুই জানি না।” আমর! উত্তর দিলাম 
“আমরাও বিদেশী, আমরাও তোমার ন্যায় এখানকার কিছুই জানি না””" 
' আশ্রয়ান্বেষণার্থ আম্রা তিনজনে একত্র নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; ক্রমে. 
চছদিক “অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া! গেল, অবশেষে কোন আশ্রয় স্থান না পাইয়! 
টৈৰ্রপে আপনার খমাবাসে, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।_ঠাকুরাণি! এই 
, আমার ইতিহাস | 
-. রমণী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন “ভাল, তুরে তুমি. এখন নিজ মন্তকে হস্ত 
বুলাইয়া যথেচ্ছা প্রস্থান কর।” ভিক্ষুক বলিল “ ঠাকুরাণি ! সঙ্গীদিগের 
বিবরণ শ্রবণ না করিয়া আমি বিদায় হইব না।” সকলেই তাহার বিবরণ 
শ্রবণ করিয়া আশ্চধ্যান্বিত হইয়! গেল। খলীফে মৃছুস্বরে জাফরকে বলিলেন 
“কি. আশ্চর্য ঘটনা! ভিক্ষুকের ইতিহাসের ন্যায় অপুর্ব বিধরণ আমি আর 
কখন শ্রবণ. করি নাই।” 
. ছিতীয় ভিক্ষুক অগ্রসর হইয়া রমণীর সন্মুথে ভূমি চুস্বম করিয়া শ্রথম ম্হ- 
পীরের ন্যায় নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরস্ত করিল £__ 
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কুরাণি! আমিও আজন্ম একচক্ষুহীন নহি। আমার বিবরণ অতি 
অদ্ভুত; তাহা যদি লিখিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 
& অনেকে তদ্বারা হিতোপদেশ লাভ করিতে পারেন। আঙ্গি 
বাজ! এবং রাজপুত্র। আমি কৌরাণের সপ্ত প্রকার বিভিন্ন 
পাঠ* অধ্যয়ন করিয়াছি, তগ্্যতীত অনেকানেক শিক্ষকের নিকট অনেক 
প্রকার বিদ্য! শিক্ষা করিয়াছিলাম। ভাগ্যপরীক্ষা' ও গ্রহগণনা প্রভৃতি 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে? আমার বিশেষ ব্ুৎ্পত্তি আঁছে। হস্তাক্ষর অতি 
চমৎকার-_অদ্বিতীয়, এন কি আমার লিখনপটুতার খ্যাতি দেশ বিদেশের 
রাজাগণের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল £। ভারতমরপতি আমার 








* সাত প্রকার স্বরভেদে সাতপ্রকার ভিন্ন।র্ঘক পাঠ। 

1 এই শাস্ত্র যদি ও মুসলমান ধর্মশান্ত্র মতে নিষিদ্ধ তথাপি অনেক আরবীয় তাহার 
চ্চা করিয়া থাকেন । ও 

$ মুসলমান নিয়মানুসারে সকলকেই কিছু ন! কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। যদি 
দৈববশে কখন নিরূপায় ও নিঃস্ব হইতে হয় তখন সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পরিবার 
ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য । ব্াপতপুত্র ও রাজপরিবারগণ সেই 
নিরমানুসারে কিছু না কিছু শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন? ত্র সকল বিদ্যার মধ্যে জিপি- 
বিদ্যাই সর্ব প্রধান । 


কি ১৮ 
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সেই খ্যাতি শুনিয়া আমাকে দেখিবার জন্য নানাবিধ উপাঁয়ান দ্রব্য পাঠাইয়! 
দিয়া আমার পিতাকে এই অনুরোধ করেন যে যেন আমাকে একবার 
তাহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হর। পিতা তৎক্ষণাৎ নানাবিধ উপাঁয়ন 
সামগ্রী প্রস্তত করিলেন এবং ছয় খানি জাহাজ সাঁজাইয়। আমাঁকে 
ভারতবর্ষে পাঠাইয়! দিলেন । আমরা এক মাস কাল সমুদ্রধাত্র! করিয়া 
উপকূলে অবতীর্ণ হইলাম এবং আমাদিগের সহাগত ঘোটকগুলিকে জাহাজ 
হইতে নামাইয়1 লইয়া! সমস্ত উপায়ন দ্রব্যে দশটা উদ্ী বোঝাই করত 
নরপতির রাজ্যোদ্দেশে চলিলাম। পথিমধ্যে সহসা মেঘবৎ উৎক্ষিপ্ত, 
ধূলিরাশি নয়নগোচর হইল ; ক্রমে সেই ধুলিপটল আমাদের নিকটে আদিতে 
লাগিল । ক্ষণকাল পরে সেই ধুলিরাশি কিঞ্চিৎ অপস্থত হইলে দেখিলাম 
দশজন সিংহ সদৃশ বিক্রান্ত- অশ্বারোহী আরব দস্থ্য আমাদিগের দিকে 
আসিতেছে । দস্থ্যগণ অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া দেখিল আমরা অতি 
অন্পসংখ্যক মাত্র এবং সঙ্গে ভারত-অধিপতির জন্য দশটা বহুমূল্য দ্রব্যের মোট 
আছে। তাহার অমনি তীক্ষ বর্ষ উদ্যত করিয়! আমাদের দিকে অশ্ব চালন! 
করিল। আমরা অঙ্গুলীসক্কেতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে নিষেধ 
করিয়া বলিলাম “আমরা রাজদূত, প্রবল-প্রতাপ ভারতাধিপতির নিকটে 
যাইতেছি অতএব আমাদিগের কোন অনিষ্ট করিও না1” তাহার! বলিল 
& আমর! ভারতাধিপভিকে ভয় করি না-আমরা তাহার রাজ্যে বাস 
করি না, এখনও কিছু আমরা তাহার অধিকার মধ্যে নহি, তাহার সহিত 
আমাদের সংঅব কি?” তাহারা এই কথা বলিয়াই আমাদিগকে আক্রমণ 
করিল। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কয়েক জন নিহত হইল, অবশিষ্ট আহ 
হুইয়া পলায়ন করিল। আমিও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রণভয়ে 
পালাইয়৷ গেলাম । দন্ধ্যরা লুঠিত দ্রব্জাঁত বিভাগ করিতে ব্যস্ত হইল, 
আমাদিগকে আর কিছু বলিল না। 

আমি পদক্রজে পালাইয়া চলিলাম ; কোথায় যাই, কি করি, কিছুরই স্থিরতা 
নাই। কি ছিলাম কি হইলাম! কোথার প্রবল-পরাক্রম নরপতি-তনয়, 
ন! কোথায় নিঃনম্বল পথিক। কি করি উপায় বিহীন! সমস্ত দিবস পদব্রজে 
ভ্রমণ করিয়া একটা পর্বতের উপর উপস্থিত হইলাম এবং সেই খানে একটা 
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গুহার মধ্যে রাত্রি যাঁপন করিয়া পর দিন প্রাতে পুনরায় যাত্রা করিলাম । 
অনবরত পদত্রজে ভ্রদণ করিতে করিতে অবশেষে একটা বৃহৎ নগরে 
উপনীত হইলাম। তখন ছুরস্ত শীত বিদুরিত হইয়া প্রফুল্প বসস্তের উদস্ব 
হইয়াছে। আমি অনবরত ভ্রমণে দিতাস্ত ক্লান্ত ও নানারূপ ভিন্তায় ব্যাকুল 
হইর! ছিলাম সুতরাং নগরটাতে উপস্থিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। 
অবস্থা একেবারে পরিবন্তিত হইয়াগিয়াছে, রাজপুত্র ছিলাম_-এখন নিঃস্ব 
ভিক্ষুক) সুতরাং কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গেলে আশ্রয় পাইৰ 
ভাবিয়! অস্থির হইলাম । অবশেষে চতুদ্দিকে নয়নক্ষেগ করিতে করিতে 
দেখিতে পাইলাগ একজন স্থচিজীবী নিজ দোকানে বসিয়া বন্ধ ীবন 
করিতেছে । আমি দেই দোকানের সন্মুথে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন 
করিলাম। সুচিজীবী প্রত্যভিবাদন ও স্বাগতসম্তাষণ করিয়া! আমার আগমন 
কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহার নিকট আদ্যোপান্ত নিজ বিবরণ 
বর্ণন করিলাম। সে আমার সেই রূপ বিপদের জন্য ছুঃখ গ্রীকাশ করিয়া: 
বলিল “যুবক ! আমাকে বলিলে-_-বলিলে, কিন্ত আর কাহাঁকেও তোমার 
বিবরণ বলিও না। আঁমাদের দেশের নরপতি তোমার পিতার পরম শক্র, 
তিনি ভানিতে পাঁরিলেই তোসাকে বিনাশ করিবেন।” সুচিজীবী এই কথ! 
বলিয়া আমার সম্মুখে কিঞ্চিৎ খাদ্য ও পানীয় স্থাপন করিল। আমরা উভয়ে 
একত্র পানাহার করিলাম। দিবসের অবশিষ্টাংশ পরস্পর নানারূপ কথোঁপ- 
কথনেই অতিবাহিত হইর গেল। রাত্রিতে আমাকে সে নিজ দোকানের 
পার্খে একটা বাসা করিয়া দিয়া একটা শব্যা ও শষ্যাবরণ বক্র 
আনিয়া! দিল। আমি তাহার সহিত ভিন সিবস যাপন করিলাম চতুর্থ 
দিবসে সে আমাকে জিজ্ঞসা করিল তুমি অর্থোপার্জনোপযোগী কোন 
বাবসায় জান কি £৮ আমি বলিলাম এ“জামি ব্যবহার শান্স জানি, বিজ্ঞান 
 শান্ত্রও পাঠ করিয়াছি, অতি উত্তম লিখিতে পারি এবং গণিত শাস্ত্র জান! 
আছে ।” সে বলিল “তোমার কথিত ব্যবসায়গুলিতে এদেশে কোন উপকারই 
দর্শিবে না। আমাদের দেশের লোকেরা কৌন প্রকার শাস্ত্রই জানে না, 
এখানে লিখন পঠন ব্ষিরে কোন রূপ চর্চাই নাই। এখানকার লোকে 
কেবল অর্থ উপাজ্জন করিতে শেখে এবং থে সে উপায়ে অর্থই 
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উপার্জন করিয়া থাকে।» আমি বলিলাম « তোমাকে যাহা যাহা 
বলিলাম তাহা ভিন্ন আমি আর কিছুই জানিনা । সে বলিল « তবে 
তুমি একখানি কুঠার ও একগাছি রজ্জু লইয়া বন হইতে কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া 
আন, এবং তাহাই বিক্রয় করিয়া আপনাঁর ভরণ পোষণ কর বত দ্বিন 
জগদীশ্বর তোঁমার প্রতি সদয় হইয়! ছুঃখ দূর না করেন ততদিন তোমার 
এইরূপেই চলিবে । কিন্তু দেখিও সাবধান, ভুমি যে কে, তাহা কোন রূপে 
প্রকাশ .করিও না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমীকে নিহত হইতে হইবে ।% 
অনন্তর সে আমাকে একখানি কুঠীর ও একগাছি .রজ্জু কিনিয়া দিল এবং 
কতকগুলি কাঠুরিয়ার উপর আঁদাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া 
তাহাদের সহিত আঁমাকে কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে পাঠাইয়। দ্িল। আমি 
তাহাদের সঙ্গে কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়৷ মোট বান্ধির! বহিয়া আনিলাম। কাষ্ঠগুলি 
বিক্রয় করিয়া আমার অর্দ দীনার লাভ হইল। আমি সেই উপর্জত মুন্রার 
একাংশ ছারা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিলাম এবং অপরাংশ সংস্থান 
করিয়া রাখিলাম । 

এইবপে প্রায় এক বৎসর কাঁল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন আমি 
_ থারীতি কাষ্ঠচ্ছেদনার্থ গেলাম এবং একটা স্থানে ছেদনোপযুক্ত চু বৃক্ষাদ 
যুক্ত বন দেখিয়া তন্সেখ্যে প্রবেশ করিয়! কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে আস্ত করিলাম । 
একটা বৃক্ষকে সমূলে ছেদন করিবার জন্য চতুর্দিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া 
যেমন মূলের মৃত্তিকাগুলি সরাইয়! ফেলিব, সহস! কুঠার খানি একট! পিভ্ুল 
ময় কড়ায় লাগিয়াগেল। আমি সেটা কি তাহ! দেখিবার জন্য মৃত্তিকাগুলি 
পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম একটা ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় দ্বার রহিয়াছে, 
কড়াটী তাহাতেই সংলগ্ন আছে। অমনি সে ছ্বারটা খুলিয়া ফেলিলাম ; 
তাহার নিয়ে একটা সোপানশ্রেণী প্রকাশিত হইল। আমি সেই সোপান 
শ্রেণী দিয়া নামিরা গেলাম । নিয়ে আরও একটা দ্বার ছিল, আমি সেই দ্বার 
অতিক্রম করিয়া একটী দৃঢ় গঠিত অক্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। 
দেখিলাম বহুমূল্য মুক্তাফলের ন্যায় মনোহারিনী একটী রূপবত্তী রমণী 
বহিয়াছেন। আমি আশ্চর্যযান্বিত হইয়া সেই অতুল কূপ লাবণ্যের স্থন্গনকর্তা 
জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম। রমণী আমাকে দেখিয়াই 
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জিজ্ঞানা করিলেন “কে তুমি? জিনী না মনুষ্য ?” আমি বলিলাম 
“আমি মন্ুয্যু।” রমণী বলিলেন “সেকি, তুমি কিরূপে আদিলে? কে 
তোমাকে এখানে আনিল? পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি এখানে আছি কিন্তু 
এপর্য্যস্ত মন্থুজজাতীর কাহাকেও দেখি নাই।” তাহার কোমল ক$নিংস্যত 
সেই কথাগুলি যেন আমার কর্ণে মধু বর্ষণ করিল ; বলিলাম “ঠাকুরাণি ! 
জগদীশ্বর আমাকে তোমার আবাসে আনিয়া! দ্রিলেন। ভরসা করি এই 
উপায়েই আমার চির ছুঃখ ভাঁবনা দূর করিবেন” আমি এই কথা বলিয়াই 
আদেযোপাত্ত নিজ বিবরণ বর্ণন করিলাম । তিনি আমার দুঃখে হঃখিত 
হইয়া অশ্রু বিসর্জন পুর্ববক বলিলেন ““নামিও নিজ বিবরণ বর্ণন করিতেছি 
বণ কর। আমার পিতা ভারতবর্ষের অপরাংশের রাজা, তিনি আব্লুম 
দ্বীপের অধিপতি । পিতা পিতৃব্যপুত্রের সহিত আমার বিবাহ দেন। যে দিন 
বিবাহ হয় সেই দিন রাত্রে সকলে উৎসবে মত্ত আছে এমন সময়ে সহসা ইবি স- 
তনয় রেজমূসের পুত্র জর্জারীদ আফীত আমাকে হরণ করিয়া শূন্যমার্গে এই 
বাটার মধ্যে আনয়ন করিল এবং এই খানে জাহারীয় পানীয় ও বসন 
ভূষণাদি গ্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া দিল। সে সেই অববি প্রতি দশম দিবসে 
এই খানে আমিগা এক রাত্রি মাত্র আমার সহবাস করিয়া স্বস্থানে 
প্রস্থান করে। ইতি মধ্যে যদি আমার প্রয়োগ্জন হয়, তাহ! হইলে 
কুব্বের উপরের লিখিত পংক্তি কয়টা হস্ত ছারা স্পর্শ করিলেই সে আসিয়া 
উপস্থিত হয়; হস্ত তুলিয়া লইতে না লইতেই দেখিতে পাই আফীত আমার 
সন্তুখে দীড়াইয়া। আছে। চারি দিন হইল সে আমার নিকটে আসিয়াছিল; 
পুনরায় আসিতে আর ছয় দিন বিলম্ব আছে। অতএব তুমি যদি ইচ্ছা 
কর তাহা হইলে এই পাঁচ দিবস আমার সহিত থাকিয়া, ষষ্ঠ দিবসে স্বস্থানে 
গমন করিতে পার 1৮ আমি পরম আনন্দের সহিত তীহার প্রস্তাবে সন্ত 
হইলাম। তিনি উঠিয়া আমার হস্ত ধারণ করত একটী মনোহর খিলান- 
যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষানাগরে লইরা গরেলেন। আমি সেই খানে গান্রবসন্ত্রগুলি 
খুলিতে লাগিলাম; তিনি নিকটস্থ একটা আদনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। 
অনস্তর তিনি আমাকে নিজ পার্খে উপবেশন করাইয়া মুগনাভি-বাসিত 
চিনির সরবৎ প্রদ্দান করিলেন এবং কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী আমার 


সহ একাধিক সহস্র রজনী! 


বন্ধুখে স্থাপন করিলেন। আমরা একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাগ। 
আহারাস্তে তিনি বলিলেন পতুমি গুরুতর পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রাস্ত হইয়াছ 
অতএব শয্যায় শয়ন করিয় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।” 

ঠাকুরাণি! আমি শধ্যায় শয়ন করিয়া শ্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলাম। সমস্ত 
ছুঃখ ভাবনা আমার হৃদয় হইতে একেবারে বিদুরিত হইল। নিজ্রা ভাঙ্গিলে 
উঠিয়া! দেখিলাম রমণী পদতলে বসিয়া আস্তে আস্তে আমার চরণদয় মর্দন 
করিতেছেন। আমি উঠিয়া! পুনরায় তীহার সহিত একত্র উপবিষ্ট হইলাম । 
পরম্পর নানাবিধ কথা বার্তা চলিতে লাগিল। রমণী বলিলেন “দোহাই 
আল্লার, পঞ্চবিংশ বৎসর আমি এই জনখাঁনবহীন স্থানে থাকিয়া যে 
কিরূপ রেশ ভোগ করিতেছিলাম তাহা বলিতে পারি ন|। এখন যিনি 
অনুকম্পা পুরঃসর দেই ভীষণ ক্লেখ নিবারণের জন্য তোমাকে এখানে প্রেরণ 
করিয়াছেন, দেই জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ!” আমি সেইরূপ 
সন্গেহ ভাঁব প্রকাশের জন্য তীহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম । রমণীর 
প্রণয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়। গেল, সমস্ত ভাবনা চিস্তা একেবারে বিদুরিত 
হইল। আমরা উভয়ে একত্র স্ুরাপাঁন করিতে উপবিষ্ট হইলাম। পরম 
আনন্দে রজনী অতিবাহিত হইয়৷ গেল। সমস্ত রজনীর স্ুরাপানে আমর! 
উভয়েই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; আমি প্রভাত সময়ে মত্ততুবশে বলিলাম 
এশ্রিয়তমে ! চল, আমি তোমাকে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করি, আর আঁফীতের 
সহিত তোমাকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।” তিনি আমার সেই 
কথ| শুনিয়াই হাঁসিয় বলিলেন “স্থির হও, কেন আর ইচ্ছা করিয়া অমঙ্গল 
ডাকিরা আন । আফীত প্রতি দশম দিবসে আসে মাত্র-একদিন তাহার 
আর নর দিন তোমার” আমি স্থরার মোহিনী শক্তিতে ও প্রণয়বশে 
একেবারে জ্ঞানহীন হইয়াছিল্াম, বলিলাম “আফীত আমার কি করিতে 
পারে_এই মন্ত্র লিখিত কুব্দেটা এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব। আফীত 
আইসে, এখনই তাহার শিরশ্ছেদন করিব__আনি আফীত মারিতে পারি ।” 
রমনী আমাকে শান্ত করিবার এবং সেই দরুণ অধ্যবসার হইতে নিবৃত্ত করিবার 
জন্য অনেক অনুনয় বিন করিলেন,কিস্ত মামি কিছুই শুনিলাম না ; সেই কুব্বের 
উপর সবলে এক পদাঘাত করিলাম । রমণী অমনি ব্যাকুল হইরা বলিলেন “আ ! 


দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু। ২৩ 


একি করিলে এখনই আফীত আসিয়া উপস্থিত হইবে! আমি পূর্বেই ঘোমাকে 
নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি শুনিলে না,_-নিশ্চয়ই আজি আমার বিষম বিপদ উপ- 
স্থিত! যাহ! হউক আমার যাহা হইবার তাহ! হইবে, ভুমি এখন যে দিক দিয়া 
আপিয়াছিলে সেই দিক দিয়াই প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা কর 1» 

তখন আমার মনে মৃহা' ভয়ের উদ্রেক হইল। আমি ক্রুত পলায়ন 
করিলাম; যাইবার সমম্ন ভয়প্রযুক্ত চটি জুতা যোড়াঁটা ও কুঠারখানি 
ভুলিয়া! গেলাম । সোপান শ্রেণীর ছুইটা ধাপ উঠিয়া? সেগুলি মনে পড়িল ; 
ফিরিয়া! দেখিলাম, সহসা ভূমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল এবং তন্মধ্য হইতে একটা! 
ভীষণাকার জিনী আবিভূর্তি হইল। জিনী উঠিয়াই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল 
“কেন, তোর্‌ কি হইয়াছে ? এমন অসময়ে তুই আমাকে বিরক্ত করিলি কেন?” 
রমণী বলিলেন "আমার কিছুই হয় নাই। মনটা কেমন অসুস্থ হইয়াছিল 
সেই জন্য স্রাপান করিয়া সেই মানসিক অস্থুখ দূর করিতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলাম। যেমন পানপাত্রদি সমস্ত ভ্রব্য আনিতে যাইৰ অমনি দৈববশে 
কুব্বের উপর পড়িয়া! গ্রিয়াছিলাম, এই মাত্র।” “পাপিক়্সি! তুই মিথ্যা 
বলিতেছিদ্‌” আফীত এই কথা বলিয়াই একবার চতুদ্দিকে চহিয়। দেখিল; 
আমার সেই পাছুকাদন্স ও কুঠার খানির উপর তাঁহার নয়ন নিপতিত হইল। 
সে অমনি রমণীর দিকে ফিরিয়। বলিল “একি ? এ অবশ্যই কোন মন্ুয্যের 
দ্রব্য হইবে_বল্‌ কে তোর নিকটে আমিয়াছিল?” রমণী বলিলেন 
আমি ওদ্রব্যগুলি পুর্বে দেখি নাই; এই এখন দেখিলাম। ওগুলি এখানে 
কিরূপে আসিল তাহা আমি জানি না। বোঁধ হয় তোমার সঙ্গেই উড়িয়! 
আপিয়া থাকিবে ।” “অরে নির্লজ্জ! তুই অসম্ভব কথ৷ বলিয়া আমাকে 
ভুলাইতে চাহিদ্‌!” সে এই বলিয়াই রমণীর গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিয়া ফেলিয়া 
চারিটী কীলকে তাঁহার হস্ত পদ বন্ধ করত অনবরত প্রহার করিতে আরস্ত করিল 
এবং বারবার প্রকৃত ঘটন৷ প্রকাশ করিবার জন্য বল প্রকাশ করিতে 
লাগিল। 

আমি রমণীর সেই ভয়ানক যন্ত্রণা আর দেখিতে" পারিলাঁম না, সভয়- 
অন্তরে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গহ্ররের ছারা পূর্বাবৎ বন্ধ করিয়া দিয়। 
পুনঃ মৃত্তিকা! দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া! দিলাম। হায়, আমি কি করিলাম! 


১৪৪ একাধিক সহত্ত রজনী । 


অন্গুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অধম জিনী পঞ্চবিংশতি বৎসর 
একত্র সহবাস করিয়া কেবল আমার জন্যই রমণীকে কিরূপ ভয়ানক যাতনা! 
দিতেছে তাহা ভাবিয়া আমি একেবারে ব্যাকুল হইয়! উঠিলাম। ক্রমে পিতাকে 
এবং তাহার রাজ্য বিভব সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল; হাঁর! কি ছিলাম 
কি হইলাম !--আমি মনের আবেগে এই কবিতাটা পাঠকরিলাম £_- 


অদৃষ্টের ফল কে পারে গণিতে 
কেপাঁরে দেখিতে কি হবে পরে, 

কালচক্র গতি কেপারে রাখিতে__" 
কে আছে এ হেন ক্ষমতা ধরে । 


অদৃষ্ট-আনীত যে দশা! ধেমন 
অবশ্য ভূগিতে হইবে তায়, 

নাহি প্রতীকার তাহার যখন 
হতাশ হুতাশে কিহবে হাঁয়। 


তাই বলি ছুখে মগন যখন 
ভাবী সখ আশে ভরসাহীন 

এই ভাবি কর হৃদয় সান্তন 
নাহি রবে চির এমন দিন। 


সখ অবসানে ছুখের উদয় 
চির নিরূপণ যেমন আছে 
তেমতি আবার আছেত নিশ্চয় 
অকলঙ্ক স্থখ ছুখের পাছে। 





বাসায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম সঙ্গী সথচিজীবী আমার জন্য অত্যন্ত 
উদ্দগ্ন হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে অপেক্ষা করিয়। রহিয়াছে । সে আমাকে দেখিয়াই 
বলিল “আমি তোমার জন্য গত রজনী যে কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছি 
তাহা বলিতে পারি না-আমি কত রূপ আশঙ্কা করিতেছিলাম, কখন 
মনে হইতেছিল হয়ত কোন হিংজ্র বন্য পশুর দ্বার! আক্রান্ত হইয়াছ, কখন 
বা ভাবিতেছিলাম হয়ত অপর কোনরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। জগ- 
দীর্বরের ক্কপায় তুমি এখন নিরাপদে ফিরিয়া আপিলে, আমি নিশ্চিন্ত 
হইলাম।” স্থচিজীবী আমার মঙ্গল-কামনায় ব্যাকুল হইয়াছিল, বলিয়] 
আমি তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং যথোচিত কৃতজ্ঞতা 
গ্রকাশ পূর্বক নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। বিগত ঘটনা সমূহ পুনরায় 

কন 


১৪৬ একাধিক সহস্র রজনী! 


হৃদয়ে উদ্দিত হুইতে লাগিল, 'আমি নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের অবস্থ! 
চিত্ত! করিতে লাগিলাম। 

গৃহে বদিষ্বা ভাবিতেছি ও কুব্বের পদাঘাত করিয়াছিলাম বলিয়। 
আত্মনিন্টা করিতেছি এমন সময়ে আমার সঙ্গী কচিজীবী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া বলিল “একজন বিদেশী আমার দৌকানে তোমার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছে । সে তোমার পাছুকা ও কুঠার লইয়া আসিয়াছে । 
সে সেগুলি লইয়া কাষ্টচ্ছেদকদিগের নিকট গিয়া! বলিতেছিল 'প্রাতঃকালের 
নমাজের সময় বখন আমি মসজিদে মাইতেছিলাম, সেই সময় এই পাদুকা ও 
কুঠার কুড়াইয়! পাইয়াছি কিন্ত প্রাপ্ত দ্রব্যের প্রকৃত অধিকারী কে, তাহা 
না জানায় দিতে পারিতেছি না, যদি তোমর] তাহার আবাস দেখাইয়া! দাও 
তাহা হইলে পরম উপকৃত হই” কাঠুরিয়ারা। দেইকথা শুনিয়া তোমার 
আবাস দেখাইয়! দিয়াছে এখন তুমি শীত্র আসিয়। উপকারক লোকটাকে 
ধন্যবাদ প্রদানপুর্বক নিজ দ্রব্য গ্রহণ কর।” স্থচিজীবীর দেই কথ 
শুনিয়াই আমার প্রাণ উড্ভিয়া গেল, "সুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল, সর্ধ্ব শরীর 
কম্পিত হইতে লাগিল। 

_ দেখিতে দেখিতে গৃহতল বিদীর্ণ হইরা গেল--আ, জন্মুখেই সেই ভীষণ 
আফী তমুণ্তি! পাপিষ্ঠ আফ়ীত রমনীকে অশেষ বন্ত্রণা দিয়ও প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত 
হইতে পারে নাই। অবশেষে “আমি যদি ইবি বংশজাত জর্জরীস হই, তাহা 
হইলে এই পাঁছুকা ও কুঠারের অধিকারীকে অনুসন্ধান করিয়া আনিবই 
আনিব” এই বলিয়া গ্রৃতিজ্ঞা করিয়! আমার পাছুকা ও কুঠার হস্তে লইয়! 
ছদ্মবেশে কাঠ্ঠভীবীদিগের আবাসে সন্ধান ভানিতে গিয়াছিল, এখন সে সমস্ত 
জানিতে পারিয়া আমার আবাসে আসিয়া উপস্থিত! আমি তাহাকে 
দেখিয়াই একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়্িলাম। 

আফীত গৃহমধ্যে আবিভূতি হইয়া জার একফুহ্র্ভও অপেক্ষা করিতে 
দিল না, একেবারে আমাকে লইয়া ছাদভেদ করিয়া আকাশ মণ্ডলে 
উিত হইল এবং নিমিষ মধ্যেই সেই পুর্ঘ্পরিচিত ভূগর্ভস্থ গহ্বর মধ্যে 
উপস্থিত হইল। দেখিলাম রমণী বসন-ভুবণ-হীনা ভূভলে পড়িয়া 
রহিয়্াছেন, ছুই পার্থ দিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, অশ্রুপ্রবাহে 


দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু। সে 


মুখমণ্ডল ভাগিয়া যাইতেছে । আফীত আমাকে ভূতলে নামাইয়া দিয়া 
ঝলিল “কেমন রে পাপিয়সি! এই ব্যক্তিই ত তোর উপপতি 1 রমণী 
তাহার মেই কথায় একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়া! বলিলেন 
“আমি উহাকে চিনি না, কখনও উহাকে আমি দেখি নাই-অদ্য এই 
প্রথম দেখিলাম।” আফীত বলিল “এত শাস্তি--এত যাতনাতেও তুই 
প্রকৃত স্বীকার করিবি না? রমণী বলিলেন “আমি যাঁহীকে কখনই 
দেখি নাই কি করিয়া তাহার নামে বৃথা দোষারোপ করিব, ইহ লোকে এই 
অবস্থা! নির্দোষকে দোবী করিলে পরলোকে জগদীশ্বরের নিকট আবার কি 
হইবে?” আস্ত্ীত বলিল “তবে তুই যদি উহাকে না জানিস্‌_-উহ্ার সহিত 
তোর পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে এই তরবারিখানি লইয়। উহার মস্তক 
চ্ছেদন কর্‌, তাহ! হইলেই বিশ্বাস করিব তোর কোঁন দোষ নাই» রমণী 
কি করেন অগত্যা তরবারিখানি লইন্াা আমার নিকটে আসিয়! ঈঁড়াইলেন। 
ভয়ে আমার নয়নদ্বর হইতে অজস্র অক্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; আমি 
নয়নভঙ্গিদবারা ইঙ্গিতে ক্ষমা করিতে বলিলাম । রমণী ইঙ্গিতে বলিলেন তুমিই 
আমার সমস্ত বন্ত্রণার মূল__তুমিই আখাঁর এই ছুরবস্থার কারণ, তুমিই এই 
ভয়ানক ঘটনা ঘটাইলে_তোমার জন্যই আমি এভাদৃশ ছুঃসহ বাতনা 
গাইতেছি।”, একজন কবি বলিয়াছেন £-_ রর 





প্রণয়িনয়নে ভাষে প্রণয়ের ভাষা 
বুঝে সে চতুর জনে আর কেহ নয়, 

ভালবাসা বুঝে খালি ভাল ভালবাসা 
প্রণয়ি-হদয় পারে বুঝিতে প্রণয়। 


প্রেমিকে প্রকাশে প্রেম নয়নের কোণে__ 
প্রকাশ করিয়! তারে বলিতে না হয়, 
প্রণয়ী সে কথা পুন নয়নেতে শোনে, 
স্থচতুর প্রেমিকের আখি কথা কয়। 
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জযুগল দূত হয়ে বুঝায় সকল 
মনোগত কিছু আর গোপন না রয় ; 

থাকিনা আমর কেন নীরব নিশ্চল 
আপনা আপনি প্রেম কত কথা কয় । 


আমিও সেইরূপ ইর্গিতে বলিলাম, এখন এ ক্ষমার সময়) আমাকে ক্ষমা! কর, 

অজ্ঞানকৃত দোষ ভুলিয়া! যাঁও। রমনী বুঝিলেন, আর তীহার হস্ত উঠিল 
না, তরবারিখানি দূরে ফেলিয়া! দ্রিলেন। ঠাকুরাণি! আফীত অমনি সে 
খানি তুলিয়৷ লইয়া আমার হস্তে দিয়া বলিল “ধর্‌, এই তরবারি লইয়া 
ষ্টার মুগচ্ছেদন কর্‌; আমি তোকে অব্যাহতি দিব, আর কোন অনিষ্ট করিব 
না_যি ভালয় ভাঁলয় উদ্ধার হইতে চাহিস্‌, তাহ! হইলে ছুষ্টাকে বিনাশ কর্‌ 
আমি দেখি।”» “ ভাল, তাহাই করিতেছি » আমি এই কথ! বলিয়াই তর- 
বারি খানি লইলাম এবং দ্রুত রমণীর নিকটে গিয়! তাহার মন্তকচ্ছেদনার্থ 
অসি উত্তোলিত করিলাম । কিন্ত রমণী দীননয়নে ইঙ্গিতে বলিলেন “অমিত 
তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই_-আমিত কোন অপরাধে অপরাধিনী মহি,তবে 
তুমি আমাকে বিনা দোষে কেন বিনাশ করিবে? ৮ আঁমি আর উদ্যত হস্ত 
নিক্ষেপ করিতে পারিলাম ন1, আমার নয়নঘয় দিয়। অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে 
লাগিল ; আমি তরবারি সম্বরণ করিয়া দুরে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম “আফীত- 
বর! বীরশ্রেষ্ঠ! একজন ধর্মশান্্রানভিজ্ঞা ক্গীণ্হৃদয়া অবলা যদি নিরপরাধে 
অপরিচিত ব্যক্তিকে বিনাশ করা অন্যায় বলির! বিবেচনা করিতে পারে, 
তাহ] হইলে আমিইবা কিরূপে অনপরাধিনী রমণীকে বধ করিতে পারিব? 
আমি ইহাকে জন্মে কখনও দেখি নাই। যদিও আমাকে নানাপ্রকার যাতন! 
ভোগ করিতে হইবে-বিনাপরাধে প্রাণ হারাইতে হইবে, তথাপি আমি 
এরূপ অন্যায়- শাল্তরবিরুদ্ধ কার্য করিতে পারি না ।+ 

“আ! বুঝিয়াছি, তোদের প্রণয় জন্গিয়াছে, তোরা পরস্পরকে ভাল 

বাসিস্ল-ভাল,” আফীত এই কথা বলিয়াই ভূপৃষ্ঠ হইতে তরবারি থানি 

তুলিয়া লইল এবং রমণীর নিকটে গিয়া তাহার কোমল কুরপল্প ও 

চরণছ্য় ছেদন করিল। রমণী যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিলেন । আমিও 
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প্রতিক্ষণেই সেইরূপ ভীষণ মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দ্বমণী নয়ন- 
সঙ্কেতে আমার নিকট বিদাক্স গ্রহণ করিলেন। আফীত, রমণীর সেই 
ভঙ্গি দেখিয়া ক্রেধিভরে “পাপিয়সি ! হস্তপদাদিহীন হইয়1ও নয়ন দ্বারা 
পরপুরুষের নিকট প্রেম প্রকাশ করিতেছিস্‌?” এই কথা বলিয়াই এক 
আঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিল। আমি তাহার মৃত্যুন্্রণা দেখিয়| 
নিতাত্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিলাম, আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। 
আদ্বীত আমার দিকে ফিরিরা বলিল “ অরে মন্গুষা, স্ত্রী বাভিচারিণী 
হইলে আমরা তাহাকে বিনাশ করিয়৷ থাকি, আমাদিগের ব্যবহারানুসাঁরে 
বাভিচারিণী-্ত্রী-বধে পাপ নাই। পাপিয়সীর বিবাহ্রাত্রে আমি উহাকে 
হরণ করিয়া আনি, তখন উহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র ছিল; সেই অবধি 
এ আম।কে ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় পুরুষ দর্শন করে নাই, আমি কেবল প্রতি দশম 
দিবসে বিদেশীর বেশে এইথানে আঁসির। উহার সহিত নিশি বাঁপন করিতাম। 
এখন উহার ছুশ্চরিত্রতার প্রমাণ পাইলাম- বুঝিলাম পাপিক্দী ব্যভিচারকলু- 
ফিতা হইয়াছে, উহাকে বিনাশ করিলাম; এখন তোর, বিষয়ে কি করিব বল্‌, 
তুই প্রক্কত দোষী কি না তাহ! আমি জানি না। আগ্রে তোর, দ্বারাই বে এ 
অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। যাহাই হউক, তাই বলিয়! যে 
তোকে বিন! দণ্ডে ছাড়িয়া দিব তাহা মনে করিস্‌না, বল্‌ কিরূপ শাস্তি তোর 
অভিপ্রেত? তোঁকে কিন্ূপ দও প্রদান করিব ?” 

ঠাকুরাণি ! আফীতের সেই কথায় আমার জীবনাশা! পুনরায় ফিরিয়া 
আদিল-_হয়ত অনুনয় বিনয় করিলে সে আমাকে ছড়িয়! দিতেও পারে, এই 
মনে করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইলাম এবং ব্যগ্র হইয়া বলিলাম « গ্রভু, 
আপনার হস্ত হইতে কি মনোনীত করিব?” সে বলিল «আমি তোকে 
রূপান্তরিত করিয়া দণ্ড দিতে চাহি, তুই কিরূপে পরিবর্তিত হইতে ইচ্ছা করিস 
বল্‌। তুই কুকুর হইবি? কি গর্দভ হইবি ? না বানর হইতে চাহিস্‌?-_-এই 
তিন প্রকারের মধ্যে তোর্‌ বেটা পছন্দ হর বল্‌ আমি তোকে. সেই রূপেই 
পরিবর্তিত করিয়! দ্রিব।” আমি ক্ষম| প্রান্তির আশায় বলিলাল “প্রভূ! 
আমি নিরপরাধ আগি আপনার কোন অনিষ্টই করি নাই আপনি আমাকে 
ক্ষমা করুন। একজন নিদ্দোষী মুসলমানকে ক্ষমা করিলে জগদীশ্বর আঁপ- 
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নাকে পুরস্কৃত করিবেন ।” আমি এই কথা বলিয়া অনেক কাঁকুতি মিনতি 
করিয়া পুনরায় বলিলাম “আফীতরাজ। একজন বিদবিষ্ট ব্যক্তি যেমন 
বিছ্বষ্টাকে ক্ষমা করিয়াছিল, আপনিও আমাকে সেইরূপ ক্ষম! করিয়া সেই 
পরম পুরুষ জগদীশ্বরের ক্পালাভ করুন।” আফীত জিন্ঞাসা করিল “সে 
কিরূপ” আমি বলিলাম £-- 


বিদ্বিষ্ ও বিদেষ্টা । 


ভু! শ্রবণ করুন, কোন স্থানে একজন জশ্বরপরায়ণ সাঁধু পুরুষ বাঁ 
| করিতেন । তাঁহার একজন প্রতিবেশী নিতান্ত হিংঅক ও বিদ্বেষী ছিল। 
সে সর্বদাই তাহার উন্নতি দেখিয়া নিতাস্ত ব্যথিত হইত এবং সর্বদাই 
তাহার অমঙ্গল প্রার্থন! করিত। দে যতই প্রতিবেণী সাধুর হিংসা করিত 
জগদীশ্বর ততই তাহার শ্রেয়োধিধান করিতে লাগিলেন! এইরূপে কিছুকাল 
অতিবাহিত হইয়াগেল) বিদ্েষ্টা আর প্রতিবেশীর উন্নতি সহ করিতে পারিল ন! 
ক্রমে স্পষ্টই- প্রকাশ্যরূপে শত্রুতা সাধন করিতে লাগিল। সাধুপুরুষ তাহার 
সেইরূপ আচরণে নিতাস্ত ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া নিজ আবাস ত্যাগ পূর্বক 
নিভৃত স্থানে একটা অব্যবহৃত কূপের নিকটে গিয়! বাস করিলেন এবং সেই 
খানেই বন্তৃতা করণার্থ একটী বেদী প্রস্তুত করিয়া 'দৈবাগত ব্যক্তিদিগকে 
ধন্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন! তথায় সাধু পুরুষের দিন যাঁমিনী 
কেবল ঈশ্বরারাধনাতেই অতিবাহিত হইতে লাগিল । ক্রমে ধর্ম্োপদেশ লাভার্থ 
ফকীরগণ* নান! দিগৃদেশ হইতে সমাগত হইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল 
ধর্মোপদেশ শ্রবণেচ্ছক ব্যক্তিগণ সতত তাহার নিকটে গমনাগরমন করিতে 











ক “ফকীর” এই কথাটার প্রকৃত অর্থ দীন হীন বা দরিদ্র, কিন্ত ইহা জসদীহবরের নিকট 
দীন হীন বা জগীশ্বরের কৃপা প্রার্থনায় দীন হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বান্তবিষ্ষ আজি কালি 
হে সকল দরিপ্র ব্যক্তি কেবল ধর্দরচ্চায় থাকে তাহাদিগকেই ফকীর বলে। 


বিদ্বিষ্ট ও বিদবেষ্টা । ১৫১ 


লাগিল। অন্ন দিনের মধ্যেই তাহার যশো রাশি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়! পড়িল 
এবং তিনি সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 
তাহার যশোরাশি বিদ্বেষ প্রতিবেশীরও কর্ণে উঠিল; পাপিষ্ঠ আর তাহার সুখ্যাতি 
মহা করিতে পারিল না,হিংসাবৃত্তির বশবর্তা হইয়া অশ্বারোহণে তাহার আশ্রমে 
আদিয়া উপস্থিত হইলন সাঁধু পুরুষ পুর্ব প্রতিবেশীকে দেখিয়াই অভিবাঁদনান- ৮৮ 
- স্তর সাদরসম্তাষণ পুর্বক উপবেশন করাইলেন এবং ভদ্রজনোচিত সৎকার 
করিলেন । বিদ্ধ বলিল “মহাশয়, আমি আপনাকে একটা সমাচার দিতে 
আমিয়াছি; নে সমাচারটা জ্ঞাত হইলে আপনার যথেষ্ট উপকার হইবে এবং 
আমিও তজ্জন্য পরলোকে জগদীশ্বরের নিকট উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইব 1” 
সাধুতাহার দেইরূপ সৌজন্যে প্রীত হইরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক 
বলিলেন “আমার নিমিত্ত যে এত ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য জগদীশ্বর 
আপনার মঙ্গল করুন|” বিদেষ্ট। গ্রতিবেশী বলিল “তবে এখন আঁপনি 
উপস্থিত ফকীরদিগকে স্বস্ব গৃহে গমন করিতে বনুন,কাঁরণ আমি বে কথাগুলি 
বলিব তাহা অতীব গোপনীয় কথা, অপর কোন লোকে যে শ্রবণ করে তাহা 
আমার ইচ্ছা নহে, বিশেষতঃ মেরূপে অভিপ্রেত বিষয়ে ব্যাঘাত এবং কার্ধ্য- 
 হানিও হইতে পারে।” সরলহৃদয় সাধু প্রতিবেশীর সেই কথায় কোনরূপ 
সন্দেহ না করিয়! পার্শচর ফকীরদিগকে স্বস্ব নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিতে 
বলিলেন । ফকীরগণও তাহার আজ্ঞার নিজ নিজ বাঁসগুহে গেল । 
এইরূপ স্থানটা নির্জন ও নিস্তব্ধ হইলে ছুরাত্ম! বিদ্বেধী বলিল “এখন 
আমার সমস্ত বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে_-আঁম্বুন, আমরা পাঁদচারণ 
করিতে করিতে কথাবার্তা কহি এবং অভিপ্রেত বিষয়ের প্রস্তাব করি।” 
অসন্দিহান সাধুপুরুষ এত কি জানেন, প্রতিবেশীর কথায় বিশ্বাস করিয়া 
তাহার সহিত পাদচারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ছুরাত্মা প্রতিবেশী এই- 
রূপে বেড়াইতে বেড়াইতে সাধুকে তূলাইয়া সেই ভগ্চ কুপের নিকটে 
আনিল এবং অতর্কিত ভাঁবে তাহাকে তন্ধ্যে ঠোলয়া ফেলিয়াদিল। সাধু 
বর কুপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন; সঙ্গী ও পার্খচরদিগের মধ্যে কেহই কিছু 
জানিতে পারিল না। দুষ্ট প্রতিবেশী চিরশক্রকে বিনাশ করিলাম, বিবেচন। 
করিয়া! সামন্দে যথাভিলম্বিত স্থানে চলিয়া গেল। 
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এখন সেই কূপ মধ্যে কতকগুলি জিন বাঁস করিত। তাহারা পতন 
সময়ে মধ্যপথেই সাধুকে লুফিয়া! লইল এবং অনাহতশরীরে তাহাকে একখানি 
প্রাস্তরফলকের উপর উপবেশন.করাইল। এইরূপে সাধুবর নিরাপদে উপবিষ্ট 
হইলে জিনদ্দিগের মধ্যে একজন অপর সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল 
“ সঙ্গিগণ,' তোমরা কি এই মহাপুরুষকে চেন ?” সঙ্গিগণ বলিল «“ না আমর! 
ইহাকে চিনিন1 1” সে বলিল *ধিনি বিদ্বষ্টা প্রতিবেশীর অন্যায় আচরণে 
উত্ত্যক্ত হইয়। নিকটস্থ আশ্রমে পালাইয়া আসিয়াছেন এবং যিনি প্রত্যহ 
জিক্র্‌ * ও কোরাণ পাঠে আমাদিগকে তৃপ্ত করেন, তিনিই এই মহাপুরুষ। 
বি্েষ্া পূর্বপ্রতিবেশী পাপিষ্ঠ লোকমুখে ইহার যশোবর্ণন ও খ্যাতি শুনিয়! 
আর সহা করিতে পারে নাই; কপটা কপট প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া এই 
মহাপুরুষের আবাসে আগমন করতঃ ছলকৌশলে ইহাকে কৃপ-মধ্যে ফেলিয়! 
দিয়াছে। ইহার যশোরাশি ও গুণকীর্তন গত রজনীতে এই নগরীর স্থুল- 
তানের কর্ণগোচর হইয়াছে । তিনি নিজ কন্যার ব্যামোহ দুর করণার্থ আগামী 
কল্য এই মহাপুরুষের আশ্রমে আসিতে মনস্থ করিয়াছেন ।” তাহার সেই কথ 
শুনিয়। অপরাপর জিনীগণ জিজ্ঞাসা করিল “ন্দুলতাঁনকন্যার কি হইয়াছে ?% 
সে বলিল “ আ! তোমরা জাননা, স্ুলতানতনয়া ক্ষিপ্ত! হইয়াছেন । তাহার 
শরীরে দেম্দেমের পুত্র মেয়মূন আফীতের আবেশ হইয়াছে । মেয়মুন স্লতান- 
তনয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ ও কামার্ড হয়, সেই জন্যই সে তাহার শরীরে আবিষ্ট 
হইয়। নামারপ ক্লেশ দিতেছে এবং স্থলতানতনয়াও বিহ্বল জ্ঞানহীন হইয়! 
নানারূপ যাতনা ভোগ করিতেছেন | যাহা হউক মেয়মুন যেমন অন্যায় 
রূপুেএকজন দোষহীনাকে ক্লেশ দিতেছে তেমনি তাহাকে উচিত শাস্তি দিবার, ও 
সুলতান-তনয়াকে সুস্থ করিবার অতি সহজ উপাঁয় আছে 1” জিনীগণ জিজ্ঞন! 
করিল “সে উপায় কি? কিরূপে মেরমুনকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া যাইতে 
পারে ?” সে বলিল “এই “মহাপুরুষের আশ্রমে যে একটা কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল 
আছে, সেই বিড়ালের লাঙ্ুলের প্রান্তদেশে ক্ষুপ্র রৌপ্য যুদ্রাকার একটা শ্বেত 
চিহ্ন আছে, সেই শ্বেত স্থল হইতে সাত গাছি লোম তুলিয়া লইয়া! স্থলতান- 





* জিক্র্‌_নানারপ উচ্চাবচ স্বর সংযোগে গীতের ন্যায় কোরাণ পাঠ বিশেষ । 








ভনয়াকে তাঁহার ধুম আপ্রাণ করাইলেই ছুষ্ট মারিদ তাহাকে ছাড়িয়া! পলায়ন 
করিবে, আর কখনও তীহার নিকটে আসিবে না, এবং তিনিও আরোগ্য লাভ 
করিয়া প্রক্কৃতিস্থা হইবেন 1” জিনী এই কথা বলিয়াই সকলকে সম্বোধন 
করিয়া বলিল “ দেখ, ধাহারদারা এরূপ মহৎ কার্ধ্য সম্পাদিত হইবে তাহাকে 
উদ্ধার করা৷ আমাদ্দিগের নিতাস্ত কর্তব্য, অতএব আইস আমরা এই মহা- 
পুরুষকে কূপ হইতে উপুরে যথাস্থানে তুলিয়া দি,-জগদীশ্বর আমাদিগের 
মঙ্গল করিবেন ।”” 

পরদিন অতি প্রত্যুষসমরে সাধুবর কুপমধ্য হইতে উথ্থিত হইলেন। 
পার্খচর ফকীরগণ তাহাকে কৃপ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া একেবাদ্ধে 
বিশ্বয্পসাঁগরে নিমগ্ন হইল। হঠাৎ অদর্শনে যেরূপ সকলে চিন্তিত হইয়াছিল, 

ক২ৎ 
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তেমনি আবার তাহাকে হঠাৎ কুপমধ্য হইতে উখিত হইতে দেখিয়া 
সকলেই চমকিয়! গেল । তিনি নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সর্বাগ্রে কষ্চকায় 
বিভভালটার লাঙ্কুলের প্রাস্তভাগন্থ শ্বেত স্থান হইতে সাত গাছি লোম তুলিয়া 
লইলেন এবং" যত্ব প্বরক সে গুলি স্বহস্তনিশ্ষিত লিখনোপকরণাঁধার খাতা- 
খানির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। 

সুর্য্যোদয়ের পরক্ষণেই সেই নগরীর নরপতি সাধুর আশ্রমে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সাধুবর পূর্করেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইরাছিলেন সুতরাং 
স্ুলতানকে দেখিয়াই বলিলেন * মহারাজ, আপনি কি নিজ তনয়ার স্বাস্থ্য 
কামনায় আমার সহিতই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ?” স্বুলতানে তাহার 
প্রস্তাবের পূর্বেই, তাহার মনোগত ভাব বলিয়া দেওয়ার তিনি সাতিশয় বিস্মিত 
ও সাধুবরের প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্‌ হইয়া বলিলেন “হী ধর্মাত্বন্‌ 
আমি সেই জন্যই মহাশরের আশ্রমে আগমন করিয়াছি।” শেখ বলিলেন 
“ভাল, আপনার কন্যাকে এইখানে আনিবাঁর জন্য লোক প্রেরণ করুন; 
ভরসা করি সর্বশক্তিমান সর্বময় জগদীশ্বরের কৃপায়-__মহৎ হইতে মহত্তর 
সেই পরমপিতাঁর সুমহান, নামের মহিগায়--তিনি এখনই রোগ হইতে 
মুক্ত হইয়! স্বাস্থ্য লাভ করিবেন।” সুলতান সাধুর সেই কথা শুনিয়া 
তৎক্ষণাৎ নিজতনরাঁকে আশ্রমে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। 

সুলতাঁন-কুমারী আনীত হইলে সীধুবর দেখিলেন তিনি দীরুর্গ বন্ধন- 
দশায় আছেন) অমনি উঠিয়া বন্ধন উন্মোচন পূর্বক আসনে উপবেশন 
করাইলেন এবং একটী মশারি খাটাইয়! দিয়। সেই বিড়াল-লোমের ধুম প্রদান 
করিতে লাগিলেন । মারিদ সেই ধূমের গন্ধ সহা করিতে না পারিয়৷ চীৎকার 
করিতে করিতে কুমারীকে ত্যাগ করিরা পলায়ন করিল এবং সুলতান, 
তনয়াও পুনঃ সংস্ঞা প্রাপ্ত হইয়। সলজ্জভাবে অবগুঠন টানিয়! দিয়! বলিলেন. 
পপিতঃ আমি এখানে কেন-_-আমাকে এখানে আনিলেন কেন?” নরপতি 
কন্যার স্বাস্থ্যলাভে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন “বৎসে ! তোমার ভয় নাঁই_:.: 
রোগীপনয়নের জন্য তোমাকে এখানে আনিয়া ছিলাম,এখন জগণীশ্বরের কৃপায় 
এবং এই মহাপুরুষের অনুগ্রহে তুমি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সবাস্থযলাভ 
করিলে--আর ভয় নাই।” তিনি এই কথা বপিয়াই বিদ্িষ্ট শেখের করতল 
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চুম্বন করিয়া পার্্চর পারিষদ্দিগকে বলিলেন “তোমরাত সকলেই এই 
মহাপুরুষের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিলে, এখন বল দেখি ইহার গুণের 
উপযুক্ত পুরস্কার কি?__কি পুরস্কার ইহাকে প্রদান কর! যাইতে পারে ? 
গারিষদ্গণ বলিল “রাজন্, এই. শেখশ্রেষ্ঠের উপযুক্ত আর কি পারিতোধিক 
আছে ?--আমাদিগের বিবেচনার সাধুবর যে রতুস্বরূপা কনার রোগ্াপনয়ন 
* করিয়া! আমাদিগকে সুখী করিলেন, সেই কন্যা-রত্রই ইহার উপযুক্ত 
পারিতোষিক॥” নরপতি বলিলেন “ঠিক্‌ কথা, তোমরা ঠিক্‌ বলিয়াছ, 
এই কন্যা-রত্বই ইহার খুণের যথার্থ পুরস্কার ।”” এই কথ! বলিয়াই শেখবরের 
সহিত কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দ্রিলেন। 

সুলতান-তনয়ার সহিত সাধুবরের বিবাহ হইল--তিনি রাঁজ-জামতাঁ 
হইলেন ॥ কিছুদিন পরে স্থলতানের কাল হইল ; সুলতান অপুত্রক ছিলেন 
স্থতরাং রাজজামাত! শ্রেখই তাহার সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। এখন 
বিদ্িষ্ট শেখ, স্থুলতাঁন--সমস্ত নগরীর অধীশ্বর। 

একদিন নব নরপতি শেখবর সৈন্যসামস্তে পরিবৃত হইয়া! অশ্বারোহণে 
ভ্রমণ করিতেছেন, সহমা সেই বিদ্েষ্টা পুর্বপ্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। তিনি তাহাকে সাদরে বহুমানপুর্বক অস্পৃষ্ঠে উপবেশন করাইলেন 
এবং আপনার প্রাসাদে আনিয়া! সহস্র স্ুবর্ণসুদ্রা ও মর্ধ্যাদদাস্থচক থেলাৎ 
প্রদান করিলেন। নব নরপতি পুর্ধ্বকৃত অপরাধের জন্য কিছুই বলিলেন না, 
প্রত্যুত গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাকে নিরাপদে নিজভবনে রাখিয়া 
আমিবার জন্য রাজপুকষদিগকে সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। বিদেষ্টা তাহার 
সেইরূপ বদান্যতা ও সৌজন্যে আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়া গেল। রা'জপুরুষের! নগর 
হইতে তাহাকে সম্মানে নিজ বারস্থানে রাখিয়া আদিল ।--আফীতবর ! 
বিবেচন1! করুন, বিদ্ধিষ্ট শেখ অপরৃত হইয়াও বিদ্বেষ্টা প্রতিবেশীর সহিত 
কত সছ্যবহার করিলেন_তিনি কেমন তাহার গুরুতর অপরাধ /মার্জান! 
করিয়। নিজ মহত্ব স্থাপন করিলেন! 1 


দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু (উপসংহীর)। 










কুরাণি। আফীত আমার বর্ণিত উপাখ্যানটা শুনিয়া বলিল “অকা- 
(রণ আর অধিক বাগাড়ম্বর করিস্না__তোর্‌ ভয় নাই, তোকে 
[718 বিনাশ করিব না, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে ক্ষমার আশাও 
করিস্না। তোকে রূপান্তরিত হইতেই হইবে, তাহা আঁর অন্যথা 
হইতেছে না। তুই যে, সকলপ্রকার দণ্ড হইতেই একেবারে বাচিয়া যাইবি তাহ! 
মনে করিস্না 1” সে এই কথ! বলিয়াই ভূমি ভেদ করত আমাঁকে লইয়া 
শৃন্যমার্গে উ্িত হইল! সে এত উর্দে উঠিল বে আমি সমগ্র ভূমগ্ুলকে 
বারিপুর্ণ একটা ক্ষুদ্র পাত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে আফীত ক্ষণকাল 
আকাশপথে গমন করিয়া আমাকে একটা পর্বতের উপর নামাইয়! দিল এবং 
ভূতল হইতে একমুষ্টি ধুলি তুলিয়া যন্ত্র পাঠ পূর্ববক.আমার গা্রে ছড়াইয়। 
দিয় বলিল *“নরাধম এখন তুই ইন্্রজালবিদ্যাবলে নিজরূপ ত্যাগ করিয়া! 
বানরমুণ্তি ধারণ কর,” আমি অমনি একটা শতবর্ষবরস্ক বৃদ্ধ কুৎসিত 
বানরমৃত্তিতে পরিবর্তিত হইয়া গেলাম । 

আমার আর ছঃখের সীমা রহিল না-আপনার সেই কুৎমিত মৃর্থি 
. দেখিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলাম। যাহার আর প্রতিকার নাই 
তাহার জন্য খেদ করিলে আর কি হইবে-_বিধির নির্বন্ধ ঘটিয়া গেল, আর 
উপায় নাই-_কাহার সাধ্য তাহা খণ্ডন করে?--আমি আর কি করিব 
ক্ষণকাল একাকী রোদন করিয়া আপনা আপনিই স্থির হইলাম, _চিরকাঁল 
কিছু সকলের সমান যায় না, সুখের পর যেমন ছুঃখ তেমনি আবার ছুঃখের, 
পর সুখ আছে, এই ভাবিয়া উপস্থিত ছুঃখ সহা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়! 
পর্বতশৃঙ্ন হইতে ভূতলে অবরোহুণ করিলাম এবং পূর্ণ একমাস ভ্রমণ করিয়া, 
সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। এখন আর আমি মনুষ্য নহি-__আমার আর 
সে বাকৃশক্তি নাই_-আমার আর সে ক্ষমতা নাই_-কি করি ?-_কিন্ূগে 
সেই নির্জনস্থান হইতে উদ্ধার হই ? নিরুপায় হইয়! তীরে ফড়াইয়া রহিলাম। 
জগদীশ্বরের কৃপায় ক্ষণকাল মধ্যেই একখানি জলঘান আমার নয়ন্পথে 
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নিপতিত হইল। জাঁহাজখানি অনুকুল-বাযুভরে বেগে ভীরের দিকেই 
আসিতেছিল। আমার হতাশ হৃদয়ে পুনরায় আশার উদর হইল। আমি 
তীরস্থ একখানি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের পার্থ্ে গিয়! লুকাইয়া রহিলাম। ক্রমে 
ক্রমে জাহাজ্রথানি কুলের নিকটে উপস্থিত হুইল, আমি অমনি এক লম্তে 
তাহার উপরে আরোহণ করিলাম। জাহাজস্থ লোকেরা আমার সেইরূপ 
বিকট মূর্তি দেখিয়াই চতুর্দিক হইতে মার্‌ মার্‌ করিয়া তাড়িয়া আসিল । 
একজন বলিল “আরে এ অভাগ! বাঁনরটা৷ আসিল কেন,উহাঁকে জলে ফেলিয়া! 
দাও-_দূর করিয়া দাও ।” অপর একজন বলিল “আরে আরে ওটাকে মারিয়া 
ফেল-_মারিয়া ফেল- ছুর্লক্ষণটাকে বিনাশ কর।” অমনি একজন খড়গ 
উদ্যত করিয়া “এই ষে, এই যে, আমিই এই খড়গ দ্বারা উহাকে বিনাশ 
করিতেছি--আমিই উহীকে দ্বিখণ্ড করিতেছি” এই কথা বলিতে বলিতে 
আমার দিকে দৌড়িয়া আসিল। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহার 
অপির প্রান্তভাগ ধরিয়া ফেলিলাম,_নয়নদয় দিয়া অনবরত অশ্রধারা 
নিপতিত হইতে লাগিল। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পোতাধ্যক্ষের 
হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল; তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
ধ্ৰণিক্গণ! এই বানর আমার আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে--আমি উহাকে 
আশ্রয় প্রদীন করিলাম । আশ্রিত বিনাশ কর! কখনই উচিত নহে, অতএব " 
তোমরা আঁর উহাকে কিছু বলিও না_-উহাকে কোঁনরূপে বিরক্ত করিও ন1।৮ 
তাহার সেই কথায় বনিক্গণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়! স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত হইল । 
আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া পোতি মধ্যে রহিলাম। পোতাধ্যক্ষ আমার 
প্রতি সদ! সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা যাঁহা বলিতেন 
আমি সকলই বুঝিতে পারিতাম স্ৃতরাং ভূত্যের ন্যায় তাহার আজ্ঞা! পাঁলন 
ও অভিপ্রেত সাঁধান করিতে লাগিলাম । 

এইরূপে আমর! পূর্ণ পঞ্চাশন্দিবস অনুকূল বাঁযু ভরে সমুদ্রযাত্রা করিয়। 
একটা অসংখ্য জনপূর্ণ জনপদে উপনীত হইলাম। জাহাজখানি সেই খাঁনেই 
নঙ্গর করিয়। রাখা হইল। ক্ষণকাল পরেই কয়েক জন রাজপরিচারক 
মেম্লুক* জাঁহাঁজের উপরে আদিয়া বণিকৃগণের নিরাপদে আগমনের জন্য 

মেম্লুক__প্রথম তাগের ১** পৃষ্ঠার নিয়স্থ টাকা দেখ! 
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প্রীতি প্রকাশ পূর্বক স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিল “ আমার্দিগের নরপতি 
আপনাদের নিরাপদে আগমনের জন্য পরম গ্রীত হইয়া আপনাদিগের 
নিকট এই কাগজখানি প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার ইচ্ছা, আপনার! প্রত্যেকে 
ইহাতে এক এক পংক্তি পিখিয়া দেন, কাঁরণ দশ্প্রতি আমাদের উজীরবরের কাল 
হইয়াছে ; মৃত উজীর এক জন প্রসিদ্ধ স্থলেখক ছিলেন, নরপতি প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছেন পরলোঁকগত উজীরের ন্যায় স্থুলেখক ভিন্ন আঁর কাহাঁকেও 
সে পদ প্রদান করিবেন না। আপনাদিগের মধ্যে যদি কাহার হস্তাক্ষর 
নরাধিপের মনোনীত হয় তাহা হইলে তিনিই সেই পদে অভিষিক্ত হইবেন ।১ 
যদিও তখস আমি বানরমূষ্তিতে' পরিবর্তিত হইয়া গিরাছি, তথাপি সেই কথা 
শুনিয়াই উঠিয়া রাজপরিচারকদিগের হস্ত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইলাঁম। 
পাছে আমি কাগজখানি ছিঁড়িয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়! দি এই ভঙ্ষে তাহার! 
চীৎকার করিয়া আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু আমি 
ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমি তাহাতে লিখিতে ইচ্ছা করি। পোতাধ্যক্ষ 
আমার সেই ভঙ্গি দেখিয়া! তাহাদিগকে বলিলেন « ভাল, বানরটা লিখিতে 
পারে লিখুকঃ তোমরা উহাকে কিছু ঝণিও না, যদ্দি ও কাঁগজে কেবল আঁচড় 
কাটে তাহা হইলে উহাকে গ্রহার করিয়া! এখান হইতে বিদায় করিয়! 
দিব_আর যদি যথার্থই ভালবূপ লিখিতে পারে তাহা হইলে উহাকে পুত্রের 
ন্যায় লালন পালন করিব, কারণ ইহার ন্যায় বুদ্ধিমান পশু আমি আর 
কখনও দেখি নাই।” আমি কাগজখানি লইয়া একটা লেখনীও লইলাম 
এবং একটু কালি চাহিয়া! লইয়া পত্রলিখনোপযোগী ক্ুদ্ৰক্ষরে এই কবিতাটা 
লিখিলাম £-_ 


উন্নত হৃদয় ধার বিমল অন্তর, 

বহু গুণে গুণবান অরেষ্ঠ যেই জন, 
প্রথিত স্বনাম তার জগত ভিতর, 

শের খাঁতায় গাঁথা গুণের কীর্তন । 


- দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু উপসংহার)। 


অগণ্যত নহে ক্র্বে! সে গুণ কাহার__ 
একে একে শেষ সবে আছে নিরূপণ; 

কিন্তু কি অপুর্বধআজি দেখি আপনার 
গণিতে গণনষ্'শেষ গুণের কীর্তন ! 


* পুত্র সম প্রজাকুলে করিতে পাঁলন 
কে আছে তোমার সম জনক সদয় ? 
ধরামাঝে নরপতি কে আছে এমন 
. তোমার সমান শ্নেহে পালে প্রজাচয়? 


জগত ঈশ্বর সেই 'জগতকারণ__ 
নিরবধি বিরাজিত মঙ্গল ষাহায়, 
চির নিরাপদ তব করুন জীবন 
প্রজা যেন হেন পিতা নাহিক হারায়। 


এবং তননিয়ে ঝড় বড় অক্ষরে এই কবিতাঁটাও লিখিলাম £_ 


জগতে লেখক কে আছে এমন 
হবে না নিধন কখন যাঁর? 
নশ্বর জগতে অক্ষয় জীবন 
কে কবে শুনেছে হয়েছে কার ? 


যে হও সে হও যেমনেতে রও 
যেখানে বাসনা করন। বাস 

অস্থায়ী জগতে চিরস্থায়ী নও 
অবশ্য তোমার হইবে. নাঁশ 


১৫৯ 
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রবেনা রবেনা কিছুই এমন 
নাম মাত্র শেষ সকলি হবে» 
কহিতে মকলে বিগত-কথন 
কেবল হাতের লিখন-রবে । 


তাই বলি তুমি লেখক চতুর 
লেখ লেখ লেখ তেমনি ধারা, 

হৃদয়ের কালি যেন হয় দূর 
জগজন প্রাণ মানস হারা। 


. লেখ প্লেখ আঁজি তেমতি করিয়! 
মিলায়ে আপন হৃদয় তান, 
বিচারেরক্চ দিনে সে লেখা দেখিয়া! 
যেন লেখকের যুড়ায় প্রাণ। 


আরও ছুই প্রকার ক্ষুদ্রাক্ষরে ছুইটা কবিতা! লিখিয়! কাঁগজখানি রাজপরি- 
চারকদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম। সকলে আমার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা! 
দেখিয়া চমকিত হইল | রাঁজ-পরিচারকগণ কাগজখানি লইয়া নিজ প্রভূর নিকট 
চলিরাগেল। নরপতি কাঁগজখানি দেখিলেন, কাহাঁরও হস্তাক্ষর মনোনীত 
হইল না_-কেবল আমার কবিতা! কয়টা দেখিয়াই তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন 
ণ্যাও এই কবিতা-কয়টীর লেখককে এই সন্মানস্থচক পরিচ্ছদ পরাইয়। এবং 
একটা অশ্বতরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়! নানাবিধ বাদ্য বাদন পুর্ববক সসম্মানে 
আমার নিকট আনয়ন কর।” পরিচারকগণ তাহার সেই আজ্ঞ! শ্রবণ করিয়া 
হাসিতে লাগিল। নরপতি তাহাদিগের সেইরূপ আচরণে নিতান্ত ক্র দ্ধ ও বিরক্ত 
হইয়া বলিলেন “ কি, তোদের এ বড় স্পদ্ধী-_-আমি আজ্ঞা করিলাম, আমার 





*শেষ বিচার,অর্থাৎ্থ যে দিন গোর হইতে উঠিয়। পর্রমেশ্বরের নিকট পাপ পুণের বিচার হইবে। 





আজ্ঞার উপহাস করি! হাপিত্তেছিস্‌ ?৮ পরিচ।রকগণ তাহার সেইরূপ ক্রোধো- 
দ্রেক দেখিয়। ভীত হইয়! ন্ভাবে বলিল “রাজন্‌! ক্ষমা করুন,আমরা আপনার 
আজ্ঞা উপহাস করিয়া হাস্য করি নাই__আপনার বাক্য আমাদের হাষ্যের 
কারণ নহে। আপনি যে হস্তাক্ষর মনোনীত করিলেন, উহা! কোন আদম তনয় 
মন্থষ্োের হন্ত-লিখিত_ নহে, নবাগত অর্ণৰপোতের অধ্যক্ষের সহাগত একটা! 
বানর & কবিতাকর়টা লিখিয়। দিয়াছে_-মামর! সেই জন্য হাসিতেছি 1৮ 
ক২১ 
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নরপতি সেই কথ] শুনিয়াই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেলেন, 
আনন্দে তাহার সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়! উঠিল। তিনি বলিলেন “সে কি, 
একটা বানরে এরূপ লিখিয়াছে! আমি সেই বানরটা ক্রয় করিব-_-তাহার 
যত মূল্য হউক না। কেন, আমি এখনই সেটাকে ক্রয় করিব।” অনস্তর তিনি 
আমাকে আনিবার জন্য সক্মানসৃচক পরিচ্ছদ এবং একটা অস্বতর প্রদান 
করিয়া কয়েক জন দূতকে অর্ণবপোতে পাঠাইয়! দিলেন; বলিয়! দিলেন, 
“তোমর! সেই কবিতা-লেখক বানরটাকে এই পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া! 
অশ্বতরপৃষ্ঠে বসাইয়া! আমার নিকটে আনয়ন কর ;' সে কেমন বানর তাহ! 
আমি দেখিতে ইচ্ছা! করি।" 

ঢুতগণ রাজাজ্ঞায় পোতমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অধ্যক্ষের 
নিকট হইতে আমাকে লইয়৷ নরপতিদত্ত পরিচ্ছদ পর।ইয়া৷ দিল । বানরের 
গাত্রে সন্মানন্থচক পরিচ্ছদ উঠিল !__সকলেই আশ্চধ্যাম্বিত 'হইয়াগেল। 
উপস্থিত বাক্তিগণ কৌত্হলাক্রান্ত হইয়া দলে দলে আমার চতুর্দিকে ঘিরির! 
দাড়াইল। 

দূতগণ আমাকে রাঞ্জলমীপে আনিয়! উপস্থিত করিল। আমি নরপতিকে 
দেখিয়াই হার সন্দুখে তিনবার ভূমি চুম্বন করিলাম। তিনি আমাকে 
বদিতে বলিলেন। আমি যথারীতি জানু পাতিয়া * উপবেশন করিলাম । 
আমার সেইরূপ শিক্ষিতজনোচিত নম্র বাবহার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত 
হইয়া গেল। নরপতিও বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া সভাসদ্দিগকে 
সেদিনের মত বিদায় দ্িলেন। সকলে স্বন্ব স্থানে চলিয়। গেল ; কেবল এক; 
জন খোজা, এক জন তরুণ মেম্লুক দান এবং রাজা স্বয়ং তথায় রহিলেন। 
সভাগৃহ নির্জন হইলে নরপতি আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে 
বলিলেন। পরিচারকগণ আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই সমস্ত প্রস্তত করিয়। আনিয়া 
দিল; মুহূর্ত মধ্যেই নানারূপ উপাদেয় সামগ্রী সন্গুখে স্থাপিত হইলা, 





ক* পাঠকগরণ বোধ হয় স্কলেই জানেন মুসলমান রাজ-দরবারে জানু পাতিয়া 


উপবেশন করিতে হয়, অতএব সুমলমান রাজদরবারের রীতি নীতি লিখিয়া বৃখাড়ম্বর কয়র 
প্রয়োন নাই। 2. ভিউ 


দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু (উপসংহার)। ঠ৬্ত 


নরপতি ইঙ্গিতে অয়াকে তাহার সহিত একত্র আহার করিতে বলিলেন । 
আমি উঠিয়। দঁড়াইলাম এবং ভীহার সম্মুখে সাত বার ভূমি চুম্বন করিয়। 
একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। 

আহার সমাপ্ত হুইল, পরিচারকগণ আসিয়া মেজ ও অপরাপর পাত্রাদি 
তথা হইতে লইয়! গেল। আমি হস্ত প্রক্মালন করিয়া একখানি কাগজ একটা 
- লেখনী ও মসিপাত্র গ্রহণ করত এই কবিতাটী লিখিলাম £_ 


কুনাঁফে * রে কি বলিব তোমার ! 
ভক্ত জন মনোহর কত যে স্থরস ধর 
জানে সেই, তুমি আছ হৃদয়ে যাহাঁর। * 


কিবা সে তোমার তার ক্ষরিছে স্থধার ধার 
কেবা বল জানে আর বিন মম রমনা । 

তোমারে সতত পাই আর কিছু নাহি চাই 
উদর পুরিয়] খাই, এই খালি বামনা । 


ও রস বিহনে আর শুন্য এই ত্রিসংসার 
তোমা বিনা স্থখ কিছু জগতেতে নাই রে। 

তোমার বিরহ সয়ে থাকিব কেমন হয়ে 
কাঁচি কেমনে আমি ভাবি খালি তাই রে! 


কোথা যাও এম এস সোণাঁর থালায় বল 
রসেতে রসনা রম কিব| দিবা নিশি রে।. 
তোমার স্থধার তার সমতা রহুক তাঁর 
প্রাণের সমান আমি তোরে ভাল বাসি রে। 





-__+ 


* কুনাফে-_ময়দা-প্রস্তত এক প্রকার মিষ্টার । 


১৬৪ একাধিক সহস্র রজনী। 


কবিতা মাপ্ত হইল, আমি কাগজখানি রাখিকা কিঞ্চিৎ দুরে গিয়া 
বদিলাম। নরপতি কি লিথিয়াছি দেখিবার জন্য কাগজখানি তুলিয়া 
লইলেন,--পাঠ করিলেন, হস্তাক্ষরের পারিপাট্য দেখিয়া একেবারে 
আশ্চধ্যাস্বিত হইয়া গেলেন। বলিলেন “একি! বানরে এমন লিখিতে পারে 1 
বানরের এমন লিপিপটুতা! ইহ! অতীব অদ্ভুত-_আশ্চরধ্য হইতেও ইহা 
আশ্চর্য্য!” অনন্তর তিনি পরিচারকদিগকে সতরঞ্চ খেলিবার উপকরণ 
সমস্ত আনিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার আক্তা সম্পাদন 
করিল। নরপতি বলিলেন “তুমি কি ক্রীড়া করিবে?” আমি মস্তক 
নাড়িয়। ইঙ্গিতে ক্রীড়া করিতে স্বীকৃত হইলাম এবং নিকটে গিয়! বলগুলি 
ছকের উপর যথারীতি সাজাইয়া লইলাম। ছুইবার ক্রীড়। হইল, ছুইবারই 
আমি নরপতিকে পরাজিত করিলাম। তিনি আমার ভ্রীড়া নৈপুণ্যে 
আশ্চর্ঘ্যাস্বিত হইয়া বলিলেন “কি আশ্চর্য । এ যদ্দি ঝানর না হইয়া মনুষ্য 
হইত, তাহা হইলে সকলেই ইহার গুণে পরাজিত হ ইত--এই বানরই আবার 
শুণবান্‌ মানবগণের শিরোভ্ষণ হইত ।৮ ২৮ 

অনন্তর নরপ্তি পার্খস্থ খোজাকে বলিলেন “যাও, আমার কন্যাকে 
ব্লগে 'নিরপতি তোমাকে কি বলিবেন শুনিয়া আইস,» আমি ইচ্ছা করি 
দে এই অদ্ভূত বানরটাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করে।” খোজা চলিয়া গেল 
এবং ক্ষণমধ্যেই রাজকন্যার সহিত তথায় ফিরিয়া আসিল। স্থলতানত নয়! 
আমাকে দেখিয়াই অবগুঠন টানিয়া দিয়া বলিলেন “পিতা একি, আজি 
আমাকে এরূপ হঠাৎ একজন অপরিচিত পুরুষের সন্থুখে ডাকিলেন কেন -- 
আমি কি দৌষ করিয়াছি, যে আমাকে এরূপে অপমানিত করিলেন ?” ভীহার, 
দেই কথার নরপতি আশ্চর্য্যান্িত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন “সে কি,বৎসে! তুমি 
কি বলিতেছ ? এখানে কে আছে? আমাদের পরিচারক দাস, বৃদ্ধ খোজ! 
এবং আমি তোমার পিতা আর এই একট! বানর মাত্র এখানে আছে। তুমি 
কাহাকে দেখিয়া অবগুষঠন টানিয়! দিলে?” স্থুলতানতনয়া বলিলেন: * আ। 
পিতঃ, আপনি এই বানরটাকে সামান্য পশু মনে করিয়াছেন, কন্তত ইনি তাহা 
নহেন-_-এক জন রাক্ষপুত্র; ইহার পিতার নাম এয়মার। ইনি ইন্দ্রজ'লবিদ্যা- 
বলে এইরূপ বানরমুত্তি ধারণ করিয়াছেন! ইব্িস্বংশজাত জর্জারীন 


: দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু (উপসংহার)। ১৬ 
আত স্বীয় সহধর্ষণী আকৃনামৃস-রাজ-ভনয়াকে বিনাশ করিয়া ইন্রজালবলে 
ইহাকে এইরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। আপনি যাহাকে বানর মনে 
করিতেছেন তিনি জ্ঞানিত্রেষ্ঠ রাজপুত্র» নরপতি কন্যার সেই কথা শুনিয়া 
একেবারে বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইলেন-_-সেকি। এ বানর নহে, মন্ুষা!--এক- 
বার আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “ আমার কন্যা যাহা 
বলিতেছে তাহা কি সত্য ?”” আমি ইঞ্জিতে বলিলাম, হাঁ জুলতান-তনয়া যাহ! 
বলিলেন সকলই সত্য। আমার নয়নদ্বর দিয়া দর দর অস্রধার প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। নরপতি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ বসে! তুমি কিরূপে 
জানিতে পারিলে, যে এ বানর প্রকৃত বানর নহে, মায়াবশে পরিবর্তিত 
মনুষ্য? সুলতানতনয়! বলিলেন “পিতঃ আপনি জানেন না,কিস্ত বাল্যকালে 
আমার নিকট এক জন বৃদ্ধা ছিল, সে সর্বপ্রকার ইন্দ্রজালবিদ্যা জানিত। 
সেই আমাকে এই বিদ্যা শিখায়। ইন্দ্রজালবিদ্যার মন্্াদি সমস্তই আমার 
কণ্ঠস্থ আঁছে, কিরূপে সে সকল প্রায়োগ করিতে হয় তাহাঁও আমি জানি। 
আমি একশত সপ্ততি প্রকার মায়! শিখিয়াছি। সেই মায়ার মধ্যে একটা অনি 
সামান্য মায়ার দ্বারা আপনার এই নগরী ধ্বংস করিয়া সমস্ত প্রস্তররাশি 
কাফপর্বতের পরপারে চালাই! দিতে পারি, সমস্তরাঁজ্য সমুদ্রে পরিণত 
করিয়া দিতে পারি এবং প্রজাবৃন্দকে মংস্যর্ূপে রূপান্তরিত করিয়া সেই 
জলে ক্রীড়া করাইতে পারি।” নরপতি বলিলেন “বৎসে! তুমি যে এরূপ 
অপূর্ব বিদ্যা জান, তাঁহা৷ আমি জানিতাম না_যাহা হউক শ্রথন আমি 
অনুরোধ করিতেছি, পরমপিতা জগদীশ্বরের মহৎ নামের দোহাই, তুমি এই 
যুবককে উপস্থিত ছুর্গতি হইতে উদ্ধার কর; আমি ইহাকে উীরের পদ 
প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছি, কারথ ইনি সুশিক্ষিত, ধীর এবং বুদ্ধিমান,” 

“এখনই,-আলন্দের সহিত ইহাকে মায়ামুক্ত করিতেছি” স্থলতান- 
তনরা এই কথ। বলিয়া! একখানি ছুরি বাহির করিলেন। চুরিখানির উপর 
হিক্র অক্ষরে কি মায়ামন্ত্র লিখিত ছিল। তিনি সেইখানির দ্বার! গ্রাসাঁদের 
মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ মণ্ডল অস্কিত কত্ষিলেন এবং তশ্মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র 
তন্ত্র লিখিরা দিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজপ্রাসাদ এমি অন্ধকার- 
ময় হইয়া আপিল, দে আমরা ভাবিলাম বুঝি অকালে প্রলয়কাল উপস্থিত । 


১৬৬ একাধিক সহত্র রজনী | 


পরক্ষণেই ভীবণমুর্তি আফীত আবিভূতি হইল। আফ্ীতের হত্তদবয় 
পত্রশূন্য বৃক্ষদ্ধয়ের ন্যায়, পদদ্বয় যেন দুইটা দীর্ঘ মীস্তল, নয়নযুগল যেন 
জলন্ত উন্ধা ;__আমর! সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া! ভয়ে জড়ীভূত হইয়া গেলাম 
স্থুলতান-তনয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন “অরে পাপিষ্ঠ আফীত, তোর্‌ ভভ্য- 
না নাই।৮ আফীত অমনি নিজমূর্তি ত্যাগ করিয়া ভীষণ সিংহমুর্তি 
ধারণ পূর্বক বলিল “পাপিয়সি; বিশ্বাসঘাতিনি! একি? তুই যে আমার 
সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলি গে কখনও তুই আমার বিপরীতাচরণ 
করিবি না আমিও কখন তো'র অনভীট্ট সাধন করিব নাঁ। এখন তোর, সে 
প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল_-সে শপথ কোথায় গেল ?” 

সুলতান-তনয়া কুদ্ধস্বরে উত্তরদিলন * ভারে পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী আফীতা- 
ধম! কবে আমি তোর কাছে শপথ করিলাম, যে কখন তোর্‌ সহিত বিরুদ্ধা- 
চরণ করিবনা?” আফীত তখনও গিংহমৃত্তিতে দড়াইয়। ছিল, সে সেই কথা 
গুনিয়া,“তবে এই নে তার প্রতিফল ভোগকর্‌্” এই কথ! বলিয়াই মুখ ব্যাদান 
পূর্বক স্ুলতানতনয়াকে গ্রাস করিতে গেল। কিন্ত তিনি অমনি নিজ 
মন্তক হইতে একগাছি কেশ উৎপাটন করিয়! কি মন্ত্র পাঠ করিলেন ; কেশ 
গাছিটা একখালি তীক্ষু তরবারির আকার ধারণ করিল। তিনি সেই ধন্্র- 
জালিক তরবারিদ্বারা সিংহকে দ্বিখ্ড করিয়া ফেলিলেন । সিংহের সুওটা' 
গড়াইয়৷ পড়িয়াই একট! ভীষণ বৃশ্চিক-ুন্তি * ধারণ করিল। রমণীও অমনি 
একটা বৃহৎ সর্পাকার ধারণ করিয়া বৃশ্চিকরূপী পাপিষ্ঠ আফ্ীতের পশ্চাৎ 
ধাবিত হুইলেন। সরীস্পদ্ধয়ে মহাযুদ্ধ আরম্ত হইল। মুহূর্ত কাল পরেই : 
বৃশ্চিক পরািত হইয়! একটা! বৃহৎ শ্যেনপক্ষীর আকার ধারণ করিল। স্বলতান- 
তনয়াও তৎক্ষণাৎ বিকট গৃধ্‌ রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। 
আফীত স্ুলতানতনয়াকে অনভিভবনীয় গৃর্ধপ ধারণ করিতে দেখিয়া সহসা 
নিজ শ্যেন-সুস্ঠি ত্যাগ করিয়া একটা! কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালের আকার ধারণ করিল; 
যুব্তীও অমনি দ্বীপী রূপে পরিবর্তিত হইয়া তাহাকে আেমণ করিলেন,-_ 





* এ বৃশ্চিক আমাদের দেশীয় তেতুলিয়া ব! কাকৃড়া বিছা! নহে, পর্বত প্রদেশে বিচ্চ, নাষে 
প্রসিদ্ধ যে এক প্রকার বিছা আছে ইহা তাহাই। 


দ্বিতীয় রাজ.ভিক্ষু (উপসংহার) 1 ১৬৭ 


তুমুল যুদ্ধ বাধিয়৷ গেল । ছুর্ব্ল বিড়াল প্রবল শক্রুর সহিত যুদ্ধে কতক্ষণ সক্ষম 
হইতে পারে? ক্ষণমধ্যেই পরাজিত হইয়। মায়াজাল বিস্তার পুর্র্বক একটা! বৃহৎ 
রক্ত বর্ণ দাড়িম্বকলে পরিব্তিত হুইল এবং গড়াইতে গড়াইতে ধারাযন্ত্রের 
কৃত্িম জলাশয়ের মধ্যে পড়িরা গেল। দ্বীপীও তাহাকে ধরিবার জন্য 
'জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিল। দাঁড়িম্ব অমনি সহসা জল হইতে অকোশ মার্গে 
উখ্িত হইল এবং দেখিতে দেখিতে ভূতলে নিপতি হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল; 
দাড়িম্বের বীজগুলি চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাঁজনন্দিনী ছুট 
আফ্ীতকে সেইরূপে পরিবর্তিত হইয় পালাইতে দেখিয়া, সমস্ত দাড়িম্ববীজ 
গুলি গ্রাম করিবার জন্য কুকুটরূপ ধারণ করিলেন এবং পক্ষদ্রয় কম্পিত 
করিয়া বীজগুলি খু'টিয়া খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই 
নিঃশেধিত হইল, কেবল দৈবনির্ধান্ধে একটা মাজ বীজ জলাশয়ের নিকটে 
প্রচ্ছন্ন রহিল । কুক্কুট যেন আমাদিগকে কি বলিবে, এই ভাবে অনবরত 
চীৎকার করিতে ও পক্ষদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত করিতে লাগিল, কিন্ত তাহার 
মনোগত অভিপ্রায় আমর! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনস্তর সে এমনি 
চীৎকার-করিয়া উঠিল যে, আমাদের মনে হইল যেন সমগ্র রাজপ্রাসাদটী 
ভূমিসাৎ হইয়া! গেল। তথাপি আমর! কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1,_রমণী 
বেগে চতুর্দিকে ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিলেন । অবশেষে অবশিষ্ট বীজটা তাহার 
নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি যেমন ভ্রুত খু*টিয়া লইতে যাইবেন 
অমনি সেটা গড়াইয়া জলে পড়িয়া গেল এবং মৎস্য রূপে পরিবন্তিত হইয়া 
নিমগ্ন হইল। রাজতনয়াও বৃহত্তর মৎস্যের আকার ধারণ করিয়! 
তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। ক্ষণকালের জন্য আর আমরা কিছুই 
দেখিতে পাইলাম না, কেবল মধ্যে মধ্যে সিংহনাদ ও তর্জান গর্জন শ্রৃতি- 
গোচর হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের পর আফীত অগিময়ূর্তি ধারণ করিয়! 
জল হইতে উশ্িত হইল। আমরা দেখিলাম তাহার মুখ, নাসারন্ব, এবং. 
নয়নদ্বয় দিয়া অনবরত অগ্নিশিখা ও ধৃম নির্গত হইতেছে। রমনীও তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল হইতে উঠিলেন, তিনিও আফীতের ন্যায় অগ্রিময়ী,_ 
তাহারও মুখ নাসিকা হইতে ভীষণ অগ্নিশিখ! নির্গত হইতেছে । আমরা 
সেই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে জলমধ্যে বম্প প্রদান করিতে উদ্যত 


১৬৮ একাধিক সহ রজনী । 


হইলাম, কিন্তু আফীত সহসা চীৎকার পূর্বক দ্রুত আসিয়া লীওয়ানের* উপর 
আমাদিগের দিকেই অগ্রিময় ফুংকার প্রদ্দান করিতে লাগিল, চতুর্দিকে 
স্কলিস বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজতনয়ও অমনি ভ্রুত আসিয়া আফীতের 
মুখে অগ্নিময় ফুৎকার করিতে লাখিলেন। ছুইজনে ভীষণ অগ্রিধুদ্ধ আরস্ত 
হুইল; উভর পক্ষ হইতেই অগ্নিস্ক,লিঙ্গ সকল আমাদিগের উপর নিপতিত 
হইতে লাগিল। রমণীর মুখনিঃস্থত অখ্িতে আর কোন অনিষ্ট হইল না, 
কিন্ত আফীতের অগ্িতে আমর দগ্ধ হইতে লাগিলাম ৷ একট! স্কুলিঙগ আমার 
নয়নে নিপতিত হইল,নয়ন্টা তাহাতেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ঠকুরাণি 1 আমি 
তখনও বানরমূত্তি--স্ুুতরাং এক ছুঃখের উপর আবার আর এক ছুঃখ 
উপস্থিত হইল) একে সেই আকৃতি, আবার তাহাতে একচক্ষুহীন হইলাম । 
একটা স্কলি্ ন্রপতির মুখে নিপতিত হইল, তাহার শ্বশ্রগুলি, নিম্ন 
পংক্তির দত্তগুলি এবং মুখের নিয়াদ্ধ পুড়িয়া গেল। এই রূপে আরও 
একটা স্ৰুলিঙ্গে খোজার উররঃস্থল দগ্ধ হইলে, সে সেই যাতনাতেই 
তৎক্ষণাৎ, প্রাণত্যাগ করিল । আমরাও প্রতি মুহূর্তেই তাহার ন্যায় 
পুড়িয়। মরিবার আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। যাহাহউক আমাদিগকে আর 
অধিকক্ষণ সেরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইল না। মুহূর্ত মধ্যেই “সর্বজঙ্ট1 
জগদ্ীশ্বরের সুমহান্‌ নামের জয় হউক !--সর্ধমর পরমপিতার পবিত্র নামের 
জয় হউক! তিনি নরশার্দ,ল মহম্মদের ধরে অবিশ্বাসী পাপিষ্টকে পরাজিত 
করিয়া আমাকে জয়যুক্ত করিলেন,_-তাহার পবিত্র নামের জয় হউক 1১1 
এই বূপ জয়ধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা উৎস্থকনেত্রে চাহিয়া! 
দেখিলাঘ। দেখিলাম রাজতনয়া পাপিষ্ঠ আফীতকে পরাজিত করিয়া 
সানন্দে জয়ধ্বনি করিতেছেন । আফুীত তাহার মুখনিংস্থত অগ্সিতে দগ্ধ 
হইয়া গিয়াছে,_তাহার ভীবণ দেহ ভম্মাবশেষ নিপতিত রহিয়াছে । আমাদের 
আর আনন্দের সীমা রহিল না। 
সুলতান-তনয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিলেন 
« আমাকে একপাত্র জল আনিকা দাও |" অমনি তাহার আজ্ঞাঙ্থদ!রে পাত্রপূর্ণ 





* গৃহের মেঝিয়ার উচ্চতর অংশ,_টাকার পরিশিষ্টে দেখ। 
+ মুনলমানেরা রণক্ষেত্রে অদ্যাপি যে জয়ধ্বনি করে তাহারও অর্থ এই রূপ। 





জল আনীত হইল। তিনি সেই জলের উপরে কি অ্পষ্ট মন্ত্র উচচারাণ করিলেন, 
আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। অনন্তর তিনি_সেই মন্তরপুত 
জল আমার গাত্রে ছিটাইয়! দিয়া বলিলেন * সত্যময় সর্কাজষ্টা, জগৎপাঁতাঁর 
মহত নামের মহিমায় তুমি পূর্বরূপ প্রাপ্ত হও ।” অমনি আঁমি সেই কুৎসিত 
বানরমৃদ্ি ত্যাগ করিয়া পূর্ব রূপ ধারণ করিলাম,_সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
পূর্বের ন্যায় হইল, কেবল বিনষ্ট নয়নটী আর পূর্বমত হইলনা | আঁমি 

মন্ুয্যমৃণ্তি ধারণ করিবামাত্রেই স্ুলতানতনয়া৷ চীৎকার করিয়া! বলিয়া 
 উঠিলেন “ আ! অগ্নি! অগ্নি! পুড়ির! মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম | _পিতঃ 
আমি আর. বাঁচিনা-আমার আয়ু শেষ হইয়াছে, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় 

ক ২২ 











১৭০ একাধিক সহস্র রজনী। 


আমাকে এখনই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পাপিষ্ঠঠ আফীত না 
হইয়। যদি নরযোনি হইত, তাহা! হইলে প্রথম যুদ্ধেই তাহাকে বিনাশ 
করিতে পারিতাম। প্রথম প্রথম যুদ্ধে আমার কোন ক্লেশই হয় 
নাই-_অনায়াসে পরাজয় করিয়া আসিয়াছি; পরে পাপিষ্ঠ যখন দাঁড়িন্ব-বীজা- 
কার ধারণ করিয়া প্র।সাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল, তখন হইতেই তাহাকে 
পরাজয় করিতে আমাকে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হুইয়াছে। দাড়িম্ববীজ- 
গুলি ত প্রায় সমস্তই গ্রাস করিয়াছিলাম, অনবধাঁনতা! প্রযুক্ত যেটাতে তাহার 
প্রাণ ছিল, সেইটাই খুঁজিয়! পাই নাই ; জগদীশ্বরের ক্পাঁয় যদি সেটাকেও 
গ্রাম করিতে পারিতাম, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই সে তৎক্ষণাৎ নিহত হইত, 
আর এত অনিষ্ট করিতে পারিত না। জগদীশ্বরের যেমন ইচ্ছা,--আমার 
অনবধানতাবশতঃ অব্যাহতি পাইয়! সে আমাকে দ্বিগুণতর বেগে আক্রমণ 
করিল। কখন ভূগর্ভে, কখন আকাশে, কখন জলমধ্যে নানারূপ ধারণ 
করিয়া মহা যুদ্ধ আরম্ত হইল। আফীত প্রতিবারেই পরাজিত হইয়। এক একটা! 
ছুজ্জর্ম মায়া অবলম্বন করিতে লাগিল,আমিও ইন্দ্রজালবিদ্যাপ্রভাবে সে সকল 
জয় করিতে লাঁগিলাম। অবশেষে সে সর্বপ্রকার চেষ্টায় হতাশ হইয়া 
আগগ্নেয মায়! বিস্তার করিল । এই মায়! যাহার বিপক্ষে প্রযুক্ত হয়, তাহাঁকে 
প্রারই প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, এই ভীষণ মায়াজাল হইতে উদ্ধার হইতে 
পারেন এমন ধন্দ্রজালিক কেহই নাই। যাহা হউক আমিও অনন্যোপায় 
হইয়! অগ্নিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম ; জগদীশ্বরের কৃপায় আমিই অগ্রে বিধর্মী 
আঁধীতকে দগ্ধ করিলাম। এখন আমি স্বয়ং দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছি। 
জগদীশ্বর করুন, আমার জন্য আপনাকে যেন শোক করিতে ন হয়__তিনি 
ঘেন আমার স্থান পূরণ করিয়! দেন।” স্থুলতান-তনয়া এই বলিয়াই অগ্মি 
হইতেই পরিত্রাণ প্রাপ্তির আশীয় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগি 
লেন। দেখিতে দেখিতে তীহার হৃদয়ে অগ্নি জলিয়৷ উঠিল এবং মুখ 
হইতেও অগ্রিশ্কুলিঙ্গ সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি যাতনা 
রোদন করিতে লাগিলেন এবং “আমি বুঝিলাম, একমাত্র জগণীশ্বর 
ব্যতীত .আর কাহারও ক্ষমতা ব| শক্তি নাই__তিনিই একমাত্র দেবতা, 
মহম্মদ পাপীক্গনপরিত্রাণার্থ তাহারই প্রেরিত দূত, এই কথা বলিতে বলিতে 


দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু (উপসংহার)। ১৭১ 


প্রাণ ত্যাগ করিলেন । মই যছিনী মূর্তিথানি মুহূর্ত মধ্যেই দগ্ধ আফীতের 
পার্খে ভক্মস্ত.পে পরিণত তা । 

হায়! কি হইল! ছুঃখের সীম! রহিল ন1। আফীতের মান়্াজাল হইতে 
উদ্ধার হইয়। আনন্দলাত করা দুরে থাকুক, আমর! একেবারে চির দিনের জন্য 
শোকসাগরে নিমগ্র হইলাম! আমার তখন মনে. হইতে লাগিল; 
উপকারিণী মনোহারিণী স্ুলতানতনয়ার সেরূপ শোচনীয় অবস্থা না হইয়! 
যদি আমার সেই দশা হইত তাহ! হুইলে সখী হইতাম ; কিন্ত যাহা হইয়াছে 
_ তাহার আর উপায় নাই, আমি সেরূপ ইচ্ছা করিলে আর কি হইবে? 
বিধির নির্ববন্ধ অথগুনীয়। নরর্পতি কন্যার সেই দশা! দেখিয়া একেবারে 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিজ বসন ভূষণ ও দগ্ধীবশিষ্ট শৃক্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিতে 
লাগিলেন এবং অনবরত কপোলে করাঘাত করিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন । 
আমিও শোক সম্বরণ করিতে ন! পারিয়! তাহারই ন্যায় বসন হা ছি ভিন্ন 
করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম। 

ক্রমে ক্রমে সভাসদ্‌ ও রাজকর্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হুইল। টু বা 
সম্খুথে ছুই ভন্মরাশি, নরপতি যৃচ্ছিত ! তাহারা একেবারে চমকিয়া গেল-_ 
ব্যাপার কি?--দকলে ব্যাকুলিতহ্ৃদয়ে নরপতিকে বেষ্টন করিয়া তাহার 
পুনঃ চেতন প্রাপ্তির অপেক্ষ। করিতে লাঁগিল। সুলতান অনেক ক্ষণের 
পর কথকিৎৎ ভ্ঞান লাঁভ করিয়! উঠিয়া বসিলেন-__আঁফীতের সহিত কন্যার 
যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটন1 সমস্ত একে একে বর্ণন করিলেন। পারিষদ্বর্গের আর 
শোকের অবধি রহিল না, সকলেই শুনিক্বা “হায়, হায় 1” করিতে লাগিল। 
ক্রমে সেই ভয়ানক শোকসমাচার চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়! পড়িল ; রার্জ- 
অন্তঃপুরচারিণীগণ ক্রীত দাসীদিগের সহিত উচ্চৈঃস্বর়ে রোদন ও বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । চতুর্দিক শোকধ্বনিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল । 

এইরূপে সপ্তাহকাল কেবল শোকে ও বিলাপেই অতিবাহিত হইয়া! গেল। 
অণ্তাহের পর নরপতি কন্যার তস্মরাশির উপরে একটা বৃহৎ গুস্বেজ বিশিষ্ট 
সমাধিমন্দির প্রস্তত করিয়া তন্মধ্যে বাতি ও অপরাপর উত্তমোস্তম দীপ 
সকল জ্বালাইয়া দিতে আজ্ঞা! করিলেন। রাজপরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহার 
সন্ত পাঁলনে নিমুক্ত হইল। পাপিষ্ঠ আফ্বীত্তের ভম্মস্ুগ স্বণার সহিত 
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চতুর্দিকে ছড়াইয়! দেওয়া হইল, সেগুল! কেবল জগদীশ্বরের নিকট অভিশাপ 
লাভার্থে বায়ুভরে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল । 

সেই ভয়ানক শোঁচনীয় ব্যাপারের কয়েক দিবস পরেই নরপতি সাংঘাতিক 
পীড়ায় পীড়িত হইলেন। রাজপরিচাঁরকগণ গ্রতিক্ষণেই তাহার ভীবনাশাস়্ 
হতাশ হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি পূর্ণ এক মাস কাল দারুণ রোগযাতন! 
ভোগ করিয়া অবশেষে জগদীশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলেন। ক্রমে, 
ক্রমে তাহার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। একদিন তিনি আমাকে নিকটে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন “যুবক ! পূর্বে আমরা বড় সুখী ছিলাম, চিরদিন 
'্ামাদের কেবল আনন্দে ও অতুল শান্তিতেই অতিবাহিত হইত | যত দিন 
তোমার সেই কুৎসিত বানরমুর্তি না দেখিয়াছিলাম, তত দিন ছুঃখ শোক 
কাহাকে বলে তাহা জানিতাম না। আহা! জগদীশ্বরের ইচ্ছাঁয় যদি 
তোমাকে আঁমরা না দেখিতাম, তাহা হইলে আর আমাদিগকে সেই অতুল 
সথখশান্তি হারাইয়৷ এই নিদারুণ দুঃখ শোক ভোগ করিতে হইত না। 


দেখ, প্রথমতঃ তোমার জন্য তেমন গুণবতী শত পুত্র সমান কন্যারত্ব. 


হারাইলাম; দ্বিতীয়তঃ আঁমাকে বিনাঁকারণে আফীতের মায়া-অগ্নিতে দগ্ধ 
হইতে হইল--এক কালে দত্তহীন হইয়া গেলাম; তৃতীয়ত: গ্রভৃভক্ত খোজাটী 
নিহত হইল। যাহা হউক এসকল অনিষ্টের প্রতিকার তোমার সাধ্যায়ত্ত 
নহে-তুমি কি করিবে? জগদীশ্বরের যাহা, ইচ্ছাঁ তাঁহাই ঘটিয়াছে, বিধির 

নির্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে ?--আঁমার গ্রাণসমা প্রিয়তমা কন্যা যে নিজ 
£ পাণ দিয়া তোমার উপকাদ করিয়াছে তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা 
্বীকাঁর কর। বৎস, তোমার জন্য বে যে অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই 
যথেষ্ট, এখন তুমি আমার নগরী পরিত্যাগ করিয়া যখেচ্ছা প্রস্থান কর। 
বিধির নির্বান্ধে আমরা যেরূপ ক্লেশ পাইলাম, তুমিও তন্দরপ পাইলে ; অতএব 
আর কেন, এখন ভালয় ভালয় চলিয়া যাও--আর তোমার এখানে থাকিবার, 
প্রয়োজন নাই 1” . 

ঠাকুরাণি! নরপতির সেই কথা শুনিয়াই আমি তথা হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলাম। রাজপ্রাসাদ হইতে গির্গত হইয়াই একটী সাধারণ স্বান- 
শালায় শত্রু মুণ্ডন করিলাম এবং ভিক্ষুকবেশ ধারণ করিয়! দেশে দেশে 
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প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে এই শান্তিসদন* ধোগ্দাদ নগরে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন অভিলাষ, যদি কোনরূপে ধার্দ্িকরাজ 
খলীফের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার নিকট নিজ অদ্ভুত 
বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিব । 


দ্বিতীয় ভিক্ষুর বিবরণ সমাপ্ত হইল, তৃতীয় ভিক্ষুক অগ্রসর হইয়া বলিতে 
আর্ত করিল £__ 


ইরগিনতি। 


কুয়া 1! আমার ইতিহাস নন ন্যায় নহে। ই্াদের বি বিবরণ 
অপেক্ষা আমার বিবরণ আরও অদ্ভুত। ইস্ার৷ কেবল অবশ্যস্তাবী 
অদৃষ্টফল ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু আমার সেরূপ নহে__আমি 
নিজেই নিদের ছুঃখের কারণ ডাঁকিয়া আনিয়াছি-আমি নিজেই 





নিজের বিষময় কর্মফল ভোগ .করিয়া নয়নটা হারাইয়াছি ও শত্রু মুণ্ডিত 


করিয়াছি । ঠাকুরাণি, আমার বিবরণ শ্রবণ করুন ই__ 

আমি রাজ! এবং রাজপুত্র। পিতা পরলোকগত হইলে আমি তাঁর 
সিংহামনে অধিরূঢ় হইয়! ন্যায়পরায়ণতার সহিত পুত্রনির্বিশেষে প্রজা 
পালন করিতে লাগিলাম। আমার রাজধানী বিস্তীর্ণ সাগরের উপকূলে 
স্থাপিত ছিল। সাগর মধ্যস্থ জনপূর্ণ দ্বীপগুলিও আমারই অধিকার ভূক্ত ছিল। 
আমি সর্বদাই অর্ণবগোতারোহণে সেই সকল দ্বীপ দর্শন করিয়া! বেড়াইতে 





* “ডার্‌ এস মেলাম”-_অর্থাৎ শান্তিধাম বা নিরাপদ স্থান। দকল মুসলমানেরাই প্রায় 
বোগ্দাদকে শাস্তিধাম বলিয়া থাকে। মহম্দীয় শান্রান্ুসারে এই নামে একটা বূ্গও আছে। 


সঃ 


১৪৪ একাধিক সহ রজনী | 


ভাল বাসিতাম। এক -সময়ে আমি দ্বীপগুলি দ্বেখিবাঁর জন্য উৎসুক হইয়া! 
পোত সজ্জিত করিতে বলিলাম । আক্তা মাত্রেই পরিচারকগণ দশখানি 
অর্গবপোত সজ্জিত করিয়া! প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিল। এফ 
মাস কাল ভ্রমণোপযুক্ত খাদ্য ও পেয় দ্রব্য সমস্ত পোতগুলিতে স্থাপিত 
হইল আমি মথানিরূপিত সময়ে অন্থচরবর্গের সহিত জাহাঁজে আরো- 
হণ করিলাম। নাঁবিকগণ পোতগুলি ছাড়িয়। দিল। আমরা বিংশতি 
দিবস নিরাপদে যাত্রা করিলাম। একবিংশ দিবসে সহসা বিপরীত 
বায়ু উিত হইয়া আমাদিগের পোতগুলিকে বিপথে লইয়া চলিল। 
পোতাধ্যক্ষ অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই জাহাজগুলিকে স্ববশে 
আনিতে গারিল না। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত স্থির হইয়া 
গেল- সমুদ্র পুনরায় পুর্বববৎ স্থিরমূত্তি ধারণ করিল। আমরা একটী 
অপরিচিত দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম এবং সেইখানেই খাদ্য দ্রব্যাদি পাঁক করিয়া 
আহারাদি করিলাম। ছুই দিবস সেই দ্বীপেই কাটিয়া! গেল। তৃতীয় দিবসে 
আমরা পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিলাম। পুনরায় বিংশতি দিবস যাত্রার 
পর পৌতগুলি এমনি এক অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইল যে পোঁতাধ্যক্ষও 
দেখিয়া বুখিতে পারিল না যে, আমর! কোথায় বাইতেছি--পোতগুলি কোন্‌. 
দিকে চালিত হইতেছে ? আমরা ভীত হইক্জা একজনকে মাস্তলের উপর 
উঠিয়া চতুর্দিক দেখিতে বলিলাম । আজ্ঞা মাত্রেই দিকৃপর্ধ্যবেক্ষক মাস্তলের 
. উপরে উঠিয়া দেখিয়া আসিল। পোতাধ্যঙ্ষ তাহাকে জিজ্ঞাস!- করিল 
“তুমি কি কি দেখিতে পাইলে ?” সে উত্তর দিল “আনি কিছুই দেখিতে 
পাই নাই, কেবল দক্ষিণভাগে বিস্তৃত সাগরবক্ষে বৃহত বৃহৎ মৎস্য সকল ক্রীড়া 
করিয়া বেড়াইতেছে, আর সম্ুথে সাঁগরের মধ্যদেশে কি একটা বৃহৎ পদার্থ 
কখন বাঁ ক্ৃষ্ঃবর্ণ কখন বা শ্বেতবর্ণ দেখাইতেছে।” 
পোতাধ্যক্ষ দিকৃপধ্যবেক্ষকের সেই কথা শুনিয়াই শিরস্থিত উ্ীষ দূরে 
নিক্ষেপ করিয়। মনের আবেগে শ্ব্র উৎপাটন করিতে লাগিল। তাহার সেইরূপ- 
ব্যাকুলত৷ দেখিয়া সকলেই ভয়ে জড়ীভূত হইয়া গেল। ব্যাপার কি? কি 
হইয়াছে ?-_পোতাধ্যক্ষ নিকটস্থিত লোঁকদিগকে সম্বোধন করিয়া! বলিল" 
এআর কি দেখিতেছ? আমর! গেলাম! আমাদের জার বাচিবার উপায় নাই-. 


তৃতীয় রাজ-ভিক্ষু ২৭৫ 


সকলকেই মরিতে হইবে-_ুসকলকেই এই অপীম সমুদ্রের গর্ভে নিমগ্ন হইয়া 
প্রাণ ত্যগ করিতে হইবে-_আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই” সে এই 
কথা বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। উপস্থিত 
ব্যক্তিগণও সকলেই আপনাপন ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া গ্রাণভয়ে কাদিতে 
আরত্ত করিল। আমি পোতাধ্যক্ষকে নিকটে আহ্বান করিয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলাম “ব্যাপার কি, দিকৃপর্যবেক্ষক কি দেখিল ? সে উত্তর দিল ক্প্রভৃ, . 
আর কি বলিব, সর্বনাশ উপস্থিত! যে দিন প্রবল বিপরীত বাযুবেগে 
আমাদের পোতগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন হইতেই আমরা প্রক্কত 
গন্তব্য পর হারাইয়াছি। সেই ভীষণ ঝটকা! শাস্ত হইলে ছুইদিন কিঞিম্মাত্র 
বাষু ছিল না, আমরা একস্থানেই ছিলাম 3 তাঁহার পর এই একবিংশতি 
দিবস পোতগুলি অনবরত বিপথে গমন করিতেছে । এখন আর আমাদের 
কোন উপায় নাই_-তেমন অনুকুল বায়ু নাই যে আমর! ফিরিয়া গিয। 
উপস্থিত বিপদ্‌ হইতে ত্রাণ পাই । জ্োতোবেগে আমরা ক্রমে অনভিলফিত 
স্থানে নীত হইতেছি। আগামী কল্য প্রাতেই আমর! একটা ক্কৃফবর্ণ 
অরস্কাস্ত পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইব। জগদীশ্বর অয়স্কাস্ত মনিকে যে 
অপূর্ব লৌহাকর্ষক শক্তি দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে আমাদের পোঁতস্থ 
লৌহময় দ্রব্য সকল: সেই পর্বতে আকৃষ্ট হইয়! লাগিয়! যাইবে--এমনকি 
পোতগ্স্থনের প্রত্যেক লৌহ কীলকটী পর্যন্তও খুলিয়া! গিয়। পর্বতের গান্রে 
সংলগ্ন হইবে, আর সমস্ত কাঠফলকগুলি খুলিয়া গিয়! জলমধ্যে নিমগ্ হইবে। 
এইরূপে এই পর্বতটার উপর যে কত লৌহ আকুষ্ট ও সংলগ্ন হইয়! আছে 
তাহা কেবল সেই একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন। এপ্ধ্যস্ত এই,পর্ববতের 
ছারা কত অর্ণবপোত বিনষ্ট হইয়াছে ভাহার সংখ্যা নাই*। রান সেই 





* চুম্বক প্রস্তরের পর্বত আরবীয়দিগের নিকট বড় অপ্রামাণিক নহে। অনেকানেক 
আরব গ্রস্থকর্তা এইরূপ অয়স্কাস্ত পর্বতের বর্ণন করিয়াছেন। পগ্ডিতবর এলকাজবীনী তাহার. 
বিরচিত আকরিক ধাতুর বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন যে "ভারত সমুদ্রের কুলে চুম্বক প্রস্তরের 
খনি আছে। অর্ণবপোত সকল গথত্রমে যদি সেইদ্িকে যায় ভাহা হইলে তাহার লৌহময় 

* বন্ধনীগুলি চুম্বকাকৃষ্ট হইয়। খুলিয়! যায় এবং পৌতগুলি জলমপগ্র হইয়া বিনষ্ট হয়। এইজন্য 
ধাহার৷ সেইখানি হইতে চুম্বক সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করে, তাহারা বিনালৌহ পোঁভ 
প্রন্থত করে।” 


. ১৭৬ একাধিক সহত্র রজনী। 


পর্বতের উপরে দশটা পিত্তল স্তস্তের উপর একটা! পিত্তলময় গুষ্বেজ আঁছে; সেই 
গুদ্বেজের উপরে একটা পিত্তল-নির্টিত বর্ধাধারী অশ্বারো হীমুত্তি আছে এবং সেই 
মুত্র হৃদয়ে একখান! সীসফলকের উপর কতকগুলা মন্ত্রত্ত্র খোদিত আছে, 
মেই ভয়ানক ইন্দ্রজালমন্ত্রবলেই পর্ব্বতটা অয়স্কাত্তমণিময় হইয়া আছে এবং 
মেই জন্যই নিকটাগ্রত পোত সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিনষ্ট হইতেছে । 
প্রভু! ধতদিন সেই ভয়ানক অশ্বারোহীটা অশ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত না হইবে, 
ততদিন আর নিকটাগত নাবিকদ্িগের অব্যাহতি নাই ।” পোতাধ্যক্ষ এই কথা, 
বলিয়।ই ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিল । আমরা সেই ভয়ানক সংবাদ 
শুনিয়। একেবারে জীবনাশায় জলাঞ্লি দিলাম । আরোহীগণ সকলেই অপ্রতি- 
বিধেয় ভাবী বিপদ্‌ ভাবির! বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। 
সেদিন পেরাত্রি সেইরূপেই অতিবাহিত হইয়াগেল। নৈশ অন্ধকার বিদুরিত 
হুইয়। অরুণালোকে দিঙমগুল আলোকিত হইলে সেই ভয়ানক অয়স্কাস্ত 
পর্কতটা আনাদের নয়ন-গোঁচর হইল। পোতগুলি ক্রমেই অধিকতর বেগে 
আকৃষ্ট হইয়! পর্ধ্বতাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। আমরা আর কি করিব, 
একেবারে হতাশ হইয়! জগদীশ্বরের ইচ্ছায় নির্ভর করিয়! রহিলাম।'. পোত- 
খুলি যত পর্বতের নিকটস্থ হইতে লাগিল, ততই তাহাদের লৌহময় বন্ধনীগুলি 
শিথিল হইয়া! আসিতে আরম্ভ হইল। ক্রমে যখন পোতগুলি একেবারে 
নিকটে গিয়। উপস্থিত হইল, তখন আমাদের পোতস্থ সকল প্রকার লৌহত্রব্যই 
সচেতন জীবের ন্যায় আপনাপন স্তান ত্যাগ করিয়া পর্বতাভিমুখে ধাবিত 
হইতে লাগিল এবং কা্ঠগুলি বিযুক্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জলে ভাসিয়াগেল। 
অপরাহৃকাল উপস্থিত হইতে না হইতেই সমস্ত জাহাঁজগুলি বিনষ্ট হইয়াগেল 
আমরা নিরবলম্ব সমুদ্রহদয়ে নিপতিত হইলাম। সঙ্গী ও পরিচারকদিগের 
মধ্যে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইয়! প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট যে 
কয়েক জন বাঁচিল, তাহার! যে আত ও প্রবল বাযুর বেগে কোথায় নীত 
হইল,--কুলে উঠিস্ প্রাণে প্রাণে বাঁচিগ়্াগেল, কি ভয়ানক উর্সিমালার.. 
ভ্রীড়ার সামগ্রী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল তাহা দেই জগদীশ্বরই জানেন। 
- ঠাকুরাণি! আমার অদৃষ্টে এই সকল ক্লেশভোগ লিখিত আঁছে_-. 
জগদীশ্বরের ইচ্ছা, আমি সে যাত্রায় বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়! নানারূপ যাতনা 





- ১৭৮ একাধিক সহজ রজনষট। 


উপায় পাইয়! ভগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাঁম এবং ধীরে 
ধীরে কষ্টে সথষ্টে সেই সোপান বহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলাম । জগদীশ্বরের 
..ক্বগায় বায়ুর গ্রবল বেগ ক্রমে হাঁস হইয়া আদিল, সুতরাং পর্বতারোহণে 
আর আমার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিল না__-আমি নিরাপদে শিখরদেশে 
উপস্থিত হইলাম। অপার সমুদ্রন্ধদরে নিপতিত হইয়াও প্রাণ রক্ষা হইল, 
আননের আর সীম! রহিল না,-_-সমতল স্থানে উঠিয়াই গুশ্বেজবিশিষ্ট গৃহের 
মধ্যে প্রবেশ পূর্বক ছুই রেকার * নমাজ পাঠ করিয়। জগদীশ্বরের নিকট 
ক্কতজ্ঞত! স্বীকার করিলাম । অপরিমিত পরিশ্রমে ও মনের আবেগে নিতাস্ত 
র্লাস্ত হইয়! পড়িয়াছিলাম, স্থতরাং শীঘ্রই দিদ্রাকর্ষণ হইল, সমস্ত দেহ ক্রমে 
এলাইয়া পড়িতে লাগিল। আমি সেই গুর্বেজের নিয়েই শয়ন করিয়| 
নিদ্রা গেলাম। 
নিত্রিতাবস্থায় স্বপ্রে বোধ হইল, যেন কে বলিতেছে থ্খামীবতনয়! যখন 
তুমি নিত্রা হইতে উখিত হইবে তখন,আপাতত যে স্থানে তোমার পদদ্য় আছে, 
সেই স্থানটা খনন করিও ভূমখ্যে একখানি পিত্তলময় ধন্থ ও তিনটা সীসকময় 
বাণ প্রাপ্ত হইবে, প্র বাণের উপর কতকগুলি ইন্দ্রজাল-মন্্র খোদিত আছে। 
তুমি সেই ধুর্বাণ গ্রহণ করিয়! গুষ্বেজের উপরিস্থিত অশ্বারোহী প্রতিমুর্তিকে 
লক্ষ করত শর ত্যাগ করিও, তাহা হইলে তোমার দ্বারাই ভবিষ্যতে নাবিক- 
গণের ছুঃখ দুর হইবে, তাহারা প্রই ভীষণ বিপদসঙ্ছুল স্থান হইতে 
অনায়াসে পার পাইবে | তুমি অশ্বারোহীকে লক্ষ করিয়! শর ত্যাগ করিলেই 
সে অশ্ব হইতে সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া যাইবে এবং তোমার হস্ত হইতে শরাসনটীও 
হুমে নিপতিত হইবে। তুমি পুনরায় শরাসনটী লইয়া পূর্বস্থানে প্রোথিত 
করিও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ক্রমে সমুদ্র স্ৰীত হইয়া পর্বতের চূড়া 
স্পর্শ করিবে এবং অপর একটা লোক একখান ক্ষুপ্র নৌকা বাহিয়া তোমার 
নিকটে আসিয়। উপস্থিত হইবে। তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করিও তাহা 


* রেকা__মুলমানদিগের ঈশ্বরারাধনা যদিও একই প্রকার, তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রয়ো- 
জনে কিঞ্চিৎ কিঞিৎ বিশেষ আছে। এ বিশেষ কেবল কোন অংশ পরিত্যাগ, কোন অংশ 
সংক্ষেপ এবং কোন অংশের ৰারম্বার পাঠ করিয়াই করা হক্ব । নমাজ এক রেকা, ছুই রেকা, 
তিন রেকা ও চারি রেকা প্রভৃতি নামে বিশেষ করা হইয়া থাকে। এক রেকার নমাজ 
একবার মাত্র আবৃতি করিতে হয়, দুই রেকার গুইবার ইত্যাদি, টাকার পরিশিষ্টে দেখ । 
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হইলেই সে তোমাকে বাহিয়া লইয়া যাইবে। এই রূপে সে দশ দিবস বাহিলে 
ভুমি বিপদাশঙ্কাহীন স্থিরতর সমুদ্রে গিয়া পড়িবে, সেখান হইতে আবার 
এক জন তোমাকে তোমার নিজ অধিকারে রাখিয়া আসিবে । কিন্ত দেখিও 
নৌকায় উঠিয়া একবারও জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না, তাহা! 
হইলে আবার মহা বিপদ উপস্থিত হইবে-_দেখিও সাবধান, যেন ভ্রম ক্রমেও 
তোমার মুখ হইতে জগদীশ্বরের নাম নির্গত না! হ্য়।৮. ূ 

স্বপ্ন দেখিয়াই আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়। গেল। আমি ত্বরিত উঠিয়াই স্বপ্না" 
দিষ্ট উপদেশানুযারী কার্ধ্য করিতে আরম্ত করিলাম। যথার্থ ই ভূমির মধ্য 
হইতে ধনুঃ শর নির্গত হইল। আমি সেই ধন্থর্বাণ লইয়। গুস্বেজের 
উপরিস্থিত অশ্বারোহীকে লক্ষ করিয়! শর ত্যাগ করিলাম । শর স্পর্শ হইব] 
মাত্রেই মূর্তিটা ঘোটকের উপর হইতে. সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া গেল। আমাৰ 
হস্ত হইতে শরাসনটীও ভূতলে নিপতিত হইল। আমি অমনি সেটা পুর্ব 
স্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিলাম। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র সংস্ুভিত হইয়ু 
স্কীত হইতে লাগিল। ক্রমে জল পর্বতশিখর পধ্যন্ত উলিয়া উঠিলে 
আমি তরীখানির অপেক্ষায় সভৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। দূরে এক খানি 
দ্র তরণী দৃষ্ট হইল--আনন্দের আর সীম! রহিলনা, মনে মনে জগদীশ্বরকে 
শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। ক্রমে নৌকা! খানি আমার নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম নৌকাবাহক একটা পিস্তলময় প্রতিযুন্ত- 
মাত্র, তাহারও উরঃস্থলে অশ্বীরোহী প্রতিমৃত্তির ন্যায় একখান সীসক ফলকে 
কতকগুল! মন্ত্র তন্ত্র লিখিত রহিয়াছে | যাহা হউক, আমি আর কোন কথ! 
না বলিয়াই তরণীর উপর অরোহণ করিলাম; পিস্ভলময় প্রতিমুন্তিটা অনবরত 
বাহিতে লাগিল । 

দশ দিবসের পর অপরিচিত সমুদ্র ছাড়াইয়া পরিচিত পথে অসিয়া উপস্থিত 
হইলাম। অকুল সমুদ্রে এত দিন কেবল চতুদ্দিকই জলময় দেখিতে ছিআাম, 
এখন কয়েকটা দ্বীপ নয়ন গোচর হুইল ; আর আমার আনন্দের সীম। রহিল 
ন! আত্মবিস্থৃত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম “জগদীশ্বরের সুমহান্‌ নামের জয় 
হউক !--এক মাত্র জগদীশ্বরই পরম দেবতা, তদ্ধতীত আর দ্বিতীয় দেবত! 
নাই!” অমনি সেই পিত্তলময় কর্ণধার আমাকে জলে ফেলিয়া দিল এবং 


১৮০ একাধিক সহজ রনী । 


নৌকাখামিও জলমধ্যে নিমগ্ন হইল'। আমি পুনরায় নিরাশ্রয় অবলম্বনহীন 
সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইলাম ! 

আমি সন্তরণে বিশেষ পটু, সৃতরাং সেসময়েও এক কালে হতাশ না হইয়া 
সন্তরণে প্রবৃত্ব হইলাঁম। ক্রমে দিবা অবসান হইল, রজনীর অন্ধকাঁরে চারি দিক 
আবৃত.হইয়া আপিল। আমিও অনবরত সাগর তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
নিতাস্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম,. হস্ত পদ ক্রমে অবশ হইয়া আসিল-_আঁর 
সম্তরণ দিতে পারি না | আমি সেই ভয়ানক অবস্থায় জীবনাশায় নিতান্ত 
হতাশ হইয়া! সেই এক মাত্র জগদীশ্বরের উপর আত্ম সমর্পণ করিলাম এবং 
বারস্বার মহম্মদীর ধরে বিশ্বাস হুচক পদ গুলি * উচ্চারণ করিতে লাগিলাম । 
এই সময় সহসা গ্রবল বাযুবেগে সমুদ্র সংক্ষৃভিত হইয়া উঠিল; উত্তাল তরঙ্গ- 
মাল। উখিত হইয়! চতুদ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। জগর্দীশবরের অনস্ত 
মহিমা ক্ষে বুঝিতে পারে-_উচ্চ প্রাসাদ তুল্য একটা বৃহৎ তরঙ্গ উথিত হইয়া, 
মেই অনন্ত পিতারই অভিগ্রার সাধনের জন্য, আমাকে তীরে ফেলিয়া 
দিল। আমি কুলে উঠি আর গাত্রবস্ত্রগুলি নিংড়াইয়া, গুকাইবার জন্য, 
ভূমির উপরে বিস্তীর্ণ করিয়! দিলাম এবং বিশ্রামার্থশরন করিলাম । - অপরি- 
মিত পরিশ্রমে সমস্ত অঙ্গ অবশপ্রায় হইয়াছিল, সমস্ত রজনী নিদ্রীতেই 
অতিবাহিত হইয়া গেল প্রভাতে উঠিয়া বন্ত্রগুলি পরিধান করিলাম 
এবং শ্বরাজ্যে যাইবার পথ অন্বেষণে চলিলাম। কুল হইতে কিবিত দুরে 
কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, আমি সেই দিকে গেলাম । সেই ক্ষুদ্র বনটা 
বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, আমি যে স্থানে উপস্থিত হুইয়াছি, সে স্থানটা সমুদ্র 
মধ্যস্থ একটা অতি ক্ষুত্র দ্বীপ মাত্র; দ্বীপের মধ্যে জনমাঁনবের সংশ্রব নাই__ 
যাইবার পথ নাই, থাকিবারও স্থান নাই । মনে মনে বলিলাম “হায় । একি 
বিড়ম্বন।! এক একটা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়। আবার তদপেক্ষা গুরুতর 
বিপদে নিপতিত হইতেছি!-_হায়, ঈশ্বর আগার প্রতি এমন নির্দয় হইলেন 
কেন? এরূপ যন্ত্রণা অপেক্ষা যদি আমার মৃত্যু হয় তাহ! হইলে বীচিয়! বাই” 
হৃদয় মধ্যে নানারূপ ছুর্ভাবনা উদ্দি্ত হইতে লাগিল ; কি করি নিরুপায় 
সমুদ্রকুলে দাঁড়ইয়া নিজ অতুষট চিত্ত করিতে লাগিলাম । 

স* “ল৷ এল্‌ এলাহা এল্‌ আল্লা হো” ইত্যাদি । 
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আমি এইরূপে নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছি, দূরে সমুদ্র মধ্যে এক খানি জনপুর্ণ 
পোত নয়নপথে নিপতিত হইল। দেখিলাম সেই তরণীথানি আমার 
দিকেই আসিতেছে । পোতখানি কোথায় যার, লোকগুলি কি করে, দেখিবার 
জন্য একটা বৃক্ষের উপর উঠিলাম । আ! দেখিতে দেখিতে তরী খাঁনি কুলেই 
আসিয়। লাগিল এবং কতকগুলি ক্রীত দাস কুঠার কুদ্দালি প্রভৃতি থখননণন্্র 
লইয়া তীরে অবরোহণ করিল । আমি তাহাদের গতিবিধি ও কাঁধ্যকলাগাদি 
দর্শনার্থ কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া গাঢ় পত্র রাশির মধ্যে আত্মগোপন করিলাম । 
' ভ্রীত দাসগণ নামিরা আপিয়। দ্বীপের মধ্যভাগ খনন করিতে লাগিল। মৃত্তি- 
কার নিম্ন হইতে একটা গুপ্ত দ্বার প্রকাশিত হইল। তাহারা সেই দ্বারা 
উন্মুক্ত করিয়! পোত মধ্যে ফিরিয়া! গেল এবং তথা হইতে কুটা, ময়দা, স্ব, 
মধুং মেষ প্রস্ৃতি নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহিয়া সেই দ্বারের মধ্যে . 
প্রবেশ করিতে লাগিল ।/এই রূপে ক্ষণকাল দাসগণ দ্রব্যাদি আনিবার জন্য 
ক্রমাগত পোত মধ্যে গতায়াত করিতে লাগিল। আহারীয় দ্রব্যাদি সমস্ত 
আনীত হইলে, দাপগণ জাহাজ হইতে নানাবিধ মনোহর বহুমূল্য বস্ত্র সকল 
বাহির করিয়া আনিল। তাহাঁদের সঙ্গে একটা পলিতকেশ বৃদ্ধ শেখ একটী 
স্ন্দর অতুল রূপবান্‌ বালকের হস্ত ধরিয়া বাহির হইয়া আগিল। বালকের 
গঠনসৌষ্ঠব ও অপূর্ব রূপমাধুরীতে আমি একেবারে মোহিত হুইয়! গেলাম । 
বাস্তবিক, ঠাকুরাণি ! বলিতে কি সেনূপ জগন্মোহন রূপ আর কখনও দেখি 
নাই, দেখিবও না, তাহার অঙ্গযষ্টি যেন ইন্দ্রজালময়-__দেখিলে একেবারে 
মন, মোহিত হইয়া যায়__পাঁষাণ হৃদয়ও স্রেহরসে গলিয়া যায়। সেযাঁহা 
হউক, এখন সেই ক্রীত দাসগুলি ও সেই বাঁলকসহ বৃদ্ধ শেখ দ্বীপের মধ্যদেশে 
আগিয়া গুপ্ত দ্বারের মধ্য দিরা অন্তহিত হইয়া গেল। আযি. শেষ পর্যযস্ত 
দেখিবার জন্য বৃক্ষের উপরেই লুকাইয়া রহিলাম | 
অন্যুন ছুই ঘণ্ট1 কাঁলের পর দাসগুলি ও বৃদ্ধ শেখ ভূমধ্য হইতে বহির্গত 
হইল, কিন্তু সেই বাঁলকটা আর তাঁহাদের সহিত আসিল না,_-সেই গহ্বর 
মধ্যেই রহিয়া গেল। ক্রীত দাসগণ বাহিরে আসরিঙ্কা শুপ্দবারটা পুর্ববৎ 
রুদ্ধ করিয়! দিল এবং মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিবা জাহাজে আরোহণ 
করিল। নাবিকগণ পোতখানি ছাড়িয়া পালি তুলিয়া দিল? সেখানি 
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বাযুভরে বেগে চলিয়াগেল ! আমি ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করি- 
লাম এবং সেই খ্রপ্দ্বারটীর নিকটে গমন করতঃ উপরিস্থ মৃত্তিকারাশি সরাইয়! 
দ্বারটা- উন্মুক্ত করিলাম। নিম্নে একটা কাষ্ঠময় সোপানশ্রেণী প্রকাশিত 
হুইল। আমি সেই সোপান বহিয়া নামিয়া গেলাম। নিয়দেশে একটা 
অপুর্ব বাঁসস্থান নয়নগোচর হইল। বাসস্থানটা নানারূপ বন্ত্রে ও নানা 
বর্ণের উর্ণানির্ষিতি গালিচায় বিভূষিত। আমি সেই বাটার মধ্যে প্রবেশ 
করিলাম ; দেখিলাম সেই স্রূপ বালকটা একটী উচ্চ শয্যার উপর বসিয়া 
আঁছে,__দম্থুখে নানাবিধ সুগন্ধি কুস্থম ও ফলমূল সজ্জিত রহিয়াছে। 
বালকটী আমাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল, ভয়ে তাহার মুখবর্ণ মলিন 
হইয়াগেল। আমি তাহার সেই ভাব দেখিয়াই বলিলাম প্রত! আপনার 
ভয় নাই__আপনি স্থস্থ হউন। লোচনানন্দপ্রদ! আমি মন্থুষ্য--তোমারই 
ন্যায় রাজপুত্র । জগদীশ্বর তোমার এই নির্জন স্থানের ছুঃখ "দুর করিবার 
জন্যই আমাকে সঙ্গী করিয়া মিলাইয়। দিলেন_-অতএব ভয় নাই ; আমি 
তোমার কোনরূপ অনিষ্ট বাসনায় আসি নাই।” আমার সেই কথ! শুনিয়াই 
তাহার ভয় দুর হইল- পূর্ব মুখকান্তি পুনরায় ফিরিয়া আমিল। আমি যে 
তাহারই ন্যায় মনুষ্য জাতি, তাহা জানিয়। সে পরম আনন্দে আমাকে নিকটে 
আহ্বান করিয়া! বলিল “ভাই, আমার বিবরণ অতি অদভুত। আমার পিতা 
একজন শ্রেষ্ঠ রত্রবণিকৃ। তাঁহার সেই ব্যবসায়ের জন্য বছসংখ্যক ক্রীতদাস 
নিযুক্ত আছে, তাহারা পোতারোহণে দেশবিদেশে ক্রম বিক্রয়াদি করিয়। 
বেড়ায়। পিতা দেশ বিদেশের নরপতিদিগের নিকট নানাবিধ বহুমূল্য রদ্বা্দি 
বিক্রয় করিয়া থাকেন। জগণীশ্বরের কৃপায় তাহার সম্পত্তির সীমা নাই, 
কিন্তু বহুর্রিব্লাবধি তিনি পুত্রদম্পন্তিতে বঞ্চিত ছিলেন সুতরাং সর্বপ্রকার 
সুখের কারণ থাকিতেও মনে মনে ছুংখ 'ভোগ করিতেন। এইরূপে কিছু 
কাল কাটিয়া! যায়, এক দিন স্বপ্র দেখিলেন, শীত্রই একটা পুত্রসস্তান 
লাভ করিবেন- কিন্তু তাহার পরমাযু অতি অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হইবে 
তিনি বেইরপ শ্বপ্র দেখিয়াই বিষগ্গহৃদয়ে উঠিয়া পড়িলেন* । সেই ঘটনার 








* আরবীরেরা অপরাপর নির্মিত সকলের মধ্যে স্বপ্নকেই অধিক বিশ্বাস করিয়া থাঁকে। 
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অল্লদিবন পরেই জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমার মাতা গর্ভবতী হইলেন এবং" 
যথাসময়ে আমাকে প্রসব করিলেন। পিতা পুত্রসস্তান প্রাপ্ত হইক়্! পরম 
আনন্দিত হইলেন। এই সময় কতকগুলি দৈবজ্ঞ জ্যোতির্কেতা পিতার 
নিকটে আসিয়! বলিল প্রভু! আপনার পুত্র পঞ্চদশ বৎসর মাত্র জীবিত 
থাকিবে। সমুদ্র মধ্যে একটা আশ্চর্য্য অয়স্কান্তমণিময় পর্বত আছে, সেই 
পর্বতের উপর একটা পিত্তলময়্ অশ্বারোহী স্থাপিত আছে, সেই পিতৃলময় 
মূর্তির গলদেশে ধজ্রজালিক মন্ত্র লিখিত একখানি সীদফলক ঝোলান 
আছে, পঞ্চদশ বৎসর পরে যখন সেই মুষ্তিটা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই 
সময়েই আপনার পুত্র নিহত হইবে। যে সেই ুদ্তিটা জলে ফেলিয়া! দিবে, 
সেই আপনার পুত্রকে বিনাশ করিবে । তাহার নাম খাসীব-তনয় 
নরপতি আজীব *1, পিতা তাহাদের সেই কথা শুনিয়! নিতাস্ত হুঃখিত 
হইলেন এবং ভাবী বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য উপাকরচিন্, 
. করিতে লাগিলেন। ঃ নি. ৫৯ 
ক্রমে আমার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ, 
হইয়। আসিল। সেই ভাগ্যপরীক্ষক জ্যোতির্ধিদ্গণ পুনরায় আমার পিতার 
নিকট আসিয়া বলিল 'গ্রভু, সমুদ্র মধ্যস্থ অস্কাস্তমণিপর্ববতের অশ্বারোহী 
মৃত্তি সমূ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । খানীবতনমব নরপতি আজীবই তাহ 
জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন । পিত| সেই কথা শুনিয়াই এই গুপু বাসস্থানটা 
খ্স্তুত করিয়া, যত দিন বিপদ-সম্তাবনা উত্তীর্ণ হইয়! না যায়, তত দিনের 
জন্য আমাকে এই খানে রাৰিয়। শীয়াছেন। নরপতি আজীব পাছে আমাকে 
বিনাশ করে সেই ভয়েই আমি এখানে বাস করিতেছি। আমি. আর দশদিন 
মাত্র এই স্থানে খাকিব--দশ দিবস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর. 'আমার 
' ভয় নাই।» ৃঁ 
তাহার সেই কথা শুনিয়াই আমি একেবারে আশ্চর্ধযান্িত হইয়| গেলাম 
, মনে মনে বলিলাম, সেকি! আমিইত নরপতি খাসীবের পুত্র আজীব, আমি- 
ইত আযস্ান্ত-পর্বতের অশ্বারোহী মৃন্তি জলে নিক্ষেপ করিয়াছি। আমি 
এরর 
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এই অতুল রূপবান বালকের হস্তা ? কখনই না! আলার দোহাই__হত্যাত 
দুরের কথা আমি ইহার গাত্রের এক গাছি লোমও নষ্ট করিব না আমি 
কখনই ইহার অনিষ্ট করিবন1। অনন্তর বালককে সন্বোধন করিয়া বলিলাম 
যদি “পরমগিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, তাহা! হইলে তোমার মস্তকের এক 
গাছি কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবেনা_ তোমার কোন ভয় নাই। আমি 
তোমার সহিত থাকিয়া তোমার প্রয়োজন সাধন করিব এবং তুমি যখন 
নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া যাইবে, তখন তোমার সঙ্গে গিয়া তোমার পিতার 
নিকট প্রার্থনা! করিব যে, তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আমার দেশে 
পাঠাইয়! দেন ।-অবশ্য, তিনি আমাকে স্বস্থানে পাঠাইয়৷ দিলে যথোপযুক্ত 
পারিতোধিক প্রাপ্ত হইবেন।” বালক আমার প্রস্তাবে পরম প্রীত হইল। 
আমি তাহার সহিত একত্র উপবেশন করিরা নানাবিধ কথায় বার্ভায় সমস্ত 
এুদিবা যাপন করিলাম। রজনী উপস্থিত হইলে শ্য| গ্রস্তত করিয়া! দিলাম, 
বালক শয়ন করিল; আমি অঙ্াচ্ছাদনী দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া! তৎপার্থ্ে ই 
নিদ্রা! গেলাম। প্রত্যুষ সময়ে উঠিয়া যথাবিধি জল আনিয়! দিলাম; 
বালক হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া বলিল ভাই, এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ ও 
অমায়িকতার জন্য জগদীশ্বর তোমাকে পুরস্কার প্রদান করুন। যদি 
আমি কোন রূপে আজীব নরপতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই তোমার এইরূপ অনীম গুণের কথা পিতার নিকটে 
বর্ণন করিব, তিনি অবশ্যই ইহার উচিত পারিতোধিক প্রদান করিয়! 
তোমার যথোচিত পুজা করিবেন” আমি বলিলাম “জগদীশ্বর করুন, 
যে দ্দিন তোমার কোন রূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সে দিন যেন প্রভাত: 
ন! হয় ।” অনন্তর আমি তাহার ষন্থুখে কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী আনিয়া 
দিলাম এবং উভয়ে পরম আনন একত্র আহারাদি করিলাম। সে দিনও 
নানাবিধ কথায় বার্ভায় ও আমোদ প্রমোদে কাটিয়া গেল । 

এইরূপে আঁমি নয় দিবস তাহার ধথোচিত সেবা শুশ্রষা করিলাম। দশমূ 
দিবসে প্রাতে বালক বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার হইল মনে করিয়া পরম আননির্ঞ 
হইল এবং আমাকে আহ্বান করিয়। বলিল “ভাই যদি অনুগ্রহ করিয়৷ আমাস 
জন্য কিঞ্চিৎ জল উষ্ণ ক্র, ভাহা হইলে আমি সেই জলে স্নান ও সর্বাঙ্গ 
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পরক্ষালন করিয়! বস্রাদি পরিবর্তন করি। বোধ হইতেছে, তোমার সাহা 
এখাতা মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম, আর বিপদের আশঙ্কা নাই।” 
“এখনই,--আনন্দের সহিত তোমার অভিলধিত সাধন করিতেছি” আমি 

এই কথা বলিয়াই তাহার জন্য কিঞ্চিৎ জল উত্তপ্ত করিয়া আনিয়া দিলাম। 
দে একটা নিভৃত স্থানে গিয়া! সলানাদি সমাধানস্তর অপর নৃতন বসন ভূষণাদি 
পরিধান করত বিশ্রামার্থ শব্যার় আসিরা উপবেশন_ করিল। সে কি চাহে 
আমি তাহারই অপেক্ষান্ধ নিকটে রহিলাম। বালক ক্ষণকাঁল বিশ্রাম করিয়া! 
বলিল “ভাই, আমার বড় তরমুজ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে? তুমি একটা তরমুজ 
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ছেদন করিয়া! তাহার রসের সহিত কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করিয়া দাও 1” 
অমি উঠিলাম,--বালকের ইচ্ছান্ুসারে একখানি থালের উপরে করিয়া একটা 
তরমুজ আনিয়া ট্রিজ্তাসা করিলাম “ভাই আমি ছুরিখানি খুজিয়া পাইতেছি 
না-সেখানি কোথায় আছে জান ?”” সে বলিল “ দেখদেখি, আমার মস্তকের 
উপরে এই তাকের উপর সেখানি আছে।» আমি উপরে উঠিয়া! ছুরিখানি 
কোষ হইতে লইয়া! যেমন নাসিয়। আসিব, অমনি হঠাৎ পদস্বলিত হইয়া তাহার 
উপরি নিপতিত হইলাঁম। জগদীশ্বরের যেমন ইচ্ছা_-ছুরিখানি তাহার 
হৃদয়ে একেবারে আমূল বিদ্ধ হইয়| গেল। আহা ! বালকটা অমনি পঞ্চ প্রাপ্ত 
হইল। ভামি যখন দেখিলাম বালকটা নিহত হইয়াছে-_-আমিই তাহার 
হস্ত!, তখন যে আমার কি হইল তাহা বলিতে পারি না। আমি উচ্চৈঃন্বরে 
' রোদন করিতে লাগিলাম এবং গাত্র-বস্জগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! অনবরত 
কপোলে করাঘাত পূর্ধবক বিলাপ করিতে লাগিলাম। হায় কি হইল! হায় 
কি করিলাম! আ কি ছুরদৃষ্ট ! হা জগদীশ্বর আমাঁকে ক্ষমা করুন, আমি 
. এ হত্যাদ্দোষে দোষী নহি | আমি ইচ্ছা পুর্ব্বক নিরপরাধ বালকের প্রাণ বধ করি 
নাই। হার, আমি যদি পূর্বেই বিনষ্ট হইতাম,_-যদি আমি সে্ধপ ভয়াবহ 
বিপদ সকলে পতিত হইয়া উদ্ধার ন! হইনাম, তাহা হইলে আর এরূপ বিষম 
আনিষ্টনংঘটন হইতে পাঁরিত না! ্ 
আর বৃথা বিলাপ করিলে কি হইবে, যাহা হইবার তাহা! হইয়া! গিয়াছে-_ 
আর উপায় নাই। আমি সেই কা্ঠমোপীন দিয়া গহ্বর হইতে ভূমির উপরে 
উঠিলান এবং গুপ্ত দ্বারটী রুদ্ধ করিয়া দিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিলাম। 
স্থানটা পুনরা্ পুর্ব হইল। আমি বীরে ধীরে পূর্ব স্থানে গিক্না 
জাহাঁজগানির অপেক্ষায় সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম | ক্ষণকাল 
মধ্যে দেখিলাম, দেই পোতথাঁনি সাগরের তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়। বাযুভরে, 
দ্রুত মেই দিকে আসিতেছে । মনে মনে ভাবিলাম ইহার! বালককে 
নিহত দেখিয়া যদি আমাকে এই স্থানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই' 
আগাঁকে বিনাশ করিবে। আবার জীবনাশ! অত্যন্ত বলব্ভী হইল.। প্রাণ 
ছয়ে ব্যাকুলিত হইয়া পূর্বরববৎ একটা বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক পত্ররাশির 
মধ্যে লুকাইর। রহিলাম। ক্রমে পোতপানি তীরে আসিয়া লাগিল । মে 
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ক্রীত দাসগণ ও বাঁলকের পিতা বৃদ্ধ শেখ কূলে অবতীর্ণ হইয়া গুপ্ত দবারের 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের উপরিস্থ মৃত্তিকাঁগুলি আরজ দেখিয়াই 
সকলে একেবারে চমকিয়া! গেল। দাঁসগণ পূর্ববৎ মৃত্তিকাগুলি তুলিয়া দ্বারটা 
উন্ুক্ত করিল । বৃদ্ধ অন্ুচরবর্গের সহিত গহ্ররের মধ্যে নামিয় গ্রেল। হায়! 
কোথায় তাহার পুত্র! সে নিহত, উর্দমুখে পতিত রহিয়াছে যদিও তখন 
প্রাণবায়ু নাই, তথাপি তাহার সেই মনোহর মুখখানি তেমনই রহিয়াছে! 
পরিষৃত বসনভূষণগুলি তেমনই পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে! পরিবর্তনের মধ্যে কেবল 
একখানি তীক্ষ ছুরিকা উরঃস্থলে বিদ্ধ; আঁর প্রাণ নাই, নিশ্চেষ্ট ! . সেই 
ভয়ানক শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া সকলেই ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে 
লাগিল। বৃদ্ধের ত আর কথাই নাই--সে দারুণ শোক স্বরণ করিতে ন! 
পারিয়া মুচ্ছিত হইয়া মৃতবৎ ভূতলে নিপতিত হইল।: বৃদ্ধ এতক্ষণ 
নিশ্টেষ্ট নিশ্চল পড়িয়াছিল, যে পরিচারকগণ মনে করিল বুঝি সঙ্গে সঙ্গে 
প্রভুরও প্রাণ বিয়োগ হইল। যাহা হউক অনেকক্ষণের পর বৃদ্ধ শেখ-জ্ঞান 
লাভ করিয়া উঠিয়া দ্ড়াইল। পরিচারকগ্ণ প্রতুপুত্রের প্রাণশুন্য জড় 
দেহ মহামুল্য. বসনে জড়াইয়া লইয়া শেখের সহিত উপরে আগমন করিল । 
আর কি হইবে, সমস্ত উপায়ই নিক্ষল হইল-_ভাহারা গহ্বরস্থিত সমস্ত 
ভ্ব্যাদি একে একে পোতের উপর তুলিয়া লইল এবং জাহাজ ছাড়িয়া 
চলিয়! গেল। 
ঠাকুরাণি! আমি সেই নির্জন স্থানে রহিলাম | দিবসে বৃক্ষের উপরে 
. নুকাইয়া থাকিতাম; আর রজনীতে চতুর্দিকে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। এই- 
দ্ধপে প্রায় ছুই মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি দেখিলাম দ্বীপের ' 
. পশ্চিম দিক হইতে জলরাশি দিন দিন সরিয়া যাইতেছে। তিন মাসের 
মধ্যেই দে দিকটা শুফ হইয়া আসিল। আমি সেই নির্জন স্থান হইতে 
প্রস্থানের উপায় পাইরা পরম আনন্দিত হইলাম এবং পদক্রজে সেই শু 
সমুদ্রগর্ভ অতিক্রম করিয়া চলিলাঁম। জলহীন খাতটী অতিক্রম করিয়া! 
একটা বৃহৎ বাবুকাময় স্থানে উপস্থিত হইলাম) পাহসে নির্ভর করিয়া! সেটাও 
অতিক্রম করিয়! চলিলাম। সেই বালুকাময় ভূমির পরপারে দূরে একটা অগ্রি- 
ময় আকুতি নয়ন গোচর হইল। আসি সেই দিকেই লক্ষ করিয়া চলিলাম 
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কতক দূর গিয়া দেখিলাম বাস্তবিক সেই উজ্জল দ্রব্যটী অগ্নি নহে, তাঁত্রপত্র 
মণ্তিত একটী বৃহৎ অট্টালিকা । উজ্জল তাস্রপত্রগুলিতে .প্রথর সুর্যারশ্মি 
প্রতিফলিত হওয়াতেই দূর হইতে অগ্থিময় বলিয়া বোধ হইতে ছিল। আমি 
প্রাসাদটার গঠনসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে নিকটে গিয়া ঈাড়াইলাম 1 
এক জন বৃদ্ধ দশ জন একচক্ষুহীন যুবক সমভিব্যাহারে প্রীসাদ হইতে 
নির্গত হইল। আমি সেই যুবকগুলির সকলকেই একচক্ষুহীন দেখিয়া একে- 
বারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম । তাহারা আমাকে দেখিয়া ই অভিবাদন পূর্বক 
পরিচয় জিজ্ঞাস! করিল। আমি নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম ; 
তাহারা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইল | অন্তর তাহারা 
আমাকে সাদরে প্রাসাদের মধ্যে লইয়া! গেল।. আমি দেখিলাম একস্কানে 
দলখানি কাষ্ঠাসনের উপর নীলবর্ণ* আচ্ছাদনে “আচ্ছাদিত শব্য! প্রস্তুত 
রহিয়াছে । যুবকগণ সেই আসনখুলির উপরে উপবেশন করিল। বৃদ্ধও 
তাহাদের সহিত একখানি ক্ষুদ্র আসনে বদিল। একচক্ষু যুবকগণ আমাকে 
সন্বোধন করিয়া বলিল “মহাশয়! উপবেশন করিয়া শ্রাস্তি দুর করুন, কিন্ত 
আমাদের অবস্থার বিষয়ে, কি এক এক চক্ষু বিনষ্ট হওয়ার বিষয়ে কিছুই 
জিজ্ঞাসা করিবেন না ৮” আমি উপবেশন করিলাম । ক্ষণকাঁলের পর বৃদ্ধ 
উঠিয়! গেল এবং আমাদিগকে কতকগুলি খাদাদ্রব্য সজ্জিত করিয়া! আনিয়া 
দিল। আমারা ভোজন করিতে বসিলাম । আহারাস্তে শেখ কিঞ্চিৎ মির 
আনিয়া দ্দিল।. মধ্যরাত পর্য্যন্ত আমরা সুরাঁপান করিয়া আমোদ আহলাদ 
করিলাম। অনস্তর যুবকগুণ শেখকে বলিল « আমাদের প্রাত্যহিক কার্ষ্যোপ- 
যোগী দ্রব্য সকল আনয়ন কর।. বৃদ্ধ পার্খবস্থ একটা গৃহ হইতে মস্তকে করিয়া 
দশটা আবৃত বারকোষ আনয়ন করিল এবং সেগুলি ভূমিতে স্থাপন করিয়া 
ধশটী বাতি জালিয়া প্রত্যেক বারকোষে এক একটী সংলগ্ন করিয়া দিল? 
বাঁরকোষ গুলির আবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখিলাম, তন্মধ্যে কেবল কতকগুলাঁ 
অঙ্গারচূর্ণ-মিশিত ভশ্ম রহিয়াছে । যুবকগণ কফোণি পর্য্যন্ত আস্তিন গুটাইয় 
সেই অঙ্গারচূর্ণ ও ভল্ম মুখে মাবিতে লাগিল এবং ঘনঘন কপোলে করাঘাত 





* নীল বর্ণ, শোকসুচক চিহ। 


র্ 


তৃতীয় রাজ-ভিক্ষু। ৯৮৯ 


করিয়! বলিতে লাগিল “হায় আমরা শ্বচ্ছন্দে শাস্তিস্থৃথ ভোগ করিতেছিলাম-- 
আমাদের অন্যায় কৌতুহল সে সুখ ভোগ করিতে দিল না1 1” আমি তাহাদের 
মনেইরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া একেবারে আশ্চরযযাস্থিত হইয়া! গেলাম । যুবক- 
গণ সমস্ত রজনী সেইরূপ মুখে ছাই ভম্ম মাথিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। 
প্রভাত সময়ে শেখ কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত জল আনিয়া দ্রিল। তাহাঁরা সেই জলে 
হস্ত মুখাদি প্রক্ালন করিয়। এবং বসন পরিবর্তন করিয়! পুনঃ গ্রক্ৃতিস্থ হইল। 
সমস্ত রাত্রের সেই অদ্ভুত ব্যাপার সকল দেখিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া 
গেলাম-_নিজ ছুঃখ ক্লেশ সমস্ত একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কারণ জানিবার 
জন্য হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । আর থাকিতে পারিলাম না, তাহা" 
দিগকে সেই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । তাঁহারা আমার 
দিকে একৃষ্টে চাহিয়া বলিল “যুবক ! যে বিষয়ের সহিত তোমার কোন সংশ্রব 
নাই তাহা.জিজ্ঞাস|! করিওন1-_ তুমি কি জান না,যে নিস্তন্ধ থাকে, সে কখনও 
ভ্রমদোষে দূষিত হয় না ?--অতএব নিস্তব্ধ থাক। যদি সুখে থাকিতে চাও 
কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিও না।” আমি আর তখন কিছুই বলি না 
তাহাদের কথায় নিস্তব্ধ হইয়া! রহিলাম। ও 
এইবূপে পূর্ণ এক মাদ কাল তাহাদের সহিত রহিলাম। তাঁহারা গ্রত্যহ 
রাত্রেই সেইরূপ অঙ্গারচুর্ণ ও ভম্ম মুখে মাখিয়া বিলাপ করিত, প্রত্যহই 
'াহা দেখিতাম, প্রত্যহই মনে মনে কারণ জানিবার জন্য কৌতুহল জন্মিত। 
'কোনক্রমে কষ্টে সৃষ্টে একফাস কালু অতিবাহিত হুইয়া গেল বটে, কিন্ত 
আর থাকিতে পারিলাম না, এক দিন তাহাদিগকে বলিলাম “আল্লার দোহাই-_ 
পরমপিতা পরমেশ্বরের নামে তোমান্িথকে: িজ্ঞাসা করিতেছি,__ফেন 
তোমরা গ্রতি রজনীতেই এব ছাই ভন্ মাঁধ, আর? কেনই ব| হায়! আমরা 
শাস্তিস্্থ ভোগ করিতেছিলাম, আমাদের অন্যায় কৌতুহল তাহা ভোগ 
করিতে দিল না” বলিয়| বিলাপ কর, আমাকে তাহা বলিতে হইবে | তোমা, 
দের এইরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখির! আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল-হইয়াছে! 
ভোমরা যদি প্রকৃত কারণ আমাকে না বল, তাহা! হইলে আমি এখান হইতে 
যথেচ্ছা চলিয়া যাইব। লোকে কথায় বলে, যখন নয়নে দেখিতে পাই না, 
তখন হৃদয়ও ব্যথিত হয় না__আগারও তাহাই, আমিও তাহা হইলে তৌমা- 


১৯ একাধিক সহত্র রক্নী? 


দের এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে পাইবনা, হৃদয়ও ব্যথিত হইবে না” এই 
কথা শুনিয়া তাহারা বলিল “যুবক ! তোমার নিকটে আমাদের এই ছুঃখের 
কারণ গোপন রাখার কোন স্বার্থ নাই, আমরা নিজের জন্য তাহা 
গোপন করি নাই। পাছে তুমিও আমাদের ন্যার হও__-আমর! যে ছুঃখ 
ভোগ করিয়াছি, পাছে তোমাকেও সেই ছুঃখ ভোগ করিয়া আমাদের 
ন্যয় প্রতি রজনীতে বিলাপ করিতে হয়, সেই ভয়েই বলি নাই ।” আমি 
বলিলাম “যাহাই হউকন1 কেন, তৌমাদিগকে ইহার প্রকৃত কারণ বল্লিতেই 
হইবে ।” তাহারা বলিল “দেখ, আমরা তোমাকে সংপরামর্শ দিতেছি-_তুমি 
তাহাতে অবহেলা! করিওনা। আমাদের এরূপ অবস্থার কারণ জানিয়া 
তোমার কি লাভ হইবে? কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া নিজে নিজের দুঃখ ডাঁকিয়! 
আনিবে, কেন তুমি আমাদের ন্যায় একটা অমূল্য চক্ষু রত্ব হারাইবে ?” 
তাহারা আমাকে অনেক প্রকারে বুঝাইল, কিন্ত আমি কিছুতেই বুঝিলাম না, 
কেবল বারম্বার তাহাদের বিবরণ বর্ণন করিবার জন্য অন্ুরে!ধ উপরোধ 
করিতে লাগিলাম। তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিল “তবে তোমার যদ্দি নিতান্তই 
ইচ্ছ! হইয়া খাকে,যে আমাদের ন্যায় হইবে, হও 3 কিন্তু আমাদের ন্যার হুশ! 
হইলে আর তোমাকে এখানে থাকিতে স্থান দিবনা__দূর করিয়! দিব।” | 
অনন্তর তাহার! উঠিরা একটা মেষ আনয়ন করিল এবং সেটাকে জবাই 
করিয়া তাহার ছাল খুলিয়া লইয়া বলিল “আইস যুবক এই ছুরিখানি লইয়া 
মেষ-ত্বকের মধ্যে প্রবেশ কর, আমরা তোমাকে দূরে ফেলিয়া যাই, তাহা 
হইলে রুখ * নামক এক প্রকার বৃহৎ পঙ্গী আসিয়া মেষ বিবেচনায় তোমাকে 
নখে করিরা তুলিয়া লইয়! যাইবে এবং আহারার্থে এক পর্বতের উপরে 
নামাইবে, তুমি অমনি ছুরিকার দারা শ্বীয় আবরণ চর্মটী ছেদন করিয়া বাহির 
হইয়া! পড়িবে? তাহা হইলেই পক্ষী ভীত হইয়! পলায়ন করিবে । রখ 
যেমন উড়িয়া যাইবে, তুমিও অগনি উঠিয়া যাত্রা করিবে । অর্ধ দিবস ভ্রমণের 
পর একটা ত্বর্মমণ্ডিত চন্দরকান্ত হৃ্ধ্যকান্ত প্রভৃতি নানাবিধ বহুমুল্য রদ্ব 





ফ* আরব দেশীয় উপন্যাস সকলে প্রচলিত একপ্রকার কারনিক পক্গী। এইরূপ বর্ণনা 
আছে, যে এই প্গী অবলীলাক্রমে দুই তিনটা হস্তীকে ছোখারিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। 


তৃহীর রাজ ভিক্ষু ৯৯১ 


খচিত একট অত্যুচ্চ প্রাসাদ দেখিতে পাইবে ; তুমি সেই প্রাসাদ, মধ্যে 
গ্রবেশ করিও; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে কেন আমাদের এরূপ ছুরবস্থা 
হুইয়াছে। আরা সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়াই এক একটা টক্ষু হারাইয়াছি। 
তোমার আর অধিক শুনিবার প্রয়োছন কি? স্বয়ং গিক্মাই সমস্ত দেখিয়া 
আইস। আমাদের এক এক জনের বিবরণ এত দীর্ঘ যে তাহ! বলিয়া শেষ কর! 
কঠিন), সে নকল ইতিহাস শ্রবণ করিতে গেলে তোমার ইধর্য্য, থাকিবে না) 
অতএব স্বচক্ষে দেখিয়া আসাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ॥” 

অনস্তর তাহারা আমাকে গেই মেষত্বকের মধ্যে পূরিয়া শেলাই করিফক] 
বহির্দেশে রাখিয়া প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরেই 
একট! বৃহ২ শ্বেতবর্ণ পক্ষী আসিয়া সেষহুক্‌ সহিত আমাকে তুলিয়া লইয়! 
চলিল। আমি মেষতকের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম সুতরাং সে যে কত উর্ধে উঠিল 
কতদূর উড়িয়া গেল, কিছুই জানিতে পরলাম না, কেবল ক্ষণকাঁলের পর 
বোধ হইল খেন সে আমাকে কোন উচ্চ পর্বতের উপর নামাইর়) দিল। আমি 
অমনি ছুরিথানির দ।রা শেলাইগুলি কাটিয়া ফেলিলাখ। পক্ষীটা মেযমর্ধীঁ 
হইতে একটা মনুষ্যুস্তি নির্গত হইতে দেখিয়াই ভয়ে উড়িয়। পলাইল। 
আমি ক্রুত উঠিরাই যুবকদিগের উপদেশ মত প্রাসাদাভিযুখে চলিলম। 
প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যথার্থ ই অক্টালিকাটী তাহাদিগের 
বর্ণনার অন্ধুরূপ শোতাময়। আমি আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই বাটার 
মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা স্ুনজ্জিত গৃহের প্রান্তভাগে বহুমূল্য বমন- 
ভূষণভূবিতা চত্বারিংশতটী অতুলরূপব্তী ননোহারিপ্ী যুবতী রমণী ছিলেন, 
তাহারা আমাকে দেখিয়াই বলিলেন “আন্নূ-স্ঞানুনু প্রভূ, স্বাসিন্‌ আস্মন্‌) 
একমাস কাল হইল জামরা আপনার জন্য এইখানে” অপেঙ্গ। করিতেছি, 
জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ !__তিনি আর্জি আমাদিগকে উপযুক্ত পাত্র যুটাইয়! 
দিলেন এবং আপনাকেও উপযুক্ত সঙ্গিনী সকল মিলাইয়া দিলেন।” ভরাহার! 
এইক্সপে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াই আমাকে একখানি আসনের উপর উপ- 
বেশন করাইয়া বলিলেন “আপনি অদ্য হইতে আমাদের প্রভু এবং অধিপতি 
হইলেন, জাপনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তখনই তাহা ফ্লদাধা 
করিব” রমণীগণ এই কথা বলিয়ই কতকগুলি উপাদেয় ভোছ্য দ্রব্য 


১৯২. একাধিক সহজ. রজনী। 


নিয়া দিলেন। আমি পানাহার করিয়া তাহাদের মিষ্টালাপে যেন স্বর্গ সুখ 
ভোগ করিতে লাগিলাম। কথায় বলে যুনিমনৌমোহন রূপ, বাস্তবিক 
- রমনীদিগের রূপ সেইক্সপই-_তাহাদিগকে দেখিলে সংসারবিরাগী ধার্মিক 
পুরুষেরও মন বিচলেত হয়, তাহারাও ঈশবরারাধনা! ত্যাগ করিয়া যুবতীদিগের. 
দাস হইয়া সানন্দে তাহাদের আজ্ঞা শিরে বহন করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করেন, 
স্বতরাং আমি,যে একেবারে ভুলিয়া যাইব তাহার আর আশচধ্য কিঃ, 
ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল, রমণীগণ আমার সম্মুখে একটী মেজ স্থাপন 
করিলেন এবং তছুপরি নানাবিধ ফল মূল ও অপ্ররাঁপর বর্ণনাতীত উপাদেয় 
খাদ্য সকল সাঁজাইয়ী দিলেন। আমি আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম । 
আহার সমাপ্ড হইলে তাহার! স্থুরা ও সুরাপানার্থ চসকাদি আনিয়া দিলেন। 
আনন্দের আর সীমা রহিল না। রমনীদিগের মধ্যে একজন গান গাহিতে 
লাগিলেন ও উপর একটা*সেই গ$নের-সহিত মিলাইয়া বীণা. রীঁদন করিতে 
জাগিলেন। সুমধুর সুরাপূর্ণ চসক হস্তে হস্তে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
এআ !, ঠাকুর|ণি! কি বলিব- স্বদয়মধ্যে আনন্দ: যেন উলিয়! উঠিতে 
লাগিলঃ আহ্লাদে মন এমনি মাতিয়া উঠিল, যে তাহাতে আর কোনরূপণ্পার্থির 
চিন্তাই স্থান পাইল না। আমি বলিয়া, উঠিলাম ““আ,কি আনন কি সখ! 
এমন সুখের জীবন আর কাহার আছে?” সমস্ত রজনী সেইরূপ অন্যস্বাদিত- 
পুর্ব আনন্দ অতিবাহিত হইয়া গেল। «পর দিন প্রাতে উঠিয়া স্মানশালায় 
প্রবেশ করিলাম এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া স্নান করি- 
লাম। রমণীগণ আমাকে একটা মহামূল্য নুতন বেশ আনিয়া দ্বীলিন। 'আমি 
সেই নধবেশ ধারণ করিয়া, অপুর্ব শোভায় শোভিত হইলাম, রমনীগণ ভোজ্য 
দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিলেন) আমর! সকলে পুনরায় একত্র পাঁনাহাঁ'র করিতে 
উপবিষ্ট হইলামু । 
এইক্ূপে পরম স্থুথে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। 
নব বর্ষের প্রথম, দিবসে রমণীগণ আসার চতুদ্দিক্বে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন 
করিতে ও. আমার ব্সনপ্রাস্ত ধরিয়া বারম্বার বিদায় চাহিতে লাগিলেন। 
আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম “ব্যাপার কি, তামা রোদন করিতেছ কেন-__এমন* 
খের সময়ে তোম্টগ্রের আবার কি হুতন ছুঃখ উপস্থিত হইল?” তো 





তৃতীয় রাজ ভিক্ষুণ /৫ ক 


দের রোদন দেখিয়া! আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে ; বল, কি ডি বন 

কি ছঃখে রোদন করিতেছ বল, আমি আর সহ করিতে-পারি না| 
“প্রিয়তম! তোমার সহিত বদি আমাদের সাক্ষাৎ না হইভ--হুমি 

দি আমাদের আলয়ে না আপিতে-_-পরস্পর “আলাপ না হইত, তাহা 
হইলে ভাল হইত। আমরা এপধ্যন্ত এত পুরুষের সহবাদ করিয়াছি 


রঃ “কিন্ত তোমার ন্যান্স রসিক স্ুপুকুর্ষ কাহারেও দেখি নাই” রমনীগণ 


আমার প্রশ্নের উত্তরে এই কয়টা কথা মাত্র বলিয়াই পুনরায় রোদন. 
করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি আর থাকিতে পরিলাম না, পুনরায় ব্যাকুল 
ভাবে ঘিজ্ভাসা করিলাম “আমি তোমাদের রোদনের কারণ জানিতে 
ইচ্ছা করি-বল তোমরা! কেন কীদিতেছ ?” হারা কাদিতে কাদিতে 


- উত্তর দিলেন “প্রয়তম ! তুমিই, আমাদের রোদনের কারণ, তোমার জন্যই 


আমরা রোদ করিতেছি_-পাছে তোমার, সহিত* আমাদের “বিচ্ছেদ ঘটে 
মেই ভয়েই কাতর হইয়ছি। এখনুও যদি তুমি আমদের? কথা গুন--উপ; 
দেশাস্থ্যায়ী কাধ্য কর তাহা হইলে আর আমাদিগকে কথাই বিচ্ছিন্ন 


হইতে হইবে না। কিন্তু যদি তুমি তাহার বিপরীত কাধ্য কর ভাহ। হইলে 


. আমরা তোমাকে এখন হইতেই হার্াইলাম। প্রিরতম, আমাদের মন কেমন 


' বলতেছে, তুমি আমাদের কথা শুনিবেনা আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে হারা 


ইব।” আমি বলিলাম. “কি করিতে হইবে বল, আমি জ্রশ্যই তোমা: 
“দের "আজ্ঞা পালন করিব, কখনই তাহার অন্যথা হুইবেন1।” সেই কথ! 
শুনিয়াই তাহান্রা বলিলেন পপ্রয়তম! তুমি যদি আমাদের প্রকৃত বিবরণ 


শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শুন আমরা. বলিডেছি/ ₹-আমরা সকলেই 


রাজকন্য।। বহু দিবস: হইতে আমাদের এইরূপ রীতিস্াছে: যে, আমর! সকলে” 
এই প্রাসাদ মধ্যে একত্র নানাবিধ আমোদ প্রমোদের সহিত বাস করি। 
সমস্ত বৎসর এই খানেই কাটিয়া! যার, কেবল বৎসরের মধ্যে চত্বারিংখ 


দিবস মাত্র নিজ নিজ পিতৃভবনে গিয়া থাকি, এবং চত্বারিংশদ্দিন অতিবাহিত 


হইয়। গেলেই, আবার এক বৎসরের মত এই স্থানে আগিয়া আমোদ প্রমোদ 
করি। আমাদের ব্যবহারিক রীতিই এইবপ-। এখন ভয় হইতেছে__বাটী 


যাইবার সময় উপস্থিত, আমদের অনুপস্থিতি কালে হয়ত তুমি উপদেশমত 


“ক ২৫ 


৯৯৪ একাধিক সহস্র রজনী | 


বরর্ধ্য করিবে না, স্থৃতরাং আমরা তোমাকে হারাইয়! অকুল দুঃখনাগরে 
ভাসিব।: আমর! তোমাকে এই প্রাসাদের এক শতটী কুঞ্জি প্রদান করিতেছি; 
এই শত কুপ্রিতে একশতটা ভিন্ন ভিন্ন পুরির দ্বার উদঘাটন কর! যায়। তুমি 
সেই সকল দ্বারের মধ্যে একোনশতটী দ্বার মুক্ত করিয়া! আশ্চর্য্য আশ্চর্য দ্রব্যাদি 
ঈর্শন করিও, পানাহার করিয়া আমোদ প্রমোদ করিও কিন্ত বে দ্বারটা উজ্জল 
সব্ণমণ্ডিত সেইটা খুলিও না। সেই দ্বারটা খুলিলে নিশ্চয়ই মহা! বিপদ 
ঘটিবে__নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে হারাইব। দেখিও, দ্েখিও যেন আমাদের 
কথায় অবহেলা! করিয়া আমাদিগকে চিরছুখিনী করিওন1। তাহাদের 
সেই কথাগুলি শুনিয়াই আমি শপথ পুর্ববক প্রতিজ্ঞ! করিলাম, যে কখনই সে 
পুরির দ্বার খুলিবনা। ভীহারা কতক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়৷ গেলেন; আমি 
একাকী সেই প্রাসাদ মধ্যে রহিলাম। 

অপরাহ্ন” সময়ে প্রথম দ্বারটী উদ্ঘাটিত করিয়া ভিতরে প্রবৈশ করিলাম । 
আহা কি অপুর্ব শোভা, যেন দ্বিতীয় স্বর্গভুবনের ন্যায় মনোহর স্থান দেখিয়াই 
আমার মন্ধ একেবারে ভুলিয়া! গেল। চতুর্দিকে সুপন্ক ফলভরে অবনত 
হরিণ বৃক্ষ সকল বাযুভরে থেন নৃত্য করিতেছে, নানাবিধ ক্লকণ্ঠ পঙ্গী 
সকল সেই বৃক্ষগুলির শাখায় শাখায় গীত গাহিয়া বেড়াইতেছে, কৃত্রিম আোত- 
স্বতী সকল কলকল রবে চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে । সেই সকল মনোহর 
স্বভাবশোভা। দেখিয়া দয় যেন আনন্দ নাঁচিয়া উঠিল। আমি প্রঙ্চুটিত 
কুম্থমকুলের মধুময় স্থবাস আঘ্রাণ করিতে করিতে ও পঙ্ষীকুলের সুমধুর 
কনিংস্থত পরমপিত! জগৎগাতার মহিমা কীর্তন শুনিতে, শুনিতে বৃক্ষ- 
শ্রেণীর মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আহা কি মধুর শোভা! স্ুপক্ক 
“আপেল ফল কুপিতা-মনিনী. প্রণয়িনীর আরক্ত কপোল-রাগ ও তওপ্রণয়ী 
জনের ভরপুর মুখবর্ণ এই উভয়ই এক কালে অনুকরণ করিয়। যেন নব 
প্রেমিক যুবক যুবতীকে পরিহাগ করিতেছে 3 কুইন্স ফলগুলি কুন্দুরু ও মৃগ- 
নাভির ন্যায় মনোহর সুবাস বিতরণ করিতেছে, উজ্জল রক্তবর্ণ কুল গুলি 
বৈদুর্যয মণিকে পরাভূত করিয়াই যেন হাসিতেছে | ঠাকুরাঁণি! আমি সেই 
সকল স্বভাবশোভা দর্শন করির! তথা.হইতে নিষ্ধান্ত হইলাম এবং সে দ্বারটী 
কদ্ধ করিয়! দ্বিতীয় পুরির দ্বার উদ্বাটিত করিলাম । একটী বৃহৎ উদ্যান, 
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প্রকাশিত হইল । “উদ্যানের মধ্যে তাল তরুই অধিক ;-একটা জোতম্বতী 
গোলাপ যাতি যুখি প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষের মূল মিক্ত করিয়া মৃদুবেগে 
বহিয়া যাইতেছে । কুসুম সকলের অপূর্ব জুবাসে চতুদ্দিক আমোদ হইয়া 
গিয়াছে। দে স্থানটাও এমনি মনোহর যে, যেদিকে নয়নক্ষেপ ধরি সেই 
দিকই একেবারে মোহিত করিয়া ফেলে। যাঁহা হউক সে দ্বারটাু. 
বন্ধ করিলাম এবং তৃতীয় দ্বারটী খুলিয়। একটা বৃহ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম! 
দেখিলাম গৃহতল নান! বর্ণের মর্ধল প্রস্তরে ও নানারূপ বহুমুল্য মণিমাণিক্যে. 
বিনি্িত, ইতস্ততঃ চন্দনকাষ্ঠনির্ষিত পিঞ্জর সকল সজ্জিত রহিয়াছে-_ 
সেই সকল পিগ্ররের মধ্য হইতে পঙ্গীগণ আনে গন গাহিতেছে, গৃহ 
মধ্যেই কতকগুলি বৃগ্ষ অপুর্ব শোভায় শোভিত হইয়৷ আছে, এবং সেই বৃষ্ষ 
নকলের শাখায় শাখায় পক্ষীকুল নাচিয়] বেড়াইতেছে। এই অপুর্ব শোভা 
দ্েখিয়াই আমার হৃদয় একেবারে আনন্দে নাচিয়া উঠিল-_সমস্ত পাধিব 
চিন্তা ঘন হইতে একেবারে বিদুরিত হইল। আমি সেই খানেই শয়ন 
করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম । পরদিন প্রাতে উঠিয়! সে দ্বারট্ী রুদ্ধ করত 
পচতুথ প্ুক্সির দ্বার উদ্বাটন করিলাম । চতুর্থ পুরি একটা বৃহৎ অক্টালিকা, 
তাহার মধ্যে চত্বারিংশত্টা মুক্তদ্বার গৃহ; আমি একে একে সেই সকল 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গৃহগুলির মধ্যে রাশি রাশি 
_ পন্পরাগ স্র্য্যকাত্ত চন্দ্ান্ত প্রভৃতি বর্ণনাতীত মণিমানিক্য ঘকল সজ্জিত 
রহিয়াছে। আনি মেই সকল বহুমূল্য ভ্রব্জাত দর্শন করিন! একেবারে 
চমকিয়! গেলাম ; মনে মনে বলিলাম, একি! এরূপ মহামূল্য মণি মাণিক্যত 
কোন রাজভাপ্ারেই নাই !--আজি আমি এই সকল ধনের অধিপতি ।--আ, 
কি সখ! আজি আমি অদ্বিতীর সম্রাট । আমি এই অতুল ধন সম্পত্তির 
অধিকারী, চত্বারিংশৎ্টা মমোৌমোহিনী অলোকসামাঁন্যপবততী যুবতীর 
অধিপতি !_-আমার সহিত এই অতুল সুখের অংশ লয় এমন দ্বিতীয় পুরুষ 
নাই--মামিই এসকল স্ত্রীরত্ব ও ধনরত্বের এক মাত্র স্বামী! ূ 
এইরপে আমি প্রত্যহ নৃতন নৃতন পুরি দর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে 
উনচত্বরিংশৎ দিবস অতিবাহিত হইয়া .গ্রেল, এখন কেবল নিষিদ্ধ দ্ারটা মাত্র 
অবশিষ্ট_আমি একে একে, মকলগুলিই দেখিয়াছি কেবল সেই স্বর্ণমণ্ডিত 
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স্বারটা খুলিয়া দেখ! হয় নাই। কেমন বে অন্যার চাঞ্চল্য সেই ্বারটা খুলিবাঁর 
জন্যই বিষগ কৌতূহল জন্মিল। রমণীদিগের কিরিরা আদিতে আর এক দিন 
মাত্র বিলম্থ আছে ; কিন্তু তাহ! বলিলে কি হয়, আমার এই বর্তমান ছুরবস্থা 
অবশ্যস্তাবী জুতরাং সরতানের প্ররোচনায় আঁমার মন কেবল সেই দিকেই 
ধাবিত হইতে লাগিল। আর আমার ধৈর্য রহিল না, আমি নিষিদ্ধ দ্বারটী 
উদঘাটিত করিলা, অমনি কেমন একপ্রকার স্থগন্ধ নাঁসারন্ধে, প্রবিষ্ট হইল। 
আমি সেই গন্ধে কেমন ঘেন মদোন্সত্ের ন্যায় বিহ্বল হইয়! পড়িলাম, সর্ব শরীর 
যেন ঘুর্সিত হইতে লাগিল, পদদ্বর যেন আর শরীরভার বহন করিতে 
পারিল না-মৃচ্ছিত হইয়। ভূতলে নিপতিত হইলাম। ক্ষণকালের পর 
মৃচ্ছ? ভঙ্গ হইলে পুনরায় উঠির! সাহসে নির্ভর করত পুরির মধ্যে প্রবেশ 
করিলাম। দেখিলাম, ভূতলে রাশি রাশি জাফ্রাণ ছড়াঁন রহিয়াছে, চতুর্দিকে 
সুবর্ণম্ন দীপাধার.সকলে উজ্জল প্রদীপ জলিতেছে ও সেই সকল দীপ হইতে 
মুসব্বর ও সৃগনাভির স্বাদ নির্গত হইতেছে, ছুইটী গন্ধদ্রব্যাধারে চন্দন 
কাষ্ঠ অন্থর.ও মধু মিশ্রিত এক প্রকার অপূর্বব গন্ধ দ্রব্য রহিয়াছে । আমি 
সেগুলি ছাড়াইর়া কিধিৎ অগ্রসর হইলাম ; একটা অপূর্ব কুষ্র্ণ অর্ধ নয়ন 
গোচর হইল।. .আমি সেটার অদ্ভুত অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া একেবারে চমকিত ' 
হইয়াগেলাম। অঙ্থটার সন্মুখে ছুইটা বৃহৎ কাচপাত্র রহিয়াছে, পাত্রদবয়ের একটা 
পরিষ্কৃত তিল ও অপরটা মৃগমদবাসিত গোলাপজলে পূর্ণ। অশ্বটা বাঁধা 
ছিল বটে, কিন্ত স্বর্ণয় পর্য্যানাদি দ্বারা সজ্জিত ছিল। আঁমি তাহার সেইরূপ 
সজ্জা ও সুখসেব্য পান ভোজনাদি দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম অবশ্যই 
এ অঙ্বটীর কোন প্রকার অসাধারণ গণ আছে। নতুবা ইহার এত বন্ত হইবে 
কেম? বেগুণ থে কি তাহ জানিবার জন্য কৌতুহল জন্মিল সয়তান- 
প্রেরিত হইয়া সেটাকে খুলিয়। আনিলাম এবং পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রশ্মি 
গ্রহণ করিলাম । অশ্ব যেমন দড়াইয়! ছিল তেমনি রহিল, রশ্রিসক্কেত 
মানিল না; আমি তাহার কুক্ষিদেশে পদাঘাত করিলাঁঘ, তথাপি সে এক পদও 
চলিন্ন না; সুতরাং একগাছি মিক্রার কশা গ্রহণ করিয়া দবলে প্রহার 
করিলাম। অমনি অস্বট! বজ্রনির্ধোষের ন্যার কক রব করত ছুই পক্ষ 
বিস্তার করিয়া আকাশমার্ণে উৎপতিত হইল। আমি তাহার পৃষ্টে উপবিষ্ট 
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ছিলাম সুতরাং মামিও সঙ্গে সঙ্গে উড়িয। চলিলাম। অশ্বট1 কতক দূর গিয়। 
সহসা আমাকে একট! প্রসাদের ছাদে ফেলিয়া দিল এবং পুচ্ছের আঘাতে 
এই চক্ষুটী বিনষ্ট করিয়। উড়িয়া চলিয়া গেল । 
আমি সেই অবস্থায় সৌধশিখর হইতে কষ্টেম্থষ্টে নামিয়া গেলাম । 
দেখিলাম, সেই পুর্বকথিত তাম্রপত্রমণ্ডিত প্রাসাদেই উপস্থিত হইয়াছি। 
একচক্ষু বুবকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহারা আমাকে দেখিয়াই 
বলিল “অবাধ্য খুবক, তোমার আর এখামে অভ্যর্থনা নাই--যথা ইচ্ছ! 
চলিয়। যাও 1” আমি অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম "ভাই! যাঁহা হইবার 
তাহা হইরাঁছে অগাঁকে ত্যাগ করিওনা তোমাদের সঙ্গে লও” তাহার! উত্তর 
দিল “আল্লার দোহাই, তুমি আমাদের সহিত থাকিতে পাইবে না--বথা ইচ্ছ| 
চলিরা যাও ।'” অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনি- 
লনা। কি করি কাঁজে কাজেই আমাকে ব্যাকুলিতহৃদয়ে রোদন করিতে 
করিতে তথা হইতে বিদায় হইতে হইল। জগণদীশ্বরের ইচ্ছায় পথে আর কোঁন 
বিপদ ঘটিল না; শ্মশ্রু মুগ্ডিত করিয়া ভিক্ষুক বেশে এই স্থানে আসিয়া 
"উপস্থিত হইলাম । 
তৃতীয় রাজভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত হইল, . প্রধীনা রমণী খলীফে 
জাফর ও মেসরুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন “বল,--তোমাদের প্রকৃত বিবরণ 
কি বর্ণন কর।” জাফর উঠির। রমণীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, 
পূর্বে ছ্বরোদবাটনকারিণীকে যেরূপ বলিরাছিলেন, সেইন্ূপ কাপ্পনিক 
বিবরণই বর্ণন করিলেন । রমণী তাহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলকে 
অব্যাহতি প্রদান করত বিদায় হইতে বলিলেন । সকলে প্রাসাদ হুইতে 
বহির্গত হইল | খলীফে রাজপথে উপস্থিত হইয়! ভিক্ষুকদিগকে জিজ্তাস! 
করিলেন “তোমরা এখন কোথার যাইবে ? তাহারা ঝলিল “কোথায় যাইব 
তাহা আমরা এখনও জানিনা--আমাঁদিগের যাইবার কোন নিরূপিত স্থান 
নাই ।” হারুণ উর্রসীদ সেই কথা শুনিয়াই তাহাদিগকে আপনার সহিত 
লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং জাফরকে বলিলেন “তুমি ইহা- 
দিগকে এখন নিজ আবাসে লইয়া যাও, প্রাতঃকালে আমার সম্মুখে উপস্থিত 
করিও $ শেষে কি ফল ফলে দেখা যাইবে” জাফর তাহার আজানুসারে 
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তাহাদিগকে নিজ আবাঁসে লইরা, গেলেন । খলীফে রাঁজ প্রাসাদে গিয়! শয়ন 
করিলেন, নূতন ঘটনাটার বিষয় হৃদয়ে অন্দোলিত হইতে লাগিল- নিদ্রান্থণ 
অনুভব করিতে পারিলেন না| 

পরদিন প্রভাতে খলীফে সভা মধো গিংহাঁসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন । 
রাজকর্মচারীগণ ও সভাসদ্গণ আসিয়া নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করিল। 
নরপতি সকলকে বিদায় দরিয়া উজীর জাঁফরকে বলিলেন “কল্য রজনীর 
দেই. রমণীত্রয় কুকুরীদ্বয় ও ভিক্ষুকগণকে এইখানে আনয়ন কর।” আজ্ঞা 
মাত্রেই উ্লীরবর উঠিয়া সকলকে নরপতি-সম্গুথে উপস্থিত করিলেন। 
ভিক্ষুকত্রয় সম্মুধে আসির! উপবিষ্ট হইল, রমণীগণ যবনিকাঁর অন্তরালে 
রহিলেন। জাফর রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “গত রজনীর 
ভদ্রাচারের জন্য ও আমর! ঘে কে তাহা তোঁমরা জানিতেন! বলিয়া তোমা- 
দিগের দোষ মার্জনা করা গেল। এখন তোমাদিগকে, জ্ঞাত করিতেছি, যে 
তোমর! এল আববাসবংশধুরম্ধর হারুণ উর্‌ রসীদের সম্মুখে আনীত হইয়াঁছ। 
অতএব সত্য ভিন্ন মিথ্যা উত্তর প্রদান করিও ন1।” অনস্তর 
জাফর খলীফের অভিপ্রায়ান্ুসারে জ্যেষ্ঠ রমণীকে নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে" 
আজ্ঞা করিলেন। প্রধান! রমণী অগ্রসর হইয়া ঝলিতে লাগিলেন £__ 


প্রথমা নাগরী। *% 


রনাথ! আমার ইতিহাস অন্তি অদ্ভুত। এই যে ছুইটী ই 

দেখিতেছেন ইহারা আমার ভগিনী । আমরা যদিও ভিন্ন ভিন্ন 

| মাতার গর্ভজাত, কিন্তু পিতা একই | আমিই সর্ব কনিষ্ঠ | পিতা পাচ. 
সহতর স্বরণ মুদ্রা রাখিয়! পরলোকে গমন করেন। পিতার মৃতুর « 

জ্যেষ্ঠ ভগিনীদ্বয় পাণিগ্রহণ করিলেন এবং পতিসহবাসস্থথভোগ করিতে 

 লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে পর ভগিনীপতিদয় 

নিজ নিজ সহ্ধর্শিণীর নিকট হুইতে এক এক সহস্র দীনার_ গ্রহণ করত; 

কতকগুলি বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যার্থে যাত্রা করিলেন) ভগিনী 

“ ছয়ও তাহাদের. সহিত গেলেন। আমি একাকিনী এইখানেই রহিলাস। চারি 


 *তৃতীয়া যুবতী, আমরা পাঠকগণের সহিত চে হারে রী নি রঃ 
টি হার বগ্জ্এণ বর বাক, 48৪ 








.. বৎসরের পর ভগিনীপতিঘয় ব্যবসায়ে সর হইয়! সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেন 


রি 


৬ 


৪.  তীহারাও মতগ্রদত্ত ধন প্রাপ্ত হইয়! সুখে দিনষাঁপন করিতে লাগিলেন। : 


২ আমাকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন “ভগিনী! আমরা পুনরায় বিবাহ করিতে 






একাধিক সহস্র নদী! 


এবং সহধর্িণীদিগকে অপরিচিত দেশে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়া নিরুদ্দেশ : 
হইয়া গেলেন। ভগিনীদ্বয় অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষুকবেশে আমার নিকটে ] 
ফিরিয়া আদিলেন। তাহাদের এমনি ছুরবস্থা হইয়াছিল, যে প্রথমে 
আমি চিনিতেই পারিনাই ; পরে বখন চিনিতে পারিলাম তখন 
আশ্চরয্যাস্বিত হইয়া! বলিলাম “একি! আপনাদিগের এর অবস্থা, হইল 
কিরপে?” তাহারা উত্তর দিলেন “ভগিনি1 সে কথা বলিলে আর এখন 
. কি হুইবে--হদৃষ্টে যাহা! লিখিত ছিল তাহাই ঘটিয়াছে।” যাহা হউক আমি 
তাহাদিগকে হাম্মামে লইয়া গেলাম এবং গান ও অক্প্রক্ষালনাদি করাইয়া নৃততন 
বসন ভূষণাদি পরাইয়া বলিলাম “আপনারা আমার জ্যে্ঠা ভগিনী, আমি 
আপনাদিগের অনুজ | আপনারা আজি হইতে আমার পিতামাতার স্থানীয়! 
লন।॥ আমর! পিতৃধন যাহা কিছু ভাগ করিয়। লইয্াছিলাম তাহার মধ্যে ণ 
আমার অংশটা ভগদীশ্খরের ক্কপায় যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে, এখন আপনারা 
ছইজনেই দেই ধনের লভ্যাংশ ভাগ করিয়া লউন, কারণ আমার যাহা আছে 
তাহাই যথেষ্ট আমি তদ্দারাই স্খসথচ্ছন্দে দিনযাপন করিব ১ আরপ্আপনীরাত্ব 
কিক, বিশ্চৎ মূল ধন পাইলে অনায়াসে দিনাতিপাঁত করিতে পারিবেন । 
আমি এই কথা বলিয়াই তাহাদিগকে সাদরে পরম যদ্ধে নিজ আলয়ে রাখিলাঁম।; 




















এইরূপে এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়াগেল। একদিন ভগিনীদয় : 


ইচ্ছা করি, এরূপ একাকিনী থাকা আমাদের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়! বোধ 
হইতেছে। উপযুক্ত নায়ক ব্যতিত আমারা আর থাকিতে পারিনা1% আমি; 
তাহাদের সেই কথ শুনিয়। বলিলাম “ সেকি! আপনারা কি এই অল্নকালের 
মধ্যেই বিবাহের সখ ভুলিয়! গিয়াছেন ?--এখন যেরূপ সময়, সৎস্বামী পাওয়া! 
ছুরহ_-বিশেষ আপনারাত. বিবিহিতাবস্থার উপযুক্ত শিক্ষাপাইয়াছেন। 
বিবাহে প্রয়োজন নাই, কেন বৃথা নিজের ছুঃখ নিজে ডাকিয়া আনিবেন 
আমি এইনূপ অনেক উপদেশ দিলাম, কিন্ত তাহারা কিছুই শুনিলেন 
'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনরায় বিবাহ করিলেন। যাহাই হউক, তাহ 





আমার কথা শুনিলেন না কি করিব! বিবাহের সময় নিজ অংশ হইতেই - 
উপযুক্ত যৌতুকাদি দিলাম এবং যেমন ছিলেন সেইরূপে নিজ আলয়েই রাখি! 
অর্থগাহাধ্য করিতে লাগিলাম। কিছু দিনের পর তাহারা নিজ নিজ স্থামী- 
মদনে গেলেন । নূতন স্বামীদ্বয় আবার তাহাদের পুরাতন স্বামীদিগের, 
অপেক্ষা উত্তম ধাতুর লোক! তাহারা তাহাদের যাহা কিছু ছিল সমস্ত 
আত্মসাৎ করিয়া বিদেশে পালাইয়াঁগেল। ভগিনীদ্বয় পুনরাঁয় সহায়সম্পত্তিহীন 
হইয়। আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনুনয় বিনয় করিয়। বলিলেন “ভগিনি! 
ক ২৬ 


২ | একাধিক সহজ রজনী । 


আমরা তোমার কথায় অবহেলা করিয়া বিবাহ করিয়ছিল!ম, তজ্জন্য ক্ষমা 
কর, আমাদের উপর ক্রোধ করিও না। যদিও তুমি আমাদের কনিষ্ঠ। বটে 
তথাপি বুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা অনেক জোন্ঠী তোমার কথ! ন1 শুনিয়া 
আমরা অতি গর্হিত কাঁধ্য করিয়াছি । যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, 
এবার প্রতিজ্ঞ। করিতেছি আর বিবাহের নাম মুখেও আনিৰ ন1৮ আমি 
বলিলাম “ভগিনীদ্বর! এ পৃথিবী মধ্যে আপনারা ভিন্ন আর আমার কে আছে ?-- 
আপনারাই আমার ভক্তি-ভাজন--স্সেহভাজন--আপনারাই আমার সকল। 
আপনারা যখন আসিবেন, তখনই আমি আপনাদের সেবায় গ্রস্তত।৮ এই 
বলিয়াই আমি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলাম এবং পূর্বের ন্যায় ত্র 
নিজালরে রাখিল!ম। 

এক বৎসর কাল পরম স্ুুথে অতিবাহিত হইয়াগেল, আমি একবার স্বয়ং 
বাণিজ্যার্থে সমুদ্রযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলাম এবং তছুপযোগী দ্রব্জাঁত 
সমস্ত একটা বৃহৎ জাহাজে বোঝাই করিয়া ভগিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাঁম 
“আমি বাণিজ্যার্থে বাইতেছি, আপনারা বাটীতেই থাকিবেন কি আমার সহিত 
যাইবেন ?  তীঁহারা বলিলেন « আমরা তোমার বিচ্ছেদ সন্থ ক্ষরিতে" 
পারিব না, তোমার সঙ্গেই যাইব” আঁমি তাঁহাঁতেই সম্মত হইলাম, 
ভগিনীদ্ধর আমার সঙ্গেই চলিলেন। আঁমি মনে মনে ভাবিলাম ধদি কোন 
ছু্দৈৰ ঘটনায় আমাদের জাহাজ তুবিয়া যায়, আর আমরা সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া 
প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে কি হইবে_-তাহা হইলে আমরা 
কিরপে আবার জীবনবাত্রা নির্বাহ করিব? ক্ষণকাল চিন্তার পর কিছু 
সম্প্তি রাখিয়। যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! বিবেচনা হইল। সমস্ত সম্পত্তির 
অদ্দাংশ গৃহের এক স্থানে নুকাইয়া রাখির! যাত্রা করিলাম । আমাদের 
পোতখানি দিবা রাত্রি পালিভরে চলিতে লাগিল । কএক দিবস বাত্রার পর 
জাহাঁজখানি এমনি একট! অপরিচিত পথে চলিল যে পোতীধ্যক্ষও বলিতে 
পারিল না, যে আমর! কোথায় নীত হইতেছি। ক্রমে আমরা একটা ভিন্ন 
সাগরে গিয়া পড়িলাম। অন্ুকুল বাঁযুভরে আমাদের জীহাজখানি দশ 
দিবসের, সধ্যেই সেই সাগর পাঁর হইরা কুলের নিকটে উপস্থিত হইল 1, 
আমরা দূর হইতে একটা নগর দেখিতে পাইরা পোতাধ্যক্ষকে তাহার নাম, 








প্রথমা নাগরী । ২০৩ 


ভ্রিজ্ঞাস। করিলাম । সে বলিল “ঠাকুরাণি ! আমি এ নগরটা চিনিন1--আমি 
ইহা এই প্রথম দেখিলাম, পুর্বে আর কখনও দেখিনাই / এ পথটী আমার 
অপরিচিত, আমি কখনও এদিক দিয়া পোতচাঁলনা করিনাই। ,বাহা হ্উ্ক 
যখন আমরা জগনীশ্বরের ইচ্ছায় এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তখন এই 
খানেই দ্রব্যাদি নামাইয়! ক্রয় বিক্রয়ের উপায় দেখিতে হইতেছে । যদি 
এখানে গিতান্তই আমাদিশের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে ছুই দিবস 
কাল বিশ্রাম করিয়! প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পেয় দ্রধ্যাদি জাহাজে তুলিয়া! লইয়! 
পুনরার বাত্রা করিব।” পোতাধ্যক্ষ এই কথা বলিয়ই নগরাভিমুখে পোত- 
চালনা করিল আমরা নগরের বন্দরে প্রবিষ্ট হইল।ম। পোতাধ্যক্ষ সর্ধাগ্রে 
কূলে অবতীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল “ঠাকুরাণি! একবার তীরে 
অবরোহ্ণ করিয়া দেখিবেন আসন্ন, জগদীস্বর এখনকার অধিবাসীদিগের কি 
ছুদ্শা করিয়াছেন !-_ উঃ জগদীশ্বরের ক্রোধ অপ্রতিবিধেষ 1, আমরা তাঁহার 
কগায় কুলে অবতীর্ণ হইলাম এবং নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া! দেখিলাম, তাহার 
অধিবাসীগণ সকলেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়_-সকলেই জড়মুর্তি। আমরা সেই 
+ অঙ্কুত"ব্যাপার দেখিয়া একেবারে আশ্চর্ধ্য।দ্বিত হইর! গেলাম, এবং আরও 
অগ্রসর হইয়া বাজীরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম | রাজন্‌, বাজারের মধ্যে 
আরও অদ্ভুত ব্যাপার ! চতুর্দিকে স্বর্ণ রৌপ্য ও অপরাপর বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্ 
সকল স্তরে স্তরে সাজান রহিরাছে; ব্যবসায়ীরা বসিরা আছে, ক্রেতাগণ 
দড়াইয়! রহিয়াছে, দালালগণ এদিক ওদিকে ফেন ছুটিয়া যাইতেছে--সকলেই 
যেন ব্যস্ত, কিন্তু কাহারও প্রাণ নাই সকলেই প্রস্তরময়__নিশ্চল! আমরা 
সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়|! একেবারে আশ্চরধ্যান্িত হইয়া! গেলাম-__আপনা 
আপনি বলিলাম এই অদ্ভুত পরিবর্ভনের অবশ্যই কোন আশ্চর্য্য কারণ 
থাকিবে ।”” চতুর্দিকে সজ্জিত বহুমূল্য বস্ত্র সকল ও মণি মাণিক্যাদির শোভায় 
আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গীগণ ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হুইসা পড়িল। আমি একাকিনী 
অগ্রসর হইয়া চলিলাম। 
ক্রমে আমি ছুর্ মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভূর্সটীর গঠন তি 
চমৎকার। আমি তাহার চতুদ্দিক দেখিয়া! রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করি- 
নাম।, দেখিলাম স্বর্ণ রৌপ্যময় পাত্র সকল বথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে, 
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নরপতি সভাসদ্‌ ও পাত্রমিত্রসকলের মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
তাহার মণিমাণিক্য-খচিনত বদনভূষণগুলি বক্‌ ঝক্‌ করিতেছে । আগি 
আরও একটু নিকটে গিয়া দেখিলাম, বাজসিংহাসনখানি নালাবিধ মহামূল্য 
মণি ও মুক্তা সকলে ভূধিত--এক একটা মুক্তা যেন এক একটী তারকার 
ন্যায় উজ্জল, রাজপরিচ্ছদের পার্খগুলি বিশুদ্ধ সুবর্ণ সথত্রে নির্ষিত । নরপতির 
উভয় পার্খে পর্চাশতজন উন্ুক্ত-তরবারি মেম্লুক দীড়াইর। আছে । তাহা- 
দিগেরও বসনভূষণগুলি অপুর্ব মণিষ্ডিত, কিন্ত হইলে কি হয়? কি য়াঁজা, 
কি প্রঙ্গা, কি রাজপুরুষ সকলেই কৃষ্প্রস্তরময়। আমি সেই সকল ব্যাপার 
দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম এবং তথা হইতে অন্তঃগুরের 
একটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম প্রস্তরমূর্তি মহিষী বসিয়। আছেন 
ভাহার সর্বাঙ্গ মণিময় ভূষায় ভূষিত মন্তকে বত্রম্ডিত মুকুট, কঠাদেশে অপূর্ব 
মুক্তাহার সকল মনোহর শোভায় শোভিত করিয়া রহিয়াছে। জীবদবস্থায় 
বসন ভূষণগুলি যেমন ছিল এখনও অবিকল তেমনি রহিয়াছে, কিন্ত সে 
জীবন নাই। সেই গৃহের অপর সীখায় আরও একটা দ্বার উন্মুক্ত ছিল, 
সেই দ্বারের পরেই সাতটা ধাপ বিশিষ্ট একটা সোপানশ্রেণী। আমি সেই" 
সোপানমার্গ দিয়! অপর একটা গৃহে উঠিলাম। এ গৃহটা পূর্র্ব গৃহাপেক্ষাও 
মনোহর, ইহার তলদেশ অপুর্ব মার্বলপ্রস্তরে আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণমত্ডিত 
গালিচায় ভূষিত; গৃহের মধ্যে এক খানি মনোহর মর্রপ্রস্তরময় পর্যযঙ্ক 
রহিয়াছে, পর্য্স্কখানি নানাবিধ মণি মুক্তায় খচিত। সেই সকল আশ্চর্য 
ভ্রব্য থাকিতেও সর্বাগ্রে নয়নদ্বয় একটা জলন্ত দীপের দ্রিকে আকৃষ্ট হইল, 
আমি অগ্রমর হইয়া তাহার নিকটে গেলাম । সে দরীপটা বাশুবিক দীপ নহে 
একটা উটপক্ষীর * ডিস্বের ন্যায় বৃহৎ হীরক খণ্ড; সেটী এত আলোক বিস্তার 
করিতেছিল, থে দেখিয়া দীপ বলিয়। ভ্রম জন্মিয়া ছিল! আমি হীরক 
খণ্ডটা দেখিষ্গ! একেবারে চমকিয়া গেলাম। যাহা হউক তথা হইতে 





* এই প্রসিদ্ধ বৃহৎ গঙ্ষী বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। এই পর্ধীর পৃষ্ঠদেশে উটের 
ঝুটির ন্যায় একটা কুজ আছে দেই জন্যই উটপক্ষী বলে। উটপক্ষীর ভিম্ব প্রায় একটা 
ছোট কুম্ড়ার ন্যায় 
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ফিরিয়া পথ্যক্কের নিকটে আসিক। ট্রাড়াইলাম; নানারপ বহুমূল্য 
রেশমী শধ্যাচ্ছাদনী সকল দেখিয্া একেবারে মোহিত হুইয়! গেলাম। 
গৃহমধ্যে কয়েকটা বাতি জলিতেছিল, সেইগুলি দেখিয়া মনে মনে বিবে- 
চনা করিলাম, অবশ্যই এই পুরির মধ্যে কেহ না কেহ জীবিত আছে, 
নতুঝা এ সকল বন্তিকা কে জালিয়৷ দিল? গ্রস্তরময় মুক্তি সকলের মধ্যে কে 
জীবিত আছে ?--কে জগদীশ্বরের ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইয়া সহজ শরীরে 
আছে, তাহা দেখিবার জন্য হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। তথা হইতে 
বাহিত হইয়া চতুদ্দিকে দেই জীবিত ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে লাগি. 
লাম। সমস্ত প্রাসাদটা ঘৃরিয়া বেড়াইল!ম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম 
না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল,--এতক্ষণ সেই সকল অভুত ব্যাপার দেখিস 
কেমন হতবুদ্ধি হইয়া ছিলাম, আবার যে জাহাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে 
তাহা আর মনে ছিল না) এখন তাড়া তাড়ি প্রাসাদ হইতে নিষ্ান্ত হইবার 
পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কোন রূগেই কতকার্ধ্য হইতে 
পারিলাম না। কি করি, অনন্যোপায় হইমা-অস্তঃপুরের সেই গৃহটার মধ্যেই 
- গ্রবেশ করিলাম এবং কোরাণের কয়েকটা পদ আবৃত্তি করত সেই পর্য্যঙ্কখানির 
উপরস্থ শয্যায় শয়ন করিয়! নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করিলাম । নানারূপ 
উদ্বেগে দিদ্রা হইল না, কেবল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম। মধ্যরাত্রে 
শুনিতে পাইলাম কে যেন নিকটেই অতি মধুর স্বরে কোরাণ পাঠ করিতেছে। 
আমি অমনি উঠিয়। বসিলাম, ব্যগরভাবে চতুর্দিকে চাহিয়। দেখিলাম । পার্থ 
গৃহের একটা দ্বার, উদ্বাটাত ছিল, আমার নয়নদয় সেই দিকেই নিপতিত 
হইল। আমি শহ্য। হইতে নামিয়া সেই দিকে গেলাম। শ্রবেশ করিয়া 
দেখিলাম সেটা একটা ভজনাঁলয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি দীপ ঝুলিতে- 
ছিল, আমি সেই দীপ সকলের আলোকে দেখিলাম একখানি নমাজ 
পাঠ করিবার গাশিচার উপরে একজন অতুল রূপবান যুবক উপবিষ্ট হইয়] 
কোরাপ পাঠ করিতেছেন । আমি সেই জনহীন গ্রস্তরমূ্ির দেশে এক মাত্র 
জীবিত ব্যক্তিকে দেখিয়া! একেবারে আসশ্চরধ্যান্থিত হইয়া গেলাম এবং অগ্রসর 
হইয়া যথাবিধি অভিবাদন করিলাম। তিনি প্রত্যভিবাঁদন করিলেন। 
আমি বলিলাম “যুবক, আপনি যে পবিত্র পুস্তকখানি পাঠ করিতেছেন আমি 
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তাহারই সত্যতার দোহাই দিয়া একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনাকে 
তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে হইবে | তিনি সেই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়] 
বলিলেন “অশ্রে আপনি নিজ বিবরণ বর্ণন করুন, কিরূপে এবং কেনইব! 
এই প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলুন, পরে আমাকে যাহ! জিজ্ঞাসা 
করিবেন তাহারই প্রকৃত উদ্তর দিব।” আমি নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত 
সমস্ত 'বর্ণন করিয়া বলিলাম “আমার বিবরণ শুনিলেন-এখন এ নগরীর 
এরপ ছুর্দশ। হইল কেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।* 
“একটু অপেক্ষা করুন, আমি সমস্তই বলিতেছি” তিনি এই কথা বলিয়াই সন্মখ- 
স্থিত কোরাণখানি মুড়িয়। একটী সাটিন নির্মিত থলির মধ্যে বদ্ধ করিলেন 
এবং আমাকে তাহার পার্খে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমি তাহার 
পার্থে উপবিষ্ট হইয়া অতুল রূপরাশি একবার স্পষ্টরূপে দেখিয়া লইলাম। 
যুবকের গ্রতি কটাক্ষই আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়! সহত্র সহজ দীর্ঘ নিশ্বাস 
আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং হৃদয়ে প্রণয়বন্ধি জালিয়া দিল । আমি বারম্বার 
অনুরোধ করিয়া নগরীর সেইরূপ অদ্ভুত পরিবর্তনের বিবরণ জিজ্ঞাস! করি- 
লাম। তিনি “বঝলিতেছি শ্রবণ কর” এই কথা বলিয়াই বর্ণনা করিতে 
আরম্ত করিলেন। 

.. যুবক বলিলেন “এই নগরটা আমার পিতার, তিনিই ইহার অধিপতি 
ছিলেন_-ইহা'র প্রন্তরময়মৃত্ঠি অধিবাদীগণ তীহারই প্রজা! ছিল। তুমি এই 
প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই বে প্রস্তরময় রাঁজমৃদ্তি দেখিয়াছ তিনি আমার পিতা 
আর এই অবরোধ মধ্যে যে মহিবীমুপ্তি দেখিয়াছ তিনিই আমাঁর জননী । 
ইহার সকলেই অগ্রিপুজক মাজিয়ান ছিলেন। ইনার! সর্বব্যাপী এক মাত: 
জগৎপাতার পরিবর্তে অগ্নি, আলোক, ছারা, উত্তাপ, পৃথিবী এবং চন্ত্র 
সুর্য্যাদি গ্রহদিগরকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজা করিতেন আমার পিতা! বৃদ্ধাবস্থা 
পর্যন্ত অপুত্রক ছিলেন, পরে ঈশ্বরের কৃপায় আমিই এক মাব্র পুত্র জন্ম গ্রহণ 
করি। বধংগ্রাণ্ডি পর্য্যন্ত পিতা আমাকে ঘথ!রীতি লালন পালন ও শিক্ষা 
দান করিয়াছিলেন । সৌভাগ্য ক্রমে আগাদিগের পরিবারের মধ্যে একজন বৃদ্ধ 
মুদলমানরমণী বাঁস করিতেন । তিনি যদিও প্রকাশ্যে আমাদের পারিবারিক ও 
কৌলিক ধর্ম ও আচার ব্যবহারাদি মানিতেন বটে, কিন্ত ভীহার অন্তরে অন্তরে 
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' সেই একমাত্র জগদীশ্বর ও তীহার মহিমাঁঘোষক ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের 
উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমার পিতা তাহাকে গৌড়। মাজিয়ান 
বলিয়া জানিতেন এবং তাহার অগ্নিপৃজাক় বাহিক শ্রদ্ধা দেখির] 
বড় ভক্তি করিতেন ও একধন্দ্মীবলম্বী বিবেচনা! করিক্া যথেষ্ট অন 
গ্রহও করিতেন ; স্থৃতরাং শৈশবাবস্থা' অতিক্রান্ত হইতেই তিনি আমাকে 
তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন “তোমীকে আমার পুত্রের সম্পুর্ণ 
তার প্রদান করিলাম; তুমি ইহাকে লালন পালন কর, আমাদের কুলধর্ম্ের 
উপদেশ ও বথাবিধি শিক্ষা দাও 1, বৃদ্ধা পিতার নিকট সেইরূপ 
আজ্ঞা পাইয়াই আমার লালন পালনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং গোপনে 
গোপনে আমাকে এল্‌ ইন্পামের ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। আমি তাহার 
নিকট হইতে চরিত্রশুদ্ধি, ধর্ম্সম্মত দেহশুদ্ধি ও নমাজপাঁঠের নানারূপ ধার! 
শিক্ষা করিলাম । তিনি সমগ্র কোরাণখানি আমার কষ্ঠস্থ করিয়া দিলেন । 
আমি মাজিয়ানতনয় হইয়াও একজন প্রকৃত যুদলমান হুইলাম। বৃদ্ধা 
আমাকে প্রকাশ্যে যুসলমানোচিত আচার ব্যবহার করিতে ও অগ্নিপূজার 
গ্রতি অশ্রদ্ধা করিতে নিষেধ করিয়া! বলিলেন “দেখ, তোমার পিত! ধদি জানিতে 
পারেন যে আমি তোমাকে মুসলমান ধর্খে দীক্ষিত করিয়াছি, তাহা হইলে নিশ্চ- 
যুই আগার প্রাণ বিনাশ করিবেন, অতএব বৎস, যাহাতে প্রকৃত বিষয় প্রকাশ 
না হয়-_যাহাতে কেহ তোমাকে অগ্ন পাঁসক-বিদ্বেষী সত্যধন্মীবলম্বী বলিয়! 
বুঝিতে না পারে তাহা করিও-_দেখিও যেন আমাঁকে বিপদে ফেলিও না” 
আমি ত1হার কথায় স্বীকার করিয়া! উপদেশানুযারী ধর্ম কর্ম্মাদি অতি গোঁপনে 
সমাঁধা করিতে লাগিলাম। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই বৃদ্ধার কাল হইল । 
আমার পিতার অধীনস্থ প্রঙ্গাকুল ক্রমেই অধিকতর অধর্ম্াচারী পাপ- 
পরায়ণ হইতে লাগিল-_ক্রমেই আমাদের নগরী মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ 
কাধ্য সকল সমারোহের সহিত সমাহিত হইতে লাগিল। এক দিন, কি 
নিকটস্থ কি দূররস্থ, সকল লোকই শুনিতে পাইল, যেন কে আকাশ হইতে 
বজ্ঞনির্ধোষ সদৃশ গম্ভীর স্বরে বলিতেছে “নাগরিকগণ অগ্নিপৃজা হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া প্রত ঈশ্বর একমাত্র জগত্অষ্টার ধর্মে দীক্ষিত হও, নতুবা তোমাদের 
নিস্তার নাই।, প্রজাকুল সেই দৈববাণী শুনিয়াই ভয়াকুলিতচিত্তে দলে দলে 
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আমার পিতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল “রাজন! এই 
অদ্ভুত আকাশবাণীর অর্থ কি, আমরা তাহা! কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা- 
কিন্তু শুনিয়া অবধি আমাদের হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; অতএব 
ক্কপা করিয়া ইহার বিহিত বিধান করুন” পিতা তাহাদের কথার হাসিয়! 
উত্তর দিলেন “তোমাদের ভয় কি £--তোমরা এত সামান্য বিষয়ে এরূপ 
ভীত হইয়াছ কেন ?--তোমরা কি এই একটা যৎসাষান্য কারণে নিজ নিজ 
কৌলিক প্রথ| ও সত্য ধর্ম হইতে বিচাত হইতে বানা করিয়াছ। যাও, 
তোমরা উৎসাহের সহিত ধর্মাচরণ করগে যাও। যদি অগ্রিদেবের উপর 
তোমাদের অচলা তক্তি থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত ছুপিমিত্ 
স্বীয় তেজে ভন্দীভূত করিয়! ফেলিবেন।” গ্রজাগণ সেই কথায় উৎসাহিত 
হইয়। জারও গুরুতর পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল । যে সময়ে সেই দৈববানী 
হইয়াছিল পরবৎসরেও ঠিক সেই সময়ে পূর্ধবৎ দৈববানী হইল। এবারে আর 
প্রজাগণ তাহাতে কর্ণগাতও করিল না যেমন অগ্নিপূজ] করিতেছিল তেমনই : 
করিতে লাগিল। তৃতীয় বসরেও অবিকল সেই সময়ে সেই দৈববাণীটী 
শ্রতিগোচর হইল ) কিন্তু কিছুতেই অগ্নিপুজকদিগের জ্ঞানোঁদয় হইলনা, বরং 
তাহার উত্তরোত্তর আরও ইঈশ্বরবিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের, 
সেইরূপ অসদাচরণে জগদীখ্বর আরও কুপিত হইয়া উঠিতেন। এক দিন প্রত্ুষ 
সময়ে সকলে শঘ্য। ত্যাগ করিয়! নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃূভ হইতেছে এমন সময়ে 
হঠাৎ অগ্রযপাসকগণ ও তাহাদের গো, মেষ, উদ্টাদি পশুকুল এককালে কৃষ্ণবর্ণ 
প্রস্তরে পরিবন্তিত হইয়াগেল, কেবল আমি একাকী বাচিয়। রহিলাম, তদ্ব্যতীত 
আর কেহই পার পাইল ন!। সেই ভীষণ দুর্ঘটনার দিন হইতেই, আপনি এখন 
আমাকে যেরূপ দেখিভেছেন, এইরূপ উপবাসাদি সংযম করিয়া সেই একমান্র 
জগদীশ্বর ও তাহার প্রেরিত দূত মহম্মদের আরাধন! করিয়া এবং কোরাণ 
পাঠ করিয়া জীবন যাঁপন করিতেছি। কিন্তু আর পারিনা, এ নিভৃত জীবন 
আমার পক্ষে নিতান্ত ক্রেশকর হইয়া উঠিযাছে,_-একজন সঙ্গী ব্যতিরেকে 
জীবন নিতাস্ত ভার হইয়া উঠিয়াছে।” , 

আমি তীহার সেই কথ! শুনিয়াই বলিলাম « আঁপনি আমার সহিত 
বোগ্দা্দ নগরে যাইবেন?--সেখানে অনেক ধর্মক্ত ও ব্যবহারবিৎ পর্ডিতত 



































: আছেন, আপনি তাহাদিগের নিকট হইতে আরও অনেক জ্ঞান লাভ করিতে 
পারিবেন। যদি আপনি আমার সহিত বান তাহা হইলে আমি আপনার 
দাসী হইয়। থাকিব। যদ্দিও 'আমি একটা গণ্য মান্য পরিবারের কর্তা, যদিও 
শত শত দাস দাসী ও অপরাপর পুরুষ পরিবার বর্গ আমার আজ্ঞা শিরোধা্্য 
করিয়া বহন করে, তথাপি আমি আপনার ক্রীতদাসী হইয়। সর্বদা অভিলধিত 
সাধন করিব। আমি বু মূল্য দ্রব্যজাত লইয়া বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা! করিয়া- 
ছিলাম, জগদীশ্বর আমাদিগকে এই অদ্ভুত ব্যাপার দকল দেখাইবার জন্যই 
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এই দিকে চালিত করিয়া আনিয়াছেন | আমরা পথভ্রষ্ট হইয়! আপনার 
এই প্রস্তরূর্তির নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনার সহিত 
. আমার পরিচয় হওয়াই জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, অতএব আর দ্বিধা করিবেন না 
আমার সহিত আমাদের দেশে চলুন” এইরূপে আমি তীহাকে নানাপ্রকার 
প্রলোভন দেখাইয়া অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম।: অনেক ক্ষণের 
পরে তিনি স্বীকৃত হইলেন। আমার আর আনন্দের লীমা রহিল নাঁ_একেবারে 
আত্মবিস্থৃত হইয়াগেলীম। তাহার শধ্যার প্রান্তভাগে শয়ন করিয়াই সে 
রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। ' পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া উভয়ে ধনাগারে 
প্রবেশ করত কতকগুলি লঘুভার বহুমূল্য দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিলাম এবং ছ্র্গ 
হইতে বহির্গত হুইয়! প্রকাশ্য রাঁভমার্গে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে 
পোতাধ্যক্ষ ও ক্রীতদাঁসদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা আমাকে 
হারাইয়া ব্যাকুলভাবে চতুর্দিকে খুঁজিয়৷ বেড়াইতেছিল, আমাকে দেখিয়াই 
একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল এবং আমার সেইবপ অনুপস্থিতির কারণ 
নিজ্ঞাসা করিল। আমি আল্ুপুর্ব্রিক সমস্ত বর্ণন করিয়া তাহাদিগকে নগরীর 
মেইরূপ ছুরবস্থার কারণ বলিলাম । সকলে শুনিয়া একেবারে আশ্চ্্যান্থিত 
হইয়াগেল। সকলেই আমাদিগকে দেখিয়া পরম আহলাদিত হইল বটে, 
কিন্তু জ্যে্ঠা ভগিনীদ্বয় আমার সঙ্গীকে দেখিয়া হিংসাবশে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন 
এবং গোপনে কেবল আমারই বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 

আমর] পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিলাম। যুবকের সহবাসে আমার 
আর সুখের সীম! রহিল না। কয়েক দিন উপবুক্ত বায়ুর অপেক্ষায় আমা- 
দিগকে নেই স্থানেই থাকিতে হইল। অনুকূল বাু প্রবাহিত হইতেই 
পোতাধ্যক্ষ পালি তুলির! দ্রিল। আমরা পুনরায় উত্তাল তরজমাল! ভেদ 
করিয়। চলিলাম। একদিন ভগিনীদ্বয় আমার ও সেই যুবকষ্টার সহিত একত্র 
উপবিষ্ট হইয়া! কথায় কথায় ভিজ্তাসা করিলেন “ভগিনি ! তুমি এই অতুল 
কবপবাঁন্‌ যুবকটাকে লইয়া কি করিবে ?৮ “কেন, আমি ইহাকে পতি-বরণ 
করিব” আমি এই উত্তর দিয়াই যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিলাম «গ্রভু 
আমি একটা প্রন্তাৰ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি তাহাতে অসম্মত' 
হইবেন না” তিনি বলিলেন “ভাল বল--ছআমি অবশ্যই স্বীকার করিব». 
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আমি প্রিরতমের সেই কথা শুনিয়া ভগিনীদিগকে সম্বোধন করিগ! বশিলাষ 
“ ভগিনীগণ ! এই যুবকই আমার সর্বস্বধন, আমার আর কোন ধনে প্রয়োজন 
নাই। এই পোতমধ্যে যাহ! কিছু ধনরত্ব আছে সমস্ত তোমরা গ্রহণ কর 
তাহাতে আর আমার কোন প্রয়োজন নই। তাহারা তখন “ভাল, ভাল, 
ভগিনি তুমি অতি সপগ্রস্তাব করিয়াছ” বলিয়া সাধুবাদ দিলেন,কিস্ত বলিলে কি 
হয়? হিংসাবৃত্তি কোথায় যাইবে £ মনোমধ্যে যে বিষম ভাব ছিল তাহা 
তেমনই প্রবল রহিল। তাহারা গোপনে কেবল আঁাঁদের অনিষ্ট সাধনেরই 
ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । পোতখানি স্বাযুভরে বিপদসম্ুল সমুদ্র অতিক্রম 
করিয়! চলিল £ আমর! নিরাপদে স্থিরতর সমুদ্রে আসিরা পড়িলাম। ক্রমে 
আমর! এল্‌ বার নিকটে আপিয়া উপস্থিত হইলাম। অপরাহ্ন সময়ে দূর 
হইতে নগরে উচ্চতর সৌধ শিখর সকল দেখা যাইতে লাঁগিল। আমরা বছদিনের 
গর পরিচিত স্থান দর্শন করিয়া! রজনীতে পরম আনন্দে নিজ নিজ শয্যায় 
শয়ন করিলাম। নিশীথ সময়ে আমার ভগিনীদ্বয চুপে চুপে আমাদিগের 
শয্যায় আপিয়া আমাকে ও সেই যুবকটা শখ্য। সহিত সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া, 
দিলেন। থুবক সন্তরণ জানিতেন না, জলে পতিত হইয়াই নিমগ্ন হইলেন । 
জগদীশ্বর তাহাকে মার্টারদিগের* মধ্যে গ্রহণ করিলেন । আমার পরমাসু 
ছিল স্থৃতরাং জগদীশ্বরের কৃপায় জলে নিপতিত হইয়! নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্রেই 
একখানি ভাসমান কষ্ঠফলক প্রাপ্ত হইলাম। আমি সেই খানি অবলম্বন 
করিয়া ভাঁদিতে লাগিলাম। তরঙ্গমালা আমাকে লইয়া একটা দ্বীপের কুলে 
ফেলিরা দিল। আমি উঠিয়। লোকালয় অন্বেষণে চলিলাঁম। সমস্ত রজনী 
কেবল ত্রমণেই অতিবাহিত হইয়াগেল। প্রাতঃকালে দেখিলাম দ্বীপটা প্রকৃত 
দ্বীপ নহে একটী উপদ্ধীপ মাত্র, ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছি সেটা একটা যোৌঁজক; সেই যোজকের দ্বারাই ভূভাগ মহাদেশের 





* মার্টার__গদবী বিশেষ, মুসলমান ধর্ম্ানুনারে যাহারা ধর্মযুদ্ধে বা ধর্থরযুদ্ধের উদ্যোগে 
আহত হইয়া তৎপরে ; কোন দোষ বিনা অপরের হস্তে ; মহামারীতে; জলে ডুবিয়া কি গৃহ- 
পতনে প্রাণত্যাগ করে তাহারা এই সম্মানজনক পদবী পায়। মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে 
মার্টারদিগের আত্ম! শেষ বিচারের দিবস পর্যান্ত এক গ্রকার হরিছর্ণ পক্ষীর মধ্যে থাকে এবং 
সেই পক্ষী স্বর্গের ফল ও জলে প্রাণধারণ করে । 


২১২ একাধিক সহত্ রজনী! 


সহিত সংযুক্ত। আমি যখন সেই যোজকের উপর তখন কুর্ষ্োদয় হইয়াছে 
স্থৃতরাং সেই খানেই আর্দ্র বন্ত্রগুলি শুকাইয়া লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইয়া 
চলিলাম ৷ কিঞ্চিৎ গমন করিয়াই দেখিলাম ধে দিকে সেই দ্বীপের রাজধানি, 
সৌভাগ্য ক্রমে আমি সেই দিকেই যাইতেছি। আমি লোকালয় প্রাপ্তির 
আশায় অধিকতর উৎসাহিত হইয়া ভরত চলিলাম। পথিমধ্যে একটা ক্ষুদ্র 
সপিনী আমার নিকটে দৌড়িয়! আসিল। আমি দেখিলাম তাঁহার পশ্চাতে আর 
একটা বৃহত্তর ভীষণ কালদর্প তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য বেগে দৌড়িয়া 
আসিতেছে । অগ্রগামী সপিনী এমনি ক্লাস্ত ও নিজ্জীব হইয়াছে বে তাহার মুখ 
হইতে বিলোল জিহ্বা বাহির হইরা পড়িয়াছে। পলায়মান ক্ষীণতর সগিবীকে 
সেইন্প গ্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত শান্ত দেখিয়া আমাঁর হৃদয়ে 
কেমন দয়ার উদ্রেক হইল। আমি অমনি ভূমিতল হইতে একখানি প্রস্তর 
তুলিয়া লইরা সবলে, বলবাঁন সর্পের মন্তকে নিক্ষেপ করিলাম। বৃহৎ 
সর্পটা সেই আঘাতেই তৎক্ষণাৎ পর্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সপ্সিনী অমনি দুইটা 
পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাঁশে উড়িয়া গেল। আমি ষেই অদ্ভুত ব্যপার 
দেখিয়া! একেবারে চমকিয়া গেলাম । 7 
এই অদ্কুত ঘটনার সময় আমি এতদূর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম 
যে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, সেই” খানেই শয়ন করিয়া 
নিদ্রা গেলাম। ক্ষণকালের পর নিদ্রা ভাঙ্গিলে দেখিলাম একটী রমণী 
আমার পদপ্রন্তে বসির চরণসেবাঁ করিতেছেন। আমি তাহার সেইরূপ 
সেবায় লজ্জিত হইয়া উঠিরা বসিয়া বলিলাম “আপনি কে? কেনইবা আমার 
এরূপ সেবা করিতেছিলেন 1_-কি প্রার্থনা করেন?” রমণী ঈষৎ হাসিয়। 
বলিলেন “সেকি? এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে তুলিয়। গেলে? ভূমি এই 
মাত্র যাহাকে উদ্ধার করিলে, আমি সেই,_কাঁল সর্পকে বিনাশ করিয় 
খাহার প্রাণ দান করিয়াছ আমি সেই সপিনী; আমি জিনীয়ে, আর 
সেই সপটা আমার চিরশক্র জিনী-তুমি যদি তাহাকে বিনাশ ন? 
করিতে তাহ! হইলে নিশ্চয়ই সে আঁমাকে গ্রাস করিত আমি তোমার 
বিবরণ জাঁনি স্থৃতরাঁং তুমি কাল সর্পকে বিনাশ করিতেই তোমার জাহাজে 
গিয়া সমন্ত বাণিজ্য ভ্রব্য ও ধনরত্ব তোমার বাটীতে পাঠাইয়! দিস 
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পোঁতখানি ডূপাইিয়া দিরাছি,আর তোমার ভগিনীদ্বর়কে ইক্জালবিদ্যাবলে কৃষ্ণ- 
বর্ণ কুষ্ুরীরূপে পরিত্তিত করিয়াছি । তোমার প্রণয়ভাজন ঘুবক জলমগ্র হইয়া 
প্রাণ ত্যাণ করিয়াছেন স্থতরাং তাহার আর কোন উপায় নাই. কিছুই করিতে 
পারিলাম না। এখন চল ভোমাকে স্বীয় আবাসে রাখিয়া আসি।” ভিনীক়ে 
এই কথা বলিয়াই আমাকে লইয়া শূন্যমার্গে উথিত হইল এবং মুহূর্ত মধ্যেই 
আমার বাটীর ছাদের উপর কুদ্ধুরীরূপিণী ভগিনীদ্বয়ের নিকটে অবতীর্ণ হইল । 
আমি দেখিলাম, পোতস্থ সমস্ত, দ্রব্ই আমার আবাসের মধ্যস্থলে সজ্জিত 
রহিয়াছে, একটাও বিনষ্ট হয় নাই| জিনীয়ে আমাকে নামাইয়া দিয়াই : 
বলিল “দেখ, আমি সুলেমান বাদসাহের অঙ্গুরীয়ের উপরে খোদিত মহৎ 
নামের দোহাই দিয়া শপথ করিতেছি, যদি প্রত্যহ এই কু্ুরীদ্বয়কে তিন শত 
কশাঘাত না কর, তাহা হইলে তোমাকেও এইবূপে পরিবন্তিত করিয়! দিব ।”৮ 
পআপনার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্” এই বলিয়াই আমি তাহার কথায় শ্বীরূত 
হইলাম। রাজন্‌ আমি সেই জন্য কৃষ্ণ কুকররীদ্ধরকে প্রত্যহ প্রহার করি, 
যদ্রিও গ্নেহবশে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয় তথাপি কি করিব জিনীয়ের বিষম 
প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া! অগত্যা প্রহার করিতে হয়। 

প্রথমা নাগরীর বিবরণ সমাপ্ত হইল, খলীফে শ্রবণ করিয়! একেবারে বিশ্বয়- 
সাগরে নিমগ্ধ হইলেন" এবং দ্বিতীয়া রমণীকে বলিলেন “ভদ্রে! তোমার এই 
স্বকোমল দেহস্থ কশাঘাত চিহ্ৃগুলির কাঁরণ কি ?-_কে তোমাকে এমন নির্দয় 
রূপে প্রহার করিল?” রমণী বলিতে আরম্ত করিলেন £_ 
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নাথ! শ্রবণ করুন, আমার পিতা অনেক ধন সম্পত্তি রাখিয়া 
পরলোকে গমন করেন। পিতার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই আমি একজন 
(টি) বহুধনাধীশ্বর যুবককে বিবাহ করিল।ম.। বিবাহের এক বৎসর পরে 
ধৃ% আমার স্বামীর কাল হইল, এবং তাহার সম্পত্তি হইতে প্রাপ্য অংশ 
অশ্দীতি সহস্র সুব্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম* । সেই ধন হইতে আমি এক এক সহস্্ 
বর্ণ মুদ্র! মূল্যের দশটা পরিচ্ছদ প্রস্তত করাইয়া স্থখে দ্রিনাতিপাত করিতে লাগি- 
লাম। এক দিন একাকিনী বসিয়া আছি সহমা একটা অতি কুৎপিতা বৃদ্ধা 
আমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত অভিবাদন করিয়া বলিল “ঠাকুরাণি! আমার 
একটা অতি দীনহীনা কন্যা আছে, আজি রজনীতে তাহার বিবাহ হইবে) 
,অতএব আপনি বদি অন্থুকম্পা পুরঃসর সেই বিবাহোৎ্সব স্থলে উপস্থিত 
থাকিয়া গুভকাধ্্য সম্পাদন করিয়া দেন তাহা হইলে জগদীশ্বর আপনাকে 
যথোচিত পুরস্কৃত করিবেন। ঠাকুরাণি! জগদীশ্বর ভিন্ন তাহার আর এমন কোন 
বন্ধু বান্ধব নাই যে এ উৎসবে আমোদ প্রমোদ করে? আপনারা যদি দয়া করিয়া 
না যান, তাহা হইলে তাহার হৃদয় ছুঃংখে ভা্গিয়া যাইবে 1” বৃদ্ধা এই কথা 
বলিয়াই রোদন করিতে করিতে আমার চরণ চুম্বন করিল। তাহার সেইরূপ 
রোদনে আমার হৃদয় আর্জর হইয়া গেল, আমি আর থাকিতে পারিলাম না 
তাহার নিমন্ত্রণে স্বীকার করিলাঁম। সে পরম প্রীত হইয়া বলিল “ঠাকুরাণি ! 
আপনি প্রস্তত হইয়! থাকুন আমি সন্ধ্যার সময় আসিয়া লইয়া বাইব 1”. 
আমি তাহাতেই শ্বীক্কত হইলাম। সে আমার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বিদায় 
হইল। 
আমি তৎক্ষণাৎ উৎসব স্থানে যাইবার উপযুক্ত বসন ভূষণার্দি পরিধান - 
করিলাম । সন্ধার সমর বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া বলিল চদা ! ১5 





* মুসলমান বাবহারশাস্াহুসারে ধনীর পত্বীগণ ধনীর পুত্র থাকিলে আট অংপের একা 
ও ধনী অপুত্রক হইলে চারি অংশের একাংশ প্রাপ্ত হয়। 
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নিমন্ত্রিত1 কামিনীগণকে আপনার আগমন বার্তা জ্ঞাত করা হইক়্াছে। তীহারা 
এখন সানন্দে আপনার অভ্যর্থনা! করিবাঁর জন্য উৎস্থকহৃদয়ে অপেক্ষা করিতে- 
ছেন, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই অন্ুগ্রহপুর্ধবক আমার সহিত আসুন” 
আমি তাহা শুনিয়া উত্তরীয় বস্ত্রখানি গ্রহণ করিলাম এবং কয়েকজন ক্রীতদা'সী 
সমভিব্যহারে তাহার সহিত চলিলাম । সে আমাকে একটা নৃতন পঞ্চ দিয়! 
লইয়া চলিল, পথে সখ পরিমলবাহী মৃদ্ম্ন্দ পবন বহিতেছিল--শরীর যেন 
যুড়াইয়াগেল। কিয়দ্র গদন করিয়াই আমরা একটা গগনম্পর্শী প্রাসাদের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলাম । বৃদ্ধ! সেই প্রাসাদের দ্বারে করাঘাত করিল; অমনি 
পরিচারক দ্বার খুলিয়া দিল। আমর! প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ 
বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতুময় কারুকার্য ভূষিত দীপাঁলোকে আলোকিত একটা 
পথে উপস্থিত হইলাম, বৃদ্ধা দেই পথের মধ্য দিয় আমাদিগকে একটী 
রেশমীবস্ত্রমপ্ডিত গৃহমধ্যে লইয়াগেল। গৃহের প্রান্তভাগে একখানি মুক্তাথচিত 
মরখব প্রস্তরময় পর্যযক্ক ছিল। সেই পধ্যন্কের উপরে একটী অতুলরূপবতী- 
রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই সসন্্রমে উঠিয়া সাদর-. 
অভ্যর্থনাপুর্বক বলিলেন “ভগিনি ! আজি তুমি যে আমাকে কতদূর কৃতার্থ 
করিলে--তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয় যে কতদূর পরিতৃপ্ত হইল, তাঁহা 
বলিতে পারি না।” বূমণী এই কথা বলিয়াই আমাকে নিজ আসনে উপবেশন 
করাইয়। পুনরায় বলিলেন “ভগ্সিনি! আঁমার একটা সহোদর আছেন, 
তিনি একদিন কোন উতসবস্থানে তোমার অতুলরূপমাধুরী দেখিয়া! একেবারে 
বিহ্বল হইয়াছেন। আমার ভ্রাতা একজন সুরূপ যুবক--তীহার.আঁকার- 
সৌষ্ঠৰ আমাঁর অপেক্ষাও অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক তোমাকে দেখিয়! 
অবধিই ভ্রাতার হৃদয়ে দারুণ প্রণয়াগ্ি জলিয়া উঠিয়াছে__সেই অগ্নিতেই 
দগ্ধ হইয়। তিনি দিন দিন ক্ষীণতর হইতেছেন। তিনিই তোমাকে কৌশলে 
আমার নিকটে আনয়ন করিবার জন্য বৃদ্ধাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
এখন আমার সহোদর জগদীশ্বরের ও তাহার প্রেরিত সত্যধর্ধ প্রচারক 
মহম্মদের অনুমোদিত নিয়্মান্দারে ও যথার্থ ব্যবহারান্রূপে তোমাকে 
বিবাহ করিতে বাঁসনা করেন । দেখ, ভগিনি যাহা ব্যবহার বা ধর্ম্মের বিরুদ্ধ 
নহে, তাহাতে আর লঙ্জা কি?” আমি কি করি অন্য উপ্লাপ্ন নাই তাহার! 


২৯৬ একাধিক সহ রজনী । 


তখন আমাকে বাটীর মধ্যে বন্ধ করিক়্াছে, পালাইবার পথ নাই, কাঞ্জে- 
কাজেই অগত্যা তাহার কথায় স্বীকৃত হইলাম রমনী আমার সম্মতি প্রাপ্ত 
হইয়াই সানন্দে করতালি প্রদান করিলেন) অমনি পার্বস্থ গৃহের ছ!র 
উদ্ঘাটিত হইল | একজন অতুপ্পরূপলাবণ্যবান, মনোমোহন যুবক সেই 
দ্বার দিয়া গৃহ্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজন্! বাস্তবিক যুবকের এমনি 
কমনীর কান্তি যে আমি এককালে আত্মবিস্থৃত হইয়া! বিবাহ করিতেই উৎ্ুক 
হইলাম। যুবক গৃহমধ্যে আপিয়! উপবেশন করিতে ন! করিতেই কাজী ও 
চারিজন সাক্ষী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে অভিবাদন করিল এবং সেই 
যুবকের ও আমার ,বৈবাহিক স্বীকার পত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় লিখনগুলি 
লিখিয়া লইয়া বিদায় হইল। কোথায় আমি বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হুইয়! 
উৎসব সম্পাদন করিতে গেলাম, না আমারই বিবাহ হইয়াগেল! কাজী ও 
সাক্ষীগণ চলিয়াগেলেপর যুবক আমারদিকে চাহিয়! দেখিয়া বলিলেন “আহা! 
আজিকার রজনী কি শুভরজনী--জগদীশ্বর করুন, ইহা থেন আরও শুভকারী 
হয়।” অনস্তর তিনি আমাকে একটা বিষয়ে তাহার অভিমত সম্পাদন 
করিতে শ্বীকার করাইয়। লইলেন এবং একখানি কোরাণ আনয়ন করিয়! 
বলিলেন “এখন এই পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করি শপথ কর, যে আমা ব্যতীত আর 
কাহারও প্রতি কখন অন্ুরক্ত হইবে না-_কাঁহাকেও কখন হৃদয়ে স্থান- 
দিবে না।” আমি তাহার আজ্ঞানুসারে পবিব্রকোরাণ হস্তে শপথ করিলাম। 
তিনি পরম আনন্দে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ; আমিও তাহার 
গ্রণয়ে এককালে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। 

আমরা নব প্রেম রস আস্বাদন করিয়া পরম স্থুখে দিন যাপন করিতে 
লাগিলাম, দিন বামিনী যেন আমাদিগকে প্রতারণা করিয়াই চলিয়া যাইতে 
লাগিল। এক মাসের পর, এক দিন আমি প্রিয়তমের নিকট কতকগুলি 
বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য বাজারে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাঁম। তিনি 
বিশেষ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন । আমি 
সেই. বৃদ্ধার সহিত বাজারে গেলাম। বৃদ্ধা আমাকে একটী যুবক 
বন্তব্যবসারীর দকানে লইয়া গেল এবং সেই ব্যবসায়ীর নানারূপ গুপকীর্তঃ 
করিয়। বলিল “এই ব্যবসায়ী এক জন ধনবান্‌ বণিক্‌পুত্র, ইনি পিতৃ 



























































বিয়োগের পর অতুল ধন সম্পিত্তর অধিকারী হইয়াছেন।” তাঁহার সেইরূপ 
'অগ্রাসজিক কথায় আমি মনে মনে বিরক্ত হইলাম। বৃদ্ধা বন্ত্ব্যবসায়ীকে 
কতকগুলি বহুমূল্য বস্ত্র দেখাইতে বলিল। সে মনোমত কাপড় বাঁছিতে 
নাগিল। _ বৃদ্ধা পুনরায় ব্যবসারী যুবকের গুণোঁৎকীর্ভন করিয়া নানারূপ 
 চাটক্তি করিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বিরক্ত হইয়! 
বলিলাম « আমরা কাহারও গুণগান গুনিতে আদি নাই__বন্ত ক্রয় করিবার 
ছন্য আদিয়াছি। তোমার টটুক্তি শুনিতে চাই না; চল শীঘ্র প্রয়োজনীয়, 
* ক ২৮ 
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বস্ত্র ক্রয় করির! গৃহে ফিরিয়া যাই” এই সময়ে বন্্রব্যবসায়ী আমাদের 
মনোমত বন্ধগুলি ঝাছিয়! বাহির করিয়াদিল &:. আমরা কাপড় লইয়! মূল্য 
প্রদান করিলাম। সে মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকুত হইয়া বলিল « ঠাকুরাণি! 
আমি এসকল দ্রব্যের মূল্য প্রর্থনা করি না--আজি অনুগ্রহ পুর্বক আমার 
দোকানে আসিয়াছেন বলিয়া এগুলি আপনাকে উপায়নস্বরূপে প্রদান 
করিলাম” আমি সেই কথা শুনিয়াই সঙ্গিনী বৃদ্ধাকে বলিলাম “যদি বণিক্‌- 
পুত্র মূল্য না লয়, তাহা হইলে বস্ত্রগুলি ফিরাইয়া দেও) উহাতে আমার 
প্রয়োজন নাই।৮” ছুষ্ট বণিক সেগুলিও লইতে অস্বীক্কত হইয়া বলিল 
“আল্লার দোহাই আমি তোমার নিকট হইতে কিছুই লইব না। একবার 
তোমার স্থকোমল কপোলদেশছুষ্বন প্রার্থনায় উপহার দিলাম। আমার 
দোকানের সমস্ত জ্রব্যগুলির মুল্যাপেক্ষা তোমার কপোল দেশে একটা চুম্বনের 
মূল্য অধিক ।” “সেকি! চুম্বন করিয়া! তোমার কি লাভ হইবে ?” বৃদ্ধা 
তাহাকে এই কথ জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে বলিল “বৎসে ! গুনিলে ?_- 
যুবকের প্রস্তাবে সম্মত হইলে হানি কি? দেখ, একবার মাত্র মুখচুম্বন 
করিলে কিছু তোমার ক্ষতি হইবে না, অথচ মনোমত বন্ত্রগুলি বিনামূল্যে 
লইয়া যাইতে পারিবে ।” আমি বলিলাম “সেকি ! আমি যে শপথ পূর্বক 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি_তুমি কি তাহা জান ন1?” বৃদ্ধা 'বলিল তাহাতে আঁর 
কি ক্ষতি হইতেছে? তুমি কিছু চুম্বন করিতে দিয়! প্রকাশ করিবে না? 
তাহ! হইলে কেহ জানিতেও পারিবে না, কোন ক্ষতিও হইবে না। লাভের 
মধ্যে কাপড়গুলি পাইতেছ, টাকাগুলিও ফেরত পাইতেছ।” সে এইরূপে 
অনেক বুঝাইতে লাগিল--অনেক প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। ক্রমে 
তাহার চাতুরীতে পড়িয়া জ্ঞানবুদ্ধি- একেবারে বিলুপ্ত হইয়! গেন- পাপিষ্ঠা 
বৃদ্ধার প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া, পাছে পথিকগণ দেখিয়া চিনিতে পারে সেই 
ভয়ে অবওঠনের একপার্খ টানিয়া দিলাম। ছুরাস্মা ঝণিকৃতনয় অমনি 
আমার অবগুষ্ঠনের মধ্যে মুখ প্রবেশ করিয়া দিয়া, চুষ্ধনের পরিবর্তে, গণস্থলে 
নিরদয়র্ূপে দংশন করিল। তাহার সেই ভীষণ দংশনে কপোলদেশ একে- 
বারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াগেল। আমি যাতনাক় মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলাম। 
বৃদ্ধা আমাকে ক্রোড়ে করিয়! সৃচ্ছগাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। 
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অনেকক্ষণের পর আমার চেতন! পুনরাৃত্ত হইল) উঠিয়া দেখিলাম পাপিষ্ঠ 
বস্তরব্যবসায়ী দোঁকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আমাকে পুনরায় 
সচেতন দেখিয়া! বিলাপ করিতে করিতে বলিল “বসে! যাহ! হইথাঁর তাহা 
হইয়াছে, আর কি করিবে? চল এখন আমরা গৃহে ফিরিয়া যাই। তুষি 
গৃহে গিয়া শারীরিক অস্বাস্থ্য জানাইয়া৷ নিজগৃহে শয়ন করিয়া! থাকিও 
আমি গিয়া ক্ষতস্থানে এপ একটা ওষধ লাগাইয়া দ্দিব যে শীঘ্রই সমস্ত 
আরোগ্য হইয়া যাইবে--কেহই প্ররুত,ঘটনা জানিতে পারিবে ন1 1৮ 

আমি সেইথানে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাটাতে ফিরিয়া চলিলাঁম $ 
ক্ষতমন্ত্রণায় ও ভয়ে সর্ধশরীর ধেন অবসন্ন হইয়া! আঁসিল। জিজ্ঞাসা করিলে 
কি বলিয়! উত্তর দিব,--কি বলিলে লোঁকে বিশ্বাস করিবে তাহ! ভাবিয়| 
হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহাই হইল-_ 
তখন চিন্তা করিলে আর কি হইবে? ধীরে ধীরে বাটাতে ফিরিয়া গিয়! 
পীড়িতের ন্যায় ভাণ করিয়া নির্জনে রহিলাঁম | আমার স্বামী অস্থাস্থ্য 
ংবাদ শুনিয়াই নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন *পপ্রিয়তমে, আঁজি 
তোমার কি হইয়াছে?” আমি উত্তর দিলাম “নাথ! আমার কেমন অস্ুখ- 
বোধ হইতেছে, শরীর ভাল নহে।” তিনি হঠাৎ কপোলদেশ দেখিয়া বলিলেন 
“একি! তোমার এ সুকোমল কপোলদেশ এমন ক্ষতবিক্ষত হইল 
কিন্ধপে?” আমি বলিলাম “নাথ! আজি তোমার অনুমতি লইয়! বস্ত্র ক্রয় 
করিবার জন্য বাজারে গিয়াছিলাম, সহসা একটা দাহা কাষ্ঠ বোঝাই" ভট্ট 
সেইদিকে আসিঙ্া পড়িল। তাহার সেই পৃষ্ঠস্থ বোঝাই কাঠের আঘাতে 
এইক্সপ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে ।_-এনগরীর পথগুলি এমনি অপ্রশস্ত * 1৯ 
আমি মনে করিলাম বুঝি সেই কথাতেই সমস্ত কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু তাহাতে 
আরও বিপরীত ফল ফলিল| তিনি বলিলেন “সেকি! কাষ্ঠবিক্রেতা- 
দিগের এতদূর স্পর্ধা! কল্যই আমি বিচারপতির নিকটে থিয়া আবেদন 





* আরব পারন্য প্রভৃতি দেশের নগর সকলের পথ নিতান্ত অপ্রশন্ত এমনকি একটা 
বোঝাই উট চলিলে আর দে পথে গতায়াত করা তার হয়। বড় বড় বোঝাই সময়ে সময়ে 
পথের ছুই পার্খস্থ বাটার ভিত্তিতে ঘবিয়া৷ যাঁয়। 
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করিব এবং নগরস্থ সমস্ত কাষ্টবিক্রেতাঁকে ফাঁসী দিব” আমি সেই কথায় 
ভীত হইয়া বলিলাম “নাথ, বিনাদোষে তাহাদিগকে দণ্ডদিবেন কেন ?- 
আমি প্রকৃত ঘটন! ন। বলিয়। অলীক. বিবরণ বলিয়াছি। একটা মিথ্যাকথা 
বলিরা নির্দোষীকে দণ্ডিত করা উচিত নহে__আমি নিজের দৌষেই নিজে 
আহত হইয়াছি। বাটী হইতে নির্গত হইয়াই একটা গর্দভে আরোহণ 
করিয়া যাইতে ছিলাঁম। দৈবক্রমে পথিমধ্যে গণ্দিভট। ভীত হইয়া আঁমাকে 
ফেলিয়া! দিল। আমি একট! পথমধ্যস্থ প্রোথিত কীলকের উপরে পড়িয়া- 
গেলাম এবং সেই আঁঘাতেই কপোলদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।৮ তিনি 
সেই কথা শুনিয়া আরও জুদ্ধ হইয়া বলিলেন “কি, গর্দভপালকগণ এরূপ 
অশিক্ষিত গর্দত রাখে! আমি কল্য প্রাতেই একথা জাফর এল্বার্মেকীকে 
বলিতেছি এবং গর্দভপালকদিগকে সবংশে বিনাশ করিতেছি ৮ অমি আরও 
ভীত হইয়া বলিলাম “নাথ! আমি দৈববশে পড়িয়া গিয়াছিলাম বলিয়া কি 
সকলকেই বধ করিবেন?-_নির্দোষীদিগকেও বিনাশ করিবেন? «অবশ্য আমি 
সকলকেই বিনাশ করিব” তিনি এইকথ| বলিয়াই আমাকে দৃচবূপে ধরিয়া 
লম্ষপ্রদান পূর্বক এক সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন | অমনি পার্শস্থ একটী 
দ্বার খুলিয়াগেল। সেই দ্বারদিয়া সাতজন কাফী ক্রীতদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিল এবং আমাকে শয্যা হইতে গৃহের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল। 
স্বামী একজনকে ঘাড় ধরিয়া আমার মস্তকোপরি উপবেশন করিতে এবং অপর 
একজনকে আমার পদদ্য় ধরিয়। আঁটুর উপর বসিতে বলিলেন। তাহার! 
তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা সম্পাদন করিল। অমনি আর একজন একখানি 
মুক্তকোৰ খরশান অসি আনিয়া! বলিল “প্র, আজ্ঞা করুন; পাঁপিয়সীকে 
এক আঘাতেই দ্বিখণড করিয়াফেলি--ছুইজনে ছুইদিক হইতে ছুইখণ্ড লইয়! 
টাইগ্রীসের জলে ফেলিয়| দিউক এবং মৎ্স্যগণ আনন্দে ইহার কোমল মাংস 
ভোজন করুক। প্রভূ, এরূপ ছুম্চারিণী রসণীদিগের প্রকৃত শাস্তিই এই- 
ব্বপ-_বাঁহারা পবিত্রনামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেনা এবং প্রণয়ের 
নিয়ম ভঙ্গ করে তঁহাদের এইকূপে বিনষ্ট হওয়াই উচিত।»” আমার স্বামী 
বলিলেন «সাদ, উহাকে দ্বিখণ্ই করিয়াফেল।” ক্রীতদর্স সেই কথা 
- গুনিয়াই আমার নিকটে আসিয়। বলিল “আর কেন, এখন একবার ঈশ্বরের 
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নাম গ্রহণ কর--একবাঁর মহম্মদীক্ ধর্শে বিশ্বীসস্চক পদগুলি আবৃত্তি কর ঃ 
তোমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে এইবেলা কতক পাপক্ষয় করিয়া লও 
যে ভবিষ্যতে শেষবিচার দিবসে উত্তর দিতে পারিবে ।” আমি বলিলাম 
“ভদ্র; আমাকে একবার ছাড়িয়া! দাঁও, আমি শেষপ্রার্থনা করিয়া লই।» 
তাহারা ছাড়িয়া দিল আমি উঠিয়া কাদিতে কীদিতে শ্রিয়তমকে সম্বোধন 
করিয়। এই কবিতা কয়টা পাঠ করিলাম 


" বল বল প্রিয়তম এই কি তোঁমার 
অধিনীর প্রতি হল আজি স্থবিচার ? 

প্রণয়ে পাগল করি থাক তারে পরিহরি, 
স্বখে আছ নিজে কিন্ত অশ্রু বহে তাঁর। 


তারাহীন করি মম যুগল নয়ন 

জ্বালি দিয়া হৃদিমাঝে বিরহ দহন, 
আপনি স্থখশয়নে রহিবে প্রফুল্ল মনে 

বল নাথ, মে তোমার বিচার কেমন? 


রবে বটে দূরে নাথ, ত্যজিয়! আমায় 

নয়ন হেরিবে কিন্ত সতত তোমায় | - 
ভুলিবে, ভুলিয়া যাও, মনোমত বেছে নাঁও ; 

অধীনী তোষারে কু ভুলিবেন! হায় ! 


বল নাথ! প্রতিজ্ঞা সে কৌথাঁয় তোমার ? 
চিরদিন সমভাবে. রহিবে আমার ? 

অধীনী ভুলায়ে লয়ে হৃদয়ের ঈশ হয়ে 
এমন বঞ্চনা! নাথ ! এই কি বিচার? 


চি 


একাধিক -সহত্র রঙগনী। 


এত কি কঠিন নাঁখ ! তোমার হৃদয় 

হবেনাঁক তায় হাঁয় দয়ার উদয় ? 
-_রমণীর অশ্রুজলে কার না হৃদয় গলে 

হাহা নাথ ! তব সম কে আছে নিদয় ? 


সুদিন কুদিন নাথ আছেত সবার-_ 

আপনি করিব ভোগ ভাগ্য আপনার ; 
কর যাহা ইচ্ছা তব সকলি সহিয়ে রব-_ 

খণ্ডিতে অদৃষ্ট লিপি কে পারে কাহার? 


একমাত্র ভিক্ষা, আর কিছু নাহি চাই ' 

কোরোন। নিরাশ তাহে আল্লার দোহাই !. 
মরিলে সমাধিপরি লিখে দিও দয়াকরি 

প্রেমাধীনী পাঁগলিনী হেন আর নাই! 


দৈববশে পথ ভুলি প্রেমিক স্বজন 

আসিয়া! তথায় যদি করে দরশন, 
গলিবে হৃদয় মন হবে অশ্রু বিমোচন 

নিজের প্রেমের সনে করিবে তুলন। 


আমাকে সেইরূপ রোকুদ্যমানা দেখিয়া ও কবিভাকয়টা শ্রবণ করিয়| 
তাহার ক্রোধ আরও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি বিরক্ত হইয়। 


, ঝলিলেন £- 


রমণী প্রণয়ে হয়ে বিশ্রীন্ত হৃদয় 
করিনাই ত্যাগ তারে স্থুখলভিবাঁরে ) 


দ্বিতীয়া নাগরী। আও 


নুতন করিতে লীভ আশা মোর নয়__ 
পাঁপের উচিত ফল দিতে খালি তারে। 

যেমন পাপের রাশি সঞ্চয় যাহার 

অবশ্য ভুগিতে হবে তেমন তাহার । 


হৃদয়ে বাসন! তাঁর করি প্রেম দান 
আমার সহিত করে অংশী পরজনে, 
করে স্থখভোগ রাখি উভয়ে সমান; 
স্বেচ্ছাচারে স্বখভোগ বড় ফাঁধ মনে। 
আমি কিন্তু করি এবে অন্তর সহিত 
স্বণার্হ অংশিত্বে”্* ঘ্বণা ধার্মিক উচিত। 


আমি তাহার হৃদয়ে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য কাঁতর- 
ভাবে রোদন করিতে লাগিলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম একবার প্রাণনাথের - 
চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি, অবশ্যই দয়ার উদ্রেক হইবে, 
অন্ততঃ সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়। আমার প্রাঁণদান করিবেন। কিন্তসে 
চিন্তা হৃদয়েই রহিল প্রকাশ্যে আর কিছুই বলিতে সাহদ 'হইল না। তিনি 
কুদ্ধন্বরে দাসদিগকে বলিলেন “অরে, তোরা এখনও বিলম্ব করিতেছিস্‌ 
কেন? এ পাপিয়পীতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই--ইহাকে দ্বিখণ্ড 
করিয়া ফেল্‌।” পরিচারকগণ তাহার আজ্ঞা পালনার্থ নিকটে আসি 
ঁড়াইল। আর মুহূর্ত মধ্যেই আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে- মুহূর্ত 
মধ্যেই তীক্ষু তরবারির আঘাতে ইহলোকের আশা ভরস! একেবারে ঘুচির1 | 
যাইবে। আমি প্রাণভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম | এই সমক়ে 
সহস! সেই বৃদ্ধা আসিয়া! আমার স্বামীর পদতলে নিপতিত হইল এবং চরণ 





*মুমলমান মাত্রেই এই ধর্মসং্িন্ট কথাটা বলিয়া থাকেন অংশিত্বের প্রকৃত ভাবধর্থ ঈখরের 
এর্বধ্যে অংশিত্ব অপরাপর সময়েও ইহা ব্যবহার হয়। 


২২৪ একাধিক সহত্ররজনী? 


চুন বরিয়। বলিল “বৎস! তোমাকে শৈশবাবস্থায় বে-স্েহভরে ললিন- 
পালন করিয়াছি, সেই স্লেহের অন্থরোধে আনি তোমাকে একটী বাক্য 
পলিন করিতে হইবে । আজি তুমি এই রমণীকে ক্ষমা কর, এ এমন কিছু 
অপরাধ করে নাই, যে ইহার প্রাণও করিতে হয়। প্্ৎস! এখনও তোমার 
বয়স অল্প, এখনও তোমার বুদ্ধি পরিপক হয় নাই; আমার এই তয় হয় থে 
তুমি বিবেচনার দোষে কি অকার্ধ্য করিবে--শেষবিচারের দিনে আবার 
এই রমণী তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দ্িবে। অতএব কাজ কি, বিশেষ না 
'জানিয়া দণ্প্রয়োগ করিওনা-_আমাকে উহার প্রাণ ভিক্ষা দাও ।” সে এই 
কথা বলিয়াই রোদন করিতে লাগিল এবং আমাকে ক্ষমা করিবার জন্য 
বারস্বার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর প্রিয়তমের ক্রোধ 
কতক হাঁ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন “ভাল, তোমার কথার পাপি- 
যসীর দোষ ক্ষমা করিলাম_-আমসি আর উহার প্রাণদণ্ড করিব না কিন্ত 
উহার শরীরে এরূপ চিহ করিয়া দিব যে চিরদিন মনে থাঁকিবে, কি কার্ধ্যের 
কিফল।) তিনি এই কথা বলিয়াই ক্রীতদাসদিগকে আমার গাত্রবস্ত্র সকল 
উন্ুক্ত করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং একটা কুইন্দশখা গ্রহণ করিয়া আমার 
পৃষ্ঠে ও পার্খদেশে অনবরত প্রহার করিতে লাঁগিলেন। আমি সেই অসহা 
প্রহরযাতনায় জীবনাশায়ঞ্হতাশ হইয়া মৃচ্ছিত হইলাম। শ্বামী আমাকে সেই- 
কূপ চেতনহীন দেখিয়! সন্ধার পর বৃদ্ধার সহিত আমাকে আমার পূর্ব আবাসে 
ফেলিয়া আদিতে বলিলেন । পরিচারকগণ প্রভুর আজ্ঞানুসারে আমাকে পুর্ব 
বাসস্থানে ফেলিরাগেল । আমি সেইখানে থাকিরাই ক্ষতস্থানগুলির চিকিৎস! 
করাইতে লাগিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্ত 
গ্রহারচিহ্ন সমস্ত একেবারে বিলীন হইল না, মিক্রাগ্রহারের চিহ্ছের 
ন্যায় রহিয়। গেল। পুর্ণ চারি মাস কাল নাঁনারূপ ওষধ ব্যবহার করিলাম, 
কিন্ত কিছুতেই সে চিহ্ন মিলাইয়া গেল না। অবশেষে এক দিন সেই 
প্রীসাদটা দেখিতে গেলাম । সেই রাজ পথটার মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিলাম, 
কৌথার ব| সে প্রাসাদ, কোথার বা কি, সমস্তই বিনষ্ট হইয়া কেবল ইষ্টক 
প্রস্তর ও কন্ধর স্তুপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । সেই অ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া 


০৬ লা ৩০৯১১, পক টেন ৯ রা ছি ক 












































এখন নিঃসহার--একাকিনী কোথায় যাই, কোথায় থাকি! অনেক 

চিন্তার পর একটা ভগিনীর আবাসে গেলাম 1: এই ভগিনীটা যদিও আগার... 
সহোদর! নহেন, কিন্ত আমর! উভয়েই এক পিতৃজাত। ভগিনীর সহিত ছুইটা 

কুকুরী ছিল। রাজন্‌ যিনি আমার পূর্বেই আত্মবিবরণ বর্ণন করিলেন ইনিই: 
* সেই ভগিনী | আমি ইহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা সকল বর্ণন 
) করিলাম ইনি বলিলেন “ভগিনি ! অদৃষ্টে ছুঃখ থাকিলে কে তাহা খণ্ডন 
করিতে পারে? যাহা হউক তুমি বে প্রাণে প্রাণে বাচিয়া গিয়াছ তাহাই 
২ যথেষ্ট _-জগদীশ্বরকে তজ্জন্য- ধন্যবাদ. দাও।” তিনি এই কথা .বলিয়াই 
ক২৯ 





/ 


২২৬ একাধিক সহস্র রজনী । 


নিজের ও কুকুরী-রূপিণী ভগিনীদ্ধয়ের বিবরণ বর্ণন করিলেন । আমরা উভয়ে 

সেই পর্য্স্ত একত্র রহিলাম_-আর এক দিনের জন্য বিবাহের নাম মুখেও 

আনিতাম না। কিছু দিনের পর এই তৃতীয়? ভগিনীপীও আসিয়া আমাদের 

সহিত রহিলেন। আমরা ইইকে প্রয়োজনী দ্রব্য সকল আহরণের ভার - 
প্রদান করিলাম। ইনি সেই অবধিই বাজার হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় 

করিয়া আনিয়া থাকেন। রাজন্‌ এই আমাদের ইতিহাস। 


বাহক ও বোগ্দাদ নাগরীন্রয় (উপসংহার )। 


রপতি হারুণ উর্পীদ রমণীদিগের বিবরণ শ্রবণ করিলেন। হৃদস্ব 

একপ্রকার অপূর্ব বিশ্বয়রসে পুরিয়া গেল। সেই অপূর্ব আখ্যানগুলি 
০ পুস্তকে লিখিয়া ইতিহাসের সহিত পুস্তকালয়ে রাখিয়া! দিতে আক্তা 

করিলেন এবং প্রধান! রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন শুভে, 
যে জিনীয়ে তোমার ভগিনীদ্বয়কে ইন্দ্রজীলবিদ্যাবলে পরিবর্তিত করিয়! 
দিয়াছে সে কোথায় থাকে তাহা কি তুমি জান?” দে উত্তর দিল 
প্রাজন্! সে বিদায় হইবার সময় আমাকে তাহার এক গুচ্ছ কেশ 
প্রদান করিয়া বগিয়াছে নে যখন আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখন ভুমি 
এই গুচ্ছ হইতে ছুই এক গাছি কেশ গ্রহণ করিয়। অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিও তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব-_ 
যদি কাফ পর্বতের পরপারেও থাকি তাহা হইলেও মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব 
হইবে না।৮৮ খলীফে বলিলেন “তবে সেই কেশগুচ্ছ আমাঁকে প্রদান কর 
আমি তাহাকে এইধানে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি।” রমণী তৎক্ষণাৎ - 
বস্ত্াভান্তর হইতে কেশগুচ্ছ বাহির করিয়া দিলেন। খলীফে সেগুলি গ্রহণ করিয়া 
ভন্মধ্য হইতে কয়েক গাছি কেশ দগ্ধ করিলেন দগ্ধ কেশের গন্ধ বাযুকতরে 


) 


বাহক ও বোদ্দাদ নাগরীত্রয় (উপনংহাঁর )। ২২, 


চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়। গেল। অমনি সমস্ত প্র(সাদটী কাপিয়া উঠিল এবং 
বন্রনির্ধোষনৎ একটা শব শ্রতিগোচর হইল | সকলেই আশ্টর্যযান্থিত হইসক! 
চিত্রপুত্তলির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। আ!' সম্মুখেই সেই জিনীয়েমৃন্তি 
উপস্থিত। জিনীয়ে মুসলমানী, সে মহম্মদের ধর্ম বিশ্বাস করিত, সুতরাং 
নঅ্রভাবে খলীফেকে অভিবাদন করিয়া! বলিল “জগদীশ্বরের নিযুক্ত ধার্শিক- 
পালক খলীফের জয় হউক--জগদীশ্বর তীহাকে চির শাস্তিজুখ প্রদান 
করুন।” “জগদীশ্বর তোমাকে সখী করুন, তুমি তাহার অনন্ত দয়া ও 
প্রসাদ প্রান্ত হও” খলীফে এই কথ! বলিয়া তাহাকে প্রত্যভিবাদন 
করিলেন। জিনীয়ে বলিল “রাজন্! এই রমণী একদিন আমাকে জীবন- 
- শঙ্কট বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন? ইনি যদি সেদিন আমার পরম 
শক্রকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাণ হারাইতে 
হইত। যাহা হউক ইনি আমার যে উপকার করিয়াছেন চিরকাঁলেও 
তাহ! পরিশোধ করিতে পারিব না। রাজন্‌ ইহীর ভগ্িনীগণ যেরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিল আমি তাহ! দেখিয়াছিলাম এবং তাহার প্রতিফল দিবার জন্য, 
উৎ্জুক হইয়াছিলাম, সুতরাং ইহীর দ্বারা উপকৃত হইয়াই তাহাদিগকে 
ইন্রজালবিদ্যাবলে কুকুরীরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমে তাঁহা- 
দিগকে বিনাশ করিবারই ইচ্ছা ছিল-_মনে করিয়া ছিলাম, যে তাঁহারা কোনরূপ 
স্থযোগে আবার কোন না কোনরূপ অনিষ্ট সাধঘন করিবে, অতএব এককালে বিন- 
ই করি, কিন্ত উপকর্রার ভগিনী বলিয়া তাহাদিগকে প্রাণে মারি নাই। 
ধার্সিকপাল! আপনি বদি সেই কুকুরীদ্বয়কে পুনরায় পূর্ব নারীমুন্তিতে পরিবর্তিত 
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনার আজ্ঞায় তাহাদিগকে এখনই 
ইন্দ্জালমুক্ত করিতেছি, কারণ আপনি জগদীশ্বরের নিয়োজিত নিয়স্তা খলীফে 
এবং আমি জগতজাতা মহম্মদোঁপদিষ্ট সত্যধর্ম্মাশ্রিত মুসলমানী--আঁপনাঁর 
আজ্ঞ! আমার অবশ্যগ্রতিপাল্য ও শিরোধার্য্য।৮ থলীফে বলিলেন “তবে 
তুমি এখনই 'এই কু্করীদ্বয়কে ইন্্রজালমুক্ত করিয়া দাও, পরে দ্বিতীয়া 
রমণীর বিষয়ে বিচার করিব এবং তদন্ত করিয়া বদি প্রহারকর্তাকে খুঁজিয়া 
পাই তাহ! হইলে তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিব” জিনীয়ে বলির 
ধার্মিকপাল, আপনার অনুসন্ধানে আমি সাহায্য করিতে পারি। ধিনি 


২২৮ একাধিক সহস্র রজনী । 


দ্বিতীয়! রমণীর সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়। বিনাদোষে একপ নির্দয়ভাবে 
প্রহার করিয়াছেন তাহাকে আমি জানি, তিনি আপনার একজন অতি 
ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ।” জিনী এই কথ! বলিয়াই একপাত্র জল গ্রহণ করিল এবহ 
তদুপরি কতকগুলি শন্ত্রজালিক মন্ত্র পাঠ করত, কুকুর বীদ্বয়ের মুখে সেই জঙ্গ 
ছিটাইয়! দিয়া বলিল “তোর? পূর্বববৎ নারীমৃষ্তি ধারণ কর্‌।” অমনি কুকরী- 
বয় অপুর্র্ব রূপবতী যুবতীমৃন্তি ধারণ করিল। আ! সর্বঅষ্টা! জ্গৎপাতার 
মহিম! বর্ধিত হউক ! জিনীয়ে রমণীদ্য়কে মায়া মুক্ত করিয়! বলিল “ধার্শিকা- 
ধিপ! খিনি এই দ্বিতীয়। রমণীকে প্রহার করিয়াছেন, তিনি আপনার পুত্র 
এলআমীন। তিনি এই রূপবতী যুবতীর রূপগুণের ব্যাথা শ্রবণ করিয়া! 
ইহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইরা ছিলেন__” জিনীয়ে এইরূপে দ্বিতীয় 
নাগরীর কথিত বিবরণগুলি বর্ণন করিল। নিজ তনয়ই যে রমণীর প্রাহার- 
কর্তা তাহ! শুনিয়া খলীফে একেবারে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং 
বলিলেন “যাহা হউক আমার দ্বারাই যে কুক,ররূপিণী রমণীদ্বয়ের উদ্ধার হইল 
তজ্জন্য জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ !--এখন দ্বিতীয় রমণীর বিষয়ে 
প্রকৃত বিচার করা উচিত।» তিনি এই কথা বলিয়াই এলআমীনকে 
ডাকিয়া! পাঠাইলেন। মুহুর্ত মধ্যেই খলীফে-তনয় পিতার সম্মুখে আদিয়া 
উপস্থিত হইলেন । নরপতি তাহাকে দ্বিতীয়া রমণীঘটিত বিষয় সকল জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তিনি পিতার নিকট সমস্তই স্বীকার করিলেন। খলীফে কাজী 
ও সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিতে বলিলেন । পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহার 
আজ্ঞা সম্পাদন করিল। নরপতি প্রথমা রমণী ও ইন্ত্রজালমুক্ত ভগিনীগ্বয়ের 
সহিত একচক্ষুহীন ভিক্ষুক রাঁজ-তনয়দিগের বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে নিজ 
পারিষদ্‌ করিয়া রাখিলেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া বোগ্দাদ-প্রাসাঁদ 
মধ্যেই তাহাদের বাসোপযোগী তিনটা মহল নিরূপিত করিয়া হিরদ 
দ্বিতীয়া যুবতী পুনরায় এল আমীনের সহিত বিবাহিতা হইলেন এবং 
তাহার সম্পত্তি সমস্ত তাহাকেই প্রত্যপিত হইল। খলীফে তীহার প্রাসাদটা 
পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। এখন কেবল সেই আঁহারীয়- " 
আহ্রণকারিণী তৃতীয়া যুবতী অবশিষ্ট,_-খলীফে স্বয়ং তীহার পাণিপীড়ন 
করিয়া সে দিনের মত নিজ শক্সনাগারেই স্থান দ্রিলেন| পরদিন তাহার 


বাহক ও বোগ্দাদ নাগনীত্রয় (উপগহার)। 7 ২২৯ 
জন্য ভিন্ন বাসস্থান নিরূপিত ও পরিচারিকা ক্রীতদাসী সকল নিষুক্ত হইল। 


নরপতি যুবতীর জন্য একটা নিরূপিত আয় স্থির করিয়। দিলেন; এবং 
কিছু দিনের পর একটা ভিন্ন প্রাসাদও প্রস্তুত হইল। 


প্রথম ভাগ সমাপ্ত। - 


টাকার পরিশিষ্ট |. 
জিনী, জিন্‌, জান, আফীত, মারিদ ইত্যাদি 


মুসলমানদিগের বিশ্বাস এই যে জগদীঙ্বরের স্জিত বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট জীব কুল তিন 
শ্রেণীতে বিতক্ত। এই তিন শ্রেণীর মধো প্রথম “মেলাইকে” ব! দেবদূত, দ্িতীয় 
গজিন্” বা “জিনী” ও তৃতীয় “ইন্স্‌” বা মনুষ্য । ম্বগীয়দূত আলোকের হারা, জিনী অগ্নি 
ছারা এবং মনুষা মৃত্তিক দ্রারা নির্দিত। কেহ কেহ বলেন সয়তান একটা ভিন্ন স্থষ্টি, 
কিন্ত অধিকাঁংশেরই মতে সয়তানগণ বিজ্রোহী জিনী মাত্র তাহারা বিভিন্ন জীব নহে। 

এল.কাজবীনী বলেন যে “দেবদূতগণ জ্ঞান বুদ্ধি ও বাক্শক্তি বিশিষ্ট। তাহারা সয়তান 
ও জীন হইতে তিন্ন জাতি। তাহার! রাগ দ্বেষ মোহ কামাদির বশীভূত নহে এবং জগদীঙবরের 
অভিপ্রায় সাধনই তাহাদের জীবনের 'এক মাত্র উদ্দেশ্য । ঈশ্বরের মহিদা-কীর্তন তাহাদের 
আহার এবং পরম পিতার নাগগান পেয়। দেবদুতদিগের মধো ভিন্ন ভিন্ন কার্য সাধনের 
জন্য প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বূগ অ।ছে।” কতকগুলি দেবদূত পশুরূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
দেবদূতের মধ্যে চারিটা সর্ধব প্রধান, তাহাদের নাম জেব্রাইল, মিকাইল, আজ্রাইল ও 
ইসরাফিল। এত প্রত্যেক মুসলমানের সহিত 'একটা রক্ষক ও একী দর্শক সবগা়দূত 
আছে। 

জিন বা জিন্দীগণ আদমের সহজ বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে । মহম্মদ বলিয়াছেন 
যে “জিন জাতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা__জান (ইহারা সর্ববাপেক্ষা হীনবল ), জিন, শয়তান, 
আফীত ও মারিদ। মারিদগণ সর্বাপেক্ষা বলবান। যেমন কতকগুলি বানর কালবশে মনুষ্য 
হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কতকগুলি জান কালবশে জিন হইয়াছে।* বাস্তবিক জান ও জিন 
এই শবদ্বয় বাবহারকালে প্রায় এক অর্থে' ই*বাবহৃত হয়। মন্দ জিনীদিগকে শয়তান বলে 
এবং সেই ঈশরান্রোহী জিনী অধিকতর ছুর্দান্ত ও ব্লবান্‌ হইলেই আফৃীত হয়। মারিদ 
আবার তদপেক্ষাও ছুদদাস্ত ও ভয়ানক। দুর্দান্ত জিনদিগকে না'রা বলে এবং শান্ত জিনদিগের 
নাম পিরীস্।” 

মইশ্মদ বলেন “জানগণ ধূমহীন অগ্নি হইতে সুষ্ট।”। এল জোহারী কহেন « এই অগ্নিতে 
শয়তান (ইতীস) হষ্ট হইয়াছে ।” এলজান এই নামটা কোন কোন স্থলে ইবীস্‌ এই 
অর্থ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় যথ! কোরাণে * জানকে ( ইবীদকে ) পূর্বে (আদমের পুর্বে) 
আমরা “সাহুম' অগ্নি (ধূমহীন অগ্নি) হইতে স্থজন করিয়াছি। $৮ কোরাণের স্থানে স্থানে 
“জান” এই শব্দটা মর্প ও জিন অর্থেও বাবহৃত হইয়াছে। 

এল, কাজবীনী বলেন “ জিনীগণ বাধুর ন্যায় ্বচ্ছদেহ, আসর যেমন বায়ুর মধ্য দিয়! 
অবাধে সমস্ত দ্রব্ই দেখিতে পাই মধ্যে যে কিছু ব্যবধান আছে তাহা বোধ হয় না, তেমনি 
তাহাদের দেহের মধ্য দিয়াও আমরা সমস্ত দেখিতে পাই। বায়ু যেসন চক্ষুর অগোঁচর 
তাহারাও তেমনি অগোচর, তবে তাহারা যখন দেহ ঘনীভূত করে তখন আমর| তাহাদিগের 
স্* কোরাণ ৫ম পরিচ্ছেদ ৬৫ কবিতা । 
1 মির এট এজ জেমান। 
+ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হ৭ কবিহ। এবং জেলালেনের কৃত টাক!। 











5 


২৩২. টাকার পরিশিষ্ট 


আঁকারাদি স্পষ্ট দেখিতে গাই | ইহারা ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করিতে পারে, পাঠকগণ 
তাহার উদাহরণ এই পুস্তক মাধো অনেক স্থানে দেখিতে পইবেন | 

জিনদিগের মধ্যে আবার ধার্মিক আছে ঈশ্বরের নাঁমঘোধক আছে প্রকৃত মুসলম!ন 
আছে। বাস্তবিক মনুষ্োর ন্যায় ইহাদের রাজ। প্রজা ছুষ্ট শিষ্ট সকলেই আছে । ইহাদের 
রাঁজাদিগের নাম স্থুলেমান। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হুলেমান জন্ম গ্রহণ করিয়। জিন প্রজ। 
শাসন করিয়া গরিয়াছেন। 

মুসলগানগণ দেবদূত জিন জিনী প্রভৃতিকে নানারূপ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াও 
মনুষ্যের অপেক্ষা হীন বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । এক স্থলে লিখিত আছে * ষখন আমরা 
দেবদূতদিগকে বলিলাম তোমরা আদমের আজ্ঞাবহ হও, তখন কেবল ইন্বিস্‌ জিন্‌ ব্যতীত 
সকলেই তাহার অনুগত হইল ।” এই প্রমাণের দ্বারা আমর! আরও একটা প্রকৃত বিষয় 
জানিতে পারিতেছি যে জিন ও দেবদূত ভিন্ন পদার্থ নহে কেবল শ্রেষ্ঠ জিনগণই শ্বগায়দূত 
তবে বিশেষ এই যে দেবদূতগণ সাধারণ জিন জাতির অদৃশ্য ও তাহাদের অপেক্ষা! দীর্ঘজীবী । 
কথিত আছে ময়তানগণ ইরিসের পুত্র তাহারা ইব্রিসের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং 
ইত্িম প্রলয়ের পরেও জীবিত থাকিবে কিন্তু অপরাপর জিনগণ তাহার পূর্বেই মরিবে। 
এ বিষয়টা নকলে সমভাবে বিশ্বান করেন না, সাধারণের বিখীন এই যে, যে যখন প্রাণ ত্যাগ 
করুক না কেন আম্মার পুনরুথানের পূর্বেই সকলকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে 
কেবল ্ব্গীয়দূত আগরাইল সকলের শেষে প্রাণত্যাগ করিবেন । লিনগ্রণ দীর্ঘজীবী 
হইলেও সকলেই বছ দিন জীবন ধারণ করে না, কেহ কেহ উলকাপাতে কেহ 
কেন! অপর জিন অথবা মন্ুযোর দ্বারাও নিহত হয়। জিনগণ অগ্নি হইতে স্ষ্ট ্বতরাং * 
রক্তের পরিবর্তে তাহাদের প্রতি শিরায় অগ্নিগ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া! থাকে, ছতরাং কোন 
রূপে আহত হইলে দেহ হইতেই অগ্নি নির্গত হইয়! তাহাদিগকে ভন্মসাৎ করিয়া ফেলে । 
সাধারণ জিনগণ মনুষ্যের ন্যায় পান আহার এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়! থাকে, মনুষ্যের 
ন্যায় তাহাদেরও সন্তান সন্ততি হয় এবং মনুষ্য জাতির সহবাসেও পুত্রাদি লাভ করি 
পারে। পুরুষ মানবের সহিত স্ত্রী জিনের সহবাদে ব! মানবীর সহিত জিনের নহ্বাসে সন্তানে 
পত্তি হয়। সেরূপ সন্তানের! পিত৷ দাতা উভয়েরই গুণ দৌষ প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 

মহম্মদ বলিয়াছেন যে “ জিনদিগের আকৃতি নানারূপ, কেহ সর্পের নায়, কেহ বৃশ্চিকের 
নায়, কেহ সিংহের নায়, কেহ ব্যাছ্ের নায়, কেহবা শুগালের ন্যায় ইতাদি। জিনগণ 
ভিন প্রকার সাধারণ ভাগে বিভক্ত যথা স্থলবানী,জলবাদী, ও বায়ুবাসী । কতকগুলি জিনের পঙ্চ 
আছে তাহারা উড়িতে পারে, কত্তকগুলি সর্প ও+কুক্ুরবৎ এবং আর কতকগুলি মন্তুষোর 
নার ভ্রমণ করিরাঁ থাকে ।” যে সকল সপ মন্ুষ্যের বাসস্থানে থাকে তাহার! 
সকলেই জিন্‌; স্থতরাং গৃহে সর্প প্রবেশ করিলে ধার্মিক মুসলমান অগ্ে তাহাকে বাহিরে 
যাইতে বলে, যদি না শুনে তাহাহইলেই বিনাশ করে। 

আমাদের দেশীয় ভূত যেমন লৌহকে তর করে আরব জিনীও তেমনি. লৌহকে ভয় * 
করিয়া থাকে। সাধারণ আরবীয়দিগের মতেঞ্জরু ভূমির বূ্ণাবাযুস্তস্তছ্দ্ান্ত জিনীদিগের যুক্তি 
ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং তাহারা ঘূর্ণাবাযুস্তন্ত দেখিলে “ হাদীদ ! হাঁদীদ !' (অর্থাৎ 
লৌহ লৌহ) বা « হাদীদ ! ইয়া মাশুম!” (অর্থ, লৌহ! তুই হতভাগা ) কিস্বা' "আল্লাহে! 
আক্দর ” ের্থাৎ জগদীগর মন্াপেক্ষা মহন্তুম ) বলিয়া চীৎকার করে। 

সাধারণ বিশ্বাস এই যে, জিনগণ্‌ পৃথিবীর সীমা কাফ পর্ধতের পরপরে থাকে এবং ইচ্ছা! 
হইলে মৃত্তিকা নিম্নে কি জলের ভিতরেও থাকিতে পারে। এহছ্যতীভ পতিত বাটা, কূপ 
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ইতাদি যে যে স্থানে আমাদের দেশী ভূতথাকে সে সে স্থানেও বাদ করে। দুষ্ট জিনগণ 
যিশুর জন্মের পূর্বে সপ্ত সবর্গেই ভ্রমণ করিতে পারিত, পরে ঘিশুর জন্মের পর তিনটা স্বর্গ 
তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ হয়। তৎপঢে যখন মহন্মদ জন্মিলেন তখন সকল স্বর্গেই 
তাহাদের গমন নিষিদ্ধ হইল | এখন তাহার সর্ব নিম্থ স্বর্গের সীমাপর্যান্ত যায় এবং 
তথ! হইতে স্বগাঁ়দূতদিগের কথাবার্তা শুনিয়া ভবিষাৎ জ্ঞান লাভ করে, সময়ে সময়ে মনুষা- 
দিগকেও তাহা বলিয়া দেয়। 

জিনগণ মন্্প্রভাবে মন্থুষ্যের বশীভূত হইতে পারে। এতদ্বাতীত আমাদের দেশীয় ভূতের 
যে যে গুণ ইহাদেরও প্রায় তাহাই । 

যুবতী রমণী অপহরণ করা জিনদিগের একটা বিষম রোগ, তাহারা প্রায়ই বূপধতী 
যুবতীদিগকে হরণ করিয়া, হয় বিবাহ করে, না হয় সম্ভোগার্থ রাখিয়! থাকে । 

উল্লিখিত কয় একার ব্যতিত আরও অনেক উপদেব্ত! আছে, নিম্নে তাহাদের কতকগুলির 
নাম ও লক্ষণ উল্লেখ করা গেল, কারণ এই পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে দে দকলেরও উল্লেখ 
আছে 2 

ঘুল বা ঘুলে_তাহারা আমাদের দেশে প্রচলিত উপকথার রাক্ষন রাক্ষপীর ন্যায় । কেহ 
কেহ বলেন ইহারা সয়তানশ্রেণীর জিন ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু সাধারণ বিশ্বানে 
ভিন্ন জাতি ॥ ইহা'রা নরমাংস আহার করে এবং মায়ার দ্বারা পখিকদিগকে আকর্ষণ করিয়া 
বিনাশ করে। ঘুলে অর্থাৎ ্ত্রীযুলগণ সময়ে সময়ে রূপবান পুরুষদিগের প্রতি আসক্ত হইয়া 
মানবীরূপ ধারণ করত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকে । 

নিএলা বা সেয়ালা_ ইহার! বনবামী জিন বিশেষ । ইহারা মনুষ্যদিগকে শিকারার্থ 
গ্রহণ করিয়া, বিড়াল যেমন মুষিক লইয়৷ ক্রীড়া করে, সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া! থাকে । ইহারা 
মন্ুষ্র ন্যায় স্বর করিয়া বনমধ্য হইতে চীৎকার পূর্বক “ কে কোথায় আছ, আইস আমাকে 
ব্যাঘ্জে আক্রমণ করিয়াছে” খলিয়া আহ্বান করিতে থাকে এবং পথিক্গণ সাহাধ্যার্থ নিকটে 
আদিলেই আক্রমণ করিয়া বিনাশ করে । 

যাদ্দার বা ঘারার__ ইহারা মন্ুষ্যদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া নিকটে আনয়ন করতঃ হয় 
বর্ণনানীত যাতনা দেয়, নাহয় ত কেবল মাত্র বিভীষিকা দেখায় । 

দেলহান__ইহারা সাগরস্থ দ্বীপ সমূহে বাস করে এবং নরমাংস আহার করিয়া থাকে । 
উটপক্ষী ইহাদের বাহন। ইহারা জাহাজ হইতেও মন্গুষা ধরিয়। খায়। 

শিক্-ইহারা জরাসন্ধের দ্বিখও দেহের অদ্ধ খখের ন্যায় অর্দমানবদেহ, অর্থাৎ এক জন 
মন্থযাকে ঠিক মাঝা স্ঝি চিরিলে তাহার অর্ধ খও যেরপ হয়, ইহার! সেইরূপ । 

হাতিফ-ইহাদিগকে দেখা যায় না, কেবল ইহাদের কথা শুনিতে পাওয়। ঘায়। ইহারা 
সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটন! বলিয়া! মন্ুষাদিগকে সতর্ক' করিয়। দেয় এবং উপদেশও 
দিয়া াকে। 


কাজী। 


কাজী-বিচারক ও বিচারমন্ত্রী-সর্ধবপ্রকার ব্যবহারিক বিচাঁরই ইন্বীকে করিতে হয়; 
দেওয়ানী, ফৌজদারী, ধর্ম সম্বন্ধীয় সন্ত বিচারেই ইহার অধিকার | ইহাকে উত্ত লিবাদ 


ক ৩৭ রী 


২৩৪ একধিক সহস্র রজনী। 


সকল বিচার করিয়৷ তাহার মীমাংসা করিতে হয়। এতদ্বাতীত বিবাহ, পেষ্যপুত্র-গ্রহণ 
প্রভৃতি ও অপরাপর বিষয়ের দলীল দস্তাবেজও লিখিতে হয়। বাস্তবিক ইংরাজ গবর্ণমেপ্টের 
অধীনে জজ, মাজি্রেট ও রেজিষ্টার পৃথক্‌ পৃথক্‌ ষে থে কার্ধা করিয়া! থাকেন, ইহাদিগকে 
একাকীই তাহা মম্পাদন করিতে হয়। 


ক্রীতদাস ও ক্রীতদালী। 


মুদলমানদিগের ক্রীতদাস দাসীর! হয় যুদ্ধে ধৃত বন্দী না হয় বলপূর্ধ্ক আনীত ভিন্ন- 
ধর্মাবলম্বী । ইহারা ভ্রীতদ।সদিগকে ধরিয়। আনিয়। মহন্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত করে; এরূপ 
দীর্ষয় ইচ্ছাপূর্বক মুসলমান হইলেও তাহার! স্বাধীনতা পায় না । তবে কোন ভিন্ন- 
ধন্মার ীতদাস যদি মুসলমান রাজ্যে পালাইয়! আসিয়। মহন্মদীয় ধর্ম অবলম্বন করে তাহা 
হইলেই স্বাধীন হয়। জরীতদাসীর গর্তে ক্রীতদাসজাত বা প্রন ভিন্ন অনা স্বাধীন পুরুষজাঁত 
সন্তান ক্রীতদাস হইয়। থাকে । প্রভু নিজ উরসভাত দাসী-পুত্রকে বদি নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার 
না করেন তাহাহইলেও সে পুত্র ক্রীতদাস হয় | আরব দেশস্ ক্রীতদাসদাসীগণের 
অধিকাংশই আবিসিনিয়া বা কাফীদেশের লোক। ধনবানদ্িগের আবাসে ছুই একটা 
জর্জিয়। ও সার্কেসিয়। দেশীয় ক্রীতদাসও আছে । 

ক্ীতদাসদাদীদিগের সাধারণ স্বাধীনত। নাই, তাহারা সব্ববিষয়েই নিতান্ত প্রভুর ক্ষমতা- 
ধীন; তাহাদিগের কোন দ্রব্যেই অধিকার নাই। প্রভু যতক্ষণ কিছু প্রদান না করিবেন 
ততক্ষণ সে কিছুই ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহাদের উপার্জন প্রভুর সম্পত্ভি। 
প্রভুর! ক্রীতদাসদাসীদিগকে বা। তাহাদের দ্রব্য সকল লইয়া যাহ! ইচ্ছা ভাহাই করিতে 
পারেন। প্রভুর ক্রীতদাসীদিগকে ভোগ্যারূপে রাখিয়া থাকেন ; তাহাদের রসে দাদীগর্ভে 
সন্তান জন্মিলে যদি তাহার! নিজ ওরসজাত বলিয়। স্বীকার .করেন তাহাহইলেই ্রাহার! 
বিবাহিতা স্ত্রীজীত সন্তানের ন্যায় স্বাধীনতা ও আইনসঙ্গত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; 
আর যদি শ্বীকার না করেন তাহাহইলে ক্রীতদাস ব! দানীর ন্যায় ব্যবহৃত হইয়! থাকে 
এবং যথেচ্ছ! বিক্রীত বা প্রদত্ত হইতে পারে । ক্রীতদাস দাদীগণ কোন দৌষ করিলে প্রভুর! 
তাহাদিগকে ইচ্ছানুপারে বধ পর্যান্তও করিতে পারেন, তাহাতে রাজদ্বারে দণ্ড হয় না, 
তবে অন্যায় পূর্বক বিনাশ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে অতি যৎসামানা দওও হইয়! 
থাকে। এক জন ক্রীতদাস একটা স্ত্রী বর্তমানে আর একটা বিবাহ করিতে পারে ন|। 
তাহারা অপরাপর সম্পত্তির ন্যায় ধনীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী কর্তৃক অধিকৃত হইয়া 
থাকে । দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া! প্রাণত্যাগ করিলে (যদি সম্ভান সন্ততি না৷ থাকে) তাহাদের 
সম্পত্তি পুর্বব প্রভু বাঁ তাহার উত্তরাধিকারীগণ পাইয়া থাকেন | যেমন ক্রীতদাসগণ 
স্বধীনদিগের ন্যায় সমস্ত রাজ-সাহায্য পায় ন! তেমনি আবার আইন অনুসারে তাহাদের 
দোষের দণ্ও স্বাধীন ব্যক্তির দণ্ডের অর্দেক মাত্র এবং অর্থদণ্ড হইলে সে দণ্ড তাহার প্রতুকে 
দিতে হয় অথব। রাজপুরুষগণ দোষী ক্রীতদাপকে ক্রোক করিয়া! প্রভুর নিকট হইতে তাহ! - 
আদায় করিয়া লয়। 

প্রভু যদি ক্রীতদাসীর বিবাহ ন! দেন তাহাহইলে তাহার সহিত সহবাম করিতে পারেন, 
কিন্তু যদি তাহার যৌত অধিকার হয় তাহাহইলে পারেন ন| এবং বিবাহ নিয়মের নিষিদ্ধ - 


টাকার পরিশিষ্ট । ২৩৫ 


সম্পর্ক বিশিষ্ট হইলেও সহবান নিষিদ্ধ । অন্য ধর্মাবলম্বীরা! মুদলমানী ক্রীতদানীর সহিত 
সহবাস করিতে পারে না! প্রতুরা নৃতন দাসী ক্রয় করিয়া সাধারণতঃ এক মাঁদ হইতে 
তিন মান পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং তিন দিনের মধ্যেই যদ্দি তাহার কোনরূপ 
দোষ দেখিতে পাঁন তাহাহইলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব স্বামীকে ফিরাইয়া দেন। 
যদি কোন পুরুষ আপনার বিবাহিত! সহধর্মিণীকে কিম্ব! কোন স্ত্রী বিবাহিতা স্বামীকে 
ক্রয় করে তাহা হইলে তৎক্ষণেই পূর্ধধ বিবাহ অদিদ্ধ হইয়া যায় এবং সেই দিন হইতে পরস্পর 
প্রভু ও দাস ভাব হয়! তবে স্বাধীনত। প্রদান করত উভয়ের সম্মতিক্রমে পুনরায় নৃতন 
বিবাহ হইতে পাঁরে । 
ব্লীতদানদাসীকে স্বাধীন! প্রদান করিতে বড় অধিক আঁড়ম্বর করিতে হয় না, কেবল 
ছইজন গাক্ষীর সম্মুখে “ ভূমি স্বাধীন হইলে” বলি! লিখিয়। দিলে (কিন্বা বাচনিক 
ব্লিলেও ) তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন; এত দূর আড়ম্বর ন! করিয়াও দাস দাসীদিগকে 
স্বাধীনতা প্রদান করিবার আর এক উপায় আছে--ক্রয় করিবার সময় এভু যে বিক্রয়- 
নাম! প্রাপ্ত হন তাহা ক্রীতদাসদাসীকে অর্পণ করিলেই তাহারা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। এতভ্ভিন্ন আর একপ স্বাধীনতা প্রদান আছে, গু কোন 
কাঁধ্যের জন্য ৰা অনা কোন ক!রণে ক্রীতাসদাসীকে কোন নিরূপিত সময়ের পর মুক্ত 
করিয়! দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রত হয়েন এবং সেই নিবূপিত সময় উপস্থিত হইলে ক্রীতদাসদাসী 
স্বাধীন হয়! প্রভু সেরূপ অঙ্গীকার করিলে পর নার তাহাকে বিক্রয় করিতে পারেন ন1। 
দাসী প্রভূমহবাসে গর্ভবতী হইলে প্রভু যদি সে গমস্থ সন্তানকে আপনার উরসজাত বলিয়া - 
স্বীকার করেন তাহা হইলে আর তাহাকে বিক্রয় করিতে পারেন না এবং তাহার মৃত্যুর পর . 
সে দাসী পরাধীনতা হইতে মুক্ত হয় । ) 
বিবাহিতা স্ত্রীর অনেক বাদ্ধ ও অস্থবিধা বলিয়া অনেক আরল গৃহস্থ (কি ধনী কি মধ্যবিত্ত) 
জীতদাপী রাখিয়া থাকে । এই সকল দানীদিগ্ের অবস্থা বিবাহিতা স্ত্রীর অপেক্ষা হীন নহে, 
তাহারা সমস্ত সাধারণ দাস্দাসীর কত্রী এবং প্রভুর সহিত সমস্থথনাশিনী | ভাহারা বিবাহিত! 
স্্ীদিগের ন্যায় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত। বাস্তনিক তাহাদের ক্রয় বিক্রয় চলে এই মাত্র, 
অধীনতার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নাই । 
আরব ক্রীতদাসদাসীর। সাধারণত ছুই প্রকার, এক প্রকার খ্রেতকাঁয় অপর কৃষ্ণবর্ণ। 
গবেতদাদদানীগণ প্রায় আবিসিনীযা প্রস্তুতি দেশ হইতে আনীত এবং কৃষ্ণদাসদানীগণ কাফ্টী। 
কাফীদাসীদিগের এমন রূপ নাই যে তদ্দীরা কাহারও মন আকর্ষণ করে সুতরাং তাহার! 
কেবল রদ্ধনাদি নামান্য গৃহকাধা সকলই নির্ববাহ করিয়া থাকে! শ্বেতদীসীগণই কেবল 
ভোগ্যারূপে গৃহীত হয় এবং তাহাদিগকে স্চিবিদ্যা কার্চোপের কাজ ও নৃতা গীতাদি 
শিক্ষা দেওয়! হয় পূর্ববকালে এই দাসীর! ভাঁধাঁ এবং শাস্াদিও শিক্ষা করিত এবং কেহ 
কেহ পুস্তকাদিও রচনা করিতে পারিত। প্রথমতঃ এই দাস দাসীগণ যখন অনা ধর্মাবলম্বী 
- থাকে তখন তাহাদিগকে মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করাইবার জনা বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান কর! 
হইয়া থাকে পরে মুগলমান হইলে আর কোন গোলযোগই থাকে নাঁ। শ্বেতকায় জীতদাস- 
দিগকে “ মেম্লুক ” বলে, তাহাদিগকে হয় -খানসাম।র কাধা না হয় শরীররক্ষকের কার্য্য 
করিতে হয়। খোজাগণ কঞ্চুকীদিগের নায় অন্তঃপূরক্ষক॥ সাধারণ লেকে প্রায় খোজা 
রাখিতে পারে নাবাজা বা বড় বড় ধনী লোকেই খোজা রাখিয়া থাকে। খোজার! 
ক্রীতদাসদিগের মধো সর্ব প্রধান, অপর সাধারণ দনদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের মান্য সচনক 
আধিক। খোজার প্রায় কাফী জা চীয়, ছুই এক জন্‌ আবিসিনয়ানাসীও আছে। 


২৩৬ একাধিক সহস্র রজনী। 


আইন অনুসারে প্রভুগণ ক্রীতদাসদিগকে উপযুক্ত অশন বসন দিবার জন্য বাঁধ্য। একটু যদি 
তাহাতে অক্ষম হয়েন তাহা হইলে হয় তাহাদিশকে নিজ নিজ ভরণপোষণার্থ উপার্জন 
করিতে অনুমতি, না হয় স্বাধীনত। দিবেন 1 অক্ষম হইয়া ক্রীতদাসদাসী বিক্রয় করা 
আরবীয়দের পক্ষে অতান্ত অপমানজনক সেই জনা অক্ষম হইলে অধিকাংশ লোঁকেই ক্রীতদাস 
দাসীদিগকে স্বাধীন করিয়া দেয়। 

পৃথিবীর সকল স্থানের ক্রীতদাসদাসীদের অপেক্ষা আরব ক্রীতদাসদাসীরা স্বখী । মহ- 
ম্মদীয় ধর্মশীস্ত্ের আ্ায় আরবীয় সত্রেই তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া খাকে। 
কয়েকটী আজ্ঞা অন্বাদিত হইল তদ্দারাই পাঠকগণ সমস্ত বুঝিতে পারিবেন £_ 

“য়ং যেরূপ অব্য আহার করিবে যেরূপ বসন পরিধান করিবে মেম্লুক্‌ দিগকেও সেইবপ 
জ্ব্য আহার করিতে ও সেইরূপ বসন পরিধান করিতে দিবে এবং কখন সাধ্যাতীত কার্ধ্য 
করিতে বলিবে না।” 

“ জীতদাসদাসীকে বিনাদোষে গ্রহার করিলে কি তাহাদের মুখে চপেটাঘাত করিলে 
যে গাপ হয়, তাহাদের দ্বাধীন করিয়া দেওয়। বাতীত আর সে.পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই ।” 

€ যে ব্যক্তি কীতদাদ দাসীর সহিত মন্দ আচরণ করে তাহার স্বর্গ লাভ হইবে না।” 

“যে বাক্তি ক্রীতদাসীকে কি তাহার সন্তানকে বিক্রয় করিয়া বা দান করিয়। বিচ্ছিন্ন 
করিবে, জগদীশ্বরও তাহাকে তাহার বন্ধুদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবেন 1” 

“ যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভুর মর্জল কামনা করে ও কায়মনোচিত্তে ঈশ্বরের পুজা করে 
তাহার জনা ন্বর্গধামে দ্বিগুণ পুরস্কার রহিয়াছে ।” ইত্যাদি 

সকল মুনলমানেই ঠিক আজ্ঞাগুলির মত কাধ্য না করুক অনেক অংশে তদনুষায়ী কার্ধা 

রিয়। থাকে । কথিত আছে “ ওথমান এক সময়ে অবাধ্যতার জন্য এক জন মেমলুকের 
ণ মলিয়া দেন, পরে তজ্জনা অন্ুতাপিত হইয়া দণ্ডিত মেমলুককে ডাকিয়া নিজের কাণ 
মলিয়া দিতে বলেন । প্রথমে মেমলুক অস্বীকৃত হয়, কিত্ত তিনি বারহ্বার আজ্ঞা করায় 
সে অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে প্রভুর কাণ মলিয়া দেয়। ওথমান তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়! 
বলিলেন, না তুমি জোরে মলিয়। দাও আমি শেষ বিচারের দিনে যন্ত্র ভোগ করিতে 
পারিব না। মেমনুক উত্তর দিল, প্রসু আপনি যে ভয় করিতেছেন আমিও মেই ভয় 
করিতেছি ।"--জেইন এলআরিদীনের এক জন মেমলুক একট! মেষের পা! ভাঙ্গিয়৷ দেয়। 
তিনি মেমনুককে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞানা করায় সে বলিল, আমি আপনাকে তুদ্ধ করিবার 
জন্য এরূপ কার্ধা করিয়াছি। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন, আমি তোমার এই ছুপ্প বৃত্তি 
তা সয়তান ইরিসূকে তদ্ধ করিব-_যাও, ভগদীঙ্খরের দোহাই তুমি এখনই স্বাদীন হও, 
আগি আর তোমাকে চাহিনা। এইরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে তাহা এস্থলে বর্ণন কর! 
নিষ্পুয়োজন। 

সময়ে সময়ে স্বাধীন বাক্তিগণও উক্জাস্তে পড়িয়া বিক্রীত হইয়া থাকে । 
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ভাম্মাম বা স্বানশালা। 


স্বানশ।লা আরবীয়দিগের পক্ষে অতি আদরের স্থান। আমাদের দেশে পূর্বে স্নামশালা 
ছিলন। পরে মুসলমান রাজাদিগের আমলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটা স্নীনশালা প্রস্তুত হ্য়। 
এখনও কোথাও কোথাও তাহান সভগ্নাবশেষ চিহ্ত এবং কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ অভ্রগ্র ও 








টীকার পরিশিষ্ট । ২৩৪ 


সংস্কৃত দেখিতে পাওয়! যায়। কিন্তু সে স্নানশালা সকল বোধ হয় আমাদের পাঠকদিগের 
মধ্যে অতি অল্প লোকেই দেখিয়া থাকিবেন, সুতরাং আরব ন্নানশীলা সকলের একটা স্থল 
বিবরণ দেওয়া গেল। আরব দেশে নাধারণ স্বানশালার ন্যার বড় বড় লোকের বাটীতেও 
হাম্মান আছে কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত আয়তনে ক্ষুদ্র? / 

হাম্মাম একটা বৃহৎ বাটী, ইহার মধ্যে অনেকগুলি গৃহ আছে। গৃহগুলির তলদেশ 
শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রান্তরে নির্দিত বা অন্য কোন হ্থদৃশ্য মর্ববন প্রস্তরময়। ভিতরের গৃহগুলি 
বৃহৎ বৃহৎ গুশ্বেজে শোভিত! সেই সকল গুস্বেজে আলোক আ'দিবার জন্য কদর ক্ষুপ্র গোল 
বাতায়ন সকল আছে। প্রথম গৃহের নাম “মেস.লাখ্‌”', এই গৃহে স্বানার্থীরা বস্ত্র তাগ করিয়া 
দ্রান করিতে যায়। ইহার মধ্যস্থাল একটা শীতল জলের ফোয়ারা এবং তাহার চতুর্দিকে 
বসিবার জন্য মার্বল প্রস্তরমর রোরাক, এই সকল রোয়াকের উপর ক্সানার্থীদিগের অবস্থা 
বিবেচনায় নানারপ আবন পাতা থাকে । হাম্মামের অভ্যন্তর ভাগই প্রকৃত স্নানশাল । 
মধা বা প্রধান গৃহের নাম “হারারা”* এই গৃহটা প্রায় ঢেরার আকৃতিতে গঠিত হইয়। গাকে। 
হারারার মধ্যে একটী উষ্ণ জলের ফোয়ার! থাকে এবং সেই ফোয়ারার নিক্সে মাল আসন 
নকলও থাকে । এই গৃহের এক কোণে অভ্যান্তর-প্রকোষ্ঠ, তাহার নাম “ বেটআঁওয়াল ” 
অপর কোণে বৃহৎ চুল্লির উপর জল গরম হয়। অবশিষ্ট কোণদয়ে ছুইটী গৃহ। এই গৃহহ্য়ের 
একটীতে উষ্ণ জলের চৌবাচ্ছ। অপরষীর্তে শীলত ও উঞ্ণ জলের ছুইটী চৌবাচ্ছা। হারার 
গৃহটী অগ্নির উত্তাপে এমনি উধ যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র সর্ববা্গ হইতে স্বেদজল 
নির্গত হইতে থাকে? বেটঅওয়াল হারারার ন্যায় তত উষ্ণ নহে। 

স্ানাথীগণ প্রথম গৃহে বন্ত্াদি ত্যাগ করিয়! একখানি গামছ! পরিধান করে ও আর এক- 
খানি গামছা মন্তকে বাধিয়া কাণ্ঠপাছ্কা পদে দিয়া হারারার মধো প্রবেশ করে। অমনি 
তথাকার উত্ভাপে তাহার গাত্র হইতে স্বেদ জল নির্গত হইতে থাকে এবং একজন পরিচারক 
আসিয়! কটিতটের গানছাখনি বাতিত আর সদন্ত খুলিয়া লইয়া অঙ্গলি মটকাইতে ও 
গাত্র মদ্দিন করিয়া দিতে থাকে এইরূপে ক্ষণকাল গাত্র মর্দন হইলে সে স্বানারথীর পতল 
ঘ্ষিয়। দিয়া একগানি রোমজাত বস্ত্র ঘারা সর্বাঙ্গ গার্জন করিয়! দেয় তৎপরে স্বান/খা নিজ 
ইচ্ছানুসারে একটা চৌবাচ্ছায় অবগাহন করে অবগাহন হইলে পর খঙ্জ্ররের টোঁচ ও সাবানের 
জ.লর দারা গাত্র মার্জন করিয়। দেওয়া হয়। পরে সাত ব্যন্কি একটা আসনে উপবেশন করিয়া 
বিশ্রীম করে ও যৎকিঞ্ৎ পান আহার করিয়া থাকে । এই আহারের সমশ্ন একজন পরিচারক 
তাহার, পদতল মর্দন করিতে থাকে। পরে সাত ব্যক্তি নিজ বদন তুষণ পরিয়া বিদায় 
হয়। ইচ্ছান্ুসারে হাল্মামে ক্ষৌরকার্যও হইয়া খাকে। 

হান্মাম আরবস্ত্রীদিগের বিশেষ প্রিয় স্থান। তাহারা প্রায়ই তথায় নানারূপ আমোদ 
প্রমোদ করিয়া থাকে। কখন কখন বা তাহারা গায়িকা নর্তকী পর্যান্তও লইয়া যায় । 
পুরুষদিগের ষেমন ক্ষৌর কার্য করা হয় তেসনি স্্রীলোকদিগের বেণী বন্ধিয়া দেওয়াও 

, হইয়া থাকে । তত্র স্ীলোকদিগের অপেক্গ। নি্শ্রেণীর স্ত্রীলৌকের| তায় কিছু অধিক 

গিয়া থাকে। কোন কোন হান্মাম কেবল স্্রীদিগের জনা প্রস্তুত এবং কতক গুলি বা! কেবল 
পুরুষদিগের জন্য ; আবার এক এক হাম্মামে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই সান করিয়া খাকে। এই 
সকল হাল্মামে প্রাতঃকালে পুরুষ ও অপরাহ্ছে স্ত্রীলোকে স্বান করে । যখন স্ত্রীলোকের! 
থাকে সেই সময়ে তাহীর চিহুস্থরূপ একখানি গামছা বা! ছোট পরদা দ্বারের উপর ঝুলাইয়! 
দেনয়। হয় তাহা হইলে আর পুরুষগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। 

মহম্মদের আবির্ভীবের পূর্ব আরব দেশে সাধারণ হাম্মাম ছিলনা মহম্মদ হান্মাসে সান 
করা ভাল বাঁমিতেন না| তিনি প্রথমে স্তী পুরুষ সকলকেই শথায় সান করিতে নিষেধ 





২৩৮ একাধিক সহজ রজনী । 


করিতেন। পরে কেবল শরীর প্রক্ষালন পূর্দক পরিস্কৃত হইবার জনা পুরুষদিগকে ও 
প্রসবের পর সুৃতিকা হইতে বহির্গত হইয়া বা পীড়ার পর প্রথম মানের দিবস বোটাতে মানের 
স্থান না খাকিলে) জ্রীলোকদিগকে হাম্মামে যাইতে দেওয়ার তাহার কোন আপত্তি ছিল ন! 
ভত্র রমণীদিগের মধ্যে অনেকে স্বামীর অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ হাম্মামে সান করিতে 
ভালবাসেন না। মহম্মদ বলিয়াছেন “যে স্ত্রী হাম্মামে প্রবেশ করে তাহার শরীরে তূতাবেশ 
হয়।” সেই জনা পুরুষগণও হাম্মামে প্রবেশের পূর্বে ভূতের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবাঁর জন্য 
ইশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করির থাকে মহম্মদ বলিয়াছেন “সমস্ত পৃথিবীই আমার প্রার্থনার 
স্থান, আমি সকল স্থানেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি, কেবল সমাধিস্থল বা হাম্মামে 
পারি না” মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে তথায় সয়তানের আবাস | মুসলমান ভিন্ন 
সকল  ধর্মাবলম্বীই হাম্মীমে স্লান করিতে পারে কেবল ভিন্নধর্মীদিগকে ঘাড়েরদিকে একটু 
বিশেষ চিহ্ন ঝুলাইয়া যাইতে হয় কারণ মুসলমানগণ হান্দামে যেরূপ আদর পাইয়া থাকে 
অপর ধর্মাব্নম্বীর সেরূপ আদরের অধিকার নাই। 





শোকবস্্র ও শোকচিহ্ৃ। 


পূর্বকালে আরবীয়দিগের স্ত্রী পুরুষ সকলেই কুষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শোক প্রকাশ 
করিত। আব্বাদী খলীফে ও তাহাদের কর্ম্রচাতিগণের যে কুষ্কবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ কর! পদ্ধতি 
ছিল, তাহা ইমাম-ইত্রাহিম-ইব নৃমহল্মদের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ হইতেই প্রবর্তিত হয়। 
এখন আর পুরুষগণ শোকপরিচ্ছদ ধারণ করে না, কারণ ইঈনঈরের জীব ঈশ্বরই গ্রহণ করেন 
তাহাতে ,শোক প্রাকাশ করা অধার্দ্িকতা ৷ সুতরাং স্্রীলোকেরাই শোক-বন্ত্র ও শোঁক-চিহ্ন 
ধারণ করে। অধিক বয়স্ব লোকের মৃতুটতে শোকচিহ্ন বা শোব্দবস্ত্র ধারণ করিতে নাই? 
অগর অল্পবযস্ আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তাহার! অঙ্গরাখা শিরোভূষণ, অব, (সময়ে সময়ে 
বণুই ও অ'টু অবধি হস্তপদ পর্য্যস্তও) নীলবর্ণে রপ্িত করে এবং কেহ কেহ বা গৃহের ভিত্তি 
পান্ত নীলবর্ণ করিয়া গালিচা আসন গদি প্রভৃতি উলটাইয়া রাথে। শোক সময়ে অলঙ্কার 
ভূষণাদি ধারণকরে ন1 এবং গন্ধপ্রবা বা কজ্জলাদিও ব্যবহার করে ন.। 


পরিচ্ছদ । 


আরবীয় সাধারণ পরিচ্ছদ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ এই পুস্তকের " 
চিত্র সকল হইচেই অনেকটা! বুঝিতে পারিবেন এবং মোগলদিগের পোষাক দেখিয়াও কতক 
স্থির করিতে পারিবেন । আরবদিগের অজরাখার আন্তিন গুলি হাত হইতে অনেক দীর্ঘ হয় 
তাহার অর্থ এই যে উচ্চপদস্থ বা অনা প্রকার বড় লোকের সম্মুখে হস্ত দেখাইতে নাই, আর- 
বীয়গণ সেরূপ লোকের সম্মুখে যাইতে হইলে আন্তিনদারা হস্ত আচ্ছাদন করিয়া যায়। স্তী- 
লোকদিগের বসন ভূষণও চিত্র সকলে দেখিলে এবং (নূতন কোন নাম লিখিত হইলে 
ভাহার) নিয়স্থ টাকার বুঝিতে পারিবেন । কেবল ইজার বা ঈজার নামক বস্ত্রের ও অপর 


টাকার পরিশিষ্ট । ২৩৯ 


কয়েকটার বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল এই ইজার এই পুস্তকে প্রায় সর্ব স্থলেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। ইজার আমাদের দেশের মুগলমানেরা যে ইজার ধুতির পরিবর্তে পরিধান করে 
সে ইজার নহে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহাধ্য আচ্ছাদন বিশেষ । ভ্রীলোকেরা সাধা- 
রণ প্রকাশ স্থানে বাহির হইতে হইলে ইজার দ্বারা সর্ধধাঙ্গ আচ্ছাদিত করে। ইহা একখানি 
অন্ান ছুই গজ প্রস্থ ও তিনগজ দীর্ঘ বস্ত্র থণ্ড। ইহা মন্তকের উপর এরূপে দেয় যে ছুই প্রান্ত 
ছুই দিক দির! সমভাবে ঝুলিয়! পড়ে এবং সেই গ্রান্তদ্ধয়ের পাড়ের নিকট একত্র করিয়। এরূপে 
ধরে যে সমস্ত পরিচ্ছদই আচ্ছাদিত হয় কেবল ঘাগ বার ও মুখাবগু্ঠনের কতক অংশ দেখাায় 
মাত্র! ইহা সাধারণতঃ শ্বেত কেলিকোর নির্্বিত হয়, ধনাঢ্য পরিবারস্থ রম বীনণের মধ্যে 
বিবাহিতারা কৃষ্ণনর্ণ রেশমী ও অবিবাহিতার! শ্বেত বর্ণ রেশমী ইজার ব্যবহার করে ; সে 
ইজারকে “হাবারা” বলে। 

আরব স্ত্রীরা “কিনা” নামক এক প্রকার অবগুঠণ বাবহার করে। ইহ! একপ্রকার সঙ 
বন্তে নির্মিত ; ইহা প্রায় এক গজ ব। তদধিক দীর্ঘ এবং গ্রন্থে তদপেঞ্চ1 কিঞ্িং নুন। ইহা 
ই্জারের নিক্পে মন্তকের উপর হইতে মুখের উপর দিয়! প্রায় কটিদেশ পধ্যন্ত ঝুলাইয়! দেওয়া 
হয়। ওয়াহাব স্ত্রীরা এইরূপ ছিটের অবগুগ্টন ব্যবহার হইয়। থাকে । এক প্রকার অব- 
গঠনের ছুই কোখে ছুইট। ফিতা লাগান থাকে সেই ফিতার দ্বারাই তাহা মন্তকে বীধিয়! প্রায় 
গদতল পর্যন্ত ঝুলাইয়। দেওয়। হয়। এ অবগু্নে ( দেখিবার জন্য) নয়নের কাছে ছুই ছিন্ত 
রাখা হয়, এরূপ অবগুঠনের নাম “বুর্কো””। কৃষ্ণবর্ণ অবগ্তঠন গুলি প্রায় স্বর্মুদ্রা ও ঝুটা 
মুক্তীয় ভূষিত হইয়া থাকে, এ মুদ্রাশ্রেণী ও মুক্তামালা পরিধানকত্রার কপালের উপর থকে । 
এরূপ কষ বর্ণ অনু কেবল শোক পময়েই ব্যবহাধা, অনাসময়ে প্রায় ভদ্ররমণীরা ব্যবহার 
করেন না। 





স্থরা ও মাদকতা) পান, পানভূমি, উপকরণ। 


স্থরাপান মহম্মদীয় ধর্ট্রে অতান্ত নিষিদ্ধ, কোরাণের স্থানে স্থানে স্থরা কি কোনরূপ 
মাদক পেয় পানকরার নিষেধ আছে তথাপি এই পুস্তকমধ্যে যেরূপ সথরাপানের বর্ণন 
আছে তাহা দেখিলে বোধ, হয় যে সকল মুসলমানেই মাতাল | এই অসায়ঞ্জসোর জন্য 
সুরাপানের বিবরণ কিছু বিস্তুত বূপে লেপ প্রয়োজন হইতেছে । যদিও আমোদ, 
পারা পাঠকগণ দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিরক্ত হইবেন বটে তথাপি প্রকৃত তথ্যানুসন্ধাযী- 
দিগের জনা ইহা নিতান্ত সংক্ষেপ করিতে প.রিলাম না । কোরাণে স্থরা বা তৎমদৃশ মাদক 
পেয়'পান নিতান্ত অকার্ধা বলিঝা বর্ণিত হইয়াছে বটে তথাপি “নিবীধ” নামক এক প্রকার, 
 স্থরা পান করিতে কাহারও নিষেধ নাই । এখন যদিও আরবীতে সকলপ্রকার স্থরাঁকেই নিবীধ 
বলে তথাপি ইহা বিলাতি সরাপের ন্যায় পেয় নহে, শু দ্রাক্ষা বা খর্জুর ভিজাইয়! রাখিয়! 
থে হির্কা প্রস্তুত হয় ইহা তাহাই । মহম্মদ এই প্রকার হুরা পান করিতেন বলিয়। মুসলমান- 
গণ এরূপ স্বরাপান দৌষাবহ বা নিষিদ্ধ বিবেচনা! করে নাঁ। মহম্মদ সন্ধার সময় জলে 
খর্জ্র বা দ্রাক্ষা ভিজাইয়া দিয়! তৎপর দিন ও পর-পরদিবসেও পান করিতেন তৎপরে যাহা 
কিছু অবশিষ্ট থাকিত হয় তাহ! পরিচারকদিগকে প্রদান করিতেন নাহয় ফেলিয়। দিতেন । 
ইব্ন্খালদুন বলেন থলীফে হারুণ উর্রসীদ ও খলীফে এল্-মামুন প্রভৃতি প্রনিদ্ধনামা 


২৪০ একাধিক সহস্র রজনী । 


ব্াক্তিগণ্‌ ষে সরাপয়ী বুলিয়া খাত আছেন তাহ নিষিদ্ধ পেয় পান হেতুক নহে। ত্াহার। 
শুক্ষ থক্ুর হইতে প্রস্তুত নিবীধই পান করিতেন । 

আরব নগর সমূহে কিসমিস্‌ হইতে প্রস্তুত এক প্রকার স্থুরা বিত্রয় হয় তাহার নাম 
“জেবীব” আরবীতে কিস্মিস্কেও জেবীব বলে। এখন পূর্বের ন্যায় স্থরার নানারপ 
নাম নাই জেবীব প্রভৃতি নাম লোপ পাইয়া প্রার সকল মদ্রিরার নামই নিবীধ হইয়াছে। 
আর এক প্রকার “আর্কস্থদ” নামক সদা আছে। কায়রো নগরে যে খজ্জুরস্থর! বিক্রয় 
হয় তাহার মধো খঙ্ছুর দেওয়! থাকে, পান করিবার সময় ছাঁকিয়া পানকরিতে হয়। এই 
সকল স্থর! ব্যতিত “বুজে” বলিয়া এক জাতীয় সুরাশ্রেশী পাওয়া যায় বৃূজে গোধুন, 
গোধুম-পিষ্টক, যব, যবপিষ্টক প্রভৃতি নান! প্রকার দ্রব্য হইতে প্রস্ত্রতহয় 1 

আরবীয়দিগের মধো অহিফেণ গাজা গ্রত্ৃতিও বেস প্রচলিত আছে। এই পুস্তক মধোও 
“বেন্জ” ব। ভাঙের কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে । এই বেন্জ বা সিদ্ধির কচি 
কচি পাতা গাজার ন্যায় তামাকুর সহিত মিভিত করিয়াও ব্যবহৃত হইয়! খাকে। আমর! 
এখানে মোল্াদিগকে প্রায় তানাকু-ধূম পান করিতে দেখি না, কিন্ত আরব দেশে তামাকুর 
যথেষ্ট ব্যবহার । 

মেঃ লেন সাহেব কায়রোবান কালে মাদকতা বিষয়ে ঘে সকল দেখিয়া, শুনিয়। 
ও পাঠকরিয়া ছিলেন সে সকল বিষরে নিজ পুস্তকের টাকার মধ্যে নান! কথা৷ লিখিয়াছেন। 
আমাদের বিবেচনায় সে সকল দীর্ঘ প্রস্তাব এখানে নিষ্প্রয়োজন । তিনি বূলেন বর্তমান দময়া- 
পেক্ষা পুর্দকীলে আরবে সুরার প্রাহুর্ভাব কিছু অধিক ছিল পরে “কাফির” ব্যবহার প্রচলিত 
হইয়া! পর্যান্ত অনেক স্থলে সুরার পরিবর্তে কাফি পান করিয়াই আমোদ প্রমোদ সমাহিত হয়। 
তিনি আরও লেন যে আরবীয় বড় লোকেরা এমনকি কাজি উজীর প্রভৃতি ধর্দমশানক ও 
রাজশাননানুঘায়ী শাস্তিদাতাগণও হ্থরাপানাদি ঘৃণিত কার্ষে উৎসাহ দিতে কি উৎসাহ দিবার 
জন্য কুৎসিত পুস্তকাদি রচন। করিতে লজ্জিত হয়েন না; তিনি কায়রোবাস সময়ে সেরপ 
অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছেন । 

এখন আর দে দিন নাই সব্বত্রই সমান, ধর্মশশাস্ট্রে নিষিদ্ধ হইলেও কায়রে। প্রভৃতি 
নগরে ইউরোপীয় ব্রাণ্ডি প্রভৃতি তোজোময় স্থরা সকলও বেস. প্রচলিত হইয়াছে। অনেক 
মুনলমান কোরাণের আজ্ঞায় সন্দেহ করে। তাহারা বলে মহম্মদ স্থরাপান নিষেধের 
আজ্ঞা সন্দেহ পূর্বক লিখিয়াছেন নতুবা এরূপ আজ্ঞা দিয়া আবার এরূপ লিখিলেন কেন যে, 
হুরা গানাবস্থায় কেহ ননাঁজ করিও না, নেনার ঘোর যতক্ষণ না ছাড়ে যতক্ষণ তুমি নিজে কি 
বলিতেছ তাহ! নিজেই জাননা ততক্ষণ নমাঁজপাঠ বা প্রার্থনা নিবিদ্ধ।” যাহাই হউক কোরাণে 
এ বিষয়ে অতি কঠিন আন্ত! আছে, তাহাতে আছে যে “ হে ঈশ্বর পরারণ ব্যক্তিগণ মদাপান, 
পুস্তলিকাদি অলিক মূর্তি বাবহার এবং ভধিষাদজ্ঞানার্থ মন্ত্রাদি প্রয়োগ একয়টী সয়তাঁনি 
কার্ধা এনকল কুশলেচ্ছু বক্তিগণ দর্ধ্বপ্রকীরে পরিত্যাগ করিবেক”' ইত্যাদি। ব্যবহারশাস্ত্ে 
স্থরাপানের বা অপর কোন মাদক সেবনের অশীতি বেত্রাথাত ব্যবস্থা! আছে ; ক্রীতদাসদাঁসীর . 
তদদ্ধেক। রমজান মাসের মধ্ো প্রকাশ্রূপে মাদক দেবন করিলে প্রাণদণ্ড পর্যন্তও বিধি। 

কথিত আছে মহম্মদের কয়েকজন প্রধান প্রধান সহচর কেবল স্থুরাপানের নিষেধ আছে 
বলিয়াই প্রথমে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বিখ্যাতনামা এল. আশ! 
একজন রীতিমত নঈরাপায়ী ছিলেন, তিনি কেবল সুরাপান করিতে পারিবেন না বলিয়াই 
মহম্মদের প্রবস্তিত ধর্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই পরে প্রাণভয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেন | . কথিত আছে এক সময়ে একব্াক্তি উক্ত বিখ্যাতনামার সমাধির নিকট দিয়া 


টাকার পরিশিষ্ট ২৪১ 


যাঁইতেছিল, সে সমাধি আর্র দেখিয়া একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল মদ্যপায়ী 
যুবকগণ আজিও মৃত এল, আশাকে পানসহচর বলিয়! জ্ঞান করে এবং তাহারাই এই সমা- 
ধির উপর স্থরাপাঁন করিতেছিল এবং কঙ্িত পানসহচর এল. আশার অংশ তাহার সমাধির 
উপর ঢালিয়৷ দিতেছিল। আরবীর়েরা যে সকলেই ইউরোপীয়দিগের ন্যায় হ্থরাপান করে 
তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে ধর্দশান্ত্রনিষিদ্ধ স্থুরার বিরোধীও অনেক আছে ; অনেকে মাতলামী 
তাল বাসে না, বা সরায় শরীর নষ্ট করে বলির! সুরার বিপক্ষ | 

মুসলমান রাজাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই হ্থরাপানাসক্ত, কবি ও গায়ক বাদকগণই তাহা- 
দের প্রিয় পানদহচর; অভাবে সামান্য পরিচারকদিগকেও পানসহচর করিতে কুষঠ্িত 
হইতেন না । 

পানভূমিতে উজ্জ্বল বসন ভূষণ পরিধান করিয়া যাইতে হয়। আপানভূমির পোষাক 
প্রায় হরি্রা সবুজ প্রভৃতি উজ্ছবল বর্ণেরই হইয়া থাকে ৷ পানভূমিতে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই 
শশ্ররাজি নানারূপ গন্ধব্রব্যে স্ববাসিত করিয়া আইসে এবং সর্ববাঙ্গে গোলীপজল মাথে। 
পানগৃহে চন্দনকাষ্ঠা্দি দগ্ধকরিয়। সুবাসিত করা হয় । 

আরব কবিতাদিতে যত দূর জানা যায় তাহাতে তথাকার সুরা অপেক্ষাকৃত ঘন বলিয়া! 
বোধহয় । আরব সুরার স্বাদ মিষ্ট এবং তাহা ইউরোপীয় সুরার ন্যায় তীক্ষ নহে। এই 
সরা গানের পূর্ন ছ্থাকিয়া কাচ বা অনা কোন পাত্রে রাঁখাহয়, এবং সেই পাত্রগুলি হয় 
কেবলমাজ মেঝিয়ার উপর আস্তরণ বিছাইয়। তদুপরি, না হয় গোল বারকোধের উপর 
সাজাইয়া রাখা হয়। পানারীরা হয় তাহার চতুর্দিকে না হয় দেওয়ানে, তাকিয়ায় ঠেস্‌ 
দিয়া, উপবেশন করে । একজন ভূত্য সেই স্থরাপাত্র হইতে চসকে মদিরা ঢালিয়া সকলের 
হস্তে প্রদান করে। এই ভূতোর দক্ষিণ হস্তে একখানি বড় গো্টাদার রুমাল থাকে, শুরা- 
পায়ী পান করিয়া! সেই রুমালের প্রান্তভাগ দ্বারা মুখ যুছিয়া ফেলে । চনকগুলি প্রায় 
কাচ নির্শিতই হইয়া থাকে, ভবে কোথাও কোথাও স্বর্নরৌপামধও দেখিতে পাঁওয়! যায় । 
হুরাপূর্ণ চনককে “কাস্” বলে, শূন্য হইলে তাহার নাম “কাডা” ব| জাম” । চসক- 
সাধারণের নাম “কুবে ৮” 'সর্ববৎ পানের পাত্রকে “কুছ” বলে । এই সকল পানপাত্রের 
সহিত নানাবিধ ফলমূলপূর্ণ পাত্র সকল এবং বীজনার্থ পাখা তাঁলবৃস্ত ইত্যাদিও থাকে । 
ফলমূলই প্রায় আরবীয়দের স্ুরাপানের চাট হইয়া থাকে, সৃতরাং এই হ্ুত্রে কয়েক প্রকার 
ফলের বিষয়েও নিলে কিছু লেখাগেল। 

” বেলা ” ব। খর্ভ্র ইহা সব্ধশ্রেষ্ঠ ফল। মহন্মদ “ রুতব” টাটকা খঙ্ভুর ও তরমুজ 
বড় ভাল বাদিতেন। তিনি এই উভয় ফল একত্র আহার করিতেন ও বলিষ্তেন “থর্ছুর 

. বৃক্ষ মানবজাতির পিতৃঘসা, কারণ জগদীশ্বর যে মুভিকা! হইতে আদমকে নির্বাণ 

করিয়াছেন খর্ডুর বৃক্ষও সেই মৃত্তিকা হইতে নির্িত; অতএব পিতৃঘস! খর্ডুর বৃক্ষকে 
সকল্দে উপযুক্ত ঘম্মান প্রদান কর। জগদীশ্বর এই বৃক্ষকে মন্ুষোর ন্যায় কতকগুলি গুণ 
প্রদান করিয়! সৃষ্টি করিয়াছেন । মনুষ্যের মন্তকচ্ছেদন করিলে তাহারা যেমন মরিয়া 
যায়, ইহাঁও সেইরূপ মরিয়। যায়; মনুষ্যের কোন অঙ্গ কাটিয়া দিলে যেমন সে আঁর পুনরায় 
গজায় না, ইহারও শাখ! কাটিয়া দিলে সে স্থান হইতে আর নূতন শাখা গজায় না। 
জগদীশ্বর পৃথিবীর খঙ্জ্র বৃক্ষ সকল কেবল মুদলমানদিগেরই জন্য স্জন করিয়াছেন । 
সমস্ত খর্জর বৃক্ষই মুদলমানদের, সেই জন্যই তাহারা খর্জ,রবৃক্ষবুক্ত দেশসকল জন 
করিয়াছে 1” ইত্যাদি । 

পবিস্ীখ” বা তরমুজ ইহা মর্যাদায় দ্বিতীয় ফল। মহন্মদ বলিয়াছেন যে “থে ব্যক্তি এক 
কামড় তরমুজ খায় জগদীশ্বর তাহার সহশ্র সৎকার্ধ্য লিখিয়া রাখেন ও সহস্র জুক্ষাধ্য কাটিয়া 


ক ৩৯ 


২৪২ একাধিক সহজ রজনী। 


দেন এবং স্বর্গের উচ্চতর অংশে তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া রাখেন। তরমুজ ফল একা কীই 
খাদ্য, পেয়, অস্্র। ক্ষার এবং জীবনধারণের উপায় |” ইত্যাদি? 

তৃতীয় “মজ” বা কদলি (3882) | মহম্মদ বলিয়াছেন “পৃথিবীতে যত পদার্থ 
আছে তন্মধ্যে মজই শ্বগীয় পদার্থের ন্যার, কারণ কি শীত কি শ্রীপ্ম সকল সময়েই ইহার 
ফল ফলে। 

চতুর্থ “রুম্মান” বা দাড়িম্ব (বেদান1) মহম্মদের মতে প্রত্যেক দাড়িন্ব পুথরুৎপাদক স্বর্গীয় 
বীজে পূর্ণ । - 

অপরাপর ফলের মধ্যে টফ্ফা (আপেল), কুম্মেট্রে (পেয়ারা), সাঁফারজাল (কুইন্স), 
মিস্মিস্‌, খখ, (পচ), টীন (ডুমুর), জুম্মেল, ইনেব (দরাক্ষা), “নাবক্‌” ব! সু, ওক্সাব, ইজ্জাম, 
বা রকুক্‌ কুল), জজ (আখরোট), লজ (লেবু ), বওক্‌, ফষ্টক, বুর্টুকান কেমলালেবু১) নারিঞ্, 
লেমুন (লেমুবিং) উট্ুঙ্জ ব। টুরুপ্ন, কেব্বাব, টুট, জেইতুন এতদ্যতিত “কাপার এস 
সন্ধর” বা ইক্ষু। 

এই সকল ফল মূল পূর্ণ গাত্র সকলের দ্বারা আপানভুমি প্রায়ই শোভিত হইয়া থাকে 
এবং তদ্বযতিত নানারূপ কুন্থমও সঙ্জিত হয়। আববদিগের কুক্থুমপ্রিয়তা বিষয়ে অনেক 
গল্প আছে সে দকলের উল্লেখ এ স্থলে নিপ্রয়োজন, আরবীয়েরা সর্বাপেক্ষা গোলাপ পুষ্পই 
অধিক ভালবাসে মহস্মদ বলিয়াছেন যে “আমার স্বেদজল হইতে গে'লাপের উৎপত্তি হইয়!ছে 
যে কেহ আমার স্থবান আস্তরণ করিতে চাহে সে গোলাপ পুষ্প আপ্রাণ করুক ।” 

স্বরা পান কালে গীত বাদ্য নৃত্য নাহইলে পান পূর্ণাঙ্গ হয় না, এই জন্য আগানভুমি বা 
গৃহের পার্খে কাষ্ঠময় জাল ব। জাফ রিবিশিষ্ট দ্বার থাকে এবং সেই বারের পরপার্থের গৃহের 
সহিত অন্তঃপুরের সংযোগ থাকে। স্বরাপান কালে রমণীরা আসিয়া সেই পার্শবগৃহে গীত 
বাদ্যাদি করে এবং পানার্গীগণ সেই স্থশ্রাব্য গীতবাদ্য শুনিতে শুনিতে হুরাপান করিয়া! আমোদ 
আহ্কাদ করিতে থাকে,_-সময়ে সময়ে অতি লজ্জাজনক আমোদ প্রমোদও হইয়া যাঁয়। 

আ'রব গীত বাদা ভারতীয় গীত বাদ্যের সহিত তুলনায় বড় ভাল নহে। আরবের! 
খগ্রনীতে সঙ্গত করে ও বিলাতি হার্পের ন্যায় এল, উত নামক এক প্রকার ঝর্ণার স্বরের সহিত 
গীত গায় । ইহাদের যন্ত্র সকলের বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে না। 


আরব-আবান। 


যদিও আমাদের আবাস সকলের বহিঃ ও অন্তঃপুর আছে এবং যদ্দিও মুনলমানদিগের 
রাজত্বের সময় হইতে আমরা কতক যাবনিক রীতি গ্রহণ করিয়াছি তথাপি আমাদের আবাদ 
ষবনদিগের আরাস হইতে অনেক ভিন্ন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পাঠকগণ বোধ হয" 
অনেকেই এদেশীয় নুদলমানদিগের বাদভবন্‌ দেখিয়াছেন। এই পুস্তকের মধ্যে আরব 
আবাস বিষয়ে যে সকল কথার উল্লেখ হইয়াছে সেই সকল উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে যে 
বিবরণের প্রয়োজন এস্তলে কেবল তাহাই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইল । 

আরবপ্রাসাদ সমূহের প্রবেশ দ্বারের পরেই একটা গৃহ ব! আচ্ছাদিত পথ (পথ কুঠরী) 
আছে । এই গৃহটা প্রস্থে ছারের বিস্তারাপেক্ষা কিঞ্চিত বড়। এই স্থানে একখানি প্রস্তরম্য 
বেঞ্চির ন্যায় আসন পাতা থাকে, দ্বারবানেরা মেই আসনেই উপবেশন করিয়া প্রস্থরীর কার্য 





টাকার পরিশিষ্ট । ২৪৩ 


করে। এগৃহ বা পথটা প্রীয় সরলভাবে গঠিত হয় না| দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহ 
অতিক্রম করিতে প্রায় ছুই তিনটা মোড় ফিরিতে হয়। ইহ এপ বক্র করিবার অর্থ এই যে 
স্বার খোলা থাকিলেও বাহির হইতে কেহ অভ্যন্তর ভাঁগ দেখিতে পাইবে না । 

আরবআাৰাসের গৃহ সকল প্রায় এক আকারে গঠিত ও একরূপে সঞ্জিত হইয়া থাকে । 
প্রতি গৃহেরই মেঝিয়ার অর্াধিকাংশ প্রায় অদ্ধ ফুট উচ্চ। এই অংশকে *লীওয়ান? বলে 
এবং নিম্ন অংশের নাম “ দর কা1” বা “দরগা” । যে গৃহে কেবল একটা লওয়ান সে গৃহের 
নিয়াংশ দ্বার হইতে আরম্ত হইয়া বিপরীত দিকের ভিত্তি পর্যান্ত বিস্তুত। ভাল ভাল 
প্রাসাদ ও অষ্টালিকা'র গৃহের দর্কা! শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরে ভূষিত। এই নিম্নাংশেই পাছুকাদি 
রাখিয়া) সকলে লীওয়ানে উপবেশন করে। লীওয়ান দর্কার নায় তত ভাল প্রস্তরাদিতে 
প্রস্তুত হয় না কারণ তাহা! প্রায় সর্বদাই আচ্ছাদিত থাকে, এই লীওয়ানের (ভিত্বিরদিকে) 
তিন দিকে গদ্দি পাতা থাকে এবং ঠেস্‌ দিবার জন্য ছোট ছোট গদি বালিস বা তাকিয়া 
দেয়ালে ঠেসান থাক। এই গদিপাতা স্থানের নাম “দীওয়ান” বা“ দীবান” এই দীওয়ান 
গরায় লীওয়ান হইতে উচ্চ হইয়া থাকে । এইস্থানকে উচ্চতর করিবার জন্য লীওয়ানের 
পার্থ ভাগ (প্রস্থে প্রায় তিন ফুট) কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া প্রস্ত কর! হইয়া থাকে। যে 
লীওয়ানে সেরূপ উচ্চাংশ গঠিত না থাকে সেখানে অর্দ হাস্তের অনুষ্ধ উচ্চ কাষ্ঠময় আপনের 
দ্বারা উচ্চ করিয়া লওয়া হয়। দীওয়ানের গদি বা বিছানাগুলি তাহার মাপেই প্রস্তত করা 
হইয়। থাকে । লীওয়ানের শেষ অংশে যে দীওয়।ন বা উচ্চাংশ থাকে তাহার নাম “সদ্র্‌” 
এবং সেইটা সর্দ শ্রেষ্ঠ স্থান। সেই সদ্‌র্‌ দীওয়ানের দিকে মুখ করিয়। দাড়াইলে দীওয়ানের 
যেস্থান দক্ষিণে থাকে তাহাতে একটা ছোট গদি পাতা থাকে; তাহা মধ্য স্থানের অপেক্ষা হীন 
হইলেও অপরাপর স্থানের অপেক্ষা সম্মানজনক ও শ্রেষ্ট স্থান। বাঁম কোণ তদপেক্ষা হীন। 
কোন আদরণীয় শ্রেষ্ঠ বাক্তি আসিলে তাহাকে গৃহী সদ্র্‌ দীওয়ানের মধ্যাংশেই উপবেশন 
করাইয়া থাকে এবং তন্দ্ারাই তাহার উপথুক্ত মান রক্ষা হয়। 

গৃহের ভিত্তি আমাদের দেশেরই ন্যায় চুণকাঁমকরা। ছাদের কড়িকাষঠগ্ুলি কিছু ঘন সজ্জিত 
এবং সেগুলি প্রান্ত নকল নানারপ খোদিত কারু-কার্ধা যুক্ত শর সকল কারুকার্য নানারূপ 
উজ্জলবর্ণে রঞ্জিত, এ ছুই প্রান্ত ভিন্ন কড়িকাষ্ঠের অপর কেন স্থানে রং দেওয়! হয় না। 
কোন কোন গৃহের কড়ি কাষ্ঠের কারুকা্ধ্যগুলি খিষ্টি করা । ধনীদিগের বাটার নিষ্নতল্থ 
গৃহগুলির মধ্যে প্রায়ই এক একটী অল্পগভীর চৌবাচ্ছা ও তন্মধ্যে এক একটী ফোয়ান্া 
থাকে । লীওয়ানের ছাদের অপেক্ষা দরকার ছাদ উচ৮, এমন কি কোথাও কোথাও দর্কার 
ছাদ লীওয়ানের অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ হইয়া থাকে । এই উচ্চ ছাদে আলোক আসিবার 
জন্য জাফরিদেওয়! বাতায়ন থাকে । গৃহের বাতায়ন সকল প্রায়ই বারাগার ন্যায় ভিত্তি 
হইতে কতকদুর বাহির করা হইয়! থাকে এবং ভিতর দিকে উপবেশনার্থ আসনাদিও 
পাত্তা থাকে। বাতায়ন সকলের অধিকাংশই কাষ্ঠময় জাল বা জাফ্রি মণ্ডিত এবং নানারূপ 
কারুকার্যে শোভিত । কৌন কোন বাতারন রঞ্জিত কাচ মণ্ডিতও হইয়। থাকে এবং দেই 
নকল কাচের উপর নানার্ধপ পুম্পের প্রতিরূপ চিত্রিত করা হয় । 

বড় বড় সুসজ্জিত গৃহকে “ কাআ” বা “কাবা” বলে এক একটী কাআধ় তিনটী চারিটী 
পর্বান্ত লীওয়ান থাকে । এবং তদ্াতীত চতুর্দিকে দ্র গৃহসকলও থাকে যে গৃহে চাগিটী 
লীগয়ান তাহার দর্কার আকার চেরার ন্যার অর্থাং প্রতি কোণে একএকটস লীওয়ান থাকে 
এবং সেগুলিতে ছুই ছুইটী দ্ীওয়ান থাকে । 


২৪৪ একাধিক সহজ রজনী । 


মহম্মদীর বর্ম; নমাজ, রেকা ; নমাজের আসন, পর্বাহ এবং 
রীতি নীতি ও ব্যদহারশান্ত্র ইত্যাদি 


“ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতায় দেবত| নাই-_মহম্মদ ঈশ্বপ্রেরিত সত্াধ্ম প্রচারক ।” এই 
ছুই কথায় যে বিশ্বান করে সে-ই মুসলমান মুগলমানগণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রথম “কুন্ী ” 
ব! নিষ্টাপরায়ণ ও অপর “ শিয়াই।” হ্ুন্নী আনার চারি ভাগে বিভক্ত যথা হানাফী, শাফী, 
মালিকী ও হাম্ছেলী। শিয়াইরা পারস্যবাঁসী; এখন যাহার! স্থনী নহে তাহাদের সকলকেই 
শিয্পাই বা শিয়া বলে। ক্ুনীরা শিয়াইদিগকে থার্ট্িক বলিয়া মানে না তাহাদের মতে 
তাহারা কেবল সুস্লমানধর্্মাবলব্বী এইমাত্র । নিক্মলিখিত কয়টশী বিশ্বাসই মহম্মদীয় 
ধর্মের মুল 

৯, জগদীশ্বরকে অনাদি, অন্ত, স্থষ্িকর্ভা, জগৎপতি, সর্ববক্ষম, বলিয়া বিশ্বান । 

২, আলোক হইতে সষ্ট স্বগীরদূত, ধৃমহীন অগ্নি হইতে হুষ্ট জিন, মন্দ জিনি ইরিসপ্রমুখ 
ভূত, সয়তান প্রভৃতিতে বিশ্বাস । 

৩; ধর্শশাস্ত্রের অমানুষ ঈশর. কথিত বাকো,মুষা যিশু প্রভৃতির কথিত ধর্মমকথায় ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
কোরাণ গ্রন্থে বিশ্বাস। 

৪, ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিব্যক্তা আদম, লোয়া, আব্রাহাম, মুষা, যিশু এবং মহম্মদে 
বিশ্বাস । যিশু পূর্বববর্তীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি কুমারীর গর্ভজাত কিন্ত ঈখবরের পুত্র 
নহেন, একজন প্রেরিত; এবং মহম্মদ তাহার অপেক্ষাও শেষ্ঠ সর্ববশেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়! বিশ্বাস । 

৫, মৃত্াার পর সকলের আত্মার পুনরুথান, পাঁপ পুণোর বিচার, দণ্দান, মুসলমান ভিন্ন 
অন্যধর্্মীবলম্বীর অনন্ত নরক ও মুসলমানদিগের স্বর্গলাভে বিশ্বাস । 

৬, অগদীশ্বর সকল কাধ্যেরই নিয়ন্তা যে যাহা! করিতেছে মে তাহার কার্ধ্য নহে, 
জগদীশ্বর তাহা! পুর্নে নির্ধারিত করিয়া! দিয়াছেন বলিয়। বিশ্বাস 1 

নিশ্নলিখিত কয়েকটণী শাস্তরসিদ্ধ কাধ্য মুসলমান মাত্রের অবশ্য কর্তব্য £__ 

১, নমাঁজ (এস্-দালা)--নমাজ দিনের মধ্যে পাঁচবার করিতে হয়। প্রধম প্রত্যুষ 

. ও সুর্যোদয়ের মধো, দ্বিতীয় দ্বিপ্রহর ও অস্র (দ্বাদশ ঘটিকা ও এক ঘটিকার) মধো, 
তৃতীয় অস্র ও ুর্য্যান্তের মাধো, চতুর্থ সূর্যাস্ত * ইশে” বা! সন্ধ্যার মধ্যে, এবং পঞ্চম 
সন্ধ্যার পর। এই পাঁচ সময়ে মস্জিদ হইতে মুয়েদ্দীনগণ উচ্চৈষ্বরে সকলকে উপযুক্ত 
সময়জানাইয়া দেয়। নমাজের পূর্ব বিশেষ বিশেষ প্রকার নমাজে স্নান ও সাধারণ 
নমাজে অঙ্গ প্রক্ষালন এবং শরীরগুদ্ধি করিতে হয়। অঙ্গ প্রক্ষালন ও শরীরশুদ্ধির প্রকরণ__ 
হস্তদ্বয়, মুখ, নাসারন্ষ মুখগহ্বর, ও কফোণি পর্যন্ত বাহু তিন তিনবার প্রক্ষালন করিতে 
হয় এবং মন্তরকের উপর, শ্বশ্র” কর্ণদ্ধ এক একবার প্রক্ষালন করিতে হয়। এই প্রক্ষালনকে 
“যুজুদ” বলে। এইরূপ প্রক্ষালনের জল আ্োতের বৃহৎ পুক্ষরিণীর হুর বা সমুদ্রের 
হওয়া উচিত। প্রঞ্ালনের গর কতকগুলি কোরাণের পদ ও “'জগনীশ্বর অতি মহৎ” 
ইত্যাদি পাঠ করিতে হয়। এই সকল প্রীর্থন! ছুই তিন চারি ইত্যাদি ক্রমে রেকায় বিভক্ত ; 
রেকার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন, এক প্রকার পদেরই অবৃতি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন 

. র্েকা হয়, এই রেকা দাড়াইয়। এক প্রকার, বসিয়া এবং এইরূপ নানা অঙ্গ ভঙ্গিতে নান! 

প্রকার। নমাজের পদ সকলের কতক অংশ দাঁড়াইয়া কতক বসিয়া! কতক অপরাপর 
নানা প্রকার ভঙ্গি করিয়া পাঠ করিতে হয়। এই সকল ভক্তি বকল সময়ে করে না! সময় 
বিশেষে ও প্রয়োজনবিশেষে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি করিতে হয়। এই সকল ভঙ্গি দ্বারাই 


টাকার পরিশিষ্ট । ২৪৫ - 


রেকার সংখ্যা বুঝা যায়। শুক্রবারই প্রধান উপাসনার দিন। শুক্রবারের ও পর্ববাহের, 
রমজানের, র্যা চন্দ্র গ্রহণ সময়ের, বৃষ্টির প্রার্থনায়, যুদ্ধের পূর্বের, তীর্থ যাত্রার পূর্বের এবং 
অস্তো্টি ক্রিয়ার নমাজ প্রায় একরূপ। 

২, দান_দনের নাম ' জেকী”। বাৎসরিক দ্রিনে দরিদ্রদিগকে দান করিতে হর। 
অবস্থা বিবেচনায় উষ্, গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, ঘোটক, অশ্বতর, গর্দত, স্বর্ণ ও রৌপ্য দানের 
প্রশ্ত ত্রব্য। এসকলের সংখ্যানিরপণ আছে। 

৩, উপবাস (এস্সিয়ান )__রম্জান্‌ মাসের দিবাভাগে মুসলমান মাত্রকেই আহার, 
পান ও অপরাপর ই্জিয়ার্থক কার্ধ্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। ইহাঁকে এদেশী মুলমানেরা 
রোজা বলে । শরীর সুস্থ থাকিলে সকলেই রোজা করে! 

৪, তীর্ঘ-যাত্রা (এল্-হেজ্জ,.) পারগপক্ষে সকল মুসলমানকেই অস্ততঃ একবার মক্কা, ও 
আরাঁফৎ পর্বত দর্শন করিতে হয়। ৯ ই জুলহেজ্জ তীর্ঘদর্শনের প্রশস্ত দিন এই দিনে 
আরাফৎ পর্ধত হইতে মক্কায় গিয়া (যাহার যেমন ক্ষমতা) পশুবধপূর্বক তাহার মাংস 
আহার করিতে হয় এবং অবশিষ্ট দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে হয়। 

অপরাপর কর্তব্যের মধ্যে স্ন্নৎ ইহা যদিও সকলেই করিয়! থাকে তথাপি না করিলেও 
চলে ; মাংসের মধ খাদ্যাখাদ্য বিচার-_উদ্মাংস মুসলমানের মতে শুদ্ধ খাদা, শৃকর-মাংস 
ও রক্ত নিষিদ্ধ; যবাই না করিয়! বিনাশ করিলে তাঁহা খাইতে নাই। হুরাপান নিষিদ্ধ ; 
জুয়া খেলা নিষিদ্ধ; গীতবাদাও নিষিদ্ধ কিন্ত স্চল মুমলমানেরই ইহা প্রিয় আমোদ । 
পরতিযুন্তি কি কোন জীবের চিত্র রাখী বা করা নিষিদ্ধ। পরিষ্কার বদন তুবণ নিতান্ত 
্রয়েজন । রেশমী পোষাক ও স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার পরিধান পুরুষের নিষিদ্ধ। ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

নমাজের গালিচা-নমাঁজের আনন এক জনের শয়নের উপযুক্ত দীর্ঘ, ইহার উপরে 
নমাজ পাঠ করা হইয়া থাকে তদ্বাতিত আর কোন কার্ধাই কর! হয় না। কেধল জ্ঞানী ও 
বিদ্বানগণ ঘোড়ার পৃষ্ঠে এইআসন পাতিয়া উপবেশন করিতে পারেন । 

দেওয়ানী আইনের স্থল মন্দ্--এক জন চারি জল রমণীকে বিবাহ করিতে পারে, পরে 
মেগুলি বর্তমীনে অপর বিবাহ নিষিদ্ধ, এক জন মরিলে আর একটা ভ্ত্রীকে বিবাহ করিতে 
পারে। তত্ভিম্ন যত খুসি ভোগ্যা দাসী রাখিতে পারে। উপধুগপরি ছুইবার স্ত্রী ত্যাগ করিয়। 
আবার পুনঃ পুনঃ গ্রহণ কর! যায়। প্রভু-উরসজাত দাসী পুত্রকে প্রভু গ্রহণ করিলে 
সে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সমান। পুত্রেরা পিতার ধনের সমাংশ পায়, কন্যারাও 
তাহাই, কিন্তু কন্যার ভাগ পুত্রের অংশের অর্ধেক । ধনীর পুত্র থাকিলে পত্বীগণ আট 
ভাগের এক ভাগ পায়, পুত্র না থাকিলে এক চতুর্থাংশ । পুন্র থাকিলে স্বামী স্ত্রীর ধনের 
সিকি পায়, নতুবা অদ্ধেক । দায়ভাগের পূর্ব্বে ধনীর খণ ও অপরাপর দেয় দিতে হয়। 
ধনী ণআপনার ধনের এক তৃতীয়াংশ ইচ্ছামত দানাদি করিয়া যাইতে গারেন। ইত্যাদি 

-ইত্যাদি। - 


২৪৬ একাধিক সহস্র রজনী । 
জন্ম, জাতকর্্ম ও শিক্ষাদি। 


মুদলমানদিগ্রের ধর্মশাস্ত্রে পুত্র লালনপালনার্থ যত প্রকার শান আছে অন্যান্য 
বিষয়ে বলিতে গেলে তাহার অদ্ধেকও নাই । পুত্র জন্মিলে অনেক প্রকার উৎমব ও সংস্কার 
করিতে হয়, স্থতরাং সে বিষয়ের কতক পরিচয় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক । 

জাতমাত্রেই শিশুকে একখানি পরিষ্কৃত শ্বেত বস্তরথণ্ডে বা গীত ভিন্ন অন্য কোন 
প্রকার বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে বস্ত্াচ্ছাদিত করিয়া এক জন (পুরুষ স্ত্রীলোক 
নহে) শিশুর দক্ষিণ কর্ণে “আদান” পাঠ করিবে এবং বাম কর্ণে “ইকাঁমে” পাঠ করিবে । 
কারণ ফতিমে প্রসন হইলে পর মহম্মদ এল. হসনের কর্ণে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। এই 
আদান ও ইকামে প্রায় একই প্রকার) আদানের ভাবার্থ এই “জগদীশ্বর অতি মহৎ 
(চ্ারিবার পাঠ করিতে হয়) আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম জগদীশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় 
দেবতা নাই (দুইবার) আমি স্বীকার করিতেছি মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত দূত (ছইবার ) 
ঈশ্বরের প্রার্থনার্থ আইস, (ছুইবার) নিবাপদ স্থানে আইস (ছুইবার) ঈশবর মহৎ 
(দুইবার) এবং জগদীশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় দেবতা! নাই ৮”॥ 

পূর্বকালে প্রথ! ছিল যে, পুত্র হইলে আরবীয়েরা সাতদিবস ত্রমাগত বদুবান্ধব- 
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি করাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিত। এখনও কোন কোন 
পরিবারে সে প্রথা আছে কিন্তু সাধারণত কেবল সপ্তম দিবসেই এই আমোদ প্রমোদ হইয়া 
খাকে। এই দিন বন্ধু বান্ধবেরা একত্র হইয়া! নবজাত শিশুকে দেখিতে যায় এবং 
প্রহ্থতী সাত দিনের নধ্যে কতক স্বাস্থা লাভ করিয়া সকলকে আহ্বান অভ্যর্থনা করে। 
আমাদের সমাজ মধ্যে যেখন নবজাত শিশু দর্শনকালে যৌতুক দিবার প্রথা আছে সেইরূপ 
আরবীয়দিগেরও আছে। তাহার! স্বর্ণ রৌপা মুদ্রা দিয়া শিশুর মুখ দেখিয়া থাকে । এ 
প্রাপ্ত মুদ্রায় শিশুর শিরৌভূষণ করিয়। দেওয়া হয়। যৌতুক দেওয়। হইয়! গেলে পর পিতা! 
সন্ধ্যার সময় তোজ দিয়। ধা ॥ 

এই দিনে বা চতুর্দশ, একবিংশ, অষ্টাবিংশ অথবা পঞ্চব্রিশদ্দিনে নানারূপ ধর্শাসন্বদ্বীয় 
উত্মব কর! হইয়া থাকে। সেই সকল কাঁর্ধোর প্রশস্ত দিন সপ্তম দিবস, অপারগ পক্ষে 
এ কয় দ্িবসেও করিতে হানি নাই। এই সকলের মধ্যে নামকরণ একটা কিন্তু আজি কালি 
নামকরণ প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই বা. তাহার তিন ঘণ্টা মধ্যেই হইয়া থাকে । এই কার্ষ্যে 
দৈবজ্ঞদিগের মত জান! হয় কিন্তু পূর্ধে সেরূপ ব্যবহার ছিলন!। শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে 
নামকরণের রীতি এইরূপ ;-পিতা সন্তানের একটা উত্তম নাম রাখিবেন-_সে নাম “রসীদ” 
ধোর্ষিক) “আমীন” (ঈশ্বর বিশ্বামী) প্রভৃতি আত্মগরিমান্থচক নাম না হয়-_মহম্মদ বলিয়া- 
ছেন যে “আবদ্‌-আল্া! (দেশীয় যুসলমানদের আবছুল্পা! অর্থাৎ ঈশ্বরের দাস) বা আব্দঅর 
রহমন (দেশীয় মুসলমানদের আবদ্ুলরহমন অর্থাৎ অনন্ত দয়াবানের দাম) ইত্যাদিই ঈশ্বরের, 
প্রীতিকর নাম” ।॥ মহম্মদ বলেন, তাহার কোন আত্মীয় বা তাহার সঙ্গীদিগের নামে পুত্রের" 
নামকরণ করিলে জগদীহ্বর বড় প্রীত হন। কিন্তু সেনামের পুত্রকে কখন কটুক্তিকরা উচিত- 
নহে। কটংক্তি কিলে তাহা যাহার নামের অনুকরণে নাম রাখ! হয় তাহাকেই অপমান 
করাহয়। এজনা মহম্মদ নাম রাখিলে মে পুত্র শাসনার্থ নামধরিয়! গালিদেন্ না কেবল 
ওরে হারে বা তৎসদৃশ কোন কথায় ডাকিয়া শাসন করিয়া থাকে । এই সকল নামের মধ্যে 
মহম্মদ ও আহাম্মদ নামই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাঁননীয়। জগদীশ্বরের নামহচক নাম রাখিতে নাই। 
নামকরণে কোন বিশেষ উৎসবকরা হয় না। নামকরণ ব্যতিত এ দিনে আর একটী সং 
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স্কার আছে তাহাতে হয় মেষ নাহয় ছাগ জবাই করিতে হয়। পুত্র হইলে ছইটী, কনা। হইলে 
একটী পশু বধকরা উচিত। বর্তমান সময়ে এই সংস্কার প্রা কেহই করে না। বদিও 
এ জবাই সাধারণ জবাই নহে তথাপি ইহা! প্রচলিত নাই বলিয়া তদ্িষয়ে অধিক লেখার আঁব- 
শাক নাই। তৎপরে শির মস্তক মুগডন করিয়া দিতে হয় এবং মুণ্ডিত কেশের ওজনে বর্ণ বা 
রৌপ্য দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে হয়। পুন্েরই মস্তক মুণ্ডিত হইয়। থাকে কন্যার মুন 
করার রীতি নাই। মস্তক মুণ্ডন করিখার সময় শিখার ন্যায় পশ্চাৎ ভাগে ও সম্মুখে এক এক 
গুচ্ছ কেশ রাখিতে হয় । 

স্রৎসংস্কারও এই দিবসে করা উচিত, কিস্তু সাধারণত পাঁচ ছয় বর্ষ পর্যাস্ত করা হয় ন। 
সুতরাং স্থন্নৎ পরে বর্ণিত হইল । 

মুলমানগণ পুত্রকে ঈশ্বরপ্রদত্ত নাস্ত ধন বলিয়। মানে এবং কেবল ধর্মার্থে ও ঈশ্বরের 
প্রিয় সাধনার্থ নিজ কর্তব্য বিধিমতে সম্পাঁদন করে মহম্মদীয় ধর্শন শ্রান্রমতে যদি স্ত্রী পুরদিগের 
সহিত উচিত ব্যাবহার ন। করা! হয় তাহা হইলে শেষ বিচারের দিনে তাহারাই প্রথমে প্রতিবাদী 
হইয়া থাকে। তাহারা তখন বলে « জগদীশ্বর, ইনি আমাদিগের ধর্মশিক্ষা দেন নাই আমরা 
অভ্তানবশে ধাহা করিয়াছি এবং ইনি যে সকল অখাদা আহার করাইয়াছেন অজ্ঞানবশে 
আহার করিয়াছি ইনিই তাহার জন্য দায়ী আপনি মে সকল পাপের দণ্ড ইহাঁকেই প্রদান 
করুন।” জগদীশ্বর তাহাদের পাপ. অংশ করিয়া সেই স্বামী বা পিতার উপর নিক্ষেপ 
করেন এবং তাহার স্বকৃতের অংশ লইয়! তাহাদিগকে প্রন্নান করেন। 

সন্তানকে পূর্ণ ছুই বৎসর স্তনা পান করাইতে হয়। ধাত্রীর স্তন্য অপেক্ষা মাতার স্তন্য 
শ্রেষ্ঠ। মুসলমানদিগের বিশ্বাস স্তনের তারতম্যেই সন্তানের গুণ দোষের তারতম্য হয় । 

মুসলমানগণ পুত্রসস্তানকে ঈর্ষাজনক লোভ্য পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করে এবং পাছে কোন 
কুদৃষ্টিতে পড়িয়া তাহার কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে পুত্রদিগকে এরূপ করিয়া! রাখে যে 
তাহার রূপ বা অঙ্গসৌঠ্ঠবাদি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে অথব। তাহার মন্তকে এমনি 
একটা স্বর্ণ রৌপ্যাদি খচিত শিরোভূষণ দেয় যে লোকের দৃষ্টি কেবল তাহারই উপরে পতিত " 
হয় ও শিশুর দিকে বড় মন ঘায় না। এই সংস্কার থাকার জন্য লোকে কাহার পুত্রেরদিকে 
নয়নক্ষেপ করিতে হইলে “ স্ভানাল্লা” বা “মাশালা” বলিয়া শ্বরপ্রার্থনা করিয়া পরে তাহার 
দিকে ময়নক্ষেপ করে। দরিদ্রদিগের পুত্র সকলের পক্ষে তত ভয় নাই তাহাদের নয়নাকর্ষক 
গুণ প্রায় কাহারই থাকে না বিশেষতঃ বসন ভূষণহীন ধুলা কাদা মাখিয়৷ বেড়ায়। ধনীদিগের 
পুত্রেরা বিদ্যালয়ে যাইবার বয়ঃক্রম পর্যন্ত প্রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হয় না। কেহ কেহ 
বা বাটীতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তরাং বয়ংপ্রাপ্ত হইবার পুর্ব বহির্গমনের প্রয়োজন হয় না । 
মুদলমানপুত্রদিগকে অপরাপর বিষয়ের সহিত পিতাকে উপযুক্ত মান্য ও ভক্তি করিতে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। যুসলমানদিগের পক্ষে পুত্র অতীব প্রার্থনীয় তাহার কয়েকী কারণ 
আছে; সেগুলি এই £-- 
- : ১ম, পুত্র হইলে স্ত্রী বা স্থামীত্যাগ চলেনা, ক্রীতদাসী বিক্রীত হইতে পারে না। স্ৃতরাং 
পুত্র মাতার নিতান্ত প্রার্থনীয়। 

২য়, পাপী হইলেও শৈশবে মৃত পুত্রদিগের অনুরোধে স্র্গবাস লাভ করিতে পারে। 
মুসলমান বিহ্বাস এই যে শিশুগণ জ্ঞানলাভের পুর প্রাণত্যাগ করিলে, পুনরুখান দিবসে 
স্বর্গে যাইবার জন্য আহুত হইয়া থাকে, কিন্ত ভাহারা মা বাপকে না লইয়া যাইতে অন্বীকৃত 
হর কাজেকাভেই তাহাদের মাতা পিতা বিনাপুণ্যেও স্বর্গ লাভ করে । কথিত আছে অজ্ঞন 
মুমলমান শিশুর মৃত্যু হইলে জগদীশ্বর গায় দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করেন « তোমরা কি 
আমার দাসের সন্তানকে আনিয়াছ?” তাহার! উর দেয় « হা? আনিয়াছি।” জগদীশ্বর 


২৪ একাধিক সহশ্র রজনী । 


জিজ্ঞাসা করেন «আমার দাদ কি বলিল?” তাহারা উত্তর দেয় “সে আপনাঁকে 
ধন্যবাদ দিয়! বলিল আমরা সকলেই জগদীস্বরের পদার্থ তাহার নিকটে আবার নীত হইব)” 
অমনি জগদীশ্বর স্বর্গ মধ্যে তাহার দাসের জন্য একটা প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দেন 
এবং স্বর্গধাম বলিয়া তাহার নাম দিতে বলেন । ইত্যাদি । 

ওয়, সন্তান প্রসব করিলেই মাতা স্বর্গে মার্টারদিগের সমান সান্য প্রাপ্ত হয় এবং তাহার 
প্রসববেদন! ও শিশুপালনের ক্লেশ নরকাগ্রি হইতে তাহাকে রক্ষা করে। 

উপযুক্ক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা পুত্রকে সব্বাশ্ে রীতি নীতি ও সভ্যত। শিক্ষা প্রদান 
করেন; যথা, কিরূপে আহার করিতে হয়, কিরূপে উপবেশন করিতে হয়, কৃপণতা কিরূপে 
ত্যাগকরা উচিত, সভামধ্যে কি কর্তব্য কি অকর্তব্য ইত্যাদি। পরে শিশু কোরাণ 
পাঠে নিবুক্ত হয়। মহম্মদের এইরূপ আজ্ঞা আছে যে “দাত বৎসর বয়সের সময় তোমার 
সন্তান সন্ততিকে প্রার্থন। করিতে শিক্ষা দাও এবং দশবতসরের সময় প্রার্থনাকার্যে অবহেলার 
জন্য প্রহার কর ও ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে দাও 1” 

স্থন্নৎকাধ্য বিদাালয়ে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বেই সমাধা হয়। এই সংস্কারটী ক্ষমতানুসারে 
নানাগ্রকার ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়! থাকে। এই কার্যে ধনবান্দিগের সহজ সহম্্ 
যুদ্রা ব্যয় হইয়া! যাঁয়। এই সুন্নৎকাধ্য কিপ্রকার তাহ! বোধ হয় সকলেই জানেন, ইহার 
বিশেষ কিছু লেখার আবশ্যক নাই। এই দিন যে শিশুর গ্ুন্নৎ হইবে তাহাকে বালিকার 
ন্যায় শাজাইয়৷ ( কেবল মন্তকে একটা বালকের পাক্ড়ি থাকে ) অঙ্বারোহণে পাড়া খুরাইয়। 
তন! হয়ঃ সঙ্গে আত্মীয় স্ত্রীলোকগণ নানারূপ মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে গমন করে, নানা" 
ওাকার বাদ্য বাজে এবং উত্সব সমস্ত সমাপ্ত হইলে মহাভোজ হয়। 

আরব বালকদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র সাহিত্যশাস্ত্রে শিক্ষিত হয়! অপরা- 
পর শাস্ত্রের পাঠ ত প্রচলিত নাই বজিলেও ক্ষতি হয় না। কোরাণই ইহাদের প্রধান পাঠ্য। 
হস্তাক্ষর শিক্ষা! আরবদিগের মধ্যে একটা প্রধান শিক্ষা। 

আরধ বালিকাদিগকে প্রায় লেখ! পড়া শিখান হয় ন!। যাহারা শিখায় তাহারা অতি 
সামান্যই শিখাইয়া খাকে। কন্যাকে শিক্ষা দিতে হইলে বাটীতে পুং বাঁ স্ত্রী শিক্ষকের দ্বারা 
শিক্ষ! দেওয়া হইয়া থাকে । তাহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় কোরাণের কতক অংশ; সেটাই 
তাহার্দিগকে কণ্স্থ করিতে দেওয়! হয়। কোরাণের সমস্ত অংশ স্ত্রীর্দিগের পাঠ করিতে নিষেধ, 
এইরূপ আজ্ঞা আছে যে “কন্যাদিকে স্থুরাট এন্‌ নূর (২৪শ পরিচ্ছেদ) শিক্ষা দাও 
কিন্ত সুরাট যুদফ (১২ শ পরিচ্ছেদ) পাঠ করিতে দিওন1।” স্থরাট যূনফ একটশী আখাকা 
ইসফ্‌ জেলেখ! বলিয়! বাঙ্গালায় ইহার একথানি অনুবাদ আছে। বাস্তবিক সে পরিচ্ছেদটী 
স্ত্রীলোকের পাঠের অনুপযুক্ত ৷ এতদ্যতিত গীত বাদ্যাদি, স্থচিবিদযা, বুনিবার কৌশল এবং 
কারচোবের কাজও কতক কতক শিক্ষা দেওয়া হয়। 

এই শিক্ষার পর পিতার আর একটা নিতাস্ত কর্তব্য কার্য__বিবাহ দান। পুত্রের বিঘাহ 
বিংশ বৎসরে ও কন্যার বিবাহ দ্বাদশ বৎসরে দেওয়াই প্রশস্ত । এতদ্বিষয়ের যাহা কিছু বিবাহ" -- 
বিষয়ক টীকায় দেখ। 





মৃত্যু-_অস্ত্যেষ্টি ও তদানুযদ্ষিক ক্রিয়া । 


মুদনসান ধর্্ানুদারে সত ব্যক্তির জনা শোক কর! নিতাত্ত অন্যায় সেই জন্য আরবীয় 
পুরষণণ আত্মীয় বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে কোনপ্রকার শোকচিহৃ ধারণ করেনা । তবে আমরা থে 


টীকার পরিশিষ্ট ২৪৯ 


যে খানে সে রূপ কথা ব্যবহার করিয়াছি তাঁহার প্রকৃত আরবিক কথা শোঁকচিন্ত 
নহে শান্তুনা | সমাধিকার্ধা সমাপনের ঠিক পর-রাত্রিতে কোরাণপাঠার্থ অনেকগুলি 
লৌক নিযুক্ত হয়। সেই সকল লোকে তিন তিন বার করিয়া “ইশ্বর ব্যতিত অপর দেবতা 
মাই” এই কথাকরটী সহত্রবার পাঠ করে। এই পাঠের গণনা জপমালার ন্যায় একগাছি 
সহস্র মালাঘুক্ত রঙ্জুর দ্বারা সমাধা হইয়া থাকে । এইরূপ কোরাণপাঠকে জিকর বলে। 
অস্তোষ্িক্রিয়ায় জিকর পাঠের ব্ীতি_জিকীর বা জিকর-পাঠকগণ ত্রিশ জনে একজ্র 
মিলিত হইয়া বাঁটীর সম্মুখে পথে বাদামিয়া ভাবে ঘিরিয়। উপবেশন করে এবং সধাস্থানে 
তিনটা বড় বড় (এমন কি চারি ফুট দীর্ঘ) বাতি জ্বালিয় দেওয়া হয়। এই সকল জিকীরগণ 
নামান্য শ্রেণীর ফকীর, তাহাদের বেশভূষাও অতি সামান্য | এই সভার একস্থানে চারি জন 
মুনবীদ বা ধর্মসংত্রান্ত-গীতগাহক উপবেশন করে এবং তাহাদের সহিত “নে” নামক 
এক প্রকার বংশীবাদকদিগের এক জন থাকে । জিকর পাঠ প্রায় এক প্রহর প্াত্রির সময় 
আরন্ধ হইয়া থাকে। এই উপঝিষ্ট সম্প্রদায়ের সর্ধবপ্রধান বা শেখ গএল, ফতা 1” বলিয়া 
ফতা বা ফয়তা আরস্ত করিয়া! দেয় অমনি অপরাপর লৌকগণ বলিতে আরম্ভ করে £__ 
"জগদীশ্বর ! আগাদের প্রভু সহম্মদকে পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অধিক কৃপা প্রদান 
করুন এবং আধুনিকদিগের মধো সুখী করুন। আমাদের প্রভু মহল্মদকে সর্ব্ব সময়ে সুখে 
রক্ষা করুন এবং শেষ বিচার দিবনে অতুল হৃখ দান করুন! তথ্)তিত অপরাপর প্রেরিত 
ভবিষ্যদ্বাদীদিগের প্রতি সবগস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অপেক্ষা অধিক কৃপাদান করুন। 
আমাদের প্রভু ও নিয়োক্তা মহাস্বা আবুবেকর, ওম!র, ওস্মান, আলী এবং অপর ঈশ্বর- 
জানিত ব্যক্তিগণের প্রতি তুষ্ট হউন। ইশ্বর পূর্ণ ও তাহার শাসন এবং প্রতিপালন অতি 
চমৎকার । সর্বশ্রেষ্ঠ মহত্তম ঈশ্বর বাতিত আর কাহারও ক্ষমত। বা বল নাই। হে ঈশ্বর 
হে প্রভূ! আপনি অক্ষয় ক্ষমার আধার! হে জগৎপতি জমদীশ্বর ! শাস্তিঃ1” তাহারা 
এই পর্যাস্ত বলিয়াই ছুই তিন মিনিট কাল নিস্তব্ধ হয় এনং তৎপরে পুনরায় পূর্বাপেক্ষা অনুচ্চ- 
স্বরে “ফতা” পাঠ করে । জিকর পাঠের পূব্বে এইরূপ ফতা প্রায় সর্ব্বশেণীর 
দরবেশেরাই পাঠ করিয়া থাকে । ফতার (বাঁ চলিত কথায় ফয়তার) পর জিকর পাঠ হয়। 
জিকর-_সেইরূপ উপবেশন করিয়াই মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে একপ্রকার স্থরে “লা ইলাহ! 
ইল্াল্ল!” অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় দেবতা নাই, এই কথ! কর়টা পাঠ করে। একবার 
পাঠ হইলে মস্তক ও সর্ব শরীর অবনত করিয়া সেই হুরেই তাহা পুনরায় ছুই বার 
পাঠ করে। এইবূগে তাহারা প্রায় পনের মিনিট কাল পাঠ করিতে থাকে । ভৎপরে 
আবার সেই পরিমিত কালই সেই স্থরে সেই কথাগুলিই দ্রুততর পাঠ করে। এই সময়ে 
মুনষীদেরা সেই স্বরে বা অপর সরে গান গাহিতে থাকে । এইরূপে জিকর পাঠ হ্ইয়াগেলে 
পর প্রায় ততটা সময়ই আবার অন্য হুরে প্রথমে অতি মৃদু ও পরে ক্রমে দ্রুততর ভাবে পাঠ 
করিতে থাকে | সে পাঠ হইলে আবার আর এক স্থরে পাঠ করে। তৎপরে সকলে উঠিয়! 
্রার্ঠাইয়! পুনরায় আর এক স্থুরে পাঠ করে। . সেরূপ পাঠ হইলে পর গম্ভীর স্বরে আরএককুপ 
করিয়া পাঠ করে, এই বার “লা” ও « আল্লা” এই ছুই কথায় জোর দিয়! উচ্চারণ করিয়া 
থাকে । প্রত্যেক জিকীর একবার পাঠের সময় দক্ষিণে ও এক বার বামে যুখ ফিরায়, এইরূপে 
তাহারা পর্য্যায়ক্রমে মুখ ফিরাইয়া জিকর পাঠ করিতে থাকে | পাঠ করিতে করিতে 
মস্তিফ গরম হইয়া দলস্থ ছুই এক জনের (বৈরাগীর ভাব লাগার ন্যায়) ভাব লাগিয়াও থাকে । 
সকলেই এই সময় জিকর পাঠ করিতে করিতে গরম হইয়া উঠে এবং অতি জ্রত পাঠ 
করিতে থাকে । এই সময় কেহ মস্তক নাঁড়িয়া পাঠ করিতে খাকে কেহ বা লক্ষ প্রদান 
করিয়া পঠি করিতে থাকে । ইত্যাদি ইত্যাদি 1 


ক ৩২ 


২৫5 একাধিক সইঅ রজনী । 


বিবাহ। 


মুসলমান ধর্বশান্তরে বিবাহ একটী অবশাকর্তবা কার্ধা। পিতা যদি উপযুক্ত বয়সে পুক্র 
কি কন্যার বিবাহ ন। দেন, তাহা হইলে তাহারা যে সকল দুষ্কাধ্য করে তাহা! (তাহাদের মতে) 
তাহার পিতারই অর্শে। মহম্মদ বলেন বিবাহ করিলে সমগ্র ধর্মকার্যের অর্ধাংশ সম্পন্ন হয় । 
কখিত আছে এক সমযে তিনি এক জনকে জিজ্ঞাস করিলেন “তুমি কি বিবাহিত?” 
মে উত্তর দিল “না ।” তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার কি কোন বামোহ্‌ 
আছে?” সেউত্তর দ্রিল “না ।” তিনি বলিলেন “তবে তুমি শয়তানের সহোদর 
মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহার! অতি পাপী ও দুষ্ট তাহারাই বিবাহ করে না। অবিবাহিতগণ 
মৃত্যুর পরেও অতি নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা বিবাহিত তাহারা সভ্য শিষ্ট ও শান্ত ।* 
আমাদের বিবেচনায় এ বিবাহ বৌধ হয় আইননঙ্গত স্ত্রীসহবাস, কারণ সেরূপ না হইলে আরব 
আচার ব্যবহারের সহিত এ নিয়মের সামগ্স্ত হয় না। 

এক জন মুমলমান শাপ্রমতে চারিটী বিবাহ করিতে পারে এই চারি স্ত্রীই বর্তমান থাকিতে 
যদিও পুনরায় বিবাহ করিতে নাপাকক একটার মৃত্যু হইলে বা একটাকে ত্যাগ করিলে পুনরায় 
আর একটা বিবাহ করিতে পাঁরে। বিবাহিতা স্ত্রী থাকিতেও যত খুষি ভোগ্যা দাসী রাখিতে 
পারে। কেহ কেহ বলে দাসী ও স্ত্রীতে চারিটামাত্র রাখাই শাস্ত্রের মত, হয় চারিটী দাসী 
একত্র রাখিতে পারিবে, না হয় চারিটী বিবাহ করিতে পারিবে, অথবা দাসী ও স্্রীতে গণনাঁয় 
মোট চারিটী মাত্র রাখিতে পারিবে ॥ বাস্তবিক সে মতের অনুযায়ী বাবহার অতি বিরল। 
পূর্বকালে আরবীয় ধনীগণ অসংখা দাঁদী রাখিত বলিলেও বড় ক্ষতি হয় না। কথিত আছে 
আলীর চারিটী শ্রী ও তণ্বাতীত সপ্ত দশ জন দাসী ছিল। এই আলীই ফতিমেকে বিবাহ 
করেন। আলী কিছু দিন ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইলেই স্ত্রীদিগকে ত্যগ করিয়! পুনরায় বিবাহ 
করিতেন। তিনি এক কালে এক দলিলেই চাঁরিটী বিবাহ করিতেন এবং এককালেই 
ঢারিটীকে ত্যাগ করিয়। পুনরায় বিবাহ করিতেন । আমর! ইতি পুরে ধর্মাবিষয়ক টীকাতেই 
লিখিয়াছি যে এক জন মুসলমান একটী স্ত্রীকে একবার ত্যগ করিয়া! পুনঃ গ্রহণ করিতে 
পারেন এবং পুনরায় আবার তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু ছুই বারের অধিক ত্যাগ 
করিলে আবার পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন না। এইরূপে তিন বাঁর ত্যাগ করিলে পুনরায় 
গরহণার্থ স্ত্রীর সম্মতি ও নৃতন বিবাহবন্ধনের প্রয়োজন । এই নিয়ম সকলের দ্বারা বোধ হয় 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন বে বিবাহ করা, ত্যগ করা, পুনঃ গ্রহণ করা, আবার ত্যাগ কর 
এদং যখন ইচ্ছা নৃতন বিবাহ করা আরবীয়দের একটা মহৎ রোগ বিশেষ সুতরাং তদ্বিষয়ে 
অধিক আড়ম্বরের নিপ্রায়োজন। কথিত আছে মুঘেয়রে ইব্ন্‌ সিয়াবে সমস্ত জীবনের মধ্যে 
অশীতিটী বিবাহ করে! আবার বোগ্দাদের ভায়র মহম্মদ ইব্ন্‌ এৎ তাইযিব অ্ণীতি 
বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন এই সময়ের মধ্যেই নয়শতটা রমণীর পানিপীড়ন করিয়াছিলেন 1 
পুরুষের পক্ষে যেমন স্ত্রীর পক্ষেও তেমনি, উম্‌ খারিজে নায়ী একটা রমণী চত্বারিংশৎটারও 
অধিক বিবাহ করিয়। ছিল ! এরূপ বিবাহের পদ্ধতিও ভাল, উপায়ও উত্তম।! 

সাধারণতঃ পাত্রের জননীই বিবাহে কন্যা মনোনীত করিয়া থাকে, অভাবে কোন আত্মীয় 
রমণী তদভাঁবে থাতিবে বা ঘটকীরাই এই কার্ধ্য সমাধা করে; ঘটকীদিগকে তজ্জন্য 
পারিএমিক দিতে হয়। শাস্ত্াননারে বিবাহার্থী বিবাহের পূর্বে পাত্রীর মুখ দেখিতে পাঁরে 
কিন্ত বর্তমান সময়ে প্রায় সে ব্যবহার দেখা যায় না। আইনান্থসারে এঁকজন পুরুষ আপনার 
স্ত্রীও ভ্রীতদাঁসী ভিন্ন আর কোন ভ্রীলোকেরই মুখ দর্শন করিতে পারে না। 


টীকার পরিশিষ্ট । ২৫১ 


বিবাহের নিষেধ_-কোরাণে এই সকল বিবাহ নিষিদ্ধ £--ম।তাঁকে বিবাহ নিষিদ্ধ, 
কনা। ব। পৌত্রী দৌহিত্রী প্রভৃতিকে বিবাহ নিষিদ্ধ, সহোদরা বা বৈমাত্র ভগিনীকে বিবাহ ঃ 
মাশী পিষী বা! তাহাদের কন্যা, ভ্রাতৃতনয়াঁ বা তাহার কন্যাদি, ধাত্রী (যে কেহ ছুই বর 
বয়সের মধ্যে পাচবার শ্তনা দিয়াছে), বা এক ধাত্রীর ছুদ্ধে পালিত কোন. কন্যা; শাশুড়ী, 
স্ত্রীর গর্ভজীত কনা? (তরী মৃতে বা পরিতীক্ত হইলে তাহার গর্ভজাত অন্য পিতার গুরস- 
জাত কনাঁকে বিবাহ করা দোষাবহ নহে), বধূ, স্ত্রীর ভগিনী (রী মৃতে বা ত্যক্ত হইলে হয়), 
খুড়ী জোঠী, আদত্তন্বাধীনতা ক্রীতদাী (নিজের হইলে), স্ত্রী সত্তে অপরের দাসীকে ব৷ ভিন্ন 
ধর্মাবলম্মিনী স্ত্রীকে বিবাহ নিষিপ্বী! যদি কোন লোকের কোন স্ত্রীর সহিত অশাস্ত্রীয় প্রণয় 
থাকে তাহা হইলেও বিবাহের সময় তাহার সহিত সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া বিবাহ করা 
উচিত। খুর্বতাততনয়াকে বিবাহ করা প্রার্থনীয় কারণ মুসলমান বিহ্বাপ এই যে রক্কের 
সম্পর্ক থাকার জন্য স্বাভাবিক প্রণয়ের উৎপত্তি হয়। 

“কুমারী বিবাহ সর্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় অভাবে পরিত্যাক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিবে তথাপি 
বিধবাকে বিবাহ করিতে ঘত্ব করিবে না, কারণ তাহা! হইলে তাহাকে বলিতে পারিবে যে 
“যদি তোমার কোন নদ্গুণ থাকিত তাহা! হইলে কখনই পরিত্যক্ত হইতে ন।1 যে 
পরিত্যক্ত স্ত্রীর সন্তান আছে তাহাকে বিবাহ করিবে না, কারণ তাহার মন পূর্ব স্বামীর 
প্রতিই থাকে নূতন স্বামীর পক্ষে সে শক্র।” 

কম্যা বয়স্থা না হইলে বিবাহ বিষয়ে তাহার মৃত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। 
পিতা বা তদভাবে অন্য কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে মতামত দিয। কার্ধ্য সাধন করিয়া থাকেন। 
প্রথম বিবাহ সময়ে সাধারণত কন্যার বয়ঃক্রম ন্য হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্থ হইয়া খাকে। 
বাস্তবিক বিবাহের উপযুক্ত সময় দ্বাদশ হইতে শোড়ষ বর্ষ। বিবাহের সময়ে বরকে ব্যবহার- 
মতে বিবাহ দিদ্ধ করিবার জনা উপযুক্ত যৌতুক দিতে হয়। কনা) বয়স্থা হইলে স্বীয় মত 
শুকাশ করে ও নিজের প্রতিনিধি দ্বার। সমস্ত কাধা সম্পন্ন করায়। আইন অনুসারে দশ দিহেম 
(আড়াই টাকা) যৌতুক দিলেই যথেষ্ট হয় তদধিক ইচ্ছাধীন। 

বাগ্দান-পঞ্জ পূর্বের ন্টায় আজি কালি আর লেখা হয় না, মুখে মুখে চুক্তি হইলেই 
যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় ! কখন কখন এক আধ খানি লেখাও কাজী কর্তৃক" 
মোহরাঙ্কিত হইয়া থাকে! শওয়াল মাসই বিবাহের প্রশস্ত সময়, মহরম মাসে বিবাহ 
করিতে নাই । বিবাহে এই কয়টা লোক উপস্থিত থাকিলেই হয়_বর বা বরের প্রতিনিধিঃ 
কন্যার প্রতিনিধি, ছুই জন পুরুষ সাক্ষী (যদি সহজে পাঁওয়! যায়) এবং কাঁজী, বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক বা জন্য কোন লোক ইহাদিগেব কাধ্য খুৎবে পাঠ । 

খুৎবে__ইহান্তে ঈশ্বরের স্তোত্র, সহম্মদের সুথা্থে প্রার্থনা ও আর কয়েকটা বিবাই- 
ব্ষিয়ক কোরাণের পদ আছে । 

খুখবে পাঠের পর সকলে ফতা বা ফরতা অর্থাৎ কোরাণের উপক্রমণিকা ভাগ, (ইহার 

.তবিশৈষ মৃতু ও অন্তোষ্টি বিষয়ক টাকায় দেখ) পাঠ করে। তদনন্তর বর যৌতুকের টাক। 
প্রদান করে। 

এইকার্ধা সকলের পূর্বে বর বাঁ বরের প্রতিনিধি (পিতা বা কোন আত্মীয়) কন্যার 
প্রতিনিধি (পিত1 বাঁ কোন পুরুষ আত্মীয়) পরস্পরের দিকে সম্মুখ করিয়া উপবিষ্ট হয় এবং 
উ্ধানষ্ঠ করিয়! পরম্পরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে এবং খুবেপাঠক একখানি কমালের 
দ্বার! তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। পরে খুৎবে পাঠ হইয়।খেলে পাঠক তাহাদের দুইজনকে 


(আমাদের দেশীয় পুরোহিতদিগের নায়) বলাইতে থাকে: আর কন্যাকর্ত। বলে “আমার 
এর নাকি কানা সনির 21 ভাাখার হাক জঅমকশিবখ সভিতা ৫জাসাব (বা কাতান ভতামরকবি) 
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বাগদান করিলাম ।” বর ব1 বরের প্রতিনিধী বলে “আমি এ বাগদানে স্বীকৃত 
হইলাম |” এরূপ বাপ্দনি প্রায় কন্যা ও বরের অতি অল্প বয়সের সময়ই হয়। এই প্রকার 
কথা ভিন বাঁর বলা হইলে পর ফতা পাঠ হয়। 

কুমারী পাত্রীর সহিত বিবাহেই বিশেষ সমারোহ হইয়! থাকে । বিধব! বা পরিত্যক্ত 
রমণীর বিবাহে কোন ধূমধাম নাই। শুক্র ও সোমবারই বিবাহের প্রশস্ত বার। বিবাহের 
পুরে বর একবার কি দুইবার ভোজ দিয়া থাকে এবং কয়েক রাত্রি তাহার বারী আলোক- 
লায় শোভিত করা হয়। কখন কখন দুই পার্থের বাঁটীতে রজ্ছু বাধিয়া পথ মধ্যে আলো- 
ধার ও নানাবিধ পতাকাদি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহের পতাকা সকল প্রায় রক্ত ও 
রিদর্ণেই রঞ্জিত হইয়া থাকে । কাহার কাহার মতে বিবাহলগ্রেই ভোজদেওয়া উচিত, কেহ 
কেহ বা তৎ পুরে দেওয়াই প্রশস্ত কিবেচনা করে। বিবাহোৎসবের ভোজের বিষয়ে মহম্মদ 
লিয়াছেন « প্রথম দিবসের তোজ অবশ্যদেয়, দ্বিতীয় দিবসের তৌঁজ ধর্ধার্থে কিস্ত'তৎপরের 
ভোজ কেবল যশোলাভার্থ।” যশৌলাভার্থ প্রদত্ত ভোজে আহার করা শান্্রমতে নিষিদ্ধ । 
বিবাহের নিমন্ত্রণ স্বীকার কর! অবশ্যকর্তব্া কিন্তু নিমন্ত্রিত মাত্রেই পান আহার করিতে 
বাধ্য নহে । শাস্থানুসারে বিবাহোৎসবের পানাহার অতি পরিমিতরূপ হওয়া উচিত । 
নিমন্ত্রিতগণকে বিবাহোৎনবের ছুই তিন দিন পূর্বে বরের জন্য খাদাসামণ্রী উপায়ন দিতে 
হয়। বিবাহোৎসবে গীত ও থঞ্জনীবাদ্য আবশ্যক কিন্তু তদপেক্ষা জিকর পাঠই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

বৈবাহিক উপায়ন আদান প্রদানের দিনে অপরাহ্ন সময়ে কন্যাকে একবার বরের বাট়ীতে 
লইয়া যাইতে হয়। পূর্বদিবন কনা। সাধারণ স্ানশালায় ষায়। স্বানশালায় যাইবার স্ময় 
অবস্থানুসারে নমারোহ হইয়া থাকে। সুননাস্তর তথায় পানাহারাদি নানারূপ উৎসব হয়। 
হাম্মাম হইতে ফিরিয়া কন্যা নিজ আবাসে গেলে পর গেখানেও নানারপ আমোদ আহ্লাদ 
হইয়া থাকে । কন্যাকে কজ্জল পরাইয়া দিয়া অলক্তকের ন্যায় হেন্না অর্থাৎ মেদদিপাতার 
স্থারা হস্তপদাদি রঞ্িত করিয়া দেওয়া। হয়|" 

অনন্তর পর দিবস কন্যাকে বরের বাটীতে লইয়া যাওয়! হয়। যাইবার সময় বাদাবাদনাদি 
নানাপ্রকার সমারোহ হইয়া খাকে। মিশরের-বিবাহ সমারোহ অঃমাদের দেশের বিবাহ সমা- 
রোহের প্রায় নমতুলা ; কেবল বিশেষ, ইহার সহিত গাড়ির উপরে নানাপ্রকার দোকান থাকে 
(এ দোকান বিক্রয়ার্থ নহে যেমন কাফ্ষির দোকান ইত্যাদি) এই দোকানে নানারূপ খাদা ও 
পেয়াদি প্রস্তিত হইয়া দর্শকদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। তভ্ভি্র গাঁড়ির উপরে শেঞের ন্যায়) 
নানা ব্যবসায়ীর! নিজ নিজ ব্যবসায়ের কৌশল দেখাইবার জন্য নিধুক্ত খাকে। কন্যা ও 
তৎপক্ষীয়েরা বরের বাটীতে গিয়া উৎমবাহারে উপবিষ্ট হয় । 

বরও কন্যার ন্যায় দিবসে শানশালায় গিয়া নান! উৎসব ও সষারোহের সহিত স্লানাদি 
সমাপন করে এবং রাত্রিতে বন্ধুবান্ধবের সহিত দনজিদে গিয়া রাক্তির নমাজ করে । নমাজ 
সমাপ্ত হই পর আলোকমালার মধ্য দিয়া মহা সমারোহে গৃহে ফিরিয়া আদে। সঙ্গী 
বঙ্ধুবাক্ষবগণ নিসুতলেই থাকে বর উপরে কন্যার নিকটে যায়। তখন কন্যা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত, 
হইয়া বসিয়া থকে । এবং দুই একটা সঙ্গিনী নিকটে থাকে । বর তাহাদিগকে বিদ্বান 
করিবার জন্য কিছু কিছু দান করে এবং বধূর মুখ দেখার জনা সৌতুক প্রদান করিয়া আচ্ছাদন 
উর্র্ত করিয়া মুখ দর্শন করে। আচ্ছাদন খুলিবার সময় “অনন্ত দরাবান ক্ষমাশীল 
ঈখয়ের নাম গ্রহণ করিতেছি” এই কয়টী কথা বলিতে হয়। এই দর্শনই বরের প্রথম 
দর্শন। ইহার নাস “দখুল” বা “দখলে।” এই কার্থ্ের পরেই বরকে নিজ শরীর 
সবাদিত করিয়া লেবুর রস ও চিনি কন্যা এবং তৎসহচরীদিগের মন্তরকে দিতে বলা হয়ঃ 
ইহা দেশাচারের অন্ুযারী। অনন্তর বর দুই রেকার নমাজ পাঠ করিতে করিতৈ কন্যার 


ঞ এ 





এ 





এ 


টাকার পরিশিষ্ট। ২৫৩ ও 


নিকটে যায়, এই সময় পারগপক্ষে কন্যারও দুই রেকারি ননাজ পাঠ করা উচিত। পরে 
বর কন্যার কপালোপরিস্থ কেশ গ্রহণ করিয়া বলে “হে ঈশ্বর এই স্ত্রীর ছারা আমাকে সুখী 
কর এবং এই জ্ত্রীকেও আমার দ্বারা স্থথী কর। হেইঈশ্বর এই স্ত্রীর দ্বারা আমাঁকে সম্তানবান্‌ 
কর্‌ এবং আমার দ্বারা এই স্ত্রীকে সন্তানবতী কর । জগদীখ্‌র তুমি যেমন আনন্দের সহিত 
মনুষ্যদিগকে মংঘুস্ত করিয়! থাক সেইরূপে আমাদিগকে সংযুক্ত কর এবং যেদপে আনন্দের 
সহিত বিষুক্ত করিয়া থাক, বিয়োগসময়ে সেইরূপেই বিষুত্ত করিও 1” 

আমরা উপরে যে বিবাহের প্রথা লিখিলাম তাহাই বর্তমান কালের মিশর-প্রচলিত 
বিবাহ! 


একাধিক 
সহ রজনী। 


সচিত্র ও সটাক। 
দ্বিতীয় ভাগ । 


শ্রী সতাচরণ গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিত 


৩ 


শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ প্ত কর্তৃক প্রকাশিত । 


গুপ্তপ্রেশ। 


নং ২৪, মীর্‌ জাফর্স লেন;_ কলিকাতি!। 
শ্রীমতিলাল দাম কর্তৃক মুদ্রিত। 


১২৮৩। 


মূলা ৯* দেড় টাকা। 


স্চীপত্র। 


বিষয় পৃষ্ঠা 
তিনটী আপেল ফল অষ্টম রাত্রিতে আরম্ভ হইয়া! চতুর্বিংশ 
রাত্রিতে সমাপ্ত). **- 5১7 তত ১ 
উজীর নূরএদ্দীন, তাহার পুত্র :-শেম্স্ঞদ্দীন, তাহার কন্য। ১৫ 
দরজী ও কুক্জ চেতুর্বিংশ রাত্রিতে আরম্ত হইয়া ছ্বত্রিংশ রাত্রিতে 
সমাপ্ত ।) এ 4 ঠ ৮১ 
্রষটীয়ান দালালের বর্ধিত উপাখ্যান 2, 5 ৯২ 
পাকশালাধ্যক্ষের বণিত উপাখ্যান টি ৪ ১২০ 
ইদীর বর্ণিত উপাখ্যান কঃ * ১৩৫ 
দরজীর বর্ণিত উপাখ্যান ... নি ১৪৭ 
ক্ষোরকারের উপাখ্যান ... ্ 5 ন্‌ 
ক্ষোরকারের প্রথম সছোদরের বিবরণ ১ ১৭০ 
ক্ষোরকারের দ্বিতীয় সহোদরের বিবরণ 4 ১৭৮ 
ক্ষৌরকারের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ নত ১৮৩ 
ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোদরের বিবরণ শপ ১৮৮ 
ক্ষৌরকারের পঞ্চম সহোদরের বিবরণ রা ১৯৬ 
ক্ষোরকারের ষষ্ঠ সহোদরের বিবরণ ... *্ ২5৭ 


আলী নূরএন্দীন ও এনিস্‌ এল্জেলিস 'দ্োতিংশ রাত্রিতে আরম 
হইয়। যটত্রিংশ রাত্রিতে সমাপ্ত) .৮ ৫ ২১৭. 


চিত্রের নিধণ্ট। 


বিষয় 

ধীবর টাইশ্রীম নদী হইতে সিদ্ুকের সহিত জাল ভুলিতেছে। ... 
ষুবক তাহার প্রিয়তমাকে আপেল প্রদান করিতেছে । 
নূরএদ্দীনের অশ্বতর | সা রর 
মৃত্যুশয্যায় নূরএদ্দীন এবং পার্থ তাহার পুত্র ... ৪ 
বদরএদ্দীন পিতার সমাধিমন্দিরে নিদ্রিত, পরী উপস্থিত । .,. 
দামাস্কাস নগরের দ্বারদেশে নাগরিকগণে বেষ্টিত ব্দরএদ্দীন। ... 
শেম্স্এন্দীনের মূচ্ছ-ভঙ্গ | সপ 

বদরএদ্রীনের মাতা শেম্স্এদ্দীনের চরণে নিপতিত । 
শেম্স্এঞদ্দীনের পরিচারকগণ বদরএদ্দীনকে বান্ধিয়া আনিতেছে। 
হঠাৎ পুর্বপরিচিত স্থান দর্শনে বদরএদ্দীনের চিন্তা । 
কুজ প্রভৃতি ৷ টি 2৪ রঃ 
কুক্জের মৃতদেহ । 3. ঃ 
এল্বআ্রার একটা সিংহদ্বার ইতি ॥ 
পোদ্দার ও দালাল গ্রতৃতি। ন 
কাক্জ৷ অট্রালিকার ফোয়ারা-বিশিষ্ট গৃহ ; যুবক যুব ধতী উপাধি, 1 
বাব্জোয়ের়লের দ্বারে অশ্বারোহী প্রভৃতি । 
যুবতীর বাজারে আগমন। 
বিবাহ উত্নব॥ 
" আলিপে! নগর! 
যুবক চৌর্য্যাপরাধে বন্দী । 
ক্ষৌরকাঁর ও যুবক ।.. রে 
ক্ষৌরকার গাত্রবন্্ ছন্ির তে ১ 
ক্ষৌরকার এস্‌ সামিত ) 

হেদ্ার, বৃদ্ধা ও রমণীচতুষ্টঘ_-ইতাদি। 

অন্কাত্রয়। ৯৮ ২ 


পৃষ্ঠা 
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চিত্রের নির্ঘন্ট 


বিষ পৃষ্ঠা 


+স্টেরকারের চতুর্থ সহোদরের ছুরবস্থা । নি ই নি ও 
ক্ষৌরকারের পঞ্চম সহোদরের চিন্তা । প্ দ্ ২০১ 
বেদইদিগের শাকঠলিককে আক্রমণ । ১ পা ২০৯ 
উজীর ফাদ্জ্এদ্দীনের সম্মুখে ঘাসীবিক্রয়ের দালাল ইত্যাদি । ... ২১৭ 
নূরএদীন ও এলজেলিস্‌। টা ২২৫ 
ঘাঁসীবিক্রয়ের বাজার; এল মোইন, দালাল, এল চি ইত্যাদি । ২৩৩ 
এলমাইনের ছুদীশা । ৯ রর ২৪১ 
প্রমোদ কানম। 2 ২৪৯ 
বৃক্ষান্ধঢ় খলীফে ও জাফর। ২৫৭ 
ধীবর করীম। ২৬৫ 
এনিস্‌ এলজেলিস্‌। ২৭৩ 





০ এ হানি 
সস ৬ 













ক দিন রাত্রিকালে খলিফে হারুণ উর্‌-রসীদ আপনার উজীর... 
জাফরকে বলিলেন, পমন্ত্িবর | চল আমর! নগর পরিভ্রমণ করিয়া 
আসি। রাজপুরুষেরা স্ব স্ব : কর্তব্য কিরূপে সম্পাদন করিতেছে: 

তাহার অনুসন্ধান-করিব।. যাহার প্রতি কোনরূপ দৌষারোপ হইবে 

" তাহাকে অধিকার হইতে: চ্যুত করিব।” উজীর বলিলেন “প্রভুর আজ্ঞা 
শবণমাত্রেই শিরোধার্য্য |. খলিফে উজীর ও মেস্রুরের* সহিত বহির্গত 

২ হইলেন। রাজপথ অতিক্রম করিয়া তাহারা একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন, একটা বৃদ্ধ তাহাদের নয়নগোচর হইল।; বৃদ্ধের মন্তকে একখানি 








| + সেস্কুর__খলিফের একজন শ্রিরতম খোজা দাদ 
২ 


২ একাধিক সহত্র রজনী । 


মৎস্য ধরিবার জাল ও একটা খালুই, হস্তে বষ্টি। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অবসন্নভাঁবে 
- পদচালনা করিতেছে, এবং মৃছুত্বরে এই কএকটা কবিতা পাঠ করিতেছে । 

ভ্ভানী-শ্রেষ্ঠ হও তুমি” সবে মোরে কয়; 

“তিব জ্ঞানালোকে ধরা আলোকিত হয়, 

জ্ঞানের সমান আর নাহি কোন ধন) 

বিনা জ্ঞানে ধরা মাঝে স্বখী কোন্‌ জন % 

এ.কথা কভু ত আমি বুঝিতে না পারি, 

ক্ষমতা যাহার আছে, সখ আছে তারি। 

ক্ষমতা যাহার আছে সেই মহাজ্ঞানী ; 

ক্ষমতা থাকিলে নর সর্বব ধনে ধনী। 

ক্ষমতা বিহনে জ্ঞান কি ছার মিছার, 

কোন ফল নাহি যার কি গুণ তাহার ? 

সর্বব জ্ঞানে জ্ঞানী তুমি জানে সর্ববজনে, 
ংসারের পাজি পুথি পুরিয়।ছ মনে ) 

বল দেখি পাঁজি পুথি লাগে কোন্‌ ফলে, 

যদি পৌঁড়া পেট তাহে কখন না চলে? 

পাঁজি পুথি সহ যদি দ্বারে ছারে যাও, 

দেহ পুথি বিনিময়ে পেটে ভাত চাঁও, 

আজীবন আমরণ মর ঘুরে ঘুরে, 

এক দিনো তাঁতে কিরে পোড়া পেট পুরে ? 
অভাগা-অদৃষ্টে স্থখ কভু নাঁহি হয়, 

ভুখের জীবন তার ছুখে হয় লয়। 

নিদাঘে আতপ-তাঁপ শীতে শীত-ভোঁগ, 

চারিদিকে দূর ছাই ছুখে ছুখ-যোগ । 


তিন্টা আগেল ফল। তি 


নিপীড়িত হয়ে ষদি রাজ-দ্বারে যায়, 

কে শুনে তাহার কথা, বলে বা কাহাঁয় ? 
দরিদ্রের এ জীবনে নাহি কোন ফল, 
মরন হলেই তার জনম সফল । 


খলিফে হারুণ উর্‌ রপীদ তাহার কবিতা কয়টা শ্রবণ করিয়! জাফরকে 
বলিলেন “এ লোকট্টার বিলাপময় কবিতা কয়টা শুনিলে? আহা ও 
যথার্থই ছুঃখী ৮--তিনি ধীবরের নিকটে গিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সেখ! তুমি কি ব্যবসায় করিয়া থাক ?” ধীবর বলিল “মহাশয়, আমি 
মংস্যজীবী। আমার অনেকগুলি পরিবারকে পোষণ করিতে হয়। আমি 
এই ব্যবসায়েই কথপ্চিৎ তাহাদের অভাব সকল দূর করি। অদ্য আমি' 
মধ্যাহ্ুকাল হইতে এপর্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিলাম কিন্তু জগদীশ্বর, 
আমার কিছুই দিলেন না। কিন্ধূপে পরিবারবর্গের আহারীয় ক্রয় করিব 
ত্ুবিয়া অস্থির হইয়াছি। হা! ধিকৃ! আমাদের ন্যায় ছুর্ভাগাদের আর বাচিয়! 
ফণীক্টক ? আমাদের মরণই মঙ্গল !” খলিফে বলিলেন “সেখ ! চল-_ফিরিয 
চল; আমার নাম করিয়া পুনরায় একবার টাইগ্রীন্হদর়ে জাল ফেলিয়! 
দেখ। আমার অদৃষ্টে যাহাই উঠুক না কেন, আমি একশত সুবর্ণ দ্র মূল্যে 
তাহা ক্রয় করিব 1” ধীবর দয়াবান্‌ উর্‌ রসীদের এই প্রস্তাবে অপার 
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া! বলিল “আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্ধ্য ৮ 
তাহারা তিন জনে টাইগ্রীনাভিমুখে চলিলেন। ধীবর তাহাদের পশ্চাঁৎ 
পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল । মুহূর্ত মধ্যেই সকলে নদীতীরে উপস্থিত 
হইলেন । মৎস্যজীবী সবলে টাইগ্রিস-হৃদয়ে জাল নিক্ষেপ করিল। ক্রমে 
ক্রমে জালখানি জলমধ্যে নিমগ্ন হইল | বীবর জাল-রঙ্জু ধরিয়। ক্রমশঃ 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জালের সহিত একটা সিশ্ধুক 
উঠিল। খলিফে অঙ্গীক্কত শত সুবর্ণ যুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিষ| 
জালুককে বিদায় দ্রিলেন। ধীবর জগদীশ্ববের নিকট তাহ!র মঙ্গল কামন! 
করিতে করিতে প্রস্থান করিল। উরু রসীদ জাফর ও মেস্রুরকে দিশ্কুক 
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লইয়। আসিতে বলিয়া নিজ-প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। জাফর ও মেস্রুর 
শুরুভার সিস্কুকটী লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

অল্পক্ষণের মধ্যেই দকলে রাজভবনে আদিয়। উপস্থিত হইলেন । রাঁজ- 
কর্ম্চারীদয় সিন্ধুকটী খলিফের সম্গুখে স্থাপন করিলেন) খলিফে তাহার 
ভালা খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন । সিন্থৃকটী বদ্ধ ছিল। কর্ম্রচারীদ্বয় বলপুর্বক 
উহা উন্মত্ত করিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে একটা ভালপত্র-নির্দিত 
ঝুঁড়ি। ঝুঁড়িটার সুখ রক্তবর্ণ পশমী সুত্র দ্বারা বদ্ধ। জাফর সুত্রগুলি একে 
একে কাটির। ফেলিলেন। ঝুঁড়ির মধ্যে একখণ্ড গালিচা । গালিচাখানি 
তুলিলেন ? তাহার নিয়ে একখানি ইজার*। উভীর সেখানিও ঝহির করিয়। 
ফেলিলেন । গলিত-রজতকান্তি একটা যুবতীর মৃতদেহ প্রকাশিত হইল । 
রমণীর সর্্বশরীর ছিন্ন ভিন্ন, দারুণ অন্্রাঘাতে অঙ্গ প্রত্যক্গগুলি এককালে 
খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে । খলিফে দেখিলেন; তীহার নয়ন হইতে 'অবিরল 
অশ্রধারা নিপতিত হইতে লাগিল। জাফরের দিকে চাহিয়া বলিলেন 
“কুকুর! এ কি? আমার রাজ্যমধ্যে এত অত্যাচার! আমার শাসনে 
পাপাম্মারা নরহত্যা করিরা বিনাদণ্ডে পার পাইবে? না__তাহ|! কখনই 
হইবে না। আলার দোহাই-_অবশ্য আসি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দিক 
-জীবনের জন্য জীবন গ্রহণ করিব 1” 

অনন্তর খলিফে উজীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “যদি আমি প্রকৃতই 
খলিফেদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমার শরীরে যদি কিঞ্চন্মাত্রও 
পৈত্রিক রক্ত প্রবাহিত থাকে, তবে শপথ করিয়া বলিতেছি তুমি যদি এই 
কামিনীর হস্তাকে হাগির করিতে না পার,--আমি যাহাতে এই হৃত্যাজনিত 
শুরুতর হৃদয়বেদন। তাহার রক্তে উপশমিত করিতে পারি সে উপায় না 
করিতে পার_তবে নিশ্চরই তোমাকে কুশে আরোপিত করিয়া বিনষ্ট করিক্‌। 
কেবল যে তোমার বিনাশ করিরাই ক্ষান্ত হইব এমন নহে, তোমার চল্লিশ 
জন তাস্বীয় জনেরও শ্রব্ূপে ভীবন গ্রহণ করিব” ক্রোধে খলিফের 
নেত্দ্ধর় আরন্ত, কপালে ক্রকুটী, অধর স্দরিত হইতেছে। উজীর ভয়বিহ্বল, 














* ইজার-_মুনলমান স্ত্রীদিগের বাবহাষন দীর্ন চাদরুবিশেষ । 


তিনটা আপেল ফল। ৫ 


খলিফের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গিয়াছে । তিনি 
অতি কষ্টে মনকে প্ররুতিস্থ রাখিয়া বলিলেন, “প্রভো |! আমাকে তিন- 
দিবস সময় দিতে হইবে ।৮__খলিফে তাহাঁতেই সম্মত হইলেন। উজীপ 
খলিফের নিকট হুইতে প্রস্থান করিলেন। নগরের সকল স্থানে অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ্াস্তাক্ক রাস্তায়, গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে, 
সরাইয়ে সরাইয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, অপরাধীর অস্থুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। ফলিফের সম্মুখে অপরাধীকে উপস্থিত করিয়া কিরূপে গুরুতর 
দও হইতে আপনি নিষ্কৃতি পাইবেন, এই চিন্তাই তাহার মনকে গ্রাস করিয়া 
রহিল। যদি অপরাধীকে যথাসময়ে প্রতুর নিকট উপস্থিত করিতে না 
পারেন তবে নিশ্চয়ই তাহার জীবন-শেষ-_নিজের জীবন-শেষ, এবং চল্লিশ 
ভন প্রিয় আত্মীয়জনের জীবন-শেষ ।--যদি অন্য কাহাকেও অপরাধী বলিয়া 
খলিকের নিকট লইয়া যান,__উঃ নে পাপ মরিলেও দূর হইবে না । কলুষিত 
আত্ম। চিরকালই তাহাকে তিরস্কার করিবে ।_উপায় কি! কিরূপে কার্য 
সিদ্ধি হয়, কিরূপেই বা এই পতনোন্দুখ বিপদ্‌ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে 
পারেন! উজীর ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । তিনি ভিন 
দিবস বাটী বসিয়া রহিলেন, চতুর্থ দিবসে খলিফে তাহাকে ডাঁকাইয়। পাঠা- 
ইলেন। উ্ভীর প্রভু-সন্িধানে উপস্থিত হইলেন । 

উজরীকে উপস্থিত দেখিয়। খলিফে অপরাধীর বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ 
উজীর বলিলেন “হে ধার্িক-রাজ! আমি অপরাধীর বার্তা কিরূগে 
ঝলিতে পারিব, অতীন্দ্রি় বিষয় কিরূপে আমার মনের গোচর হইবে ?”৮ 
উজীরের এই উত্তর শ্রবণে .খলিফের মন ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল ॥ 
তিনি প্রাসাদের তোরণ-দন্লিধানে উভীরকে জ্রুশে আরোপিত করিতে 
আজ্ঞ। দিলেন, এবং উজীরের ও তাহার আত্বীয়গণের হত্যা দর্শন 
করিবার নিমিত্তে নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিবাঁর জম্য ঘোষককে নগর; 
মধ্যে ঘোষণ! করিতে অন্থমতি করিলেন। ঘোঁষক খলিফের আদেশমতে 
কার্ধ্য করিল। চারিদিক হইতে এই লোমহ্ণণ কাণ্ড দর্শন করিবার জন্য 
জনগণ সমাগত, হইতে লাগিল। উদ্জীরের হত্যা'দেখিতে তাহারা উপস্থিত 
হইল,_কিন্ত কি কারণে কি অপরাধে তাহার এই দণ্ড হইতেছে তাহা 
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কেহই অবগত নহে। খলিফের আদেশমতে একচর্লিশটী কুশ প্রোথিত হইল, 
উজীর ও তাঁহার চল্লিশ জন সহগামী সেই সকল ক্রুশের নিম্নে স্থাপিত 
হুইলেন । সমস্ত স্থির ! একচন্লিশ জন মানবের জীবন-বিনাশের সমস্ত 
উপকরণ গ্রস্ত, কেবল খলিফের শেষ অনুমতির অপেক্ষা। সমাগত 
জনগণের মন শোকে অভিভূত, হৃদয় শুস্তিত, চক্ষু বাম্পাকুল। উজীরবর 
জাফরের জীবন শেষ হইবার আর মুহূর্তমাপ্ত বিলম্ব আছে-_খলিফেঁর 
জিহ্বা “হইতে নিদারুণ বাক্য বহি্গত হইবার আর মুহূর্তমাত্র বিলশ্ব আছে 
_-সহ্সা কে ও দ্রুতপদে জনতা! মধ্যে প্রবেশ করিল! এস্ুন্দর স্ুপরিচ্ছদ 
যুবাপুরুষট্টী কে? হী দেখ তিনি তীরবেগে উজীরের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন! এ দেখ উ্রীকে সঙ্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন! বলিতেছেন, “হে 
আমীরশ্রেষ্ঠ ! শরণাগত-প্রতিপালক ! আপনার ভয় নাই! যে পামর পাষ 
কঠিনহৃদয় নারীঘাতকের অন্থন্ধান করিতে না পারিয়৷ আপনার এই অবস্থা, 
যাহার জন্য আপনার বহুমূল্য জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই 
সেই অধম অপরাধী উপস্থিত। উজীরবর! আমিই সেই নরাধম ! আপনারা 
পিন্কুক মধ্যে যে রমণীর মৃত দেহ দেখিতে পাইয়াছেন, আদিই সেই 
প্রমণীকে হত্যা করিয়াছি, তাহার জীবনের জন্য আপনি এই মুহূর্তেই আমার 
জীবন গ্রহণ ককন।” যুবকের বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ ক্রয় উজীরের হরিষে 
বিষাদ উপস্থিত হইল, আপনার জীবন রক্ষা হইল,. উজীরের মন হরষিত; 
কিন্ত এমন স্ুরূপ এমন উদ্ারচিত্ত যুবকের প্রাণ নষ্ট হইবে, ইহাতে কাহার 
মন না বিধাদিত হয় ।_উজীরের মন বিষাদে বিপন্ন হইয়া! উঠিল ।-_কিন্ত 
আবার দেখ কে এদিকে ধাবমান হইতেছে ! যুবকের সহিত উজীরের বাক্য 
শেষ হইতে না হইতেই এ দেখ একজন স্থবির পুরুষ সেইথানে উপস্থিত । এঁ 
গুন বৃদ্ধ উজীরকে সেলাম করিয়া কি বলিতেছেন !__একি চমৎকার কাণ্ড! 
“দচিবপ্রবর ! আপনি এ যুবকের বাক্য বিশ্বাদ করিবেন না, রমণীকে এ 
যুবক বিনষ্ট করে নাই, আমিই তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি তাহার জীব- 
নের জন্য আপনি আমার জীবন গ্রহণ করুন|” বৃদ্ধের মুখ হইতে স্পষ্ট 
ও গম্ভীর স্বরে এই বাক্যগুলি নির্গত হইল। কিন্তু যুবক উজীরকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন “আপনি এ বৃদ্ধের বচন শ্রবণ করিবেন না, জরা ইহীৰ 
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জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছে, বুদ্ধি জড় করিয়াছে,ইনি বাতুলের ন্যায় কি বলিতেছেন 
তাহার ভাবগ্রহ করিতে নিজে অসমর্থ ।-_আমিই প্রক্কৃত অপরাধী । রমণীকে 
আমিই হত্যা করিরাছি। আমার জীবন গ্রহণ না করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে না।” যুবকের বাক্য শ্রবণ করিয়! বৃদ্ধের শৌকবেগ দ্বিগুণ বল ধারণ 
করিল, তিনি বাম্পগদ্গদ বচনে যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ব্ত্স! 
তুমি এই নিদারুণ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার তরুণ বয়স, 
সংসারের অনেক স্থুখই এখনও তোগার অভুক্ত রহিয়াছে। আমি জীবনের 
শেষ সীমায় উপস্থিত; ইহলোকের সুখভোগে আমার আর স্পৃহা নাই, 
সংসারে আমার বিরতি হইয়াছে, আমি নিজের অকি্চিৎকর জীবন সম্প্রদান 
করিয়া তৌমার, মন্ত্রের এবং উহার আত্মীরগণের বহুমূল্য জীবন রক্ষা 
করিব। মন্ত্িবর ! আমিই সেই রমণীকে হত্য! করিয়াছি । আনার দোহাই! 
আপনি এই মুহূর্তে আমার জীবন গ্রহণ করুন, নারীহত্য-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত 
হউক, আর ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিবেন না 1” 

এইকপ অনৃপূ্ব ব্যাপার দর্শনে উললীরের ঘন বিস্ময়ে অভিভূত হইল। 
তিনি যুবক ও বৃদ্ধকে লইয়া খলিফের নিকট উপস্থিত হইলেন । রাজ-সন্নিধানে 
উপস্থিত হুইয়! বলিলেন “ধান্ম্িক-জন-পালক ! রমণীঘাতক আপনার নিকর্ট 
উপস্থিত।»” খলিফে বলিলেন “দে নরাধম কোথায় ?” মন্ত্রিবর জাফর 
উত্তর করিলেন, “খার্মির-পাল! এই যুবক বলিতেছে আমি রমণীর প্রাণ 
বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু এই বৃদ্ধ বলিতেছে যুবকের কথা সমস্তই অলীক 
আমিই রমণীর প্রক্কত হস্তা ।” খলিফে উভয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ, করিয়া 
বলিলেন “তোমাদের মধ্যে কে রমলীকে বধ করিয়াছে ?৮” যুবক বলিল 
“আমিই দেই রমণীকে বধ করিয়াছি, অন্য আর কেহই নহে।” বৃদ্ধও 
বলিল “আমি সেই নারীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি অপর কেহই নহে।” 
উভয়ের বাক্য শেষ হইলে খলিফে জাফরকে বলিলেন “উভয়কেই লইয়া 
গিয়। জুশে আরোপিত কর, উভয়েরই জীবন গ্রহণ কর।” জাফর বলিলেন 
“মহারাজ! ফি রমণীর হত্যা-পাঁপে একজন বই লিপ্ত না থাকে, তবে 
দুইজনের জীবন গ্রহণ কর! কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হুইবে ?” যুবক বলিলেন 
“নর মর্তের সথষ্িকর্তা সর্বশক্তিমান্‌ জগদীশ্বরের দোহাই ! আমিই রমণীকে 
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হত্যা করিয়াছি ।” এই কথা বলিয়া, তিনি কিরূপে রমণীকে হত্যা করিয়া 
ছিলেন, কিরূপে তাহার মৃতদেহ সিদ্ুকে পুরিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া” 
ছিলেন? তাহার আমূল সমস্ত বিবরণ খলিফের নিকট প্রকাশ করিলেন । 
শ্রবণ করিয়া খলিফের মনে প্রত্যয় হইল যে, যুবকই রমণীর প্রকৃত হস্ত! । 
তিনি বিশ্মিতনেত্রে যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন: অকারণে রমণীর 
প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছ, কেনই বা অকারণে আবার আপনার অপরাধ স্বীকার 
করিয়। মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে উৎস্ত্রক হইয়াছ ? 

যুবক বলিলেন “হে ধর্্মনিরত ! ধার্মিক-প্রবর ! ধার্মিক-পাল ! যে রমণীকে 
আমি হত্যা করিয়াছি তিনি আঁমার পত্বী। এই স্থবিরবর তীহার পিতা 
এবং আমার পিতৃব্য। আমি কৌমারকালে তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। 
জগদীশ্বরের প্রসাদে তাহার গর্ভে আমার তিনটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। 
তিনি আমাকে আস্তরিক ভাল বাসিতেন এবং কায়মনোবাক্যে আমার সেব! 
করিতেন। আমি কখনও তাহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। বর্তমান 
মাসের প্রারস্তে তাহার এক উৎকট গীড়া উপস্থিত হয়, আমি সুনিপুণ চিকিৎ- 
সকগণের দ্বার! তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম; তীহাদের সুচিকিৎ- 
সার বলে হৃদয়েশ্বরীর রোগ শাস্তি হইল। আমি তাহাকে নগরীস্থ হামামে 
ন্নানার্থে প্রেরণ করিতে অভিলাষ করিলাম। চিবিৎসকদিগকেও আমার 
অভিলাষ জানাইলাম। কিন্তু আমার পত্বী হামামে যাইবার পুর্বে আমাকে 
বলিলেন “আমি হামামে প্রবেশ করিবার পূর্বে কোন দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করি, 
সেদ্রব্যের নিমিত্ত আমার চিত্ত অতিশয় লালায়িত হইয়াছে” তিনি কি 
বস্ত অভিলাষ করেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম । বরবর্ণিনী উত্তর করিলেন 
“আমি একটা আপেল ফল অভিলাষ করি, আপেলের দ্বাণ ও আস্বাদ গ্রহণ 
করিতে আমার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে।৮” আমি তৎক্ষণাৎ বাটা হইতে 
বহির্গত হইলাম, সমস্ত নগরে আপেল অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলাম; একটা 
আপেলের জন্য যদি একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে হইত, আমি তাহাতেও 
কাতর ছিলাম না। হৃদয়েশ্বরীকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। কিন্ত সমব্ 
নগর পরিভ্রমণ করিয়াও আমি একটী আঁপেল পাইলাম না। মনে বড় অস্থুখ 
হইল, সমস্ত রাত্রি চিন্তায় অস্থির হইয়া রহিলাম, একবারও চক্ষু মুদ্রিত 
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করিতে পারিলাম না । রাত্রি প্রভাত হইল, আমিও শধ্যা পরিত্যাগ করিলাম। 
নগরীর সমস্ত উদ্যান পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু পূর্বের সভায় সমস্ত চেষ্টাই 
নিক্ষল হইল, কোথাও একটা আপেল প্রাপ্ত হইলাম না। এক জন বৃদ্ধ 
উদ্যানপালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার কাছে আপেলের 
অনুসন্ধান করিলাম। উদ্যানপাল আমার কথা শুনিয়া বলিল “বৎস! এখানে 
তুমি আপেল পাইবে না, দে ব্য এস্থানে ছু্রাপ্য ; এল্‌ বার রাজ-উদ্যান 
ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তুমি আপেল পাইবে না, কেবল সেই খানেই 
ধার্দিকরাজ খলিফের উপভোগের নিমিত্ত এ সময়ে 'আপেল রক্ষিত দেখিতে 
চি 
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পাইবে ।” উদ্যানপালের বাক্য শ্রবণ করিয়! আমি স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম । 
হৃদয়েশ্বরীর অভিলাষ-তৃপ্তি করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে অধিকতর বলবতী 
হইল, আমি এল্‌ বস্তায় ঘাত্রা করিলাম । এল্‌ বজ্জা যাইতে ও আসিতে আমার 
পঞ্চদশ দ্রিবস অতিবাহিত হইল। পথিমধ্যে কোথাও এক মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব 
করি নাই। যাহাই হউক আমার কার্ধ্য-দিদ্ধি হইল, এল্‌ বস্তার উদ্যান- 
পালকে তিন স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া আমি তিনটা আপেল সেখান হইতে ক্রয় করিয়! 
আনিলাম। বাটী আসিয়া আপেল তিনটা জীবিতেশ্বরীর হস্তে প্রদান করি- 
লাম। কিন্তু তাহার তাহাতে সন্তোষ হইল না, তিনি আপেল তিনটা নিকটে 
রাখিয়া দিলেন | জীবিতেশ্বরী তখন ভয়ানক জরে ক্লেশ পাইতেছিলেন। 
এইরূপ অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হইল। 

'অনস্তর তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। তীহাকে দুস্থ দেখিয়া জামি 
আপনার দোকানে গমন করিয়া কেন। বেচ* করিতে লাগিলাম ; আমি এই 
রূপে ক্রয় বিক্রয় কার্ষ্যে নিথুক্ত আছি, এমন সময় এক জন কৃষ্ণ দাঁপকে আগার 
দৌকানের সম্মুখ দিয়! যাইতে দেখিলাম, বেলা তখন ঠিক ছুই প্রহর। দাসের 
হস্তে একটা আপেল, সে এ আপেলটা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে গমন 
করিতেছিল, আমি তাহাকে সম্বোধন করিরা জিজ্ঞাসা করিলাম “তুমি এ 
আপেলটা কোথা পাইলে ? আমি একটী আপেল কিনিতত ইচ্ছ! করি।” দাঁস 
আমার কথ| শুনিয়া! হাঁস্য করিরা কহিল “আমি আমার প্রেয়সীর নিকট এ 
আপেলটী পাইয়াছি। আমি অনেক দিনের পর প্রেয়সীর নিকটে গিয়া 
ছিলাম। দেখিলাম, তিনি পীড়িত। তাহার নিকটে তিনটী আপেল দেখিতে 
পাইলাম । প্রেয়নী বলিলেন আমার সরল-হৃদয় স্বামী এই তিন্টী আপেল 
আনিতে এল্‌ বআ গমন করিয়াছিলেন । এবং তিন স্থ্বর্ণ মুদ্রা দিয়া এই 
তিনটা আপেল আমার জন্য আনিয়াছেন।-_-আমি তাহার নিকট হইতে : 
এই আপেলটী আনিয়াছি।” ধার্মিকরাজ! আমি ঘখন কৃষ্দাসের এই 
নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলাম, তখন সমস্ত জগ আমার নয়নে অন্ধকারময় 
হইল, সমস্ত সংসার পাপে কলুষিত বোধ হইতে লাগিল। আমি দোকান 
বন্ধ করিয়া বাটা প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তখন আমার সর্ব শরীর ক্রোধে - 
কম্পমান, আমার মন একবারে অগ্রকৃতিস্থ হইয়াছে-_হিতাহিতজ্ঞান একে-.. 
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বারে হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়াছে। প্রিয়ার পার্খে আমি ছুইটী বই 
আপেল দেখিতে পাইলাম না। তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একটা 
আপেল কোথায় গেল? তিনি বলিলেন 'কোঁথায় গেল তা আমি জানিনা ।” 
তখন কৃষ্ণ দাসের সমস্ত কথাই আমার সত্য বলিয়! বিশ্বাস হইল। আমি 
তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়া একখানি ছুরিকা হস্তে করিলাম, সেই স্ৃতীক্ষ 
ছুরিকা একেবারে প্রিক়্ার হৃদয়ে প্রোথিত করিলাম। অনস্তর তাঁহার 
হস্তপদাদি ও মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলাম এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া 
সে গুলি একটা ঝুঁড়ীর মধ্যে রাখিয়! প্রিয়ার আচ্ছাদন-বস্ত্র দ্বারা সেটা 
আবৃত করিল।ম। শেষে তাহার উপর একখানি গালিচা ঢাক! দিলাম। 
প্রিয়ার ছিন্ন'দেহপূর্ণ সেই ঝুড়ীটা একটা সিদ্ধুকে পুরিয়। সিশ্ধুকে চাবি বন্ধ: 
করিলাম। সিদ্ধুকটা আমার একটা অশ্বতরের পৃষ্ঠে দিয়া ট;ইগ্রিস নদুতীরে 
গমন করিলাম, এবং স্বহস্তে সিস্কুকটী অশ্বতর-পৃষ্ঠ হইতে লইয়া টাইগ্রিসের 
জলে নিক্ষেপ করিলাম। ধার্মিক-রাজ ! আল্লার দোহাই! আর ক্ষণবিলম্ব 
না করিয়! আমার জীবন-গ্রহণে অনুমতি প্রদান করুন। প্রিয়ার হত্যাজনিত 
শুরু পাপ আমার হৃদয় আর বহন করিতে পারে না। যত দিন জীবিত 
থাকিব তত দিন আমার হৃদয়-বেদনা! দূর হইবে না-_মরণাস্তেও আমার 
হৃদয়ের সে বেদনা সমানি জাগরুক থাকিবে; যথন ইস্রেলের* বংশী আমার 
আত্মাকে ঈশ্বরের সম্মুখে আহ্বান করিবে তখনও সে বেদনা হৃদয় হইতে 
তিরোহিত হইবে না। ধার্ম্িক-পাল! প্রিয়ার জীবনের জন্য আমার জীবন 
গ্রহণ করুন, বদি তাহাতে আমার গুরুতর পাঁপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। 
নরপাল ! আমি অকারণে হৃদয়েশ্বরীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।_-আমি শ্িয়ার 
দেহ টাইগ্রিসে বিসর্জন দিয়! বাটী ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম আমার 
জোষ্ঠ পুত্র রোদন করিতেছে । আহা! মাতৃহীন বালক তখনও মাতৃবিয়োগ 
অব্গত হয় নাঁই, তথাপি রোদন করিতেছে! জিজ্ঞাসা করিলাম বৎস! 





*যুদলমানদিগের ধর্দাশান্স তে ইসরেল একজন দেবদুত | ইনি বংশীধ্বনি 
করিয়। মানবগণের আঁকে শেষ বিচারদিবদে ঈশ্বরের সন্মখে আহ্বান 
করিবেন! 


১২ একাধিক সহস্র রজনাঁ। 


ক্রন্দন করিতেছ কেন ? বলিল 'বাঁবা, আমি একটা আপেল লইয়া ভ্রাভূগণের 
সহিত রাজপথে ক্রীড়া করিতে গিয়াছিলাম। একজন কৃষ্ণ দাগ আমার 
হস্ত হইতে আগেলটা কাড়িযা লইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুই 
এ আপেল কোথা পাইলি ? আমি বলিলাম আমারি ম1 পীড়িত হইয়া আপেল 
খাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া বাঁবা৷ এল্‌ বা হইতে তিন মোহর দিয়া 
তিনটী আপেল আনিয়াছেন। ছষ্ট দাস তথাপি আপেলটা ফিরাইয়! দিল না, 
আমাকে প্রহার করিয়া আপেল লইয়া চলিয়া গেল। বাবা! না জানি 
মা আমার উপর কতই রাগ করিবেন, আমাকে কতই প্রহার করিবেন । 
পুজের বাক্য শুনিয়া আমি বুবিতে পরিলাম কি ভয়ানক দুষ্র্মই করিয়াছি, 
বুঝিলাম ছুষ্ট দাস অকারণে জীবিতেশ্বরীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল, 
বুঝিলাম বিমল-হদয়া পতিত্রতা পত্বীকে আমি বিনা দোষে পশুবৎ হত্যা 
করিয়াছি। নরনাথ! তখন আমার হৃদয়ের ভাব যে কিরূপ হইল তাহা 
বর্ণন! করিতে পারি না। রোদন করিয়া আমার নেত্রদ্বয় অন্ধপ্রায় হইল, 
চিত্ত একেবারে ক্ষিপ্প্রায় হইয়। উঠিল। প্রিয়তমার পিতা__-আঁমাঁর পিভৃব্য 
এই স্থবিরবর তখন আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, আমি সমস্ত বিবরণ 
তাহাকে অবগত করিল!ম। পিতৃব্য কন্যাশোকে বিহ্বল হুইলেন। আমরা 
রোদন করিতে লাগিলাম; রোদন ভিন্ন আমাদের “আর কি গতি আছে! 
অদ্য পঞ্চাহ হইল প্রিদ্ষতম!কে হত্যা করিয়াছি। তীহার বিরহজনিত শোঁক 
আমাদের মনে এখনও সমান বল প্রকাশ করিতেছে। ধার্টিক-রাজ। 
আপনার ধার্শিকপ্রবর পিত্ৃপুরুষগণের দোহাই! আপনি আর ক্ষণবিলম্ব ন! 
করিয়া আমার জীবন গ্রহণ করুন, প্রিয়া-হত্যা-পাঁপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত 
হউক। যুবকের কথ! শেষ হইল, খলিফের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল ।-_ 
“আল্লার দোহাই, বুবকের দোষ নাই, এ ব্যস্তির অপরাধ মার্জনীর ; সেই ছুষ্ট 
দাঁসই সমস্ত অমঙ্গলের হেতু-তাহারই জীবন গ্রহণ করিব” এই কথা বলিয়া 
খলিফে জাফরের দিকে ক্রোধর্তু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন “উজীর, 
সেই নারীহস্ত। নরাধম ছুষ্ট দাসকে তিন দিবসের মধ্যে হাজির করিতে হইবে । 
না পারিলে, তাহার পরিবর্তে স্তোমাঁর জীবন গ্রহণ করিব।” এক বিপদ 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবাঁর এই নুতন বিপদ! উজীর রোদন 





তিনটা আপেল ফল । ১৩ 


করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ।-_“হাঁয়! এবার আবার কিরূপে অপরাধীকে 
হাছ্দির করিব! এ বিপদ হইতে কি রূপে উদ্ধার পাইব, কোন উপায়ই ত 
দেখিতে পাইতেছি না। ক্ষণভঙ্থুর সৃৎ্পাত্র করবার আঘাত সম্থ করিতে 
পারে ?এ বিপদ্‌ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন পথই আমার ঘুদ্ধির গোঁচর 
হইতেছে না। সূর্বশক্তিমান্‌ জগদীশ্বর ভিন্ন আমার ত্রাণকর্তা আর কেহই 
নাই। তিনিই আমাকে প্রথম বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন? তিনিই 
আমাকে এই নূতন বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই সত্যস্বরূপের 
যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। আমি তিন দিবস বাটা হইতে বহির্গত হইৰ 
না।”_এইরূপে খেদ করিতে করিতে-_ আপনার কাঁতর মনকে এইরূপে 
প্রবোধ ,দিতে দিতে মন্ত্িবর স্বতবনে উপস্থিত হইলেন। তিন দিবস 
বাটীতেই রহিলেন। চতুর্থ দিবসে কাজীকে ভাকাইর! বিষর বিভবের সমুদয় 





বন্দোবস্ত করিলেন ।__মরণের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। , 


প্রিয় পুত্র কলত্রগণকে জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন, মন্ত্রীর হৃদয় শোকে 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।__এই অবসরে খলিফের এক জন দূত আসিয়া 

ুক্্িভবনে উপস্থিত হইল। বলিল “উজীর মহাশয় ! ধার্িক-রাজ খলিফে 
_ ক্রোধে কষিগ্রপ্রায় হইয়াছেন। আমি তীহারই আদেশে আপনার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছি। তিনি শপথ করিয়াছেন বদি আপনি সেই ছুষ্ট দাসকে 
হাজির করিতে না পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অদ্য আপনার জীবন গ্রহণ 
করিবেন 1৮ 

রাজদূতের বাক্য শ্রবণ করির| উজীরের চিত্ত সংজ্ঞাশূন্য হইল»_পরিজন- 
বর্ণের শোক অধিকতর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল ৷ উজীর একে একে সমস্ত 
সন্তানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন ।--কেবল কনিষ্ঠতম কন্যাটীর কাছে 
এখনও বিদায় গ্রহণ করেন নাই। সেটা তাহার বড় আদরের ধন। তিনি 
সকল সন্তান অপেক্ষা সেটীকে অধিক ভাল বাঁসেন। উজীর প্রিয়তমা কন্যাকে 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া বারম্বার তাহার মুখ-চুম্বন করিতে লাখিলেন। তাহাকে 
কিরূপে ছাড়িয়া যাইবেন এই ভাবির! তাহার হৃদয় একেবারে শোকে উন্মত্ত 
হইয়া উঠিল। অশ্রপাতে বক্ষংস্থল প্রবাহিত হইতে লাগিল । মন্ত্রী প্রিয়তমা 
কন্যাকে বারবার হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন ।--একবার কন্যার জামার 


১৪ ূ একাধিক সহত্র রজনী । 


জেবে যেন কি একটা গোলাকার বন্ত স্পর্শে অনুভূত হইল। মন্ত্রী কন্যাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার জামার জেবে কি?” কন্যা বলিল “বাবা, 
একটা আপেল, আমাদের দাস রেহান এটা আনিয়াছিল, আমি ছুইটী মোহর 
দিয়! তাহার নিকট হইতে লইয়াছি। চারি দিন হইল আঁপেলটা আমার কাছে 
রহিয়াছে ।” দাস এবং আপেলের উল্লেখ শুনিয়াই জাফরের মন আনন্দে 
বিগলিত হইল । বলিলেন “হে ! সর্বছঃখ-হর ! সর্ধশক্তিমন্! সকলই তোমার 
মহিমা 1”_ততক্ষণাৎ দাসকে হাজির করিতে অন্ধুমতি প্রদান করিলেন, দাস 
হাজির হইল। উদ্জীর দাসকে আপেলের বার্তা জিজ্ঞাপা করিলেন। দাঁস 
বলিল “প্রভে।! পাঁচ দিবস হইল আমি বাঁটা হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। 
একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কতকগুলি বালক ক্রীড়া 
করিতেছে; একজনের হস্তে একটী আগ্ল। তাহার হস্ত হইতে আপেলটা 
কাড়িয়৷ লইলাম এবং তাহাকে প্রহার করিলাম, সে রোদন করিতে করিতে 
বলিল “এ আপেলটা আমার মার। মার পীড়া হইয়াছে। মা আপেল খাইতে 
চাহিয়াছিলেন বলিয়। বাবা এল্‌ বত হইতে তিন মোহর দিয়া তিনটী আপেল 
আনিয়াছেন। আমি খেলা করিবার জন্য এইটা আনিয়াছিলাম।” এই কম 
বলিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আঁমি তাহার রোদনে কর্ণ 
পাঁত না করিয়া আপেলটা লইয়া! বাটী আসিলাম, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা ছুই'টী 
মোহর দিয়া সেটী আমার নিকট হইতে কিনিয়াছেন।” দাসের বাক্য শুনিয়া 
জাফর বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন । তীহারই দাস যে এই সমস্ত অমঙ্গলের 
হেতু, ইহাতে তিনি যার পর নাই ছুঃখিত হইলেন। যাঁহাই হউক দাসকে 
সঙ্গে লইয়া খলিফের নিকটে উপস্থিত হইলেন। খলিফে এই অশ্রুতপূর্বব 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন। এবং এই চমৎকার কথ! 
পুস্তকস্থ করিয়া চারিদিকে প্রচার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জাফর 
বলিলেন “ধার্মিকপাঁল ! আপনি এই সামানা কাঁণ্ডে বিশ্মিত হইবেন না। 
উজীর নূর এদ্দীনের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে আপনার বিস্ময়ের পরিসীমা 
থাকিবে না ।”__খলিফে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপেলের উপাখ্যান অপেক্ষা 
অধিকতর বিস্মন্বকর কা আর কি হইতে পারে ?” উজীর বলিলেন “হে 
ধার্িক-রাজ! আপনি যদি আমার দীসের জীবন দান করেন তাহা! 


প্‌ 


তিনটা আপেল ফল। ১৫ 


হইলে আমি সে অভূতপূর্ব উপাখ্যান বর্ণন করি।” খলিফে বলিলেন “আমি 
তোমার অন্থরোধে তাহার জীবন রক্ষা করিলাম 1৮___ইহা! শুনিয়া জাফর 
উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন £-_ 


উজীর নূরএদ্দীন, তাহার পুত্র ;-_শেমস্এদ্দীন, 
তাহার রন্যা৷। 


জিপ্ট-রাভ্রধানী-_কায়রো নগরে মহাপরাক্রমশালী ন্যায়পরায়ণ দয়ালু 

হৃদয় এক সুলতান ছিলেন। তাহার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সর্বশান্্রদর্শী একজন 

প্রাচীনতম উজীর ছিলেন। কি ধর্মশান্স, কি বার্ডাশান্ত্র, কি শাসন- 
কৌশল, কি সমাজতব সকল বিষয়েই উলজীরের বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল। 
সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন কার্যেই তীঁহার স্ুতীক্ষ বুদ্ধি কখনও 
কুষ্টিত হয় নাই। উজীরের প্রজ্ঞা! তাঁহার আকারের অনুরূপ, তাহার শাস্- 
জান প্রজ্ঞার অনুরূপ ছিল। উজীরের অকলম্বচন্্রোপম ছুইটী পুত্র ছিল। 
জোট্ঠের নাম শেমস্এদ্দীন, কনিষ্ঠের নাম নূরএদ্দীন। নৃরএদীনের স্তাষ় 
রূপলাবণ্যরান্‌ পুরুষ সমার দ্বিতীয় ছিল ন|। তাহার অলোকসামান্য রূপের 
কথা চতুদ্দিকে প্রথিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তীহাকে দেখিবার নিমিত্ত 
চতুদ্দিক হইতে কতশত লোক আগমন করিত। কিছু দিন পরেই উ্ীর 
মানবলীলা সন্বরণ করিলেন। এরূপ ছুল্লভ সচিবরত্বের বিয়োগে স্থলতান 
নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইবেন তাহার আর আশ্চধ্য কি? সুলতান প্রিয়তম 
মন্ত্রীর শোক কথঞ্চি উপশমিত করিয়া তাহার পুত্র ছইটাকে আনিয়া পিতৃপদে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ত্রাতৃদ্বর একমাস অশৌচ ধারণ করিয়। নিয়মিত সময়ে 
সুলতানের নচিব-কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন) স্থলতানের এই অনদীম অনুণ্রহ্‌- 
লাভে তাহাদের মন কৃতজ্ঞতারসে আর্্র হইয়! গেল। নব-সচিবের! সপ্তাহান্তে 
পর্যায়ক্রমে আপন আপন কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সুলতান যখন 
রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে গমন করিতেন, তিনি ভ্রাতৃ্বরের একজনকে 
সঙ্গে করিয়া লইরা যাইতেন। 


১৬ একাধিক সহস্র রজনী । 


এক দিন রাত্রিতে সুলতান দেশভ্মণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, 
তিনি পরদিন প্রত্যুষেই রাজধানী পরিত্যাগ করিবেন। এবার সুলতানের 
সমভিব্যাহারে জোষ্টভ্রাতার যাইবার পালা। ত সহোদরদ্ধয় নানা 
প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন ।--কথাপ্রপঙ্গে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিলেন 
“ত্রাতঃ! আমার একান্ত ইচ্ছা আমরা এক রাত্রিতেই ছুইজনে- পাণিগ্রহণ 
করি।” কনিষ্ঠ বলিলেন “দাদা, তোমার যাহা ইচ্ছা আমার তাহাতেই সম্মতি!” 
সুতরাং এই প্রস্তাবে উভয়েই সম্মত হইলেন । অনন্তর জ্যোষ্ট বলিলেন, গ্ভ্রাতঃ ! 
যদি সর্বশভিমানের কৃপায় আমর! ছুইটী কুমারীকে পাইয়! এক রান্রিতেই 
তাহাদের পাণিগ্রহণ করি, আর তাহাদের গর্ভে আমাদের এক দিনেই ছুইটা 
সন্তান হয় এবং ধ্দি তোগার পত্রীর গর্ভে একটা পুত্র আর আমার পত্ীর 
একটা কন্তা হয় তবে তাঁহাদের যাহাতে পরম্পর বিবাহ হয় তাহ! আমাদের 
করিতে হইবে ।” নূয্এন্দীন বলিলেন “দাদা ! তাহা হইলে তোমার কন্তাকে 
আমার পুত্রের কি যৌতুক দিতে হইবে ?” শেমস্এন্দীন বলিলেন তিন সহজ 
সব যুদ্র, ভিনটা উদ্যান এবং তিন গোলা ধান্য যৌতুক স্বরূপ দিতে হইবে, 
ইহ! অপেক্ষা অধিক যৌতুক গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না 
জ্যোষ্ঠের: প্রস্তাব শুনিয়। নূরএদ্দীন বলিলেন “কি! আমার পুত্রকে এত 
বৌতুক দিতে হইবে? কেন, তুমি কি বিশ্বৃত হইন্লাছ যে, আমরা ছুই 
সহোদর, দুই জনেই রাভমন্রী, সুতরাং কুলে, ধীলে, ধনে, মানে উভয়েই 
সগান? আমার পুত্রকে বিনাযৌতুকে তোমার কন্য! দান করিতে হইবে 
কারণ কন্য! সন্তান অপেক্ষ। পুত্র সন্তানের গৌরব অধিক, আমার পুত্র হইতেই 
বংশের গাম, সম্ভম, গৌরব সমন্ত বজায় থাকিবে_-তোমাঁর কন্যা হইতে সে 
কাজ হইবেন ।” জ্যেষ্ঠ বলিলেন “কি ! আমার কন্যা হইতে কিছু হইবেন ?” 
কনিষ্ঠ বলিলেন “তৌমার কন্যাদ্বারা আমাদের সম্ান্ত বংশের রক্ষা হইবে না, 
ইহা তুমি নিশ্চয় জান; তবে যে, এই সমস্ত যৌতুকের প্রস্তাব করিলে ইহা 
কেবল আমার পুত্রকে তৌমার কন্যা প্রদান করিবে না বলিয়াই_-“ঘখন 
লোন খরিদারকে তাড়াইতে ইচ্ছা করিবে তখন তাহার কাছে অসম্ভব মূল্য 
চাও তুমি এই চির প্রসিদ্ধ গ্রবাদবাক্যের অনুসারে কা্য্য করিতে অভিল|ষ 
করিতেছ।” শেনস্এদ্দীন বলিলেন “আমার কন্যার অপেক্ষা তোমার পুত্রের 





টিটি 
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নে 











: গৌরব অধিক একথ| বল! তোমার কোন মতে উচিত হয় নাই, বুদ্ধিমানের 
কার্ধ্য হয় নাই। তোমার বুদ্ধিও তাদৃশ প্রশংসনীয় নহে, এবং তোমার 
মনও ভাল নহে, তাহা না হইলে কখনই মন্ত্রিপদে তোমার অংশের কথার 

£ উল্লেখ করিতে না। তুমি কি জাননা যে আমি কেবল দয়া! করিয়াই তোমাকে 
উদ্জীরী কার্ষ্যে আমার সহকারী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি।__তুমি' যখন সে 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ তখন আমি কোনমতেই তোমার পুত্রের সহিত . 
আমার কন্যার বিবাহ দিব না, তুমি যদি এক দিকে আমার কন্যাকে রাখ 
ক ্ 


ত 
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আর অন্য দিকে আঁমার কন্যার সমান ওজনে সুবর্ণ রাখ তথাপি তোমার 
পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিব না।” ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃরএদ্দীনের 
হৃদয় ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; বলিলেন “আমি কখনই তোমার 
কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব না 1৮ শেগস্এ্দীন বলিলেন “আমি 
তোমার পুত্রকে কোনমতেই কন্যা সম্প্রদান করিব না, যদি আমাকে কল্য 
গতথ্যুষেই সুলতানের সহিত যাইতে না হইত তাহা হইলে তোমার এই 
ষ্ঠতার উচিত প্রতিফল দিতাম। যাহাই হউক এখন আমি চলিলাষ, 
প্রত্যাবত্ত হইলে খোদার যেরূপ মরজী সেইরূপ কার্য হইবে।” জোোষ্ঠের 
এই গর্ধিত বচন শ্রবণ করি! নূরএদ্দীনের মন ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। 
তিনি আত্মবিস্বাত হইয়া গেলেন। কিন্ত তিনি হৃদয়ের সে ভাব অতি 
কষ্টে গোপন করিয়া! রাখিলেন। হারা উভয়েই পৃথক্‌ স্থানে সে রাত্রি 
যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, সুলতান রাজধানী পরিত্যাগ করিয়! 
পিরামীডের অভিমুখে ঘাত্র। করিলেন। উজীর শেমস্এন্দীন তীহার সমভি- 
ব্যাহারে চপিলেন। 

সে রাত্রি বাটার নে একবারও মুদ্রিত হইল না । ক্রোধে হাঙর. 
হৃদয় অগ্রক্ৃতিস্থ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিদ্রা কোথায়? রাত্রি প্রভাত 
হইলে তিনি প্রাতঃক্ৃত্য সমাঁপনাস্তে আপনার খাস কাঁমরায় গমন করিলেন, 
এক জোড়া চামড়ার থলিয়! লইয়! স্ুবর্মুদ্রা পূর্ণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের 
গর্বিত বচন এবং অনুচিত ব্যবহার শ্মরণ করিয়া তীহার মন নিতান্তই £ 
অন্থথী হইল, তিনি বিষাদপুর্ণ হৃদয়ে বছিতে লাগিলেন $- 


স্বদেশ ছাড়িতে কেন রে ভয় ? 
ছাড়িলে স্বজন, পাবি দশ জন, 

মিত্র গেলে মিত্র অবশ্য হয়। 
আঁবাসের স্থখ, ছাড়িতে বিমুখ 

কাপুরুষ ছাড়া অপরে নয়। 
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ছুখ ছাঁড়া স্থখ হয় কি কখন? 
ছুখ ভোগ বিনে, বল, এ জীবনে 

স্রখ ভোগে কার হইত মন ? 
আবাসে থাকিতে, সদা সাধ চিতে 

করেনা কখন স্থবোঁধ জন। 


দেশে দেশে ফের করোন। ভয়, 
সদা এক স্থানেঃ থাকিবে কেমনে, 
নহ অচেতন জড়তাময় ? 
দেখ স্ুশীতল, তটিনীর জল, 
বাঁধিলে তাহারে কলুষ হয়। 


সদা এক ভাবে থাকিতে নাই। 
পুিমার নিশি, হলে দিবানিশি, 

কে তারে হেরিত শুনিতে চাই 
অমা আছে বলে, তাইত সকলে, 

পুণিমার চাদ হেরিতে যাই। 


সি 


সিংহ পশুরাজ সকলে জানে । 
ঘদ্দি পশুরাজ, ছাড়ি অন্য কাজ, 

দিবা নিশি থাকে একই স্থানে, 
বলনা তাহার, কে দেয় আহার, 

পশুরাজ বলে কে তারে মানে? 
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খরতর শরে দেখে কি গুণ? 
যদি খরতর, মর্ত্রভেদী শর 

ধনুকে না উঠে ছাড়িয়ে তুণ ? 
স্বর্ণের রেণু, হতে অন্য রেণু 

বল দেখি ভাই কিসেতে ন্যুন 


যদি স্বর্ণরেণু থাকে আঁকরে ? 
ম্লয় চন্দন, হৃদয়নন্দন 

কেন, কেন.তায় রাখ আদরে ? 
ছাঁড়িয়ে মলয়, ফণীর বলয়, 

যায় দূর দেশে ১-ইহারি তরে । 


অনন্তর নূরএদ্দীন একজন যুবককে একটা সুন্দর অশ্বতর সজ্জিত 
করিতে ঘলিলেন। যুবক তাহার আদেশানুরূপ কাধ্য করিল। কাঁঞ্চনময় 
জীন, ভারতবর্ষীয় উৎক্ুষ্ট লৌহে নির্মিত রেকাৰ এবং ইন্পাহানের অতি কোমল 
মকমলের আস্তরণ দিয়! উদ্লীরের বাহন সজ্জিত হইল। বাঁহনের শোভার 
জীমা রহিল না। বাহন-পৃষ্ঠে একখানি মহামূল্য রেশমী আসন ও একখানি 
নমাজের আসন স্থাপিত হইল। উজীর অর্থপূর্ণ চর্্মাধারযুগলও বাহন- 
পৃষ্ঠে যথা স্থানে স্থাপিত করিলেন । সমস্ত প্রস্তুত হইলে তিনি যুবককে এবং 
দাঁসদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “আমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া 
ফালীযুব প্রদেশাভিমুখে বিলাস-্রমণে গমন করিব, রাজধানী হইতে তিন 
রাত্রি অনুপস্থিত থাকিব । কাহারও আমার অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই । 
আমার চিত্ত অতিশয় কুষ্ঠিত হইয়াছে, আমি একাকী ভ্রমণ করিতে মানস 
করিয়াছি |” 

তিনি এই কথা, বলিয়াই ক্রুত অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং 
অগ্পমাত্র খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। বিল্বেস 
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নগরে উপস্থিত হইতে না হইতেই মধ্যাহ্কাল উপস্থিত হইল (রন তথায় 
অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া আহারাদি সমাপন করিলেন। কতক পরিমাণে 
শাস্তি রিদুরিত হইলে সেখান হইতে কতকগুল্সি নিজের ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য ও 
বাহনটার জন্য আহারীয় লইয়! পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন । সমস্ত দিবা- 
রজনী বেগে অশ্বতর চাঁলন! করিয়া পরদিন মধ্যা্ৃকাঁলে জেরুজেলমে পঁহু- 
ছিলেন। নূরঞদদীন নিজের এবং পরিশ্রান্ত বাহনটার শ্রাস্তি দুর করিবার জন্য 
তথায় অবতীর্ণ হইয়। পানাহার সমাঁপণ করিলেন। ক্ষুৎপিপাঁস! নিবৃত্ত হইলে 
গালিচাখানি পাঁতিয়। শব্যা গ্রস্ত করিলেন । ঝাহনের পৃষ্টস্থ গলি উপাধান 
স্থানীয় হইল। নূরএদীন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । তখনও তাহার 
ক্রোধের উপশম হয় নাই, মনে মনে সমস্ত কথাগুলি আন্দোলিত হইতেছিল । 
সমস্ত রজ্নী,সেই সকল চিন্তাতেই অতিবাহিত হুইয়া গেল। গ্রত্যাষে পুনরায় 
অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথা হইতে আলিপো। নগরে প্রস্থান করিলেন । 
এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি একাস্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আর অধিক দূর গমনে 
অক্ষম, বাঁহনটাও নির্জীব; সুতরাং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিবার 
জন্য একটা সরাইরে বাঁসা ভাড়া করিলেন। জমাক্রূপে শ্রান্তি দূর করিতে 
তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবসে পুতরায় যাত্রা আরন্ত 
করিলেন) কোন্‌ দিকে যাইবেন_কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় 
নাই। ঘে দিকে নয়নদ্ব় চলিল, নূরএদ্দীন দেই দিকেই চলিলেন। এইন্সপে 
নান! স্থান পর্যটন করিয়া এল্‌ বক্সায় উপস্থিত হইলেন । ব্রার সন্ধ্য| হইল ) 
নুরএ্দীন একটা পাস্থনিবাসে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সরাইটাতেই সে 
দিনের বিশ্রাম-স্থান নিরূপিত হইল। তিনি অশ্বতর পৃষ্ঠ হইতে থলির 
ছুইটা, গালিচা ও নমাজের 'আসন নামাইয়া লইলেন এবং সরাইয্নের দ্বারবাঁনকে 
অশ্বতরটা লইয়া! একটু ইতস্ততঃ বেড়াইয়া আনিতে বলিলেন | 

দ্বারপাঁল অশ্বতর্টীকে টওলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। এল্‌ বআঁর উজীর 
নিজ গৃহের বাভায়নে বসিয়াছিলেন ; ঘটনা ক্রমে হঠাৎ তীহার নয়ন নূর- 
এন্দীনের অশ্বতরটার দিকে নিপতিত হইল। বাহনটীর পৃষ্টস্থ বহুমূল্য পথ্যাণ 
এবং নানাবিধ অলঙ্কার দেখিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন “এ 
অশ্বতরটী নিশ্চুয়ই কোন রাজার বা উজীরের হইবে ।”» তিনি এক মনে 
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দেখিতে লাগিলেন । যত দেখেন ততই তাহার নয়ন তাহার উপর নিবদ্ধ 
হয়। বৃদ্ধ উজীর সরাইয়ের দ্বারপালকে তীহার নিকটে আহ্বান করিতে 
বলিলেন। আজ্ঞামাত্রে একজন পরিচারক তাহাকে ভাকিয়। আনিল। 
দ্বারপাল উপস্থিত হইয়া তাহার সম্ুখের ভূমি চুন্ধন করিল। তিনি তাহাকে 
জিজ্ঞামা! করিলেন “অখতরটী কাহার ?-_অশ্বতরটীর অধিকারীর আকৃতিইবা 
কিরূপ?” দ্বারপাল বলিল “প্রভূ! অশ্বতরটার অধিকারী একটী তরুণবয়ন্ধ 
স্বপ্রী যুবক । বোধ হয় কোন ধনবান্‌ বণিকের পুত্র হইবেন। তাহার আকুতি 
গম্ভীর, দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন উচ্চ বংশ সম্ভৃত।” উজীর দ্বারপালের 
কথা শুনিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া পাস্থনিবাসে নূরএদ্দীনের নিকট গমন 
করিলেন । নূরএদ্দীন তাহাকে নিকটে আপিতে দেখিয়া! গাত্রোথান করিয়া যথা- 
বিধি সম্বদ্দীনা করিলেন । বৃদ্ধ নিজ পরিচয় দিলেন । যুবক তাহাকে অভিবাদন 
করিলেন উজীর সাদরে প্রত্যভিবাদনান্তর তাহার পার্শে উপবেশন করিয়া 
বলিলেন “বৎস! ভুনি কোথা হইতে আসিতেছ ? প্রয়োজনই বা তোমার 
কি?” নূরএদ্দীন বলিলেন “আমি কায়রো নগর হইতে আসিতেছি। আমার 
পিতা তথাকার উজ্ীর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি করুণাময় পরমেশ্বরের অপংন্ব 
ক্কপা লাভ করিবার জন্য ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিরাছেন।” তৎপরে তিনি 
আদ্যোপাত্ত নিজ ধিবরণ বর্ণন করিয়া! বলিলেন “আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 
পৃথিবীস্থ সমস্ত গ্রাম নগর প্রত্থতি না দেখির! গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।% 
উজীর বলিলেন “বৎস, এরূপ দারুণ অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, সমস্ত 
দেশ গ্রদেশ নগর নগরী দেখা সাধারণ কার্ধ্য নহে। কত দেশ কতব্প বিপদে 
পূর্ণ, কত স্তান যে কতন্ধপ শহষটমর তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়ত এরপ ভ্রমণ 
করিতে করিতে কোথাও বিষম বিঘোরে প্রাণ হারাইবে 1” উজীর এই কথ! 
বলিরাই অশ্বতরপৃষ্ঠের থলি গালিচা ও নমাজের আমনখানি পুনরায় অশ্বত- 
রের পৃষ্ঠে স্থাপিত করিতে অনুমতি দিলেন এবং নূরএদ্দীনকে নিজ বাসভবনে 
লইয়! গেলেন। ফুবককে দেখিয়াই বৃদ্ধের মনে অসীম শ্লেহের উদয় হইয়াছিল, 
তিনি পরিচারকদিগকে তাঁহার পরিচর্যযায় নিযুক্ত করিঝ! দিয়া সঙ্গেহ ব্যবহার 
করিতে লাগিলেন। নূরএন্ীন তীহার সন্বেহ সমাদরে একান্ত বশীভূত হইয়া! 
পড়লেন) উজীর বলিলেন “বৎস আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবনের শেষ 








তিনটা আপেল ফল। খত 


ভাগ উপস্থিত। আমার একটাও পুত্র সন্তান নাই__জগদীশ্বর আমায় কেবল 
একটা কন্যারত্ব প্রদান করিয়াছেন। কন্যাটী রূপে গুণে তোমারই অনুরূপ। 
এপধ্যস্ত থে কয়টা সম্বন্ধ আপিয়াছে তাহার কোনটাই আমার মনোমত 
হয় নাই, যগুলি যুবক তাহার পাণিগ্রহণাভিলাধী হইসা আঁসিয়া- 
ছিল. সকল গুলিকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তোমার প্রতি আমার মন 
একান্ত বণীভূত হইয়াছে। আমার একান্ত ইচ্ছা! তুমি তাহার পাণিপীড়ন 
কর। ভুমি কি আমার কন্যাটীকে গ্রহণ করিবে? বদি তাহাকে বিবাহ কর 
তাহা হইলে আমি তোমাকে এল্‌ বস! প্রদেশের স্থলতানের নিকটে লইয়া 
গিয়া, তুমি আমার ভ্রাতুদ্পুত্র বির তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দি ও 
তোমাকে আমার পদে নিযুক্ত করিতে অন্থুরোধ করি; কারণ আমি বৃদ্ধ 
হইয়।ছি আর পরিশ্রম করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি এখন তোমার 
উপর সমস্ত ভাঁরার্পণ করিয়! বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। ”নূরঞদ্দীন 
উজীরের প্রস্তাব শুনিয়া! ক্ষণকাঁল অধোবদনে চিত্তা করিয়া বলিলেন “ষে 
টড আপনার যাহা অভিরুচি 1” 

* উজীর নূরএদ্দীনের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইলেন । পরিচারকদিগকে 
ডাঁকিয়। যুবকের জন্য আহীরীয় প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং নিজ প্রাসাদটা 
উত্তমরূপে সাজাইতে” অনুমতি দিলেন। অট্টালিকা উত্তমরূপে সুসজ্জীভূত 
হুইলে, উজীর নিজ বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিলেন এবং এল্‌ বস্রান্থ 
সমস্ত গণ্য রাজকর্মচারী ও বণিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে সমুপস্থিত 
হইলে বৃদ্ধ উজীর সকলকে ঘথাবিহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন “হে 
আমীরশ্রেষ্ঠগণ ! আমার একজন সহৌদর মিশরদেশে বাস করিতেন; 
তিনি মিশরাধিপতির উজীর ছিলেন ৷ জগদীশ্বরের কৃপায় তাহার ছুইটা পুত্র 
সন্তান হয়৷ আর তোমরা তজানই আমার একটামাত্র ছুহিতা ৷ ভ্রাতা! 
এক সময়ে তীহার একটা পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার জনা 
্রস্তীব করেন; আমিও তাহাতে সন্মত হইয়া শ্বীকার করি যে, আমার কন্যাটা 
বিবাহের ধোগ্যা হইলেই তীহা'র পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। এক্ষণে তাহার 
একটী পুত্র এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । আমি অদ্য সেই নবাগত ভ্রীতুক্পুত্রের 
সহিত আঁমার কন্যাঁটার উদ্ধাহ্‌ কাঁ্য সম্পাঁদন করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা সফল 


২৪. একাধিক সহস্র রজনী! 


করিতে ইচ্ছা করি। এখন তোঁমাদ্দের অভিমত কি ?৮,নিমন্ত্রিতগণ নকলে এক- 
বাক্য হইয়া বলিল “উজীর মহাঁশয়,আপনি অতি উত্তম কাধ্যই করিয়াছেন__ 
ইহা অপেক্ষা সুখের আর কি আছে ?” অনন্তর পরিচারকগণ নিমন্ত্রিতগণকে 
একএক পাত্র চিনির সরবত প্রদান করিয়া তাহাদের উপর গোলাপ জল 
সেচন করিতে লাগিল। তাহারা সকলে উজীর-গৃহ হইতে আনন্দিত মনে 
নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া! গেলেন। উজীর পরিচারকদিগকে নূরএদ্দীনকে 
সাধারণ স্বানশালায় লইয়া যাইতে বলিলেন ও তাহার জন্য এক কুট নিজের 
পোষাক, প্রয়োজনীয় গাত্রমার্জনী এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য প্রধান করিলেন। 
যুবক তথায় স্নানাদি সমাপন করিলেন। পরিচারকগণ প্রতুপ্রদত্ত বস্ত্র গুলি 
তাহাকে পরাইয়া দিল | তিনি মেবশূন্য আকাশ মণ্ডলে পূর্ণ শশধরের 
ন্যার অপুর্ব শৌভায় শোভিত হইয়া উজীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন । 
উজীর সাদরে তাহাকে সঙ্র্ধনা করিরা বলিলেন “যাও অন্য রাত্রে 
তোমার জ্ীর সহিত আলাপ পরিচয় করগে। কল্য তোমাকে স্ুল- 
তানের নিকটে লইয়া যাইব| জগদীশ্বর করুন তোমরা পরম স্থুথে 
দিন যাপন কর।” নূরএদ্দীন উজীরের নিকট হইতে উঠিয়া নবপরিণীর্তা 
সহধর্দিনীর নিকট গমন করিলেন | 

এদিকে শেমস্ঞ্দীন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভ্রাতাঁকে দেখিতে পাইলেন 
না। পরিচারকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল “যে দিনে 
আপনি স্বলতাঁনের সহিত দেশভ্রমণে গমন করেন তিনি সেই দিনই 
নিজ অশ্বতরটা বহুূল্য সঙ্জায় সঙ্জীভূত করিয় বলিলেন, "আমার মন অত্যন্ত 
অন্থস্থ আছে সেই জন্য আমি একবার কালীযুৰ প্রদেশাভিমুখে ভ্রমণ 
করিতে চলিলাম | ফিরিয়া আসিতে তিন দিবস বিলম্ব হইবে। তোমাঁদের 
কাহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে হইবে না ॥ তিনি এই কথা বলিয়াই 
একাকী প্রস্থান করিয়াছেন । কিন্তু সেই হইতে এপর্যন্ত আর আমর! 
তাহার কোন সম্বাদ পাই নাই।” ভ্রা্তার এইরূপ নিরুদ্দেশ শেমস্এ্দীনের 
হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল আপনা আপনি বলিলেন “আর কিছুই না, 
নূরএদ্দরীন আমার উপর রাগ করিয়া চল্গিয়া গিয়াছেন। সুলতানের 
সহিত বিদেশঘাত্রার পূর্বরাত্রের কথাবার্তায় যে ছুই একটী রূঢ় কথা 





বলিয়াছিলাম তাহাতে নিশ্চয়ই তাহার স্বদয় আহত হইয়া একনি 
অধশ্যই আমাকে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে ।», শেমস্এন্দীন মনে 


মনে এই কথা বলিয়াই সুলতানের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন ।, 


স্বলতান তাহার অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দিকে দূতদিগকে প্রেরগ করিলেন । 
নূরএদ্দীন তত দিনে কত দূর চলিয়া গিয়াছেন) তাত তাহারা নিক্ষলে 
ফিরিয়া আসিল। ২ 

শেমস্এদ্দীন ভ্রাতার পুনর্দর্শন-লাভ-আশায় এককাঁলে হতাশ হইলেন । 
মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন “হায়, আমি কেন তীহাঁকে সেরূপ 
রূঢ় কথ! বলিলাম--কেন আমি তীহাঁর ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া দিলাম !__ 
হায়, আমি যদি আমাদের ভাবী পুত্র কন্যাদের বিবাহের বিষয়ে সেরূপ না 


বলিতাম তাহ! হইলে নূরএদ্দীন কখনই নিরুদ্দেশ হইতেন না। হায়, . 


আমার বুদ্ধির দোষেই এই বিপদ ঘটল।৮” ৯৮ 

এই ঘটনার অতি অন্ন দিন পরেই শেমস্এদ্দীন কায়রো নগরবাসী 
একটী বণিকের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। জগদীশ্বরের এমনি অদ্ভুত 
. কৌশল! এল্‌ বায় ১8255... 


২৬ একাধিক সহত্র রজনী! 


ঠিক মেই দিনেই শেমস্এদীনের বিবাহকার্য্য সমাহিত হইয়! গেল। জ্গদীশ্বরের 
অতুল মহিমার কে সীমা নিরূপণ করিতে পারে ? যেমন উভয় ভ্রাতার 
এক দিনেই বিবাহ হইল, তেমনি আবার এক দিনেই উভয়ের রমণী গর্ভবতী 
হইলেন। সেমস্এদ্দীনের অলোকসামান্ত-রূপবতী একটা কন্যা প্রস্থত 
হইল। নূরএন্দীনের সহধর্মিণী একটা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর পুত্র প্রসব 
করিলেন । নূরএদ্দীনের নবপ্রস্থত পুত্রের রূপে সমস্ত উপম! দ্রব্য পরাজিত 
হইয়া গেল। কোন কবি বলিয়াছেন £-- 


সৌন্দর্য্য আপনি যদি করি আগমন 

সে রূপের সনে রূপ মিলাইতে চায় ; 
তুলনায় দেখি সেই রূপ অতুলন 

হেরে গিয়ে অধোমুখ করে সে লজ্জায় । 


নূরএদ্দীন নিজ তনয়ের নাম “হদন”* রাখিলেন। সপ্তম দিবসে উজীর- 
ভবন আননে পূর্ণ হইয়া! গেল। আত্মীয় ম্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া! উজীর- 
জামাতা নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা তাহাদের তৃষ্থিসাধন করিলেন। 

উৎসব সমাপ্ত হইলে উজীর জামাতা! নৃরএঘ্দীনকে স্থলতাঁনের নিকটে 
লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ যথারীতি নরপতি-দন্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দঁড়াইলে 
বাগী-প্রধান নুরএদ্দীন সুলতানকে অভিবাদন করিয়া এই কবিতাটা পাঠ 
করিলেন 


“এই সেই নরাধিপ স্থবিচাঁর ধাঁর 
রহিয়াছে স্থবিস্তীর্ণ জগতে প্রচার । 
এই সেই নরাধিপ ধাঁর বাহুবল 
করিয়াছে বশ এই ধরণীমগ্ডল। 





* হসন,_অর্ধাৎ রূপবাঁল,। 


তিনটা আপেল ফল। প্র ৭ 


ধন্যবাদ ! অতুল সে ইহার দয়ার” 
দয়া নয়__প্রজীক্ে রতনের হার । 
এস এস এস সবে এস জগজন 
নরাধিপ-করাঙ্থুলি করসে চুন্বন ; 

এই করাঙ্ছুলি স্থধু করাঙ্ুলি নয়,, 
খুলিতে অদৃষ্ট-কোধ কুঞ্চিকা! নিশ্চয় ।” 


সুলতান উভয়কে সদয়-সন্বদ্ধনা করিলেন এবং নূরএদ্রীনের বাক্পটুতা'র 
জন্য ধন্যবাঁদ দিয়া উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এ যুবকটী কে?” উজীর 
সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন “এটী আমার ত্রাতুদ্দুত্র।” সুলতান বলিলেন 
“সে কি! এটী তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ? তোমার আর একটা ভ্রাতা আছে, 
কৈ তাহা ত কথন শুনি নাই ? উজীর বলিলেন “মুলতানশ্রেষ্ঠ ! আমার 
"আর একটী ভ্রাতা ছিলেন; তিনি মিশররাজের উজ্জীরী করিতেন। সম্প্রতি 
তিনি দুইটা পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।: তাহার জ্যেষ্ঠ পুক্রটা 
পিতার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন । ইনিই কনিষ্ঠ, মিশর দেশ ত্যাগ করিয়। 
এখন আমার নিকটেই' আছেন । বহুকাল হইল আমি ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত 
ছিলাম যে আমার কন্যার সহিত তাহার পুভ্রের বিবাহ দিব। এক্ষণে সেই 
প্রতিজ্ঞ। পুরণ করিয়! ই্াকেই কন্যাটা সম্প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আঁপ- 
নার নিকট আমার বিনীত প্রর্থনা এই যে, আমি একান্ত বৃদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি, 
বুদ্ধির তেজ অনেক কগিয়া আসিয়াছে; সকল সময়ে সমান বিচার করিতে 
পারি না অতএব আমায়: অবসর দিয়া আমার ভ্রাতুত্দুত্রকে আমার পদে 
প্রতিষ্ঠিত করুন। অমার ভ্রাতুপুত্র এখন যুবাপুরুষ, বিশেষ নানা বিদ্যায় 
ভূষিত, বিচারক্ষমতাঁও যথেষ্ট আছে, অতএব ইনিই আমার পদের যথার্থ 
উপযুক্ত পান্র।” নূরএদ্দীনের বাক্পটুতার সুলতান পূর্বেই তীহার উপর 
সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধ উ্গীরের প্রার্থনা আর কোন আগ্মত্তি 
রহিল না| তিনি তীহাকেই উঞ্তীরের পদ প্রনান করিয়া, একটা বহুমূল্য 
পরিচ্ছদ খেলা দিলেন ও নে বহুদুল্য গস তরটীভে নিজে আরোহণ করিতেন 


৪ এ একাধিক সহস্র রজনী । 


সেইটা পারিতোধিক স্বরূপ প্রদান করিতে বলিলেন। নূরএদ্দীন পারি- 
তোষিক ও খেলাৎ প্রাপ্ত হইয়া সুলতানের করতল চুম্বন করতঃ সে দিনের 
মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ উজীর জামাতাঁর*দহিত সানন্দে গৃহে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন “নিশ্চয়ই নবজাত পুত্রটী শুভ-লক্ষণাক্রান্ত। 
তাহারই অদুৃষ্টবশে অদ্য আমাদের উভয়ের অভীষ্ট স্থসিদ্ধ হইল ।৮ নূর- 
এদ্দীন পরদিন প্রায় স্থলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি 
ভূমি চুম্বন করিয়। নরপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সুলতান তাহাকে 
উজীরের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। নূরএদ্দীন নিজ আসনে উপবেশন 
করিয়া একে একে উপস্থিত অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে 
লাগিলেন। সুলতান তীহা'র কার্ধ্যপটুতা, সুঙ্মদর্শন ও বিচারক্ষমতা দেখিয়। 
অতীব প্রীতি লাভ করিলেন । তিনি নৃতন উজীরের গুণগুলি যতই বিচার 
করিয়া দেখিতে লাগিলেন ততই সস্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন, ততই 
নৃতন উ্জীরের প্রতি তাঁহার ন্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। সভাভঙ্ 
হইলে নুরএদ্দীন গৃহে আসিয়া শ্বশুরের নিকট সে দিনের সমস্ত বিবরণ 
বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিরা অতুল আনন্দদাগরে নিমগ্ন হইলেন । 

বৃদ্ধ উজীর গৃহে থাকিয়া নিজ দৌহিত্র হসনের লালন পালনের উপায় 
সকল স্থির করিয়া দিতে লাগিলেন | নূরএদ্দীন নিজ কা্য্যে ব্াপৃত হইলেন । 
তাহার আর তিলার্দ মাত্র অবকাশ রহিল না; এমন কি সময়ে সমর 
দিবারাত্রিই সুলতানের সহিত কাটিয়া. বাইতে লাগিল। নৃপতি তীহার 
কার্ষ্যে সন্তষ্ট হইয়া ক্রমে বেতন বৃদ্ধি করিয়। দিতে লাগিলেন। নুরএদ্দীনের 
সম্পত্তির আর সীমা রহিল না| তিনি পাঁচ সাত খানি সমুদ্র-পোতত্রয় 
করিলেন । তীহার অধিকৃত পোত গুলি বণিকদিগকে ও তাহাদিগের 
বহুমূল্য বাঁণিজ্য দ্রব্য সকল দেশদেশাস্তরে বহিতে লাগিল । তিনি স্ুবিস্তীর্ঘ 
ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিতে লাগিলেন । স্থানে স্থানে অগণ্য বাগান ও জল 
তুলিবার কল সকল প্রস্তত করিলেন । এইরূপে পূর্ণ চারি বৎসর অতীত 
হইয়া! গেল) তাহার পুত্র দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবদ্ধিত হইতে 
লাগিল | এই সময় বৃদ্ধ উদ্জীর মানবলীলা সঙ্বরণ করিলেন । নূরএদ্দীন 
সমারোহের সহিত শ্বশুরের দেহটা সমাধিস্থ করিলেন এত দ্রিন বৃদ্ধ 


তিনটা আপেল.ফল ! £ ৮... ২৯ 


উজীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন পুত্রকলত্রের ভার তীহা'র 
নিজ স্কন্ধেই নিপতিত হইল । এত দিন নিজের বিষয়ে কিছুই ভাবিতে 
হইত না, এখন সকলই ভাবিতে হইল। হ্সনের পাঠ-শিক্ষার সময় উপ- 
স্থিত। নূরএদ্দীন ভাহাঁকে নিজের বাটীতেই শিক্ষা দিবার জন্য একটা 
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়। দিলেন। শিক্ষক হননকে, সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষর 
সকলের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে সাধারণ বিদ্যা সমাপ্ত হইলে নাঁন1- 
বিধ শান্স শিক্ষা দিতে আর্ত করিলেন । বুদ্ধিমান হসন সেগুলি ও অল্পদিনের 
মধ্যে শিখিয়া ফেলিলেন | সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিক্ষক কএক বৎসর 
তাহাকে কোরাণ পড়াইলেন। দিন দিন যেমন কুমারের বয়োবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল, দিন দিন যেমন তিনি সর্কাবিদ্যায় পারদর্শী হইতে লাগিলেন, তেমনি 
দিন দিন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল এবং অতুল রূপরাশিও 
অপূর্ব দীপ্তি ধারণ করিল। শিক্ষক তাহার পিতৃভবনে বসিয়াই তাহাকে 
শিক্ষা! দিতে লাগিলেন। অক্টালিকার মধ্যেই বাস, সেই খানেই পাঠ, সেই 
খানেই ভ্রমণ, সেই খানেই ক্রীড়া,_-হদন .কৌমারাবস্থা-প্রাপ্তি পর্য্যস্ত এক 
ছিনের জন্যও অ্টালিকার বাহিরে যাইতেন না । এক দ্দিন উজীর নূরএদ্দীন 
তাহাকে একটা বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া স্থলতানের নিকট লইয়। 
গেলেন। হন বদক্এদ্দীনর অলোক সমান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া নর- 
পতির হৃদয়ে অতুল স্নেহের আবির্ভীব হইল । বলিলেন উজীর ! তোমার. 
পুত্রটাকে দেখিয়া অতীব প্রীত হইলাম | তুমি ইহাকে প্রত্যহ সঙ্গে 
করিয়া লইয়। আসিও।” নূরএদ্দীন বলিলেন “ন্থুলতানের আজ্ঞা আমার 
শিরোধার্ধ্য।” তাঁহার পর দিন হইতেই হসন প্রত্যহ সুলতানের নিকট 
যাতায়াত করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। হসনের বয়ক্রম পঞ্চদশ 
বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময় উ্লীর নূরএদ্দীন সাংঘাতিক পাড়ায় শখ্যাশায়ী 
হইলেন দ্বিন দিন ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি হদনকে 
নিকটে ডাকিয়া কহিলেন “বৎস ইহলোকের সকলই বিনশ্বর; জগতে 
যাহার নাশ নাই এমন কোন পদার্থই নাই। পরলোকের সমস্তই নিত্য 
সমস্তই অবিনশ্বর | বোঁধ হয় আমাকে শীঘ্রই সেই নিত্য ধামে বাইতে 
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হইবে। আমি তাহার পুর্ব্বে তোমায় কতক গুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা 
করি। তুমি সেই গুলি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে গীথির! 
রাখ, ভবিষ্যতে স্থথী হইবে 1৮ তিনি এই কথ! বলিয়াই সামাজিক রীতি, 
নীতি ও গারস্ক্য ধর্মের বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাঁগিলেন। 
হপনও মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন । উপদেশ গুলি 
শেষ হইলে উজীরের মনে নিজ পুর্বববিবরণ সমস্ত উদিত হইতে লাগিল । 
মাতৃভূমি, স্েহময় পহোদর, বাল্যকালের স্ন্ৃদ্গণ, কাহীকেও আর দেখিতে 
গাইবেন না তাহার শোকসাগর একেবারে উলিয়া উঠিল ।__নয়ন ঘর 
হইতে অজজ্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বলিলেন “বৎস! 
শ্রবণ কর। কায়রো নগরে আমার একজন সহোদর আছেন। আমি 
তাহার ইচ্ছার বিকদ্ধে অজ্ঞাতসারে এখানে আগিয়াছিলাম।» তিনি 
এই কথা বিয়া এক খানি কাগজে আদ্যোপাস্ত নিজ জীবনের ঘটনা সকল 
এবং এল্‌ বায় আগমনের, উজীরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসের ও 
বিবাহের তারিখ লিখিলেন। সমস্ত লেখা শেষ হইলে পুত্রকে নানাবিধ 
উপদেশ দিয়া বলিলেন “বদ এই পন্রধানি যন্ব পূর্বক রাখিয়া দাও 
এই খানিতেই তোমার প্রকৃত বংশাবলি নিরূপিত হইবে। যদি কখন 
কোনরূপ বিপদ্ঘটনা ঘটে, কায়রোয় তোমার জ্যেষ্টভাতের নিকট গমন 
করিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিও; বলিও “বিদেশে__অপরিচিত স্থানে 
আমার পিতার কাল হইয়াছে! তিনি জীবনশেষে একবাঁর আপনাদিগকে 
দেখিবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার হত ভাগ্যে তাহা 
ঘটে নাই।' তিনি অবশ্রই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন ।” হসন কাগজ 
খানি মমজমায় সুড়িয়া নিজ টুপীর মধ্যে শেলাই করিয়া রাখিলেন। ভাবী 
পিতৃবিয়োগ চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া 
.রোদন করিতে লাগিলেন | পুত্রকে কাতর দেখিয়া নূরএদ্দীন অনেক 
বুঝাইলেন, হসনের চিত্ত একটু সুস্থির হইলে নৃূরএদ্দীন পুত্রকে সম্বোধন 
করিয়া নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন । 

-নৃরএদ্দীন বলিগেন “বৎস, বন্ুবান্ধবদিগের সহিত কখন অধিক ঘনিষ্ঠতা 
করিও না-_যে নিষ্ঞনে থকে তাঁহার কখন বিপদ ঘটে না 17 
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প্রকৃত সুহৃদ হেন নাহিক ধরায় 
বিশ্বাস করিতে পার সর্বদা যাহাঁয়। 
সম্পদ সময়ে বন্ধু দেখিছ যে জন 
রবেনা আসিবে তব বিপদ যখন । 
অতএব থাক তথা যেখান নির্জন, 
এমন সুহৃদ জনে নাহি প্রয়োজন । 


আহা! যে কৰি এই কবিতাটা গ্রথিত করিয়াছেন তিনি মহাপুরুষ ছিলেন 

হসন, তুমি সর্বদা অল্পভাষী হইবে, সর্বদা নিজ কার্ষ্যে ব্যস্ত থাকিবে, কখনও 
বহুভাষী হইও না । কোন কবি বলিয়াছেন 2 

মৌনত্রত হয় সদা জ্ঞানের ভূষণ 

বিপদে পড়ে না কভু মৌনী যেই জন। 

অতএব বহুভাষী কতু নাহি হও 

ভাল মন্দ সকলেতে চুপ করে রও। 

একবার অনুতাপ নী কহে বচন, 

বহু কথা কয়ে চির ছুখ নিরূপণ। 


কখনও স্থুরাপান করিও না, সুরার অসাধ্য কিছুই নাই। আরা সকল 
প্রকার অনিষ্টই করিতে পারে। একজন বিজ্ঞ কৰি এবিষয়ে বলিয়াছেন £-- 
করিয়াছি ত্যাগ আমি স্রা-বিষ-পাঁন 
আলাপ করি না আর স্ুরাঁপায়ী সনে । 
সুরা নাহি পিয়ে যেই মনুজ প্রধান ' 
প্রিয় বন্ধু নিরূপণ করেছি সে জনে। 
পথ হতে করে স্থুরা বিপথে চালন 
পাপের দরজা স্থর! করে উন্মোচন । 


৩২ একাধিক সূহত্র রজনী । 


কখনও কোন লোকের প্রতি ঘ্বণ প্রকাশ করিওন1! কখনও কাহাঁকে 
পীড়ন করিওনা । আমাদের প্রসিদ্ধ কৰি লিখিয়। গিয়াছেন ৮ 


যদিও ক্ষমতা আছে প্রচুর তোমার 
কোরোন1 কোরোনা কভু পর নিপীড়ন । 

অবশেষে ছুখে মন পড়িবে তোমার 
পরিতাপে করিবেক সতত দহন। 
পীড়ন করিয়। সদা দীন দুখী জন 

হতে পারে বটে নিদ্রা স্বখেতে তোমার ; 
মুদ্রিত নহেক কিন্তু ঈশ্বর-লোচন 

__দেখিবেন তাহাদের নয়নের ধার। 


বরং ধনের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিও কিন্তু.নিজের প্রতি কখন 
তাচ্ছল্য প্রকাশ করিও না। যে ব্যক্তি ধন পাইবার যথার্থ উপযু্' 
তাহাকেই অর্থ প্রাদান করিবে, অনুপযুক্ত ব্যক্তির গ্রতি কখনও মুক্ত-হস্ত 
হুইওনা| তুমি টাকা রাখিতে পারিলে, টাকা তোমার রাখিতে পারিবে 
কিন্তু তুমি যদি তাহা বৃথা ব্যয় কর তাহা হইলে সেই অ্থই আবার তোমার 
£ অনর্থ ঘটাইবে এবং তোমাকে সকলের নিকট সামান্য সাহায্যও বাচ্ঞা 
করিতে হইবে | এই বিষয়ে কোন কৰি লিখিয়াছেন ₹__ 


যবে ধনরাজি হায় হয়ে যায় ক্ষয়, 
ভাগ্য-দোষে যবে মম লক্ষী বাম হয় 
থাঁকেনা তখন হায় বন্ধু কোন জন, 
করেনাক কেহ আর কটাক্ষে দর্শন । 
কিন্তু যবে ধন রত্ব হয় অনুকূল 
সম্পর্ভির যবে আর নাহি রহে তুল, 





| জগৎ আসিয়া হয় স্থহৃদ্‌ তখন ; রি 
সে জনো বান্ধব হয় অরাতি যে জন। 
কিন্তু যবে নাহি রবে তেমন সময় 
করিবে তখন ত্যাগ সে বন্ধুনিচয়। ই 
নূরএদীন এইরূপে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে করিতে” নিত্য 


দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে প্রস্থান করিলেন। উজীরের প্রাসাদ শোক- 
চিহ্ছে পরিপূর্ণ হইয়া! গেল। সুলতান এবং প্রধান প্রধান- আমীরগ্রগ নূর- 


ঘ 
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এন্ীনের পরলেকিপ্রাপ্তি সংবাদ শুনিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। সমা- 
রোহের সহিত তাঁহার মৃত শরীর কববস্থ করা হইল । বিচা'র-পাঁরদর্শী উলীরের 
মৃত্যুতে সকলেই শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজ্যস্থ ব্যক্তি মাত্রেই 
তাহার জন্য ছুই মাস কাঁল শোক-িহু ধারণ করিলেন! নূরএদ্দীন-তনর 
পিতার মৃত্যুতে একেবারে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সর্বদাই গৃহ- 
মধ্যে থাকিরা শোক-চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিনের জন্যও সুলতানের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সুলতান বদরএদ্দীনের এইরূপ ব্যবহারে একান্ত 
অসন্তষ্ট হইলেন এবং একজন পারিষদূকে নিজ উজীরের পদে অভিষিক্ত - 
করিয়া নূরএদ্দীনের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমতি দিলেন। 
নুতন উজীর আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রে নিজ দল বল সঙ্গে লইয়া মৃত উজীরের বিষস্ব 
সম্পত্তি ক্রোক করিতে এবং তাঁহার পুত্র বদরএন্দীনকে ধরিয়া! আনিতে 
চলিল। নূতন উজীরের দলের মধ্যে মৃত নূরএদ্রীনের একজন পুরাতন পরি- 
চারক ছিল। তাহার সন্গুথেই তাহার প্রতৃপুত্রের প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার 
করা হইবে, তাহা তাহার সহ হইল না। সে নিজ দলের অগোচরে প্রতূপুত্র 
হসন বদরএদ্দীনের নিকটে উপস্থিত হইল। বদরএদ্দীন একাকী একী 
নিজ্জন গৃহে বদিয়া অধোমুখে নিজ শোক চিন্তা করিতেছিলেন। দাস তাহাকে 
সুলতানের আজ্ঞা জ্ঞাত করিয়া বলিল “প্রভূ! প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করুন, 
এখন আর অন্য উপায় নাই।” তিনি বলিলেন “জীবন-ধারণোপযোগী 
কিঞ্চিৎ পাথেয় লইবারও কি অবকাশ নাই ? দীস বলিল “না--তাহারা 
এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে__পালান--পালান-_প্রাণরগ্ষা করুন|” বদর- 
এদ্দীন তাহার কথা! শুনিয়াই নিজ বসন-প্রান্ত দ্বার! মুখ আবৃত করিয়! বাটা 
হইতে পলায়ন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শুনিলেন, পথিকগণ ছুঃখ- 
প্রকাশ করিয়৷ পরস্পর বলাবলি করিতেছে “হায় স্থুলতান পুরাতন উত্ভীরের 
সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয্াও সন্তষ্ট নহেন। তিনি তীহার পুত্রের প্রাণ দণ্ড 
করিবার জন্য তাহাকে ধরিতে নৃতন উজীরকে প্রেরণ করিয়াছেন ।” হুসনের 
মন আরও উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ক্রতপদবিক্ষেপে নগর হইতে বহির্গত হইয়া 
চলিলেন। কোথায় পালাইবেন, কোথায় গেলে সুলতানের হস্ত হইতে 
এড়াইবেন তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। যেদিকে নয়নছয় চলিল, সেই 
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দিকেই চলিলেন। এইন্ধপে তিনি পদব্রজে যাইতে ফািজেনৃষঠ নূরএদ্দীনের 
গোরস্থানে আদিয়াই এককালে শ্রান্ত ও চণ্রৎশন্তি-হীন হইয়া পড়িলেন। 

বদরএদ্দীন সমাধিস্থানে প্রবেশ করিলেন! বিআঁম-মান্সে নিজ পিতার 
সমাধির উপর উপবেশন করিয়! সুখের আচ্ছাদনটা খুলিয়া! ফেলিলেন। তিনি 
বদিয়। আছেন হঠাৎ একজন ইহুদী আসিয়! জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়, 
আপনাকে আজ এরূপ পরিবন্তিত দেখিতেছি কেন? বদরএদ্দীন বলিলেন 
“আমি এই কতক্ষণ নিড্রিত ছিলাম। সহসা স্বপ্ন দেখিলাম যেন, পিতার 
সমাধি-মন্দির দেখিতে আসি নাই বলিয়। তিনি আমায় ভর্থসনা করিতেছেন ॥ 
মেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এখানে আসিতেছি। স্বগ্রটী দেখিরা৷ অবধি মন 
নিতান্ত উদ্দিপ্ন রহিয়াছে ।” ইহুদী বলিল “আপনার পিতা দেশ বিদেশে 
কতকগুলি জাহাঞ্জ প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সকল পোতের মধ্যে কএকখানি 
বাণিজ্য দ্রব্য লইয়৷ ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি খঁ সকল জাহাজের সমস্ত মাল, 
সহশত সবর্ণমদ্রা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি।” ইছদী এই কথ! বলিয়াই 
বন্ধাত্যন্তর হইতে সহস্র সুবর্ণ-ুদ্রাপূর্ণ একটা থলিয়৷ বাহির করিয়! বলিল, 
 পরদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে, এই মূল্য গ্রহণ করিয়! আমাকে 
একখানি ছাড়পত্র লিখিয়া মোহর করিয়া দিন” তিনি একখানি কাগজ 
লইয়া! তাহাতে লিখিয়।দিলেন_-“আমি হন বদরএদ্দরীন মৃত নুরএদ্দীনের 
পুত্র, আমার পিতার প্রেরিত জাহাজ গুলির মধ্যে যে গুলি ফিরিয়া আসিয়াছে 
তাহাদের সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য অমুক ইহুদীকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে বিক্রয় 
করিলাম |”  হুদন ছাড় পত্রখানির একটা নকল গ্রহণ করিয়া ইহুদীর 
হস্তে প্রদান করিলেন। সে মুদ্রাপুর্ণ থলিয়াটা তীহাকে প্রদান করিদ্বা 
চলির! গেল। হদন আপনার পুর্বব অবস্থা, মান্য প্রভৃতি মনে করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। অন্ধকারে চতুর্দিকি আচ্ছন্ন হইয়া! গেল । 
ক্লান্ত বদরএদ্রীনের নয়নদ্বয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়। আগিল। তিনি সমাধি- 
মন্দির মধ্যেই শয়ন করিলেন। শী গোরস্থানে কতকগুলি আহীত* বাস 





** ভিনি নম দেবযোনির দধে; যাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে । 
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করিত। একটী পরী আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সমাধি-মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা তাহার নয়নদ্বয় কুমারের দ্রিকে নিপতিত 
হইল। সে একদৃষ্টে নিদ্রিত হসনের বদনগ্রী। দেখিয়া বলিল "সর্ব 
শক্তিমান আলাকে ধন্যবাদ! আহা | এ যুবকের মুখ খানি যেন স্বর্গীয় 
কুমারীর ন্যার।” পরী এই কথা বলিয়াই উড়িব্রা চলিল। পথে একটা 
আফীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরী তাহাকে অভিবাদন করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিল “তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?” আফ্টীত তাহাকে প্রত্যভিবাদন 
করিয়া বলিল “আমি কায়রো নগর হইতে আসিতেছি।”; পরী বলিল 
“এই  সমাধি-মন্দির মধ্যে একটী যুবক নিঞ্জিত রহিয়াছে, তাহার ন্যায় 
রূপবান আর এ জগতে নাই-তুমি তাহাকে দেখিবে?” সে বলিল 
“দেখিব 7৮ পরী তাহাকে সঙ্গে করিয়া! সমাধি-মন্দির মধ্যে লইয়া গেল। 
আফ্্রীত একদৃষ্টে হসনের বদনশ্রী দেখিতে লাগিল? পরী জিজ্ঞাসা করিল, 
“কেমন তোমার জীবনের মধ্যে কি আর কখন এপ ব্বপলাবণ্য দেখিয়াছ ?৮ 
গে বলিল %না--পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! এন্ধপের তুলনা নাই।-__কিন্ত 
ভগিনি! আমি আজ কায়রো নগরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়! আছি ' 
য়াছি। যদিতুমি গুনিতে অভিলাষ কর তাহা সমস্ত বর্ণন করিতে পারি।” 
পরী বলিল “বল, আমি তাহা! শুনিতে ইচ্ছা করি 1? জআফীত বলিল “আজ 
ইজিপ্টদেশে এই যুবকের ন্যায় একটা রূপবতী যুবতী দেখিয়া আদিলাম। 
যুবতীটা দেখানকার উজীর শেমস্এন্দীনের কন্যা । রাল্জা যুবতীর রূপলাব- 
গ্যের বিষর শুনিয়। তাহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিল!ধ প্রকাশ করেন? 
উজ্রীর তাহাতে অসন্মত হইয়। বলে “মহারাত্র আমার ক্ষমা করুন_-আঁমার 
প্রতি কপাকটাক্ষ করুন। আপনি ত জানেন আমার ভাতা নূরএদীন নিরুদ্দেশ 
হুইয়া গিয়াছেনঃ তিনি আমার সহিত আপনারই উজীরীকা্্া করিতেন । 
এক দিন তাহার সহিত আমাদের পুত্র কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ্‌ 
দিবার সময় কি যৌতুক দিতে হইবে সেই বিষয় লইয়। কলহ হয় । তিনি 
তাহাতে জুদ্ধ হইর| নিরুদ্দেশ হইয়াছেন । হে মহীপাল! সেই জন্য যে দিন 
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আমার কন্যা ভূমি হইয়াছে সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হয় আমার 
ভ্রাতার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিব না হয় তাহাকে চিরদিনের জন্য 
অনুঢ়া রাখিব! মহারাজ! এত দিনের পর গুনিলাম আমার ভ্রাতা এল্বজাস 
উল্লীরের কার্ধ্য করিতেছেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাহারও একটা পুত্রসন্তান 
হইয়াছে | আগি শুনিয়া আমার বিবাহের, সহধর্ষিলীর গর্ভ-সঞ্চারের, এবং 
কন্তার জন্মের তারিখ লিখিয়! রাধিয়াছি। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-_আমি সেই 
রাতুপুত্রকেই কন্যাদান করিব। মহারাজ! আমার এই চির-সাঁধে বিষাদ 
ঘটাইবেন না। আপনার রাজ্য-মধো কত কত অসাম্যান্যা রূপবতী কুমারী 
আছে আপনি তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ ককন ?” সুলতান উজী- 
রের এই কথ। শুনিয়। একেবারে ক্রোধে অধীর হইরা' পড়িলেন। বলিলেন | 
“কি ! এত বড় স্পর্ধা ! আসি বিবাহ করিতে চাহিলাম, আমার প্রত্যাখ্যান! 
আমার নিকট নানারূপ মিথ্যা ওজর! ভাল আমি বিবাহ করিতে চাহিনা ঃ 
কিন্ত তোর কন্যার সহিত একটা অতি নীচ অপদার্থের বিবাহ দিয়া তোর 
দর্প চূর্ণ করিব।” সুলতানের একটা কুক্জ সহিস আছে,--সহিসটার বুকে 
* বিঠে কুঁজ। তিনি তাহাকে ডাকিয়া উজীর-কন্যার সহিত সন্বন্ধ স্থির 
করিয়। দিলেন এবং বলিলেন অদ্য রাত্রেই এ উজীরতনয়ার সহিত আলাপ 
করিবে। ইহাকে অন্যই সকলে সমারোহের সহিত লইয়া যাইবে 
আমি দেখিয়া আসিলাম স্থুলতানের দাসগণ চতুর্দিকে উজ্জল আলোক জালিয়া 
সমারোহের সহিত তাহাকে হাম্মামের সম্মুখ দির লইয় যাইতেছে এবং এক 
এক বার তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে ও নানাবিধ বিদ্রপ-বাক্য প্রয়োগ 
করিতেছে ॥ আর যুবতী প্রপাধিকাগণের মধ্যে বসিয়া! রোদন করিতেছেন? 
যে যুবভীটাকে দেখিয়। আপিলাম সেটাকে দেখিতে প্রায় এই যুবকটার ন্যায়? 
আহা তাহারা তাহার পিতাকেও তাহার নিকট যাইতে দিতেছেন। । ভগিনি 
বলিব কি কুক্জ সহিসের অপেক্ষা কদর্য পুরুষ আর ত্রিভূবনে নাই, কিন্ত 
যুবতী এই যুবকের অপেক্ষাও সুন্দরী ।” 

পরী আস্ীতের গল্পটা বণ করিয়া বলিল “তুমি মিথ্যা কথা; কহিতেছ__ 
ইহার অপৈক্ষা। রূপবতী !_£না কথনই হইতে পারে না। ইহার অপেক্ষা 
অধিক সুন্দর আর জগতে নাই।” আফ্ীত বলিল “আল্লার দোহাই--ভগিনি ! 
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যথার্থ বলিতেছি, সে যুবতী এ যুবকটর অপেক্ষা সুন্দরী । যাহ] হউক এ যুবক 
সেই রমণীরই উপযুক্ত! আশহা তাহার। রগপ্রীরব্রটীকে নরাধম সহিসের হস্তে 
দিবে!” পরী বলিল “ভাল তুমি বলিতেছ যে যুবতীটী এ যুবকের অপেক্ষা 
রূপবতী [ চল দেখি, ইহাকে আমরা তাহার নিকট লইয়া যাই, তাহ! হইলেই 
আমাদের বিবাদ ভঞ্জন হইবে, তাহ! হইলেই আমরা বুঝিতে পারিৰ কে অধিক 
সুন্দর।” আফীত বলিল “বেন্‌, উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাই মীমাংসার 
প্রকৃত উপায় । চল, ইহাকে লইয়া যাই |” আফীত এই কথা বলিয়াই 
বদরএ্দীনকে লইয়া উড়িয়া চলিল। পরীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য মার্গে 
চলিল। মুহূর্ত মধ্যেই তাহারা! কায়রো নগরে উপস্থিত হইল। জিনি 
হসনকে একটা মাস্তাবার উপর শয়ন করাইয়া তাহাকে জাগ্রত করিল। তিনি 
উঠিয়া একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন তিনি আর সে 
সমাধি'মন্দিরে নাই__একটা নগর মধ্যে আসিয়াছেন। এ কোন্‌ নগর ?_. 
এ সে এল বস্তা নহেঃ একটা নূতন অপরিচিত স্থানে আসিয়া! উপস্থিত 
হইয়াছেন। এ আবার কি! তিনি ভ়বিহ্বল-চিত্তে চতুদ্দিক দেখিতে 
লাগিলেন। আফীত একটা বাতি জালিয়া৷ তাহার নিকটে আসিরা বলিক্ 
“ভয় নাই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি, তোমার কোন বিপদের 
আশঙ্কা নাই। জগণীশ্বরের দোহাই, আমি তোমার কোন প্রিয় কার্ধ্য 
সম্পাদন করিবার জন্যই এখানে আনিয়াছি। তুমি এই বাতিটা লইয়! ধ্ 
স্বানশালার সম্মুখে যাও | সেখানে আরও কতকগুলি আলোকধারী 
লোক দেখিতে পাইবে । তুমি তাহাদের সহিত মিলিয়। বাইবে। ভৎপরে 
উহাদের সহিত একটা বিবাহ-বাটাতে উপস্থিত হইবে। তুমি কাহাকেও 
ভয় না করিয়৷ নির্ধধাধে সর্বাগ্রে কন্যার বাসর-গৃহে প্রবেশ করিবে এবং 
কুজ বরের দক্ষিণ পার্খে উপবেশন করিবে । বখন প্রসাধিকাগণ ব1 গায়িকাগণ 
তোমার নিকটে আসিবে, তূমি জামার জেবের মধ্যে হাত দিলেই 
দেখিতে পাইবে জেবটা স্বরণ মুদ্রায় পূর্ণ আছে, তুমি সেই সকল স্ববর্ণ মুদ্রা 
অকাতরে তাহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিও। ভয় নাই, তুমি জেবে হাত 
দিতে দ্বিধা করিও না, এক মুহুর্তের জন্যও তোমার জেব শূন্য হইবে না) 
যেমন ব্যয় করিতে থাকিবে তেমনি আবার পূর্ণ হইবে। এখন সমস্তই পরম 
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পিতা জগদীশ্ববের উপর নির্ভর করিয়া. উহাদের দশ্রমধ্যে প্রবেশ কর। 
তোমার বা আমার ক্ষমতায় এ সমস্ত কিছুই হইবে না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর 
কর তাহার দয়ার ও ক্ষমতার বলে সমস্তই স্থুসিদ্ধ হইবে ।৮ ৮৮ 
আফ্লীতের কথা শুনিয়া! হসন আশ্র্য্যা্বিত হইয়া বলিলেন “এ আঁবার 
কি? এ আবার কিরপ উপকার?” আফীত জলস্ত বাতিটা তীহাঁর হস্তে 
প্রদান করিল। হুদন ব্দরএদ্দীন সেটা গ্রহণ করিয়া হাম্মামের সন্মুথে 
উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন কুজ বর অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে গমন কৰি- . 
তেছে; অপরাপর লোকের! চতুর্দিকে আলোক লইয়। সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। 
তিনি সেই দলের মধ্যে মিশিয়। গেলেন। এবং তাহাদের সহিত অগ্রনর 
হইতে লাগিলেন। যখনই প্রসাধিকা! বা গায়িকাঁগণ নিকটে আসিতে লাগিল, 
তখনই তাহাদিগকে অকাতরে মুষ্টিপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিলেন । 
সাহার অনীম বদান্যতায় ও অতুল-রূপ-লাবণ্যে সকলে একবারে আশ্চর্য্যা- 
দ্বিত হইয়া গেল। 
হসন বদরএদ্দীন তাহাদের সহিত উজীরের প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া 
" “উথস্থিত হইলেন। রাজ-পারিষদগণ দ্বারদেশে বর ভিন্ন অপরাপর পুরুষ 
মাত্রের গতি রোধ করিল। প্রসাধিকা ও গাফ়িকাগণ হসনকে দেখাইয়া 
বলিল “আলার দোহাই ! তোমর! যদি এই যুবককে প্রবেশ করিতে না দাও, 
তাহা হইলে আমর! বাটার মধ্যে প্রবেশ করিব না। ইনি যদি বিবাহ 
স্থলে না থাকেন তাহা হইলে কন্তাকেও বাহির করিব না। ইনি অতুল 
অনুগ্রহের দ্বারা আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন” স্থৃতরাং তাহারা অগত্যা 
হসনকে ছাড়িয়া দিল। রমণীগণ তাহাকে সঙ্গে লইয়া! উৎসব-গৃহে প্রবেশ 
করিল | বাসরগৃহস্থ পর্যযক্কের নিকট হইতে কন্যার গৃহের দ্বার পর্য্যস্ত 
বরের আগমন পথে রাজপারিষদ ও আমীরদিগের রমনীগণ অবগুঞনে বদন 
আচ্ছাদন করিয়া এক একটা দীর্ঘ বাতি হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, 
বদরএদ্দীনের অপূর্ব বূপলাবপ্য দেখিয়া তাহারা একেবারে মোহিত হইয়া 
গেল। গায়িকাগণ উপস্থিত কামিনীদিগকে বলিল “এই যে যুবকদীকে 
দেখিতেছ, ইনি আমাদিগকে কেবল উজ্জল স্থুবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়াছেন । 
তোমর৷ ইহার সমাদর করিতে ক্রুটি করিও না, ইহার আজ্ঞা কেহ অবহেল! 
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করিও না ।৮ রুম্তীগণ তাহাদের এই কথা শুনিয়া ঘুবককে দেখিবার জন্য 
চতুর্দিকে ঘিরিয়। ফঁড়াইল । সকলেই তাঁহার অসাধারণ রূপ দেখিয়া 
আশ্চর্যযান্বিত হইয়া গেল। সকলেরই ইচ্ছা এক বৎসর--এক মাঁস--অন্ততঃ 
এক ঘণ্টার জন্যও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় । তাহারা একে একে নিজ নিজ 
অবগুগুন খুলিয়া ফেলিল। তাহাদের হৃদয় একেবারে সুগ্ধ হইয়া গেল ॥ 
বলিতে লাগিল “আহা এ যুবকটা ধাহার স্বামী__এ নবীন-পুরুষ-রত্রটার উপর 
যাহার অধিকার--তিনিই ধন্যা, তিনিই সুখী ।” সকলেই কুজ্জ দাস ও এই 
বিবাহের ঘটকদিগকে বারম্বার অভিসম্পাত করিয়া বদরএদ্দীনকে আশীর্বাদ 
করিতে লাখিল। 

অনস্তর গায়িকাগণ খঞ্জনী বাজাইতে লাগিল।  প্রসাঁধিকাঁগণ উজীর- 
তনয়াকে তথায় আনিয়া নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যে স্থুবাসিত করিয়া দিল, এবং 
একটা মনোহর বেণী বান্ধিয়া দি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়! দিল। 
উজীরতনয়। বহুমূল্য বসনভূষণে শুক্র চতুর্দশীর চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। 
যুবতী বখন ভূষিত হইয়া! নিকটে আসিলেন. তখন তাহাকে স্বর্ণকম্তার 
ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ধন্য, সেই জগদীশ্বর-_-বিনি এই রম্ণী-রত্বটীর্কে 
স্বজন করিয়াছেন ভিনিই ধন্য! রমণীগণ তীহাকে খিরিয়! ধ্লাড়াইলে, তিনি 
নির্শল গগণে উজ্জল তারকাদল-বোষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত 
হইলেন। এদিকে বদরএদ্দীন উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সকলেই তাঁহার দিকে 
একদৃষ্টে চাহিয়া আছে ।--কুজ একান্তে উপবিষ্ট। রমদীগণ উজীরতনয়াকে 
তথায় আনিবামাত্র কুজ্জ তাহাকে চুম্বন করিবার জন্য উঠিয়া ফীড়াইল | 
রমণী অমনি জ্রুত সরিয়া গিম্া খুল্লতাতপুত্র হসনের সম্ধুথে দীড়াইলেন। 
তাহার এইরূপ আচরণে সকলে হাসিয়া উঠিল, একবার হুসন বদরএদ্দীনের 
দিকে চাহিয়! দেখিল। দেখিল তিনি জামার জেব হইতে গায়িকাঁদিগকে 
রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। তাহাদের আর আনন্দের 
সীমা রহিল না; বলিল আমরা ইচ্ছা, করি “এই যুবতী তোমারই অঙ্কলক্্ী 
হয়” তাহাদের কথায় হপসনের অধর-প্রাস্তে ঈষৎ হাষ্য বিকশিত 
হইল.। এতক্ষণ কুজ্ সহিন একাকী একপ্রাস্তে বসিয়া আছে, কেহ 
তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিতেছেনা। তাহার আর ক্রোধের মীমা 
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নাই। একে সেই রূপ! তাহাতে আবার ক্রোধ-বিকার-_-অপূর্বব শোভা__ 
অবিকল যেন একটা বানর! আবার ছূর্ভাগ্যক্রমে পরিচারিকাগণ যতবার 
তাহার সম্মুথস্থ বাতিটী জালিয়া দিতে লাগিল ততবারই নিবিয়া যাইতে 
লাঁগিল। সুতরাং সে অন্ধকারে বসিয়াই ক্রোধে ফুলিতে লাগিল। উজীর- 
তনয়! স্থললিত বাহ্‌দ্বয় উন্নত করিয়। উর্ধমুখে বলিলেন “জগদীশ্বর ! এই 
কুৎসিত কুকের হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিয়া এই যুবকটাকে আমার 
স্বামী করিয়! দাও!” অনন্তর প্রসাধিকাগণ বদরএন্দীনের সম্মুখে যথারীতি 
কন্যার বেশ পরিবর্তন করিয়া দিতে লাগিল। একে একে সাতটা বৈবা- 
হিক বেশ পরিবর্তিত হইলে . তাহারা উপস্থিত সকলকে বিদায় দিল। কি 
টা দি 
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স্ীলোক কি বালক সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেল। কেবল বর ও 
বদরএন্দীন তথায় রহিলেন। প্রসাধিকাগণ কন্যার বসন ভূষণ পরিবর্তিত 
করিয়া বর-সম্মিলনৌপযোগী বসন ভূষণ পরিধান করাইরা দিবার জনা 
তাহাকে একটা পার্শস্থ গৃহমধ্যে লইয়। গেল । 

সকলে চলিয়া গেলে কুজ্জ বদরএদ্দীনের নিকটে আসিয়! বলিল পপর, 
আপনার আগমনে যে আমরা আজ কত স্থখী হইয়াছি তাহ! বলিতে পারি 
না। অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে চিরদিনের জন্য বাধিত করিয়াছেন। 
তা আপনি এখনও বিলম্ব করিতেছেন কেন? এই বেলা নিজ গৃহে 
প্রস্থান করুন, নতুব| ইহারা আপনাকে বাহির করিয়া দিবে ।৮ “যথার্থ? 
হসন এই কথা বলিয়াই উঠিয়া চলিলেন। গৃহের বহির্দেশে আসিয়া 
আফ্বীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল “বদরএল্দীন! কোথায় 
যাইতেছ? বিলম্ব কর। কুজ যখন অন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন 
তুমি বাসরংগৃহে প্রবেশ করিয়া বসিয়া থাকিও। যখন উজীরতনয়! 
গ্বহ মধ্যে প্রবেশ করিবে তুমি তাহাকে বলিও “আমিই তোমার স্বামী । 
সুলতান আমাকেই তোমার স্বামী বলিয়া! নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, 
তবে পাছে তোমার দৃষ্টি শুভ না হইয়া অণ্ুভ হয় আর তাহাতে আমার 
কোন অনিষ্ট ঘটে * সেই জন্য আমাদের একটা সামান্য দাসকে দিয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।' তুমি এই কথা বলিয়া বধূর নিকটে গিয়! তাহার 
অবঠন উন্মোচন করিবে। দেখিও কোন বিষয়ে ভীত হইও না--তোমার 
কোন ভয় নাই” 

আফ্টীত ঘখন বদরএদ্দীনের সহিত কথা কহিতে ছিল সেই সময় কুজ 
উঠিয়া শয়নাগারের পার্শবস্থ গোঁসলখানায় প্রবেশ করিল। আফুীঁত অমন্পি 
ইন্দুর মৃষ্তি ধারণ করিয়া সেই গৃহমধ্যস্থ একটা জলপাত্র হইতে নির্গত 
হইল। এবং কুকের সম্মুখে আসিয়া শব্দ করিতে লাগিল। কুজ বিরক্ত 
হইয়া বলিল “আঃ এ পাপটা আবার এখানে কেন?” দেখিতে দেখিতে 





* আরবদিগের এই রাপ বিশ্বাস যে দৃষ্টি দ্বারা শুত ও অসুত ঘটিয়! থাকে । আরবীতে 
অশুভ দৃষ্টিকে * মিষকাত এল, মাষাবিয়ে * কহে । ূ 
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ইন্দুর বিড়াল তি ধারণ করিল। খিড়ালটা জবার তখনি একী বৃহৎ 
কুক্ুর-রূপ ধারণ করিয়! গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুজ ভীত 
হইয়! বলিল প্দূর দূর! এ হতভাগা এখানে কেন? দুর [”-_দেখিতে 
দেখিতে কুকুর একটা গর্দভঘুর্তি ধারণ করিল। কুক তাহাকে দেখিরা 
ভয়ে আর্তনাদ করিতে লাগিল। গর্দভ অমনি একটা ভীষণ মহিষ 
ধারণ করিয়া -মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট ত্বরে কুজকে বলিল “ওরে ও নরাধম 
কুক! নীচ দাসদিগের মধ্যেও হেয়_-অপদার্থ! তোকে ধিক ৮” ভয়ে কুজের 
বক্স্থলে বেদনা অন্থভূত হইতে লাগিল_দত্তে দত্ত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া 
গেল। সে ভয়ে জভভ়ীসূত হইয়৷ একথানি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়! 
পড়িল । আঁফুীত বলিল “নরাধম ! পৃথিবী কি তোর অতি সংকীর্ণ বৌধ 
হইয়াছে, তুই কি পরলোকে যাইতে ইচ্ছা করিস্‌, তাই আমার গ্রতুপত্থীকে 
বিবাহ করিবি ?” কুজ ভয়ে নিস্তব্ধ। আফীত পুঅরায় বলিল “নরাধম ! 
আমার কথার উত্তর দে, নতুব। তোকে এখনই কবরে পাঠাইয়া দিব।” কুজ 
ভয়বিহ্বল স্বরে উত্তর করিল “আল্লার দোহাই, আমার দৌষ নাই। সকলে 
প্আমায় লইখ্বা আসিল--আঁমি আসিয়াছি। আর আমি জীনিতাম ন! যে, 
মহিষদিগের মধ্যে আবার যুবভীর একটী নায়ক আছে। কিন্তু এখন আমি 
সর্বশক্তিমান আল্লার"ও তোমার সম্মুখে সেই জন্য অন্থুতাঁপ করিতেছি ।” 
আক্লীত বলিল “আলীর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তুই 
র্ষেযদয়ের পূর্বে এখান হইতে চলিয়া যাস্‌ কি একটামাত্র শব্দও উচ্চা- 
রণ করিস্‌ তাহ! হইলে তোকে এককালে দ্বিখগড করিয়া ফেলিব। কল্য যখন 
সুর্য্যোদয় হইবে সেই সময় তুই এখান হুইতে প্রস্থান করিবি। খবরদীর 
আর কখন এই বাটার নিকটেও আসিস্‌ না”। আফ্ীত এই কথী বলিয়াই 
তাহাকে উর্ধপদ করিয়া অধোষুণ্ডে প্রস্তরথগ্ডের উপর স্থাপন করিয়া 
বলিল এ্থাক্‌ সমস্ত রজনী এই অবস্থাতেই থাক্‌, র্য্যোদর পর্যন্ত আমি 
এইথানে পাহারা দিতেছি।” কুজ উর্ধপদে অধোমুখে সমস্ত রজনী যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে লাগিল । 
এদিকে আঁফীত কুকের নিকট চলিয়া গেলে হসন বদরএদ্দীন .বাঁপর- 
গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন । উজীর-তনয়! এক জন বৃদ্ধার 
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সহিত গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা বলিল “আবু 
সাহেব !* এই তোমার বধূকে গ্রহণ কর?” উজীরতনয়া দিটএল্‌ হসন্‌1 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । বৃদ্ধা চলিয়া গেল। যুবতীর হৃদয় হৃদয় শূন্য, 
ভিনি মনে মনে বলিলেন “আল্লার দোহাই বদি প্রাণ যায় সেও ভাল, 
তথাপি সে পাপাস্মা সহিনকে কখনই অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিব না।” যুবতী 
গৃহের মধ্যে আসিয়! ঈাড়াইলেন। তাহার নয়নদ্ধয় বরের দিকে নিপতিত 
হইল। তিনি কুক্জের পরিবর্তে বদরএন্দীনকে দেখিয়া আশ্চর্যযান্িত হই- 
লেন। বলিলেন “প্রিয়তম, এখনও তুমি এখানে আছ ? আমি এতক্ষণ 
মনে মনে ভাবিতেছিলাম তুমি ও সেই কুজ উভয়ে পরস্পর আমাকে 
ভাগ করিয়া লইবে।'” বদরএদ্দীন বলিলেন “কি, সেই নীচ সহিস তোমায় 
স্পর্শ করিবে? দে বিবাহে অংশী হইবে কেন?” যুবতী বলিলেন 
্তামাদের মধ্যে আমার স্বামী কে ?--তুমি না সেই কুজ?” বদরএদ্দীন 
"বলিলেন পশ্রিয়মম ! কেবল কৌতুক করিবার জন্য তাহাকে বরবেশে 
সাজাইয়া আনা ক্য়াছিল। গ্রসাধিকা ও গায়িকারা এবং তোমাঁদের পরি- 
বারবর্গ তোমার অতুল রূপ রাশি দেখিয়া, পাছে আমাদের পরস্পর প্রথ্য' 
দর্শন কোঁন- অস্ত ঘটায়, সেই ভয় করিতেছিল। তাই তোমার পিতা, 
পরস্পরের হঠাৎ প্রথম-দর্শন নিবারণের জন্য, তাস্থাকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা 
দিয়া ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। সে এখন নিজ পারিশ্রমিক লইয়া 
স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে ।” সিট্এঞল্‌ হসন্‌ শুনিলেন । এতক্ষণের পর 
তাহার মুখে হানি আসিল । একটু মধুর হাসি হাসিয়! বলিলেন “জগদী- 
স্বরের দোহাই তুমি আমার হাদয়ের অগ্নি নির্বাপিত করিলে । এখন তোমার 
হৃদয়ে আমায় একটু স্থান দাও ।” নবদল্পতী প্রেম-আলিঙ্গনে পরস্পর দৃঢ় 
বদ্ধ হইলেন। 

প্রণীযুগল নিদ্রিত হইলে আফীত পরীকে বলিল “চল, যেখান 
হইতে যুবককে আনিয়াছি পুনরায় সেই খানে লইয়। চল, আর বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই-_রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এখনই প্রভাত হইয়া 
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যাইবে 1৮ পরী তৎক্ষণাৎ বাঁদর-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ধীরে 
ধীরে নিদ্রিত যুবককে লইয়া শৃন্তমার্গে উদ্ডীন হইল। আঁফীত তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চা্থ অনুসরণ করিতে লাগিল । জিনিদ্বয় বেগে উড়িয়া চলিল। 
পথিমধ্যে জগদীশ্বরের অনুমতি ক্রমে তীহার একটী দূত আফীতের প্রাতি 
একটা উক্কা নিক্ষেপ করিলেন। আফীত সেই স্বর্গভরষ্ট উদ্ধার অগ্নিতে 
দগ্ধ হইয়া শূন্যমার্গেই ভ্মীভূত হইয়া গেল। পরী ভয়ে যুবককে সেই 
খানেই নাম।ইয়! দিল। পাছে আঁবাঁর উদ্ধাপাত হয়__পাছে যুবকের কোন 
অনিষ্ট ঘটে সেই ভয়ে সে বদরএদ্দীনকে আঁর তিলার্ধ পথও লইয়া যাইতে 
- সাঁহগী হইল না । দৈব-বশে আফীত ঠিক দামাঙ্কাস্‌ নগরের উপরিভাগে 
ভন্মীভূত হইয়াছিল, সুতরাং পরী সেই নগরের দ্বারদেশেই নিদ্রিত 
বদরএদ্িনকে রাখিয়। পলায়ন করিল ॥ 
রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। দামাস্কাস্‌ নগরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। 
নাগরিকগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাঁগিল। পূর্ব রজনীর অধিকাংশই 
জাগরণে কাটিয়া গিয়াছিল সুতরাং বদরএদ্দিন তখনও নিদ্রিত। নাঁগরিকগণ 
স্ছথিল একটা অতুলরূপবান্‌ যুবক পথিমধ্যে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত 
রহিয়াছেন,_-পরিধানে কেবল একটী অঙ্গরাখা ও কার্পাদের টুপী। 
সকলে কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া তীহাকে ঘিরিয়া ফরা়াইল। একজন “বলিল 
ওহে এ যুবকটার দেখিতেছি কাপড় পরিতেও বিলম্ব সহে নাই।” অপর 
একজন বলিল “বড়লোকেদের সন্তানেরা প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। 
দেখিতেছ না, সমস্ত রজনী কোথায় সুরা পান করিতেছিল বোধ হয় পরে 
কি প্রয়োজন হইয়াছিল কোথায় ষাইতে কোথা উপস্থিত হইয়াছে । রাত্রে 
দ্বার বন্ধ ছিল নগরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই, দ্বার-দেশেই পড়িয়। 
আছে।” এইরূপ কত €লোকে কত কথা বলিতেছে,__সহসা বদ্রএন্দীনের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন। একি! সে 
উলীরের প্রাসাদই বা কোথায় ?_-বে বাসর-গৃহই বা কোথায় ? একটী অপরি- 
চিত নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে পড়িয়া আছেন। পথিকগণ তাহাকে 
বিরিয়! রহিয়াছে । তিনি আশ্চধ্যান্বিত হইয়া বলিলেন “এ কি! আমি 
কোথায় ?-তোমরা আমার চতুর্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছ কেন? আমিই 
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বা তোমাদের মধ্যে আপিলাম কিরূপে ?” নাগরিকগণ বলিল “প্রাতঃ- 
কালীন প্রার্থনার সমর আমরা এই দিক্‌ দিয়া যাইতেছিলাম দেখিলাম 
তুমি তোরণের নিকট নিদ্রিত রহিয়াছ। আমরা এতদ্যতীত তোমার 
আর কিছুই জানি না।-তুমি কল্য কোথায় শয়ন করিয়াছিলে ?” যুবক 
বলিলেন “কল্য আমি কায়রো নগরে নিদ্রিত ছিলাম 1” নাগরিকগণ 
ত্বাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল “ওহে বাপু তুমি 
গাজা খাইয়! থাক কি?” আর এক জন বলিল “তুমিকি পাঁগল হইয়াছ ? 
কল্য রাত্রে ছিলে কায়রো নগরে-_-আজি প্রাতে দাঁগাস্কাস্‌ নগরের দ্বারে 
নিদ্রিত ! এও কি কখন হয়?” বদরএদ্দীন বলিলেন “জগদীশ্বরের দোহাই, 
আমি মিথ্যা বলিতেছি না, বথার্থই আমি গত রাত্রে মিশর-রাজধানীতে 
ছিলাম; দিবসে আবার এল্‌ বক্রীয় ছিলাম” এক জন বলিল “এ বড় 
আশ্চর্ধ্য কথা!” আর এক জন বলিল “আরে না__দেখিতেছ ন! যুবকটী 
" ক্ষিপ্ত, ইহার বুদ্ধিত্রংশ হইয়া গিয়াছে 1” নাগরিকগণ তীঁহীর প্রতি 
করতালি দিয়! পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল “আহা এ যুবকটী এই 
বয়সেই ক্ষিপ্ত হইয়াছে। আলা! কখন কার কি করেন বলা যায় ন11” 
এক জন নাগরিক বদরএদ্দীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল “যুবক! তুমি 
প্রর্ৃতিস্থ হও ।”-_তিনি বলিলেন ““থার্থ বলিতেছি, কল্য রাত্রে আমি 
মিশর-রাজধানীতে বিবাহ করিয়াছি । সে পুনরায় বলিল “ভাল করিয়া 
মনে করিয়া দেখ দেখি, বোধ হয় তুমি নিপ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে ।” 
হুসন ক্ষণকাল চিত্ত করিয়া বলিলেন “না সেস্বপ্র নয়__সে কুজ সহিদ 
কোথায় গেল ? আমার টাকার থলিটাই বা কৌথায়-_-সে যদি স্বপ্নই হইবে 
তাহা হইলে আমার পরিধেয় বস্ত্র গুলিই বা কোথায় গেল?” তিনি তথা 
হুইতে উঠিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । নাগরিকগণ তাহার পশ্চাঁৎ পম্চাৎ 
চলিল। তিনি ক্রমে রাজপথ অতিক্রম করিয়! চলিলেন; নাঁগরিকগণও 
তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল! অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি এক জন 
পিষ্টকবিক্রেতার দোঁকানে* প্রবেশ করিলেন। শ্রী পিষ্টকবিক্রেনা পূর্বে 
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এক জন প্রসিদ্ধ দস্থ্য ছিল। জগদীশ্বরের কৃপায় এক দিন হুঠীৎ তাহার প্রবৃত্তি 
পরিবর্তিত হইয়া গেল। সেনিজ্ ঘ্বণিত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া একটা রন্ধন- 
শালা স্থাপন করিল এবং প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি বিগ্রয় করিয়া 
জীবন যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পুর্র্ব ব্যবসায় ন্মরণ করিয়া 
দামাস্ক।ন্নিবাসী সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। স্ৃতরাং যখন যুবক তাহার 
দোকানে প্রবেশ করিলেন তখন সেই পিষ্টক-বিক্রেতার ভয়ে ন!গরিকগণ 
প্রতিনিবৃত্ত হইয়। নিজ নিজ অভিলধিত স্থানে প্রস্থান করিল। 
বদরএদ্দীনের অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়া পিষ্টক-বিক্রেতাঁর হৃদয়ে প্সেহের 
উদয় হইল। সে বলিল “বৎস! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? তোমার 
সমস্ত বিবরণ আমার নিকট বর্ণন কর। অন্য হইতে তুমি আমার প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিয়তর হইলে ।” তিনি তাহার নিকট আদ্যোপান্ত নিজ 
বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। পিষ্টক-বিক্রেতা শুনিয়। বলিল *“বদরএদ্দীন 
তোমার বিবরণ অতি অদ্ভুত। কিন্তু বস! যত দিন জগদীখর তোমার ক্লেশ " 
দূর না করেন তত দিন তোমার বিবরণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, 
্স্জপাতত তুমি আমার নিকটেই থাক; আমার পুত্র নাই, আমি তোমাকে 
পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।” ব্দরএদ্দীন বলিলেন “চাচা 
তোমার যাহা ইচ্ছা শ্মামি তাহাতেই সম্মত আছি।” পিষ্টক-বিক্রেতা 
ভৎক্ষণাৎ, বাজার হইতে একটা মূল্যবান পোষাক ক্রয় করিয়া আনিয়া 
বদরএদ্দীনকে পরাইয়া দ্িল। এবং কাঁজির নিকটে লইয়া গিয়৷ তাহাকে 
পোষ্য পুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিল*। বদরএদ্দীন সেই দিন হইতে পিষ্টক- 
বিক্রেতার সহিত দোকানে বসিয়। ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে 
দামাস্কাস্‌বাসীদিগের নিকট পিষ্টক-ব্যবসায়ীর পুত্র বলিয়! পরিচিত হইলেন । 
এদিকে সিট্এল্‌ হসন্‌ প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলেন বদরএদ্দীন তাহার 
নিকটে নাই। মনে করিলেন বুঝি তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও 
গিক্স! থাকিবেন, এখনই ফিরিয়। আসিবেন। গৃহমধ্যে বসিয়া স্বামীর প্রত্যা- 
গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 








স্* মুসলমান আইন শম্থদারে পরম্পর স্বীকৃত হইলেই পোষ্য পুত্র গ্রহণ করা হয়। 
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উজীর শেমস্এদ্রীন সুলতানের অত্যাচারে এবং তীহার কন্যা বলপুর্র্বক 
একটা নীচ কুক্জ সহিসের সহিত বিবাহিতা হইল বলিয়! ক্রোধে, অপমানে 
ও দুঃখে অন্ধীভূত হইয়া ছিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করিলেন “পাপিয়মী সিট্এল্‌ হপন্‌ যদি নীচ সহিস্টাকে অঙ্গ স্পর্শ করিতে 
দিয়! থাকে তাহা হইলে এখনই তাহাকে বিনাশ করিয়া অপমান দুর 
করিব 1” উজীর এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াই বাসর-গ্ৃহের দ্বারে গিয়া 
কন্যাকে আহ্বান করিলেন। সিট্এল্‌ হসন্‌ তৎক্ষণা্থ গৃহ হইতে বহির্গত 
হইলেন, এবং পিতার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দণ্ডীয়মান হঈলেন। 
উজীর তাহার প্রফুল্ল মুখ-কাস্তি দেখিয়া আরও ক্রোধে অধীর হইয়া 
উঠিলেন । বলিলেন “পাগীয়সি ! তুই সেই নীচ সহিসের সহধর্দিণী হইয়া 
গীত হইয়াছিস,।” সিট্এল্‌ হসন্‌ পিতার ক্রুদ্ধ বচন শবণ করিয়া ঈষৎ 
হাগিয়! বলিলেন “জগদীশ্বরের দোহাই-__পিতঃ আপনি আমার জন্য অনেক 
. ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন। লোকে আমায় দেখিয়া হাস্থক, সেই নরাধম 
সহিসটার সহিত তুলনা করুক--আমার বিবেচনায় দে আমার একটা 
নখের ও সমতুল্য নয়!_কিন্ত আমার প্রকৃত স্বামী_বলিতে কি, বর্গ 
রাত্রি আমার যেমন আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছে, জীবনের মধ্যে আমি 
কখন তেমন আনন্দ উপভোগ করি নাই | পিতঃ কেন মিথ্যা সেই 
অপদার্থ কুজটার নাম করিয়া পরিহাস করিতেছেন ?” তাহার কথায় 
উজীরের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়! উঠিল রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় হইতে যেন অন্নি- 
স্কুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল । গম্ভীর স্বরে বলিলেন “ধিক তৌরে__তুই 
কি বলিতেছিদ্‌্? নিশ্চয়ই সেই পাপিষ্ঠ কুকজ্জ সহিস তোর সহিত রাত্রি 
যাপন করিয়াছে ।' যুবতী বলিলেন “আল্লার দোহাই সে পাপিষ্ঠের নাম 
করিবেন না। জগদীশ্বর তাহার প্রতি বাম হউন-_তাহার পিতা পিতা- 
মহকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করুন! আর তাহার নাম করিয়া আমায় 
পরিহাম করিবেন নাঁ। তাহাকে ত দশ স্বর্ণ মুদ্রায় ভাড়া করিয়া! আন! 
হুইয়াছিল-_সে আপনার পারিশ্রমিক লইয়া তখনই চলিরা গেল। আমি 
বাসর-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমার স্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। 
পূর্ণ শশধরের স্তায় তাহার মুখব্াস্তিতে গৃহ আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। 








সামান্য পবান্। তাহার নয়ন দুটা উজ্জল কষ্ণবর্ণ, যুগল পরস্পর সংযুক্ত।” . 


বলিলেন “হতভাগিনি ! কি বলিতেছিস্‌্? একেবারে জ্ঞানশুন্য উন্মাদগ্রস্ত 
হইনি?” যুবতী বলিলেন: “পিতঃ! আপনি জুখের সময়ে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ করিয়! দিলেন! আপনি আমার কথায় মনোযোগ করিতেছেন না 
কেন? লা এস তিনি লো 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন 1৮ 

ই উজীর কন্যার কথায় আর বিরুক্তি করিলেন না; ানাগারের মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কুক সহিস উদ্ধপদে অধোমুণ্ডে নরক-ন্ত্রণ! 
ভোগ করিতেছে। উজীর আশ্চর্য্যান্বিত হুইয়া বলিলেন “একি ! এই না, 











 উীর শুনিলেন, কন্যা কি বলিতেছে_-মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। 
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সেই কুজ সহিদ! ব্যাপার কি?” তিনি তাহারে আহ্বান করিলেন। সে 
তাহাকে আফ্ীত ভাবিয়! ভয়ে কোন উত্তর করিল না। উজীর জুদ্-্বরে 
বলিলেন ““ পাপাত্মা, উত্তর দে নতুবা এই তরবারির ছারা তোর মন্তক ছেদন 
করিব” কুজ ভয়বিহ্বল স্বরে বলিল “জগদীশ্বরের দোহাই__হে আহত 
রাজ ! তুমি যে অবধি আমাকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিক্াছ সেই অবধি 
আমি একবারও মস্তক উত্তোলন করি নাই। - দোহাই তোমার-__-আমি 
তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি এ বাত্রা আগায় রক্ষা কর, আমি আর 
প্রাণান্তেও এপ কাঁ্য করিব না? উজীর কুব্জের কথা শুনিয়া বলিলেন 
“কি বলিতেছিস্? আমি আফীত নহি, আমি উজীর-_কন্যার পিতা ।» 
কুজ বলিল “তুমি উজীর, তবে যাঁও এখনই এখান হইতে চলিয়। যাও। 
আমার প্রাণ তোমার হাতে নয়, আমার প্রাণদও্ড করিতে তোমার 
কোন ক্ষমতা নাই । যাও চলিম্ম(যাঁও, ধিনি আমার এই দশা করিয়াছেন 
তাহার আপিবার পুর্কেই এখান হইতে প্রস্থান কর 1__-আঃ পাপিষ্ঠ, তোরা 
আমায় একট! মহিষের উপপত্ধী__একট। আীতের উপপড়ীর সহিত বিবাহ 
দিবি! যে আমায় তাহার সহিত বিবাহ দিবে তাহার সর্বনাশ হউক।৮ 
কুজ এই কথ! বলিয়া উভীরকে সম্বোধন করিয়৷ বলিল “আল্লা তোর সর্বনাশ 
করুন1% উজীর বলিলেন “ওঠ্‌ পাপিষ্, এখনই এখান হইতে প্রস্থান কর্‌” 
কুজ বলিল “আমি কি পাগল হইয়াছি, যে তোর কথায় আফীতের অনু- 
মতি না লইয়াই চলিয়া যাইব 1_তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন ক্ূর্য্যোদয় 
হইলে চলি! যাস্*__হুর্য্যোদয় হইয়াছে কি? যতক্ষণ কূর্য্যোদয় না হয় 
ততক্ষণ আমি এখান হইতে চলিয়া বাইতে পারি না।” উজীর এই কথা 
শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোরে এখানে কে আনিল?” কুজ 
বলিল “কল্য আমি স্বয়ংই এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম । দেখিলাম 
এ জলের পাত্রটা হইতে একটা ইন্দুর নির্গত হইয়! ক্রমিক বাঁড়িতে লাগিল । 
বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে সেটা একটা মহিষ হইয়া উঠিল। মহিষটা আবার 
ঠিক মন্ুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট কথ! কহিতে লাগিল। আমি তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, 
স্বচক্ষে দেখিরাছি। যাও এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। জগদীশ্বর 
তোমার কন্যার সর্দনাশ করুন,_যে তাহার পঙ্গে আমার বিবাহ দিবে 
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তাহারও সর্বনাশ হউক ।” উল্ীর কুকের নিকটে গেলেন ও তাহাকে 
আকর্ষণ করিয়া গৃহের বাহিরে লইয়! আদিলেন। পাছে ক্্য্য না উঠিয়া 
থাকে--আফীত ফিরিয়া আসিয়া পাছে তাহার মুণ্ড ছেদন করে সেই ভক্ষে 
দে একেবারে উর্ধশ্থাসে পলারন করিল। সে উজীরের বাটী হইতে নির্গত 
হুইয়া একেবারে সুলতানের. নিকটে আসিয়। বিগত রাত্রির আফীত-ঘটিত 
ঘটনাসমূহ একে একে বর্ণন করিল । 
কুজ প্রস্থান করিলে উজীর শেমস্এঞ্দীন চিস্তিতহৃদয়ে কন্যার নিকটে 
আসিয়। বলিলেন “বৎসে! কল্য রাত্রে যে কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, 
তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । তুমি আমার নিকট অকপট- 
* হৃদয়ে প্রকৃত ঘটনা বর্ণন কর।” উজীরতনয়া পিট্‌ এল্‌ হসন্‌ বলিলেন 
পপিতা আমি তোমাকে খিথ্য। বলিভেছিনা,_ষথার্থই একটী বপবান্‌ 
সুপুরুষের সহিত আমার বিবাহ হুইয়াছে। সেই চন্দ্রব্দন যুবকের সহিতই 
আমি রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। যদি বিশ্বাস না হয় প্র দেখুন চৌকীর 
উপরে তাহার পাকৃড়ী রহিয়াছে, শয্যার নিম্নে তাহার পাজামা এবং তাহা'র 
* ঈ্গ জড়ান আরো একটী কি আছে।” উজীর কন্যার কথ শুনিয়া বাঁসর- 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বদরএন্দীনের পাকৃড়ীটা চৌকির 
উপরেই রহিয়াছে ॥ তিনি তৎক্ষণাৎ তাহ! তুলিয়৷ লইয়া দেখিতে দেখিতে 
বলিলেন । « এপাকৃড়ীটা দেখিতেছি উক্গীরী, এরূপ পাক্ড়ী ত কেবল 
উজীরেরাই ব্যবহার করে, বিশেষতঃ এটা মোপিলী জাতীয়* 1” তিনি 
সেটী বারম্বার এদ্িক্‌ ওদিক্‌ করি! দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, টুপীর 
মধ্যে কবচের ন্যায় একটী কি সেলাই করা রহিষ্াছে। তিনি তাহার 
সেলাই খুলিয়। ফেলিলেন, এবং শধ্যার;নিম্ন দেশ হইতে পাজামাটী বাহির 
করিলেন। পাজামার মধ্যে একটা সুদ্রাপূর্ণ থলি ছিল, তিনি তাহার 
মুখের বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন থলির মধ্যে এক সহস্র সু্র্ণ 
মুদ্রা ও একখানি কাগজ রহিয়াছে । উজীর তৎক্ষণাৎ কাগজ খানি লইয়া 
পাঠ করিতে লাগিলেন। বদরএদ্দীন সহত্র স্বর্ণমুত্রা মূল্যে নিজ বাণিজ্য 





ক এল সোপিলের রীত্যনসারে প্রস্তত। 
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দ্রব্য সকল বিক্রর করিয়া ইহুদীকে যে ছাড়-পত্র লিখিয়া দেন, এ কাগজ 
খানি তাহ'রই প্রতিলিপি। পাঠ সমাপ্ত হইলে উজীর চীৎকার করিয়া 
ভূতলে মুচ্ছিত হইলেন। অন্প ক্ষণের মধ্যে মূচ্ছ? অপনোদন হইল। 
উজীর শ্রেমস্এদ্দীন কতক স্বাস্থ্য-লাভ করিলেন। কে যে তীহাঁর কন্যার 
স্বামী হইল, তাহা আর জানিতে বাকী রহিল নাঁ। “সেই অদ্বিতীয় ঈশ্ব- 
রকে ধন্যবাদ !- তাহার যাহা ইচ্ছা! তিনি তাহাই করিতে পারেন ১ তিনি 
এই কখ। বলিয়াই কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎসে! কে তোমার 
স্বামী হইয়াছে তাঁহা তুমি কি জান ?” যুবতী উত্তর দ্রিলেন “না|” উ্জীর 
বলিলেন “তিনি, আমার ভ্রাতা তোমার খুল্লতাত-নূরএদ্দীনের পুত্র। 
আর এই এক সহজ স্বর্ণ মুদ্রা তোমার বিবাহের যৌতুক। করুণাসাগর 
জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ 1-_এরূপ ঘটনা হইবে যদি পুর্বে জানিতে 
পারিতাম !__শেমস্এ্দীন এই কথ! বলিতে বলিতে টুগীর মধ্য হইতে 
কবচটা বাহির করিয়া তাহার আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। নূরএদীনের 
হস্ত-লিখিত কাগজ খানি বাহির হইল। শেমস্এদদীন ভ্রাতার হস্তাক্ষর 
দেখিয়াই চিনিতে পাঁরিলেন। বলিলেন-_ 


“দেখিলাম তাহাদের পদ-চিহ্নচয় 
চিহ্নিত রয়েছে সেই ভূমির উপর । 
মিলনের আশে হায় গলিল হৃদয় 
আকুল হইল মম ব্যাকুল অন্তর । 
যেই পথ দিয়! তারা করেছে গমন 
করিলাম তদুপরি অশ্রু বিসর্জন । 
প্রার্থনা করিন্ু কত নিকটে তীহার__ 
করেছেন যিনি হায়! বিচ্ছেদ্-ঘটন ; 
অবশ্য হইবে মম এছুখ সংহার 
করিয়া দিবেন তিনি পুন সম্মিলন ।” 
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শেমস্এ্দীন এই কবিতাটা আবৃত্তি করিরাই কাগজখানি পাঠ করি- 
লেন, দেখিলেন পত্রথানিতে নূরএন্দীনের বিবাহ ও বদরএন্দীনের জন্ম 
প্রভৃতির তারিখ লিখিত রহিয়াছে । তিনি নিজ বিবাহাদি এবং কন্যার 
জন্ম দিবসের তারিখ প্রভৃতির সহিত তাহা! মিলাইয়! দেখিলেন। একে একে 
সমস্তই মিনিল। তিনি পুলকিত মনে সেই কাগজখানি ও নিজ বিবাহাদির 
তারিথবুক্ত পত্রখানি লইয় স্থুলতানের নিকট: গমন করিলেন ' এবং 
তাহাকে পত্রদপ্ধ দেখাইয়। আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। 
সুলতান আশ্চর্যযাঘিত হইয়া ঘটনাটী সমস্ত আন্ুপূর্ব্িক লিখিয়! রাখিতে 
বলিলেন ।*/ 

উজীর শেমস্এ্দীন ত্রাতুপ্ুত্র বদরএন্দীনের প্রত্যাগমন আশায় কএক 
দিন অপেক্ষা করির! রহিলেন, কিন্তু তাহার কোন সমাচারই পাইলেন না | 
অবশেষে উজীর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, “যাহা কেহ কখন করে নাই 
আমি তাহাই করিব।” তিনি এইরূপ স্থির করিয়া বাসরগৃহস্থ সমস্ত দ্রব্যের 
একটী তালিকা প্রস্তুত করিলেন এবং “অমুক সি্কুকটী এইরূপ স্থানে ছিল 
মুক মশারিটী অমুক স্থানে ছিল” এইরূপ সমস্ত দ্রব্যের এক একখানি বিরণ- 
পত্র লিখিয়া আস্বাব গুলি গুদামজাত করিয়া! রাখিতে অনুমতি করিলেন। 
পরিচারকগণ সমস্ত গাগডারে তুলিয়া! রাখিল। ব্দরএদ্দীনের পাক্ড়ী ও 
অপরাপর পরিধেয় বসনগুলি এবং সুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটা তিনি নিজেই 
য্পূরববক তুলিয়া, রাখিলেন। | 

যথাসময়ে উক্সীরতনয়া সিট এল্‌ হসন্‌ পূর্ণশশধরের নায় একটা পুত্র 
প্রসৰ করিলেন। ন্বজাত শিশু তাহার পিতার ন্যায় অতুল রূপ লাবণ্যে 
স্থৃতিকাগার আলোকিত করিল। উজীরের আস্মীয়গণ শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া 
তাহার স্থূদীর্ঘ নয়নযুগল কজ্জলে রপ্ভিত করিয়া দরিল* এবং তাহাকে পুনরায় 
ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিল। উজীর দৌহিত্রের নাম রাখিলেন “আজীব”া 
আজীব শুক্র পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল । 
সপ্তম বংসর অতীত হইলে উজীর শেমস্এদ্দীন তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের 





সপ 





** আরবদেশের প্রথা এইরূপ । + আজীব--চমৎকার। 
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হস্তে সমর্পণ করিলেন । শিক্ষক -অতি সাবধানে বালকটীকে শিক্ষা দিতে 
লাগিল । 

এইরূপে চারিব্ৎসর অতীত হইয়া গেল। আঁজীব বিদ্যালয়ের সকল বাল- 
কের অপেক্ষাই বলবান্‌ ছিল, কেহই তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইত 
ন। সে সকলেরই উপর মত্যস্ত দৌরাত্মা করিত, কথায় কথায় কলহ করিয়া 
সকলকেই প্রহার করিত্ু। বালফগণ তাহার এইরূপ অত্যাচারে বিরক্ত 
হইয়া একদিন সকলে ঘিলিয়! শিক্ষকের নিকট অভিযোগ করিল। শিক্ষক 
তাহাদিগকে বলিলেন “আজীব যাহাতে আর তোমাদের উপর উপদ্রব ন! 
করে আমি তাহার এক উপায় বলিয়া দিতেছি ।-_কল্য যখন সে বিদ্যালয়ে 
আসিবে তোমর| তাহার চতুদ্দিকে বসিয়া! পরস্পর বলাবলি করিও যে, 
“আমাদের মধ্যে সকলকে নিজ নিজ পিতা মাতার নাম বলিতে হইবে; যে 
বলিতে না পারিবে সে নিশ্চয়ই জারজ-_আমরা তাহার সহিত ক্রীড়া করিব 
না।' তাহ। হইলেই ছুষ্ট আজীবের দর্প চূর্ণ হইবে, সে আর তোমাদিগের 
প্রতি অত্যাচার করিবে না|” 

পর দিন পরাতে আজীব বিদ্যালয়ে আঁসিলে, বালকগণ তাহার চতুদদির্ট 
ঘিরিয়। বসিল। কথায় কথায় এক জন বালক বলিল “দেখ ভাই, সকলকে 
' আপনার ও পিত! মাতার নাম বলিতে হইবে, যে বলিতে না পারিবে আমরা 
কেহই তাহাকে লইয়া খেলিব ন1।” বালকগণ সকলেই তাহার প্রস্তাবে 
সম্মত হইল। এক জন বলিল “আমার নাম মাজিদ, আমার মার নাম 
আলাবী, আমার পিতার নাম এজ এন্দীন ৮» আর এক জন এরূপে আপনার 
ও পিভা মাতার নাম বলিল। আবার আর এক জন বলিল। এই রূপে 
ক্রমে ক্রমে আজীবের পাল! উপস্থিত। আজীব বলিল « আমার নাম 
'আজীব, আমার মাতার নাম সিট্‌ এল্‌ হসন্‌ আমার পিতার নাম কায়রো 
নগরের উজীর শেমস্এদ্দীন।” বাঁলকগণ বলিল “না, না__হুইল না, 
উজীর কিছু তোমার পিত| নয় |” আজীব বলিল “হা উজীরই ত আমার 
পিতা” বালকগণ উচ্ষৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল এবং করতালি দিয়া 
বলিয়। উঠিল “ যাঁও তুমি আমাদের দল হইতে চলিয়া যাও? ষে আপনার 
পিতার নাম জানে না আমরা তাহার সহিত খেলা করিব না” বাঁলকগণ 


_ তিনটী আপেল ফল । ৫৫ 


এই কথা বলিয়াই আজীবের নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং নানাবিধ 
বিজ্রপ-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, সহ্পাঠীদিগের প্রখর শ্লেষ-বাক্য 
আজীবের হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাঁগিল--বাশ্পে ক রুদ্ধ হইয়া! গেল । 
শিক্ষক বলিলেন “ আজীব, তুমি কি ষথার্থই তোমার মাতার পিতা,__-মাতামহ 
উত্জীর শেমস্এদ্দীনকে জন্ম-দাতা! মনে কর ?-তিনি তোমার পিতা নহেন, 
তিনি তোমার মাতামহ। তোমার প্রকৃত পিতা যে কে, তাহ। তুমি জাঁন না, 
তুমি কেন, আমরাও কেহই জানি নাঁ। সুলতান একটী কুজ সহিসের 
সঙ্গে তোমার মাতার বিবাহ দেন$ কিন্তু বিবাহের রাত্রে একটা জিনি 
আপিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়! দেয়, তার পর যে কি হইল তাহা কেহই জানে 
না। তবে আর বুখা ছুঃখ করিলে কি হইবে? তোমায় ষদি জারজ 
অপবাদ দিয়া উহার! তোমার সঙ্গে ক্রীড়ী না করে, তাহার উপায় নাই। 
তুমিত জানই-_যাহীদের জননীর যথারীতি শীল্্রসম্মত নিয়মান্গুসারে 
বিবাহিত, তাহারা সকলেই নিজ নিজ পিতার মাম জানে । উজীর ত তোমার 
পিতা নহেন, তোমার মাতামহ। তোমার পিতা যে কে, তাহা কেহই 
** সীনে না।” 
শিক্ষকের কথায় আজীবের হৃদয় আরও অধিক ব্যথিত হুইল । 

তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আদিল এবং নিজ জননী দিট্‌ এল্‌ 
হসনের নিকট অভিযোগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। বাম্পে কণ্ঠ এক- 
কালে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং একটী কথাও স্পষ্ট বাহির হইল 
না। সিট এল্‌ হসন্‌ তনয়ের রোদনে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“বৎস! তুমি কাদিতেছ কেন? কি হইয়াছে বল।”* বিদ্যালয়ের বালক- 
গণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, এবং শিক্ষক যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন, 
আশ্্ীব সেই সমস্ত মাতার নিকট জাদ্যোপাস্ত বর্ণন করিয়া বলিল “মা! 
তোমায় বলিতে হইবে, আমার বাবা কে?” তিনি বলিলেন “কেন,--তোমার 
পিতা কায়রো! নগরের উত্ভীর?” আজ্ীব বলিল “ না,--তুমি মিথ্যা! 
বলিও না_তিনি আমার পিতা নন, তিনি তোমার পিতা, বল আমার 
পিতা কে? তুমি যদি সত্য না বল, তাহা হইলে নিশ্চই এই তীক্ষ কিরিচের 
দ্বার আত্মহত্যা করিব” পুজের দারুণ বাক্য শুনিয়া উজীরতনরার হৃদয় 


৫৬ একাধিক সহম্র রজনী । 


ব্যাকুল হইন্সা উঠিল,_-একে একে সমস্তই মনে হইতে লাগিল। খুল্লতাত- 
পুত্র ব্দরএদ্দীনের সদ্গুণগুলি এবং আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়! কাতর 
স্বরে এই কবিতাটা পাঠ করিলেন £- 


“ভবালিয়। প্রণয়বহ্ছি হৃদয়ে আমার 
হাঁ! হা! কত দুরে তাঁর! করিল প্রয়াণ ; 
বনু বহু দুরে বাস হইল তাহার, 
কত শত ক্রোশ হায় হল ব্যবধান ! 
ভাঁদায়ে অপার এ দুখের পাথারে 
তেয়াগিয়া যবে হায় করিল গমন, 
কে জানে, কেমন হল হৃদয় আমার 
জ্ঞান বুদ্ধি একেবারে হরিল তখন। 
শান্তি, নিদ্রা স্বখ হায় সেই দিন হতে 
করিয়াছে পরিত্যাগ চিরদিন তরে” 


বাম্পে ক্ঠরোধ হইয়। গেল, সিটু এল্‌ হসন্‌ অধীর হইয়া! রোদন করিতে 
লাগিলেন। আঁজীবও তাঁহার সহিত কাদিতে লাগিল। হঠীৎ্ৎ উজীর 
শেমস্এদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দুহিতা ও দৌহিত্র 
উভয়েই রোদন করিতেছে, তীহার ভ্বদর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বলিলেন 
“ তোমর! রোদন করিতেছ কেন ?” সিটু এল্‌ হসন্‌ কথঞ্চিৎ রোদন সন্বরণ 
করিয়া তাহার পুত্রের সহিত বিদ্যালয়ের বালকগণ যে যে রূপ ব্যবহার 
করিয়াছিল, তাহা! আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। উজীর শুনিলেন। 
ভ্রাতবিচ্ছেদ হইতে কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলি তাহার হৃদয় 
মধ্যে উদ্দিত হইল তীহারও নয়ন হইতে ,ছুই এক বিন্দু বাম্প-বারি 
নিপতিত হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন 
করিয়। ভ্রাতুক্পু্রকে অনুষন্ধান করিবার নিষিত্ত পুর্বাভিমুখে এল্বজ। 
পর্য্যস্ত যাইবার জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিলেন এবং পথিমধ্যে যদি 










































































বাস 
তাহার দেখা পান, তাহা হইলে বাহাতে তাঁহাকে অবাধে সঙ্গে করিয়া 
লইয়া আসিতে পারেন, সেই জন্য স্থানে স্থানে শাসনকর্তাদিগের উপর 
এক এক খানি পত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সমস্ত শ্রবণ 
করিয়া! সুলতানের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ এল্‌ বস্রার পথে 
ঘতগুলি নগর আছে সকল গুলির শায়নকর্তাকেই এক এক খানি পত্র 
 লিখিয়া, উজীরের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি জগদীশ্বরের নিকট 
সুলতানের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । নি 
উজীর গৃহে আপিয়া আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না, তৎক্ষণাৎ 
'পরিচারকদিগকে যানবাহনাদি এবং প্রয়োজনীয় রবাসমূহের আয়োজন করিতে 
বলিলেন। তাহার! আজ্ঞামাত্রে সমস্ত. উদ্যোগ করিয়৷ দিল। তিনি কন্যা 
এবং দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয় এল্‌ বক্ত্রাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 
তিন দিন অবিশ্রান্ত চলির। তাহার! দামাস্কান্‌ নগরে উপস্থিত হইলেন ।-_. 
নগরের অপুর্ব শোভা সকলকেই মোহিত করিল। স্ু-প্রদিদ্ধ কবিদিগের 
্ ৮ 
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বর্ধিত মনোহর তর-শ্রেণী, বিমল ত্রোতস্বতী উজীরের মন হরণ করিল। 
তিনি ময়দান এল্‌ হাস্বা! নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া অন্ুচরবর্গকে বলিলেন 
“আমি এই স্থানে ছুই দিন বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি?” পরিচারকগণ 
তৎক্ষণাৎ তথায় তান্ধু খাটাইয়! বাসস্থান প্রস্তত করিয়া দিল। 

অনুচরগণ কেহ বা অভিলফিত দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য, কেহ বা 
প্রসিদ্ধ বেণীউমেইয়ে” নাঁমক মসজিদ দেখিতে, কেহ বা সাধারণ স্বানাগাঁরে 
সান করিবার জন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। আজীবও নূতন স্থানের 
নুতন শোভা দেখিবার জন্য নিজ খোজা দাসের সঙ্গে নগর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। আজীব আগে আগে চলিল, খোঁজা এক গাছি বৃহৎ চাবুক 
হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। উজীর-দৌহিত্রের 
অনুপম রূপলাবণ্য এবং স্তুমধূর উত্তর পবনের* অপেক্ষাও মৃছতর-_ 
তৃষ্ণাতুরের নির্মল জলের ন্যায় মনোহর_-রোগীর আরোগ্য লাভের ন্যায় 
আনন্দজনক ভাঁবভঙ্গী দেখিয়া! পথিকগণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। 
নাগরিকগণ দলে দলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্গুসরণ করিতে লাগিল। 
কেহ কেহ বা আঙীবকে দেখিবার জন্য পথের পার্থ ্াড়াইয়া তাস 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । 

এইরূপে আজীব নগর-শোভা! দেখিতে দেখিতে উদব-বশে নিজ পিতার 
দোকানের সম্মুখে আসিয়! দীড়াইল। বদরএদ্দীন একাকী বসিয়াছিলেন, 
বালকটাকে দেখিয়াই তীহার হৃদয় স্নেহে আকুল হইয়া উঠিল। স্বাভাবিক 
আকর্ষণ,-_বাঁলকটা কে, কোথায় থাকে, কিছুই জানেন না কিন্তু হইলে কি 
হয়, তাহার জন্য তাহার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল | তিনি আজীবকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন “মহাশয়, আপনি আমার হৃদয় ও আত্মাকে 
বশাভৃত করিয়াছেন । আপনাকে দেখিয়া আমার মন কেমন শ্সেহে অভি- 
ভূত হইতেছে । অতএব আপনি যদ্দি অনুগ্রহ পুর্ক আমার দৌকানে 
পদার্পণ করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।” 
স্বেহে তাহার নয়নদ্বয় হইতে ছুই এক বিন্দু অশ্রুজল নিপতিত হইল । আজীক, 





* আমাদের দেশে দক্ষিপবাযু যেমন মনোহর আরব দেশে উত্তরবাঁযু ভঙ্প। 
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তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল-_স্বীভাবিক বন্ধন আপনিই তাহার মন তীঁহার 
দিকে আকুষ্ট করিল। বালক খোভ। দাসকে বলিল “দেখ, এই পিষ্টক- 
বিক্রেতাকে দেখিয়া আমার হ্বদক্ধে কেমন এক প্রকার অপুর্ব ভাবের 
উদয় হইতেছে_-স্বভাবতই হৃদয় কেমন আকৃষ্ট হইতেছে। দেখিয়া! 
বোধ হইতেছে যেন এ লোকটীও আমাদের ন্যায় কোন প্রিয় ব্যক্তিকে হারা- 
ইয়াছে। আহা! এস আমরা উহার অভিলাষ পূরণ করি, জগদীশ্বরও আমা- 
দের কামনা পূর্ণ করিবেন। তিনি সন্তষ্ট হইক্সা হয় ত এইরূপেই পিতার 
সহিত আমাদিগকে মিলাইয়! দিবেন।” খোজা বলিল “প্রভূ! আল্লার 
দোহাই তাহা আঘাঁদের উচিত নহে। আমর! উজীরের পরিবাঁর_-একট! 
দোকানে বপিয়া আহার করা কি আমাদিগের উচিত ?-_আপনি যদ্দি নিতান্ত 
ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অগ্রে লোক সকলকে তাড়াইয়া দি, তৎ্পরে প্রবেশ 
করিবেন। নতুবা লোকে দেখিলে বলিবে কি ?” খোঁজার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বদরএ্দীন আশ্চর্ধ্যাথিত হইয়া! আজীবের দিকে একৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। : 
ভীহার নয়নদ্বয় দিয়! অশ্রধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আপনা আপনি 
থলিলেন “আহা ! বালকটাকে দেখিয়া আমার মন কেন আঁপনা আপনি এরূপ 
স্নেহে অভিসত হইল?” খোজা বলিল “না, আর এ সকল কথা শুনিয়া! 
কাজ নাই; চলুন।” *বদরএদ্রীন খোজার দিকে চাহিয়া বলিলেন “মহাশয় ! 
আপনার! আমার দৌঁকাঁনে প্রবেশ করিলে যদি আমি স্থখী হই__চরিতার্থ 
হই, আঁপনি তাহাতে প্রতিবাদী হইতেছেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্কি 
_ আপনার শরীর কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু অন্তঃকরণ কখনই কৃষ্ণবর্ণ নয়»_আমি 
দেখিতেছি আপনার চরিত্র অতি উদ্দার। এই জন্যই লোকে সুখ্যাতি 
করিয়! বলে_” তীহাঁর সুখে নিজ প্রশংস! শুনিয়া খোজা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 
“বল, কি বলিতে চাঁও শীপ্ব বল, আমরা বিলম্ব করিতে পারি না।” ব্দরএদ্দীন 
বলিলেন £- 


“না হতেন ঘদ্ি তিনি জ্ঞাঁন-গরীয়ান_ 
অতুল সে গরভূ ভক্তি না হত তাহার, 
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কেন তবে রাজপুরে এত তাঁর মান? 
অন্তঃপুরে শান্তি-রক্ষ। কেন তীর ভার ? 
গরবল প্রতাপ-শালী ধীর বিবেচক 
রাজ-অন্তঃপুরে তাই প্রধান রক্ষক | 
দেখিতে ভীহার সেই মূরতি মোহন 
স্বর্গীয় দূতেও করে শিথিল চরণ।” 


খোঁজা তীহার কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়। প্রীত হইল এবং আজীবের 
হস্ত ধারণ করিয়া দোকানের মধ্যে, প্রবেশ করিল। বদরএদ্দীন সে 
দিন বাদাম ও শর্করা মিশ্রিত দাড়িস্বের মোরোবৰ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; 
তিনি সেই জুস্বাছু মোরোব্বা হাতায় করিয়া এক খানি সানকে তুলিলেন 
এবং পাত্র পুর্ণ হইলে তাহা তাহাদের সম্বুখে স্থাপন করিলেন। আজীব ও 
খোজা দাস আহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি বলিলেন “ তোমর৷ 
অদ্য আমাকে চরিতার্থ করিলে।” আজীব বদরএন্দীনকে বলিল “আইন, 
আমাদের সঙ্গে তুমিও আহার কর,-জগদীশ্বর আমাদিগকে অভিলফিত 
ব্যক্তির সহিত অনন্ত মিলিত করিবেন” বদরএদ্দীন বলিলেন “বৎস! 
তুমি কি এই নবীন বয়সেই কোন প্রিয়-ব্যক্তির বিচ্ছেদ-যাতনা ভোগ 
করিতেছ ?”  আজীব বলিল “ই! চাঁচা! কোন প্রির আত্মীরের বিরহে 
আমার হৃদয় ব্যাকুল রহিয়াছে ;_-যিনি আগাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিরাছেন, 
তিনি আমার পিতা। আমার মাতামহ এবং আমি তাঁহার অনুদন্ধীনের 
জন্য দেশদেশাস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জানি না খুঁজিরা পাইব কি 
না।' আজীব এই বলিয়াই অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিল । তাহার 
রোদনে বদরএদ্দীনের হৃদর ব্যথিত হইল। ভিনি মনে মনে আপনার সহিত 
আজ্জীবের অবস্থার তুলনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব বিবরণ সমস্তই মনে 
পড়িল, তাহারও নরনদ্বর দিয়া অবিরল অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

ভোজন সমাপিত হইলে আজীব ও খোজা প্রস্থান করিল। বদরএদ্দীন 
তাহাদের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, _তাহার হৃদর যেন তাহাকে 
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ত্যাগ করিয়া বালকেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ক্বরণ করিল; চতুদ্দিক শূন্যময় 
দেখিতে লাগিলেন । মুহূর্ত মাত্র অদর্শনও তখন তাহার অসহা, সুতরাং তিনি 
দোকান বন্ধ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নগরের তোরণের 
নিকটে আসিরা খোঁজা একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া! দেখিল। দেখিল পিষ্টক- 
বিক্রেতা তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। বিরক্ত হইয়া বলিল “তুমি কি 
চাও ?-_-আঁমাদের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ আসিতেছ কেন?” বদরএদ্দীন বলিলেন 
“ভোমরা চলিরা আপিলে বোধ হইল বেন আমার প্রাণও দেহ ত্যাগ করিয়া 
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিল__তোমাদের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, 
উঠিলাম,__বিশেষতঃ এই উপনগরে একটী বিশেষ প্রয়োজনও আছে, তাই 
মনে করিলাম উপনগর পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে গিয়া প্রায়োজনটী সারিয়া 
আদি” খোঁজ! তাহার কথায় কুদ্ধ হইয়। আজীবকে বলিল “আমি তখনই 
বলিয়াছিলাম_-আপনি শুনিলেন না; দোকানে বপিয়। আহার করার জন্য 
না জানি আজি কি বিষম বিপত্তি ঘটে। এ দেখুন পিষ্টক-ব্যবসায়ী এখনও 
আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদিতেছে। নিশ্চই আদি দে আমাদিগকে 
- প্রব্মানিত করিবে ।” আঁজীব একবার পশ্চাতে ফিরিরা দেখিল। বদর- 
এদ্রীনকে দেখিয়াই ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল রক্বর্ণ হইয়া উঠিল। খোঁজাকে 
বলিল “ভাল, থাক, শ্যতক্ষণ ও সাধারণ পথ দিয়! যাইতেছে ততক্ষণ কিছুই 
বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু বখন আমরা রাজপথ ত্যাগ করিয়া তান্ু-অভিমুখে : 
ফিরিব, তখনও যদি ও আমাদের অনুসরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
উহার উচিত প্রতিফল দিব ।” আলীব এই কথ| বলিয়াই ভূমি-ন্যন্ত-দৃষ্টি হইয়। 
ক্রতপদে চলিল। শূন্যন্বদয় বদরএন্দীনও ঘন্ত্রপরিচালিতের ন্যায় তাহাদের 
গশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ুদরণ করিতে লাগিলেন । আজীব এইরূপে কতকদূর আপিয়া 
পুনরায় একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। তখনও বদরএদ্দীন তাহাদের অন্ধু- 
সরণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই উজীর-দৌহিত্র একেবারে ক্রোধে জলিয়! 
উঠিল এবং ভূপৃষ্ট হইতে একখও প্রস্তর লইয়৷ সবলে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ 
করিল। প্রস্তরথও বেগে বদরএদ্রীনের কপালে আসিয়া লাগিল। ভিনি সেই 
. দারুণ আঘাতে সেইখানেই মুচ্ছিত ও নিপতিত হইলেন । রক্ত-ধারায় তাহার 
বদন ভামিয়া যাইতে লাগিল! আভ্রীব দাসের সঙ্গে নিজ ভাম্ুতে চলিয়া গেল । 
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ক্ষণকাঁলের মধ্যেই বদরএন্দীনের চেতন! পুনরাবৃত্ত হইল । তিনি উঠিয়। 
প্রবাহিত রক্ত-ধারা সুছি। ফেলিলেন এবং পাক্ড়ির এক প্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ 
বন্ধ ছিড়িয়া লইয়। তদ্দারা ক্ষত-মুখ বান্ধিরা দিলেন । শীঘ্রই রক্ত-প্রবাহ বন্ধ 
হইয়া গেল। “নায় কেন আমি বালকটার সঙ্গে সঙ্গে আদিলাম, কেন তাহাকে 
বিরক্ত করিলাম। আমি যদি দোকান বন্ধ করিয়া তীহার পম্চাৎ পশ্চাৎ না 
আসিতাম, তাহ। হইলে তিনি আমাকে কখনই প্রতারক মনে করিতে পারি- 
তেন ন1।” বদরএন্দীন এইবূপ আত্ম-নিন্দা করিতে করিতে নিজ দোকানে 
প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। পুর্বে কি ছিলেন এখন কি হইয়াছেন, পূর্বে তাহার 
কত মান্য ছিল, এখন আবার তাহার কি অবস্থা, তিনি এই সমস্ত চিস্ত! 
করিতে লাগিলেন । . প্নেহময়ী জননীকে মনে পড়িল,_-তীহার শ্বদয় একাস্ত 
ব্যাকুলিত হইয়! উঠিল । 

উজীর শেমস্এদীন দামাস্কাস নগরে তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া হেমস্‌ 
নগরে গমন করিলেন এবং সেখানেও কএক দিবস অপেক্ষ। করিয়। পুনরায় 
যাত্র। করিলেন। এইরূপে তিনি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভ্রাতুদ্পুত্রকে 
অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে মারিদীন, এল্‌ মসিল, ডায়ার বেকার প্রতৃষ্টি' 
সুপ্রসিদ্ধ নগরী সমূহ অতিক্রম করিয়! এল্‌ বজায় উপস্থিত হইলেন। উজীর 
তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিয়াই সর্বাগ্রে সুলতানের নহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন। বস্রাধিপতি তাহার যথোচিত সম্মান পূর্বক অভ্যর্থন! করিয়া আগম- 
নের কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন । শেমস্এদ্দীন সুলতানের নিকট সমস্ত বিবরণ. 
বর্ণন| করিয়া বলিলেন “উজীর আলী নূরএদ্দীন আমার কনিষ্ট সহোদর. 
ছিলেন ।” স্থলতান বলিলেন “দয়াবান্‌ জগদীশ্বর তাহার আত্মাকে সুখী করুন 
_সাহেব !* তিনি আমার উজ্ীর ছিলেন, আমি তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসি- 
তায়। তিনি প্রায় দ্বাদশ বদর হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন । " তাহার . 
একটী পুত্র ছিল সেটাও বহুদিন হইতে নিরুদ্দেশ, আমরা অনেক অনুসন্ধান 
করিগাছি কিন্তু এপধ্যন্ত তাহার কোন সমাচারই পাই নাই। যাহা হউক 
তাঁহার ভ্্রী_-আমার পুরাতন উজীরের কন্যা, আমাদেরই সহিত আছেন। 





ক্গ সাহেব-_ মহাশয়, প্রায় উজীরাদগকেই নাহে বলিয়! সঙ্গোধন করা হয়। 
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্রাতুপুত্রের জননী -জীবিতা আছেন শুনিরা শেমস্এ্দীনের হতাশ হৃদয়ে, 
আনন্দের উদয় হইল। বলিলেন “ আমি তীহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
ইচ্ছা করি।” সুলতান তাঁহাকে মৃত নূরএদ্দীনের বাটীতে গিয়া ভ্রাতৃজায়ার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ সহোদর নূরএন্দীনের 
বাটাতে গমন করিলেন । 

শেমস্এ্দীন ভ্রাতার প্রাসাদের দ্বারদেশে একটা চুম্বন করিয়া তন্মধ্যে 
প্রধেশ করিলেন। সম্মুখেই একট প্রাঙ্গণভূমি ; প্রাঙ্গণ পার হইয়াই একটী 
দ্বার দ্বারের উপরে সুদৃঢ় প্রস্তরের খিলানের স্থানে স্থানে নাঁনা বর্ণের 
প্রস্তর সকল অপুর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে । উজীর সেই দ্বারের 
মধ্যদিয়া চলিলেন। চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন হঠাৎ একটা 
ভিত্তি মধ্য সুবর্ণাক্ষরে লিখিত নৃরএদ্দীনের নাম তাহার নয়নপথে নিপ- 
তিত হইল। শেমস্এদ্দীন ভিত্তির নিকটে গিয়া নামটা চুম্বন করিলেন। 
তাহার নয়নদয় হইতে অশ্রধারা বিগলিত হইতে লাগিল। উজীর ক্ষণ- 
কান সেই খানে সেই ভাবেই ফীড়াইয়া রহিলেন। হৃদয় কতক স্থির 
হইলে ভ্রাতৃজায়ার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

বদরএদ্দীন নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার জননীর এক ছুঃখের উপর আর 
এক দুঃখ উপস্থিত হইল । নব-বৈধব্য-মন্ত্রণার উপর আবার পুক্র-বিচ্ছেদ, 
দিবানিশি কেবল রোদনেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। মামের পর মাঁস, * 
বৎসরের পর বৎসর, ক্রমে বছু দিন কাটিয়া গেল, তথাপি হসন-জননী 
পুত্রের কোন উদ্দেশ পাইলেন নাঁ। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া নিজ 
গৃহ মধ্যে হসন বদরএদ্রীনের নামে একটী গোর গ্রস্ত করাইলেন এবং 
দিবা নিশি সেই গোরের নিকটে রোদন করিয়া কষ্টে কাল যাপন করিতে 
লাগিলেন । শেমস্এদ্দীন যখন গৃহ মধো প্রবেশ করিলেন তখন হপন- 
জননী গোরের নিকট বসিয়া পুত্রের উদ্দেশে রোদন করিতেছিলেন। 
উজীর শেমস্এদ্দীন ভ্রাতৃজায়াকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আত্মপরিচয় 
প্রদান করিলেন এবং যেরূপে বদরএদ্দীনের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ 
ঘটিত হুইয়ছে--যে রূপে তিনি সিট এল্‌ হসনের সহিত এক রাত্রি 
অতিবাহিত করিয়া প্রাতেই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত 
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*র্ণন করিলেন । পিট এল্‌ দহনের গর্ভে ব্রএদ্রীনের যে একটী স্ুসস্তান 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেটাকে যে এই সঙ্গেই লইয়া আসিয়াছেন, 
তাহাও বলিলেন। হসন-জননী সমস্ত শ্রবণ করিলেন হয় ত হসন 
বদরএদ্দীন জীবিত আছেন শুষ্ক আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল | 
তিনি উজীরের পদতলে নিপতিত হইলেন এবং তাহার চরণযুগল চুম্বন 
করিয়া এই কবিতা ছুইটী পাঠ করিলেন ২-- 


আঁনি দিল যেই প্রিয় সমাচার 
শিরোপা তাহায় করিতে দান 
" হেন ধন হায় কি আছে আমার, 
রাখিব যাহীয় তাঁহার মান । 
হৃদয় কাটিয়ে করি কুচি কুচি 
-. যদি লইবারে সে জন চায় 
লউক তাহার যথা অভিরুচি 
ক্ষতি নাই কিছু আমার তায়। 


অনন্তর উজীর আজীবকে তথায় আনিতে বলিলেন। আজীব তথায় 
- উপস্থিত হইলে তাহার পিতামহী তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। শেমস্ঞ্দীন বলিলেন *শুভে, এ রোদনের সময় 
নহে । আমাদের সঙ্গে মিসর দেশে যাত্রা করিবার নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ 
কর। জগনীশ্বর করেন ত অবশ্তই আমরা কোন না কোন সময়ে তোমার 
পুল্রের_মানার ভ্রাতুশ্ুত্রেরর দর্শন পাইব, তিনি অবস্তই আমাদিগকে 
তাহার সহিত মিলিত করি] দিবেন।” উ্ীর এই কথ! বগিয়াই ভ্রাতৃ- 
জায়ার সমস্ত ধননম্পন্তি ও ক্রীতদাসীদিগকে একত্রিত করিলেন এবং তাহাকে 
সঙ্গে লইয়া মিসররাজধানী কায়রো নগরে যাজ। করিবার জন্য সমস্ত 
আয়োজন করিয়া পুনরায় একবার এল্‌ ব্রার স্থলতানের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেন। ন্ুুলতান মিসরাধিপতির জন্য কতক গুলি বহুমূল্য 
উপায়ন প্রদান করিয়! তাহাকে বিদায় দিলেন। 





উজীর শেমন্এদ্দীন এল্‌ বায় আর মুহূর্ত মাত্রও বিলঙ্ব করিলেন : না, : 


ভাদ্রবধূকে সঙ্গে লইয়! তৎক্ষণাৎ কায়রো নগরাভিমুখে যাত্র! করিলেন। অল্প 
দিনের মধ্যেই সকলে দামাস্কাস্‌ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উজীর 
পরিচারকদিগকে তান্ধু খাটাইতে অনুমতি দিয় বলিলেন “সুলতানের নিমিত্ত 
কতক গুলি বহু-মূল্য উপায়ন সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে: এখানে 
এক সপ্তাহ কাল থাকিতে হইবে।”, 

দামাস্কাস নগরের বাহিরে একটা বৃহৎ প্রান্তরের উপর বন্ত্াবাস সকল 
খাটাইয়। দেওয়া! হইল। আজীব এই অবকাশে নিজ খোজ! দাসকে বলিল 


“ওহে, চল দেখি আমর! ক্ষণকাল বেড়াইয়। আসি, দেখিয়া আসি, যে -: 


পিষ্টক-বিক্রেতার মোরোব্বা আহার করিয়!, ভদ্রতা করা দূরে থাকুক, প্রস্তরা- 
ঘাতে মস্তক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম সে কি করিতেছে ? তাহার দোকান 
আছে কি না” খোজা বলিল “প্রভুর আজ্ঞা! শিরোধাধ্য |” আজীব দাসকে 


সঙ্গে লইয়! তান্ধু হইতে নিষক্রান্ত হইল। রক্তের টান-_যদিও বালক 
৯ 
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৬৬ একাধিক সহস্র রজনী! 


জানেনা, পিষ্টক-বিক্রেতা কে? তাহাকে দেখিবার জন্য কেনইবা তাহার এত 
ুৎ্স্থক্য হইতেছে? তথাপি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বদর- 
এদ্দীনের দোকানে গেল। 

বেলা প্রায় অপরাহ্ন; বৈকালিক নমাঁজের সময় উপস্থিত। আজীব 
পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেঁখিল বদরএদ্দীন 
দরাড়াইয়া রহিয়াছেন। আজীব তাহার মুখের দিকে চাহিয়। দেখিল। তাহার 
কপালে সেই প্রস্তরাথাতের চিহ্নটা দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। 
নিকটে আহিয়া বলিল “তোমার মঙ্গল হউক!” বদরএদ্দীন চাহিয়! দেখি- 
লেন। বালককে দেখিয়া একেবারে স্সেহ রস আর্দ্র হইয়া গেলেন । হৃদয় 
কম্পিত হইতে লাগিল। আনন্দে তীহার বাকৃরোঁধ হুইয়! গেল, তিনি ভূমির 
দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্তকাল এইরূপেই অতিবাহিত হইয়া 
গেল। বদরএদ্দীন আজীবের দিকে চাহিয়া এই কবিতাটা পাঠ করিলেন £-- 


“দেখিতে বাসনা সদা, ভালবাসি যারে-- 
কিন্তু যবে পাইলাম তার দরশন, 
চেতন তখন যেন ত্যজিল আমারে 
ক্ষমতা-বিহীন হোলো রসনা-নয়ন । 
করিলাম নত শির করিতে সম্মান, 
করিয়া উঠিল যেন কেমন পরাণ । 
হৃদয়ের ভাব-_ইচ্ছা করিতে গোপন 
কিন্তু মে যে কোনমতে গোঁপনের নয় । 
করিলাম মনে কত মিনতি বচন, 
কিন্তু সব ভুলে গেল বিহ্বল হৃদয় ।” 
কবিতা কএকটা সমাপ্ত হইলে আজীব এবং তাহার সহচর খোঁজা দাসকে 


সম্বোধন করিষা বলিলেন “এস, তোমরা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আহার করিয়া আমার 
হৃদয়কে পরিতৃপ্ত কর। জগদীশ্বরের দৌহাই তোমাকে দেখিলেই আমার দগ্ধ 


তিনটা আপেল ফল। ঙ 


কেমন স্সেহে আকুল হইয়। উঠে, সে দিন তোমায় বিদায় দিয়া যদি আমার 
ব্যাকুল হ্বদয় একেবারে বিবেচনাশক্তি-হীন হইয়৷ না যাইত, ভাহা। হইলে 
কথনই আমি তোমাদের.সক্ষে সঙ্গে যাইতাম না।” আজীব বলিল “যথার্থ, 
তুমি আমাদের ভাল বাস বটে; কিন্ত সে দিন তোমার সহিত আহাঁর করিয়া, 
ছিলাম, তুমি আমাদের সঙ্গে সঞ্ধে যাইতেছিলে-_হয়ত অপমানিতও করিতে। 
যাহা হউক আমরা আর তোমার সহিত আহার করিব না। তবে তুমি যদি, 
শপথ কর যে, আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না, তাহা হইলে তোমার 
সহিত আহার করিতে পারি। আর যদি আজিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাঁও 
তাহা হইলে আমি আর তোমার দোকানে আসিব ন1--আমার মাতামহ 
স্থবলতানের জন্য কতকগুলি উপায়ন দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত এখানে এক 
সপ্তাহ থাকিবেন। এই সাত দিনের মধ্যে আমি আর এক দিনও আদিৰ 
ন1।” বদরএদ্দীন বলিলেন “ভাল, আমি শপথ করিতেছি তোমার যাহা ইচ্ছা 
আমি তাহাই করিব।” আজীব তাহার কথায় সন্ষ্ট হইয়া খোজার সহিত 
দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘটন। ক্রমে বদরএদ্দীন সে দিনও দাঁড়ি- 
গ্বের মোরোবব প্রস্তুত করিয়াছিলেন,__ভিনি সেই মোরে!ব্বায় একখানি 
পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহ।দিগের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আজীব বলিল 
“এস, তুমিও আমাদের সঙ্গে আহার কর--জগদীশ্বর আমাদের শোক 
ছঃখ দূর করিবেন ।”  বদরএদ্দীন তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিবার 
জন্য উপবিষ্ট হইলেন& কিন্ত আহার করিবেন কি, তাহার দৃষ্টি আজীবের 
বদনের উপর দূঢ়-নিবদ্ধ। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়। 
রহিলেন। আজীব ভীহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া বিরক্ত হইয়। বলিল “তুমি 
কি ইহার মধ্যেই ভুলিস্বা গেলে ?_-এই যে কতক্ষণ হইল আমি তোমায় 
বলিলাম_-তুমি অতি অসভ্য" । তুমি আমার দিকে ওরূপ এবকদৃষ্টে চাহিয়! 
রহিয়াছু কেন ?” বদরএ্দীন অপ্রতিভ হইয়া নয়ন ফিরাইলেন। এবং ক্ষম! 
প্রার্থনা করিয়া-তাহাদের মুখে গ্রাস তুলির দিতে লাগিলেন । 

আহার সথাপ্ত হইল । বদরএদ্দীন আজীব ও খোজার হস্তে জল ঢটালিয়া 
দিলেন, তাহারা হস্ত প্রক্ষালন করিল।. তিনি জামার জেব হইতে একখানি 
রেশমী রুমাল বাহির করিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপরে 





৬৮ একাধিক সহস্র রজনী । 


কিঞ্চিৎ গোলাপ জল ছিটাইয়া দিয়া দোকানের বাহিরে চলিয়া গেলেন। 
আজীব ও খোজ! বসিয়া রহিল। 

মুহূর্ত মধ্যেই বদরএদ্দীন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহার ছুই হস্তে ছুই 
পাত্র। পাত্রে গোলাপজল ও মৃগনাভি মিশ্রিত স্বাছ সরবৎ। হসন্‌ পেয়- 
পূর্ণ পাত্রদ্য় তাহাদের হস্তে প্রদীন করিয়! বলিলেন “যদি কপ! করিয়া আমার 
আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তবে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন।” 
তাহীরা সরবৎ পাঁন করিয়। বদরএদ্দরীনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল । 

আঁজীব তাশ্থুতে ফিরিয়া আসিয়াই পিতামহীর নিকট গেল। হসন্‌ বদর 
এদ্দীনের জননী সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন “তুমি এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে?” বালক বলিল “আমি নগরের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলাম 1” 
হসন্-জননী আজীবকে এক রেকাব দাড়িস্বের মোরোব্বা আনিয়! দিলেন এবং 
খোজা দাদকে বলিলেন “তোমার প্রভুর সহিত একত্রে আহার কর” 
উভয়েই বদরএদ্দীনের দোকানে পরিতোষপূর্বক আহার করিয়া আসিয়াছিল, 
-উদরে আর তিলার্ধ মান্রও স্থান ছিল না। কিন্তুকি করে, বলিলে পাছে 
তিরস্কৃত হইতে হয় সেই ভয়ে খোজা আজীবের সহিত উপবিষ্ট হইল? 
আজীব বদরএদ্রীনের দোকানে যেরূপ স্থবতার মোরোববা আহার করিয়াছিল, 
এ মোরোব্ব! সেরপ স্স্বাদ্ধ হয় নাই। স্ৃতরাং সে রুটার-সহিত একগ্রাস মাত্র 
মোরোব্বা ভোজন করির়াই বলিল “ছি, ভাল হয় নাই__-আমি এরূপ মোরোব্বা 
আহার করিব না” | হসন্জননী বলিলেন “মোরোব্বা কি ভাল হয় নাই ?-_- 
উহা। আমি নিজে প্রস্তুত করিয়াছি। আমি ও তোমার পিতা হসন্‌ বদরএদ্দীন 
ব্যতীত আর কেহই দাড়িম্বের মোরোববা প্রস্তত করিতে জানে ন11 
আজীব বলিল “আমি এইমাত্র নগরের মধ্যে দেখিয়া আসিলাম, একজন 
পিষ্টক-বিক্রেতা অতি চমতকার দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। 
আহা, সে মোরোব্বার গন্ধে ভূক্ত ব্যক্তিরও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়। তাঁহার 
সহিত তুলনা করিতে গেলে তোমার মৌরোবব! অতি অপকষ্ট হইয়াছে” 

আলীবের পিতামহী তাহার এই কথা শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে অধীর 
হুইলেন। খোজার দিকে চাহির! বলিলেন “পাপাস্া নরাধম! কি! ভুই 
আমার পৌত্রকে একটা সামান্য পিষ্টক-বিক্রেতার দেকানে আহার করাইয়া 
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আনিয়াছিদ্‌ 1” খোঁজ ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল “না, ঠাকুরাণি__আমরা 
তাহার দোকানে প্রবেশ করি নাই, কেবল সম্মুখ দিয়! চলিয়া গ্রিয়াছিলাম 
মাত্র” আজীব বলিল “না__-প্রবেশ কি? তাহার দোকানে আহার পর্য্স্ত 
করিয়াছি--যাহা আহার করিয়াছি তাহা তোমার এ মোঁরোব্বার অপেক্ষা 
শতগুণে শ্রেষ্ট ।” তিনি আজীবকে আর কিছুই বলিলেন না, উজীর 
শেম্স্ঞদ্দীনের নিকটে গিয়া সমস্ত বলিয়া দিলেন। উজীর শুনিয়াই 
একেবারে ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ খোজ! পরিচারককে সম্মুখে 
উপস্থিত করিতে বলিলেন। দাঁদগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার সম্মুখে 
আনিল । তিনি বলিলেন “কেন তুই আমার দৌহিত্রকে পিষ্টক- 
বিক্রেতার দোকানে লইয়। গিয়াছিলি ?” খোজা বলিল “ আজ্ঞা, না মহাশয়, 
আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করি নাই।” আজীব বলিল “সে কি, 
আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম বৈ কি। আমর! তাহার 
দোকানে আহার করিলাম--সে আমাদিকে বরফ-মিশ্রিত চিনির সরবত 
আনিয়া দিল__পান করিলাম।% শেম্স্এদ্দীনের ক্রোধ দ্বিশুণিত হইয়। 
উঠিল; তিনি খোজাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। খোজ! পুনরায় 
অস্বীকার করিল। তিনি বলিলেন “ভাল, তুই যদি আহার না করিয়া 
থাকিদ্ত আমার সম্মুখে আহার কর্‌ আমি দেখিতে চাই ।”খোজা আহার 
করিতে বসিল। দে আহার করিবে কি, তাহার উদর পূর্ণ। প্রথম গ্রাস 
তুলির়াই বলিল “প্রত, গত কল্য হইতেই আমার উদর যেন পরিপুর্ণ রহিয়াছে, 
একবারের জন্যও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই।”” উজীর ঝুঝিলেন দাস 
পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আহার করিয়া আঁসিয়াছে_-কতদাদীদিগকে 
বলিলেন “তোমর! ইহাকে ভূনির উপরে ফেলিয়া দাও ।” দ্াসীরা ততক্ষণাৎ 
তাহাকে ভূতলে শোরাইয়া দিল। উঙ্গীর তাহাকে গুরুতর রূপে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। সে প্রহারের যাতনায় আর্তনাদ করিতে লাগিল। 
তিনি পুনরায় বলিলেন “পাপিষ্ঠ ! এখনও সত্য কথা বল্‌” খোজা বলিল 
প্রভু ক্ষমা করুন, আর প্রহার করিবেন না, আমি বলিতেছি-_ষথার্থ ই 
আমরা পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আহার করিরা আসপিয়াছি। আমরা যখন 
তাহার দোকানে প্রবেশ করিলাম তখন পিষ্টক-বিক্রেতা দাঁড়িমের মোরোববা 


চর একাধিক সহস্র রজনী । 


প্রস্তুত করিতেছিল-__সে আমাদিগকে সেই মৌরোব্বার কিঞ্চিৎ হাতায় করিয়া 
তুলিয়া দিল।__আলাঁর দোহাই সেবপ স্থস্বাব মোরোব্বা আমি আর কখন 
আহার করি নাই। তাহার তুলনায় এ মোরোব্বা অতি অপরুষ্ট হইয়াছে ।” 
খোজার মুখে নিজ মোরোব্বার নিন্দা শুনিয়া! হসন্-জননী ক্রোধে অধীর 
হইয়া উঠিলেন । বলিলেন “ভাল, দেই পিষ্টক-ব্যবসাম্ীর নিকট হইতে 
এক পাত্র মোরোব্ব। কিনিয়া আনিয়া দে! তোর প্রভু পরীক্ষা করিয়া দেখুন 
কাহার মোরোববা উত্তম ও অধিক স্বাছা। যদি সে মোরোববা ইহা অপেক্ষা 
সুতার না হয়, তাহা হইলে তুই উপযুক্ত সাজা পাইবি।” খোজা বলিল 
“ভাল, বেস্‌ কথা, আমি এখনই আঁনিতেছি।” হদন্জননী একটা অর্দ- 
মোহর ও একখানি সানৰক আনিয়া দিলেন, খোজ। দাস তৎক্ষণাৎ বদর- 
এদ্রীনের দৌকানে গিয়া বলিল “ওহে, এই অর্ধ ্বরণসদ্র মূল্যের দাড়িশ্বের 
মোরোবব। উত্তম রূপে প্রস্তত করিয়। দাও। দেখিও যেন মন্দ না হর। 
আজি আঘার গ্রভূ-পরিবারের মধ্যেও দাঁড়িষের মোরোবৰ। প্রস্তত হইয়াছে। 
সেই মোরোব্বা তোমার প্রস্তত মোরোব্বার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলাতে অত্যন্ত 
গোল বাধিয়! গিয়াছে। আমি সেই জন্যই প্রভুর নিকট অত্য্ত গ্রহার.থাইয়াছছি। 
দেখিও সাবধান, যেন মন্দ না হয়-_প্রভূ আমার কথা। সত্য কিন! পরীক্ষা 
করিবার জন্য তোমার মৌরোব্বা দেখিতে চাহিয়্াছেন।” বদর এদ্দীন ঈষৎ 
হাসিয়া! বলিলেন “ভাল, যাহা প্রস্তুত আছে তাহাই তুমি লইয়া! যাও তোমার 
ভয় নাই, আগার গায় মোরোববা প্রস্তত করিতে কেহই জানে না কেবল 
এক আমার জননী জানেন, তিনি এখান হইতে বহু দূরে আছেন।” তিনি 
এই কথা বলিয়াই খোজার হস্তস্থিত সানক খানিতে মোরোববা তুলিলেন 
এবং তাহ।তে কিঞ্চিৎ গোলাপ জল ও মৃগনাভি মিশিত করিয়া দিলেন। 
দাস পাত্রপূর্ণ মোরোব্ব৷ লইরা বন্ত্াবাসে ফিরিয়া আপসিল। হসন্জননী 
: পরীক্ষার জন্য বদর এদ্দীনের প্রস্তত মোরোব্বার কিঞ্িৎ মাত্র মুখে দিলেন। 
সভার মোৌরোব্বার আস্বাদেই বুঝিলেন তাহার প্রস্ততকর্তা কে-তিনি 
অমনি একটা অ্কুট শব্দ করিরা মুচ্ছিতি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
উজীর এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়! গেলেন। 
পরিচারিকাগণ তৎক্ষণাৎ হসন্-জননীর সর্ধ-শরীরে স্ুশীতল গোলাপ জল 
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সেচন করিয়া যখো্‌চিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর 
তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন “যর্ধি আমার পুত্র অদ্যাপি জীবিত থাকে 
তবে নিশ্চর সে-ই এই মোরোব্বার প্রত্ততকর্তী1-__-এই মোরোববা-পাঁচক নিশ্চয়ই 
আমার পুত্র হসন্‌ বদরএদ্দীন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এরূপ 
আর কেহই প্রস্তুত করিতে জানে না। কেবল আমি জানি ও বদরএন্দীনকে 
শিখাইয়াছিলাম, সেই জানে ।” . উজীর শুনিলেন, তাহার হৃদয় আনন্দে 
নিমগ্র হইল। বলিলেন “আহা, ভ্রাতুষ্পত্র বদরএদ্রীনকে দেখিবার জন্য 
আমি কত বাগ্র হইয়া আছি।__ আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, 
পুনরায় তাহাকে পাইব1--সকলই সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের হাত-_ 
তাহারই ইচ্ছা।” তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পরিচারকদিগকে ডাঁকিয়। 
ধলিলেন “তোমাদের মধ্যে বিংশতি জন এখনই সেই পিষ্টক-বিক্রেতার 
নিকটে যাও এবং তাহার দোকান ভাঙ্গিয়! ও সমস্ত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিয়া! 
তাহাকে তাহারই পাকড়ীর কাপড়ে পিঠমোড়া করিয়। বান্ধিয়া লইয়া 
আইস ।__তোমরা কটু কাটব্য বলিয়া গালি মন্দ দিয়া বাদ্ধিয়। আনিবে 
বটে, কিন্ত দেখিও যেন তাহার শরীরে কোন রূপে আঘাত না লাগে ।” অন্গু-, 
চরবর্গ প্রভুর আজ্ঞা সম্পীদনার্থ প্রস্থান করিল। উজজীর অমনি নিজ অশ্খে 
আরোহণ করিয়া তথাকার শাসনকর্তার নিকটে গেলেন এবং মিসরাধি- 
গতির পত্র খানি দেখাইলেন। রাজপ্রতিনিধি পত্র খানি পাঠ করিয়াই 
ভাহা চুম্বন করিলেন এবং মন্তকে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কে আপনার নিকট অপরাধী? কাহাকে আপনার প্রয়োজন ?” তিনি 
বলিলেন “সে এক জন পিষ্টক-বিক্রেতা 1” রাজপ্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ পরি- 
চারকদ্দিগকে অপরাধীর গ্রেপ্তারের জন্য পিষ্টক-ব্যবসায়ীর দোকানে পাঠাইর! 
দ্িলেন। রাজপুরুষগণ বদরএদ্রীনের দোঁকাঁনে আসিয়া দেখিল আর তাহার 
. চিন মাও নাই। উজীরের ভৃত্যগণ পূর্বেই গৃহাদি সমস্ত ভূমিসাৎ করিয়া 
দিয়! তাহার অধিকারীকে ধরিয়া লইয়। গিয়াছে। 
উজীরের পরিচারকগণ ব্দরএদ্দীনকে ধরিয়া আনিয়া বস্ত্ীবাঁসে গ্রভূর 
অপেক্ষা করিতে লাগিল। বদরএদ্দীন ভাবিয়া অস্থির__“একি এ ?--আমাঁর 
কি দোষ 1-_-কেন এ বিভ্রাট ঘটিল, মোরোব্বার মধ্যে এমন কি আছে যে, 


বই একাধিক সহজ রজনী । 


আমার এত দূর ছুরবস্থা--”। তিনি এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে উজীর, দোষীকে নিজের সঙ্গে লইয়! যাইবার অনুমতি লইয়া, 
বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলেন। পরিচারকগণ বদরএদ্রীনকে তীহার সম্মুথে 
উপস্থিত করিল। বদরএদ্দিনের হস্তদ্বয় পাকড়ীর কাপড় দিয়া পশ্চান্দিকে 
দুট-বদ্ধ, তিনি অপমানে, ছুঃখে, ভয়ে জড়ীভূত। অপমানে নয়নদ্ধয় 
দিয়া বারিধারা অবিরলধারে প্রবাহিত হইতেছে! উজীর একবার তাঁহার 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রোরদ্যমান বদরএদ্দীন গদগদ স্বরে বলিলেন 
“প্রভু! আমার কি অপরাধ ? আমি কোন্‌ দোষে দোষী। কি কারণে 
আমায় সাজা দিতেছেন ?” উজীর বলিলেন “তুই-ই কি মোরোব্বা প্রস্তুত 
করিয়াছিস্‌?” বদরএন্দীন বলিলেন “আজ্ঞা হা আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। 
মহাশয়! আমার মোরোববায় কি এত দোষ হইয়াছে যে তজ্জন্য এক জনের 
মন্তক ছেদন করিতে হয়?” উজীর কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন 
«কি! তোর মোরোব্বায় যে দোষ হইয়াছে তাহার পক্ষে প্রাণদণ্ডও অতি 
সামানা দও।” বটরএদ্দীন বলিলেন “কি দোষ হইয়াছিল ? মহাশয় কি 
আমায় তাহা বলিবেন না?” «“ন1” উজীর এই উত্তর দিয়াই পরিচারকগণন্কক 
ডাকিয়া বলিলেন “উষ্সকল সঙ্জিত কর। এখনই যাত্রা করিতে হইবে ।” 
অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ চলিয়! গেনা। 

অর্ক্ষণের মধ্যেই যান বাহনগুলি সজ্জিত ও বস্ত্রাবাসগুলি একত্রে 
সংগৃহীত হইল । তাহার। বদরএন্দীনকে একটা সিদ্ধুকের মধ্যে বদ্ধ করিয়া 
মিপরাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সমস্ত দিবস চলিয়া সন্ধ্যার সময় একটা 
প্রান্তরে তান্ু খাটাইতে অন্্মতি দিলেন। আহারাদি সমাপিত হইল। 
উজীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিদ্ধুক হইতে বাহির করিয়া আহার করাইলেন। এবং 
আহারান্তে তাহাকে পুনরায় সিম্কুক মধ্যে বন্ধ করিয়! রাখিলেন । . 

পথ-শ্রান্তের পক্ষে রাত্রি সর্বদাই ক্ষুদ্র__স্থৃতরাং অতি শীদ্বই অতিবাহিত 
হইয়া গেল। উজীর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সেদিনও সন্ধ্যার 
সময় দ্বিতীয় আড্ডায় গিক্না পূর্বের ন্যায় বদরএদ্দীনকে সিন্ধুক হইজে 
বাহির করিলেন এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুই-ই ক্কি 
সেই দাড়িস্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলি ?” বদরএদ্দীন উত্তর দিলেন 























আজ্ঞা! ই” উজীর পরিচারকদিগকে ডাকিয়! বলিলেন “ ইহাকে এখনই 
 শৃঙ্খল-বদ্ধ কর। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বদরএদ্দীনের চরণযুগল শৃঙ্খলে বন্ধ 
করিয়া পুনরায় তাহাকে সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল। 
এইরূপে উজীর শেম্স্এদ্দীন কায়রো নগরাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে 
 আর্-রেয়জানীয়ে* নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন এবং বদরএদ্রীনকে সিদ্ধুক 
হইতে বাহির করিয়া তাহার সম্মুখেই একজন ্ুত্রধরকে ডাকাইয়া, বলিলেন 
“এই লোকটার জন্যে একটা “ক্রুশ” প্রস্তুত কর 1” বদরএদ্দীন জিজ্ঞাস! . 
করিলেন “জুশ প্রস্তত করিয়া কি করিবেন?” উজীর বলিলেন “ক্রুশ 
প্রস্তুত করিয়৷ তাহাতে তোমায় গ্রথিত করিয়া বধ করিব এবং তোমার 
মৃতদেহের সহিত ক্ুশটা নগরের চতুর্দিকে লইয়া! বেড়ান হইবে ।” 


? * ১৩ বিআাম 
না করিয়া প্রীয় এইখানেই আড্ডা গ্রহণ করে । 
১৪ 


শু 


ণঃ একাধিক সহ্শ্র রজনী! 


বদরএপ্দীন বলিলেন “মহাশয়, আমার অপরাধ কি ?_কেন আমার এতদূর 
কঠিন দণ্ডের বাবস্থা করিলেন?” উজীর বলিলেন “তুমি মোরোব্বায় অপ 
পরিমাণে মরিচ প্রদান করিয়াছিলে এবং সেই জন্যে যোরোব্ব! অত্যত্ত বিশ্বাদ 
হইয়াছিল বলিয়া তোমার প্রাণ দণ্ড করা হইবে 7৮» বদরএন্দীন বলিলেন 
“কেবল মাত্র মোরোব্বায় মরিচ অন্ন হইয়াছিল বলিয়া আমার প্রাণদণ্ড 
করিবেন? প্রভু, এই সামান্য দোষে আমার এতদূর গুরুতর দণ্ড দিবেন ?-- 
এতদিন আমাকে একটা সিদ্ধুকের মধ্যে বন্দিস্বরূপে বদ্ধ রাখিয়া এবং 
প্রত্যহ একবার মাত্র আহার দ্িম্াও কি সে সামান্য দোঁষের প্রকৃত সাজা 
দেওয়া হয় নাই ?_-এই লবু দোষে একপ গুক্ু দণ্ড দিয়াও কি আপনি সন্ত 
হন নাই £” উজীর বলিলেন “কি ? লঘু দোষ,_মোরোব্বায় প্রয়োজনা- 
পেক্ষা অন্ন মরিচ দেওয়া! লঘু দোষ ?-_এ দোষে প্রাণদণ্ডাপেক্ষা আর লঘু দণ্ড . 
হইতে পারে না।” বদরএদীনের অন্তরাত্মা শুকাইয়াগেল, প্রাণভয়ে হৃদয় . 
নিতান্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিল; তিনি নীরবে ফড়াইয়া নিজ দুর্ভাগ্যের বিষন্ব 
চিন্তা করিতে লাগিলেন | উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি চিন্তা. 
করিতেছ ?” বদরএদ্দীন বলিলেন “আপনার ন্যায় মহৎলোকের অস্তঃকররণ 
যে এত ক্ষুদ্র, তাহাই ভাবিতেছি। আপনি যদি বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক 
হইতেন তাহা হইলে মোরোব্বায় কেবল কিঞ্চিন্মাত্র মরি কম হওয়ার জন্য 
আমার প্রতি এরূপ আচরণ করিতেন না1' উজীর বলিলেন “তোমাকে 
উপযুক্ত দওপ্রদান কর! আমার কর্তব্য। যাহাতে তুমি আর সেরূপ কার্ধ্য 
করিতে না পার তাহা আমাকে করিতেই হইবে-আমি তজ্জন্য দায়ী।” 
বদরএদ্দীন বলিলেন “আপনি এপর্য্যস্ত যে শাস্তি দিতেছেন আমার বিবেচনায়, 
তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে” “যাহা হউক, তোমার মৃত্যু অনিবার্ধ/” উীর, 
এই কথা বলিয়াই স্থত্রধরের কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । বদরএদ্দীন 
নীরবে দীড়াইয়! রহিলেন । 

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। উজীর বদরএদ্দীনকে বলিলেন “অন্য 
তোমার জীবনের শেষ দিন, কল্য প্রীতেই তোমাকে ক্রুশে বন্ধ করিয়া 
বিনাশ করা যাইবে । এই কথ|। বলিয়াই তিনি তাহাকে সিদ্কৃকের মধ্যে 
বন্ধ করিলেন। বদর্এন্দীন সমস্ত দিবসের দারুণ চিস্তার় ও উদ্বেগে একে” 


তিনটা আপেল ফল। শর 


ধারে ক্লাপ্ত হইয়াছিলেন, শীগ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। উজীর 
শেম্স্ঞদ্দীন ইত্যবসরে দাসদিগকে সিদ্কৃকটী তীহার নিজ প্রাসাদে লইয়! 
যাইতে বলিলেন । এবং" আপনিও অশ্বারোহণে তাহাদের পশ্চাঁৎ পম্চাঁৎ 
চলিলেন। 

উজীর নিজ আবাসে আসিয়া কন্যা সিট এল্‌ হদনকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন “বসে ! পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও-_তিনি তোমার 
খুন্নতাত-পুত্রকে আমাদের সহিত মিলিত করিয়! দ্িয়াছেন। উঠ এখনই 
এই প্রাসাদটী বিবাহ-রাত্রে যেরূপ অবস্থায় সাজান ছিল সেইরূপে সাজাইয়! 
ফেল।” সিট্‌ এল্‌ হসন তৎক্ষণাৎ নিজ পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়! 
পিতার আজ্ঞান্ুরূপ সমস্ত সাঁজাইতে বলিলেন। পরিচারিকাগণ আলোক 
জালিয়া বিবাহ-রাত্রের ব্যবহৃত ভ্রব্যগুলি ভাগার হইতে বাহির করিয়া 
আনিল | উজীর শ্বহস্ত-লিখিত সেই তালিকাখানি ও বিব্রণ-পত্রগুলি 
বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন এবং তন্মধ্যস্থ বর্ণনান্গসারে দ্রব্যগুলি 
বিবাহ রাত্রে যেখানে যে যে রূপে ছিল সেই সেই রূপে স্থাপন করিতে 
বলিলেন। দীসীগণ যথান্থুমতি দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দিল। উজীর প্রাসাদ 
পুনরায় সেই বিবাহ-রজনীর স্তাক্স অপূর্ব রূপ ধারণ করিল। বদরএদ্দীন নিজ 
পাক্ড়ীটা যেখানে রাখিয়াছিলেন শেম্স্এদ্দীনও দাসীদিগকে সেটা ঠিক সেই 
স্থানেই রাখিতে বলিলেন। এবং সেইরূপ অপরাপর বস্ত্রগুলি স্বর্ণুদ্রা-পূর্ণ 
তোড়াটার সহিত শখ্যার নিম্নে রাখিতে অনুমতি করিলেন । ভীহার আজ্ঞান্থরূপ 
সমস্ত স্থাপিত হইলে উজীর নিজ কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখ, তুমি 
বিবাহের রাত্রে যেরূপ বেশভূষ। করিয়া শরন করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ 
বেশতৃষ। করিয়া আজিও বাঁসর-গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাক। যখন তোমার 
খুল্লতাত-পুত্র বদরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তাহাকে বলিও “তুমি 
এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলে ?__আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি । 
তুমি বাহিরে গেলে, আর এত বিলম্ব হইল কেন? আইল শয়ন কর।” দেখিও 
ধেন তাহার অন্যথা না হুদ্ন 1” উজীর এই কথা বলিগ্াই লিম্ুকটী তথায় 
আনিতে অনুমতি দিলেন। পরিচাঁরকগণ তঙংক্ষপাঁৎ তাহ! তাহার সম্মুখে 
আনিক্ উপস্থিত করিল। উজীর সিন্ধুকটা উদ্মুক্ত করিয়া! তন্মধ্য হইতে 
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ত্রাতু্পুত্রকে ধীরে ধীরে বাহির করিলেন এবং তাহার পদদ্বয় হইতে শৃঙখল 
মুক্ত করিয়। দিয়া শেষ কোর্তাটা ব্যতীত সমস্ত বন্ত্রগুলি খুলিয়া লইলেন। 
বদরএদ্দীন তখনও নিদ্রিত__কি হইতেছে তাহার কিছুই জানেন না__ 
অকাতরে নিজ্রা যাইতেছেন। সহদা নিদ্রা ভঙ্গ হইল-__দেখিলেন একটী 
বিস্তীর্ণ গৃহমধ্যে শয়ান. রহিয়াছেন, দীপ সকল চতুদ্দিকে উজ্জল আলোক 
বিস্তার করিতেছি । বদরএদ্দীন একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইক্সাগেলেন, 
আপনা আপনি বলিলেন “একি! আমিকি স্বপ্ন দেখিতেছি না জাগ্রত 
আছি?” তিনি উঠিলেন এবং ধীরে ঘরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আর 
একটা গৃহের দ্বারে আসিয়া দড়াইলেন। সেই বাসর গৃহ, সেই পর্ন, 
সেই তাহারই পাক্ড়ী ও বন্বগুলি সমস্তই তীহার নয়নপথে নিপতিত 
হইল। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াগেলেন--“একি ! আমি নিদ্রিত 
রহিয়াছি, না জাগ্রত? তিনি কপালে করমর্দন করিতে করিতে বলিলেন 
“আল্লার দৌহাই--এ বে সেই কন্যার বাঁটা-_একি! আমি যে এই মাত্র 
সিদ্ধুকের মধ্যে ছিলাম 1” বদরএদ্রীন আপনা আপনি এইরূপ বলিতেছেন, 
হঠাৎ দিট্‌ এল্‌ হুদন মশারির প্রাস্তভাগ তুলিয়া বলিলেন “প্রিয়তম! তুমি ক্লি 
পুনরায় শয়ন করিবে না? এই মাত্র তুমি কোথায় উঠিয়া গিয়াছিলে ?৮ 
বদরএদ্দীন ফিরিয়া দেখিলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া! আপনা আপনি বলিলেন 
একিতএ যে আমার সমস্তই স্বপ্রের স্তায় বোধ হইতেছে ।”” তিনি একটা 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই পাকৃড়ী, 
সেই পরিধেয়, সেই মোহরপূর্ণ থলি সকলই রহিয়াছে,__বদরএদ্দীন ক্ষণকাল 
চিত্ত করিয়া বলিলেন “জগদীশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি সমস্তই জানেন। কিন্ত 
আমার বোধ হইতেছে যেন আমি সমস্তই স্বপ্ন দেখিতেছি।” তিনি হত বুদ্ধি 
হইয়। স্থির-নিশ্চল-ভাবে চিস্তা করিতে লাগিলেন। সিট্‌ এল্‌ হুপন বলিলেন 
“প্রিয়তম! তোমাকে এমন বিমর্শ দেখিতেছি কেন? তুমি কি তিস্তা 
করিতেছ? হঠাৎ এরূপ ভাবপরিবর্তনের অর্থ কি? আজি সন্ধার সময়ে ত 
তোমার এরূপ ভাব ছিল ন11” বদরএদ্দীন ঈষং হাদিয়া জিজ্ঞাস! করি- 
লেন “ভাল, বল দেখি কত বৎসর আমি এখানে ছিলাম না?” রম্তী 
বলিলেন “জগদীশ্বর তোমার রক্ষা করুন_-তাহার পবিত্র নাম তোমার 
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মঙ্গল করুন--সে কি ?-তুমি যে এই কতক্ষণ শয্যা হইতে উঠিয়া গেলে 1 
অকম্মাৎ তোমার এরূপ হৃদয়ের বিকার উপস্থিত হইল কেন?” বদর- . 
এদ্দীন ঈষত হাসিয়া বলিলেন “বটে-_তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কিন্ত আমি 
তোমার নিকট হইতে উঠিয়। গিয়াই নিজ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম 
এবং সেই নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি দ্বাদশ বৎসর দামাস্কান 
নগরে আছি-_-তথায় একখানি দোকান খুলিয়! পাঁচকের ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়া! জীবিক| নির্বাহ করিতেছি। একদিন যেন একটা ভাগ্যবানতনয় এক 
জন খোজার সহিত আমার দোকানে আসিল-_--” বদরএদ্দীন এইরূপে 
বালকটীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে কি কি ঘটিয়াছিল বর্ণন করিতে করিতে 
হঠাৎ যেমন ললাটদেশ মর্দন করিবেন অমনি করতলে সেই ক্ষত-চিহনটার 
স্পর্শ অনুভূত হইল। বলিলেন “না প্রিক্লতমে এ স্বপ্ন নয়-_-এ ঘটনাগুলি 
বোঁধ হইতেছে আমার জাগ্রদবস্থাতেই ঘটয়াছিল। এই দেখ, বালকটী 
প্রস্তর দ্বারা আমার কপালে যে আঘাত করিয়াছিল তাহার চিহটা এখনও 
আছে।” এই কথ! বলিয়াই তিনি নিস্তন্ধ ভাবে চিত্ত! করিতে লাগিলেন । 
ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে পুনরায় বলিলেন “আশ্চর্য্য কি?- স্বপ্ন 
হইলেও হইতে পারে__বোধ হয় তখন আমর! উভয়েই নিদ্রিত ছিলাম । 
_্বপ্রে বোধ হইল, বেন আমি দাশাস্কাদ নগরে গিয়াছি। পরিধানে পাক্‌- 
ডীও নাই অঙ্গরাখাও নাই__-কেবল একটা কোর্ভা মাত্র।-_বোধ হইল যেন 
আমি পাচকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়। জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলাম। 
--এক দিন যেন আমি দাঁড়িমের মোরোববা প্রস্তত করিয়াছি ।-_না। স্বপ্নই বটে 
তাহার আর সন্দেহ নাই।” বদরএদ্দীন নিস্তব্ধ হইলেন। যুবতী বলিলেন 
“প্রিয়তম ! তোমার স্বপ্রবিবরণ শুনিতে আমার বড় ওৎস্ৃক্য হইতেছে ।- 
তাহার পর কি হইল?” তিনি প্রিয়তমার নিকট গোরোব্বা-ঘটিত সমস্ত 
বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন “যদি আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া, না যাইত ন্তাহা 
হইলে হয় ত দেখিতাম তাহারা পরদিবসেই আমায় তুশে বদ্ধ করিয়| 
বিনাশ করিতেছে ।” সিট এল্‌ হন জিজ্ঞাপা করিলেন “কেন ?--কি জন্য " 
প্রাণদণ্ড করিত?” “আমি মোরোব্বায় অল্প মরিচ দিয়াছিলাম বলিয়া”, 
তিনি এই প্রত্যুত্তর দিয়াই বলিলেন “ম্বপ্নে কত কি দেখিলাম-_তাহারা 
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যেন আমার দোকান ভাঙ্গিয়া দিল। সমস্ত দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া দিল । 
অবশেষে আমাকে একটা সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। আবার যেন 
তাহার আমাকে বিনাঁশ করিবার জন্য এক জন ছুতরকে ডাকিয়া একটা 
কাষ্ঠময় তুশ প্রস্ততত করিতে দ্িল। যাহা হউক জগণীশ্বর যে এই ভয়ানক 
ঘটনাগুলি প্রকৃত না করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে ঘটাইয়াছিলেন তজ্জন্য 
তাহাকে শত শত ধন্যবাদ ।” রমণী সমস্ত শুনিলেন_-অধরদেশে মধুর স্মিত 
বিকশিত হইল। স্বেহভরে প্রিয়তমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বদরএদ্দীন 
বিগত ঘটনাসমৃহকে কখন বা সত্য, কখন বা স্বপ্ন মনে করিতে করিতে নিদ্রিত 
হইলেন। 

রজনী প্রভাত হইল। উজীর শেমৃস্এদ্দীন ভ্রাতুম্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য তথায় আঁসিয়! উপস্থিত হইলেন। বদরএদ্ীন তাহাকে 
দেখিয়াই বলিলেন “জগদীশ্বরের দোহাই, বনুন আপনিই ন! মৌরোব্বায় 
মরিচ অল্প হইয়াছিল বলিয়া! আমার দোকান ভূষিসাৎ করিয়া দিতে এবং 
আমাকে বান্ধিয়া আনিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ?” উজীর ঈষৎ হাসিয়া! 
বলিলেন “হা আমিই সেই--বৎস! এতদিনের পর বাহা সত্য তাহা প্রকাশিন্ত 
হইল-্যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহা জান! গেল। তুমি আমার সহোদরের পুক্র। 
আমি যে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম,*তাহা, কেবল তুমিই 
আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে কি ন। পরীক্ষা করিবার নিমিভ্ত। তোমায় 
আমি কখন দেখি নাই, আমি কিরূপে চিনিব_সেই জন্য এইরূপ উপায়ই 
অবলম্বন করিতে হইল । তুমি বাড়ীটী দেখিয়াই চিনিতে পারিলে__নিজের 
পাকৃড়ী, পরিধেয় অপরাপর বস্ত্র ও মোহরের তোঁড়া প্রভৃতি দ্রব্যগুলি চিনিতে 
পারিলে, আমারও সন্দেহ দূর হইল। জানিলাম তুমিই আমার জামাতা । 
রাহাহউক এল্‌ বসরা হইতে তোমার মাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আিয়াছি, 
তোমাকেও বহুদিনের পর প্রাপ্ত হইলাম ।” তিনি এই কথা বলিয়াই ভ্রাতু- 
স্পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন। হ্‌সন বদরএদ্দীন' 
জোষ্ঠটতাতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন,-_তীহারও নয়নদয় দিয়া আননাস্র 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। “বৎস! এই সমস্ত.ঘটনার মূলকারণ কেবল তোমার 
পিতার সহিত আমার একটি সামান্য বচসামাক্র।” উজীর এই কথা বলিয়াই 


তিনটা আপেল ফল। ৭ 


নূরএন্দীনের সহিত তাঁহার যেরূপ বিতগ্ড হয়-__ভিনি যে রূপে নিরুদ্দেশ হ্‌ন, 
সেই সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিজেন । 

অনস্তর শেম্স্এদ্দীন আঙ্ীবকে তথায় আনিতে বলিলেন। পরিচারকগণ 
শৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় উপস্থিত করিল। বদরএদ্দীন নিজ পুত্রকে দেখি 
স্কাই বলিলেন “এই যে, এই বালকটাই প্রস্তরাঘাতে আমার মস্তক ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছিল 1” উজীর বলিলেন “বৎস! এটী তোমারই পুত্র।” তিনি স্সেহ- 
ভরে নিজ তনয়কে আলিঙ্গন করিয়া এই কবিতাটা পাঠ করিলেন £__ 


কত দিন হাঁয় করেছি রোদন 
বিচ্ছেদ-ষাতনা সহিয়ে কত! 
কত যে ঝরেছে এ ছুই নয়ন 
বরষা-মেঘের ধারার মত ! 
এখন সে নব হইলে স্মরণ 
হৃদয় পরাণ কেমন করে। 
আজি সে কামনা! হইল পুরণ__ 
মাহি ধরে হুদে আনন্দ তায়__ 
উল্লাসে মাতিয়া যুগল নয়ন 
করিল বর্ষণ সলিল হায় ! 
আখিরে !__একি তোর ধারা ? 
চির ছুখ ভোগে, অভ্যাস যাহায় 
আজিও কেনরে ভুলিলেনা তাঁয়-__. 
স্থখের সময়ে ছুখীর পারা ? 
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বদরএদ্দীনের কবিতাটী শেষ হইবামীত্র তাহার জননী তথায় আসিয়া 
ন্নেহভরে তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং আনন্দ-গদগদ স্বরে এই কবিতা" 
চরণ কয়টা পাঠ কত্ধিলেন £-_ 


প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলে অদৃষ্ট ! আমার 
. চির ছুখাঁনলে হৃদি দহিবার তরে। 
কোথা আজি বল সেই প্রতিজ্ঞ! তোমার ? 
বিলীন সে দিন আজি সময়-সাঁগরে । 
কেন আর ?_ যাও কিরে। সুদিন উদয় 
হুইয়াছে__গিয়াছে সে কুদিন আমার, 
পাঁইয়াছি ফিরে সেই প্রাণের তনয়"। 
করিলাম দান চিরবিদায় তোমার | 


সকলে একত্রে মিলিত হইলেন,_আনন্দের আর সীমা রহিল নাঁ। বদুর- 
এদ্দীনের জননী পুত্রের অনুপস্থিতি সময়ে যে যে ঘটনা সকল ঘটিয়াছিল 
নাহ! সমত্ত বর্ণন করিলেন। ব্দরএ্দীনও বআ৷ হইতে গলায়নের পর যে যে 
অদ্ভুত ঘটন! ঘটয়াছিল তাহা বলিলেন ॥ উজীর তৎক্ষণাৎ সুলতানের 
নিকটে গিয়া! নিজ ভ্রমণ-বিবরণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান 
আশ্চর্য্য ঘটনাসমন্ত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং একজন কর্মচারীকে 
আহ্বান করিয়! বিবরণটা সমস্ত আনুপূর্ত্িক লিখিয়! রাখিতে বলিলেন । . 


জাফর গল্পটা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন" পথধার্ষিক-রাঁজ! এখন আপনিই 
বিচার করিয়। দেখুন কোনটা অধিক আশ্চর্য্য” হারুণ উর্‌ রসীদ বলিলেন 
“ণ্যথার্থ, মন্ত্রীর তোমার গল্পটা যথার্থই অদ্ভুত ও মনোহর + তদনস্তর তিনি. 
সেই স্ত্রীহস্তা যুবকটীকে নিজ ভোগ্যাদিগের মধ্য হইতে একটা রমণী 
প্রদান করিলেন এবং স্ুখসন্তোগে জীবন-যাঁপনোপযোগী বৃত্তি নিরুপিত করিদ্া 
দিয়া নিজ সহচররূপে নিযুক্ত করিলেন । 





তি পুর্ববকালে এল্বআ/ প্রদেশে একজন দরজী বাস করিত । মেবড় 
কীতুক-শ্রিয় ছিল। নিজ ব্যবসান্নে যাহা কিছু,উপার্জন করিত. 
(তাহাতেই বিনা ক্েশে তাহার অভাব সকল পূর্ণ হইত। - সুতরাং 
| আ্চাস সুখ স্বচ্ছন্দ. আমোদ আহ্লাদে কাল অতিবাহিত করিত) 
সে এতদূর: আমোদ-প্রিয় ছিল বে সময়ে সময়ে পথিকদিগের নানারূপ ২ 
অঙ্গতঙ্গী, কুৎসিত পুরুষদিগের হাস্যোদ্রীপক বদন-বিুতি দেখিবার জট মন্ত্রী 
রাজপথে বেড়াইতৈ যাইত । , সী এক 
[5 একদিন দরজী অপরাহ্ন সময়ে সহহধর্নীর সহিত বেড়াইয়া গৃহে মর 
পরত্যাগমন করিতেছে পথে হঠাৎ একটা বিৃত-বদন_ খর্কাকৃতি কুজের 
ডি সাক্ষাৎ হইল।  দ্ররজী তাহার হাস্যোদ্দীপক বদনতঙ্গী দেখিয়া নিকটে 
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৮২ _ একাধিক সহজু রজনী । 
গিয়। বলিল “ওহে অদ্য আমর! কিঞ্চিৎ আফে্দি আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা 
করি) বোধ হয় আমাদের মহিত আহার করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই .। 
যদি অস্বীকৃত না হও, তবে আমাদের সহিত আইস আমরা তোখাকে 
নিমন্ত্রণ করিলাম |” 

কু্জ তাহার কথায় স্বীকৃত হইল । দরজ্গী তাহাকে সঙ্গে লইয়! বাটীতে 
ফিরিয়া! আপিল এবং বাজার হইতে কিঞ্চিৎ মতস্যের কাবাব, রুটা, লেবু 
প্রভৃতি ফলমূল ও মিষ্টার ক্রয় করিয়া আনিল। 

ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। তিনজনেই একত্রে আহার করিতে বমিল। 
দরজী-দম্পতির আর আনন্দের সীমা নাই__আহারকালে কুক্সের যত মুখভঙ্গী 
দেখিতেছে ততই হাসিয়! টলিয়! পড়িতেছে। এইরূপে ক্ষণকাল অতি- 
বাহিত হইয়া গেলে দরজী-জায়া একখানি বৃহৎ মংস্যখণ্ড লইয়া কুজ্জের 
মুখে পুরিয়াদিল এবং হস্তদ্বারা তাহার মুখ আবৃত করিয়া বলিল “এই মৎস্য- 
গ্রাসটা তোমায় গিলিয়া ফেলিতে হইবে, আমি চর্বণ করিতে সময় দিব না।৮ 
কুক্জ তাহার কথা গুনিয়া যেমন গিলিতে যাইবে, মৎস্যের সঙ্গে একটা বৃহৎ 
কাটা ছিল অমনি তাহা তাহ।র গলনালির মধ্যে বিদ্ধিয়া গেল। সে অমনি 
গতাস্থ ভুলে নিপতিত হইল। “এ কি!_-একি বিভ্রাট--কি হইবে? 
_উপায় ?” ভয়ে দরজীর অন্তরাস্মা শুকাইয়া গেল, বজিল.«আহা নির্দোধী__ 
নিরপরাধী।-হায়! ইহার অদৃষ্টে এইরূপে আমাদের হস্তেই মৃত্যু নিকূপিত 
ছিল। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ব্যতিত আর কাহারও ক্ষমতা বা শক্তি 
নাই।” বরম্তী বলিল “আর দেখিতেছ কি ? বিলম্ব করিতেছ কেন? এদিকে 
যে সর্বনাশ উপস্থিত)” দরজী ব্যাকুলভাবে বলিল “তাইত--কি করিব ?_- 
এখন আমি কি করিতে পারি ?” ব্ুমণী বলিল “উঠ, আর বিলম্ব করিওন! 
ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া লও এবং একখানি কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া আমার 
পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ্ৎ চল । বদি কেহ কিছু জিজ্ঞাস! করে বলিও এটা আমার পুত্র, 
আর আমায় দেখাইয়! বলিও ইনিই ইহার জননী--বালকটার বড় পীড়া 
হইয়াছে তাই ওষধ আনিবার জন্য চিকিংসকের নিকট লইয়া যাইতেছি।৮ 

চতুরার বাক্য শুনিয়াই দরজী তৎক্ষণাৎ শবটা ক্রোড়ে তুলিয়া লইল এবং 
একখানি রেশমী বন্ত্রে তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লইয়া চলিল। রমণীও 


দরজী ও কুজ। ৮৩ 


তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চতুর! যেন ক্লেহভরে আপনার পুত্রকেই বলিতেছে 
এই ভাবে বলিতে লাগিল “আহা, বৎস! জগদীশ্বর করুন শীপ্র আরোগ্য হও 
কোথায় তোমার বেদনা বোধ হইতেছে ?- কোন্‌ স্থানে বসস্ত নির্গত হই- 
য়াছে ?-ভয় কি, ওষধ থাইলেই ভাল হইর়! যাইবে এখন, ভয় কি ?” পথের 
লোকে, জিজ্ঞাসা কর! দুরে থাকুক, বসস্ত-রোগী শুনিয়াই ভয়ে সরিয়া যাইতে 
লাগিল। দরভী-দম্পতি অবাঁধে কুজ্জের মৃত শরীর রাজপথ দিয়া লইয়। চলিল। 
দরজী পথে যাহাকে দেখে তাহাকেই কপট ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া চিকিৎ- 
কের বাটীর পথ কোন্‌ দিকে? কোথায় গেলে এত রাত্রে চিকিৎসক পাওয়। 
যাইবে ইত্যাদি জিজ্ঞাস করিতে লাগিল । পথিকগণ তাহাকে একটা ইহুদী 
চিকিৎসাব্যবসারীর বাটা দেখাইয়াদিল । দরজী-দম্পতি ইহুদীর বাটাতে 
গিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একজন ক্ষ্চবর্ণ ক্রীতদাসী দ্বার খুলিয়া 
দিল। দাসী দেখিয়াই বুঝিল স্ত্রী পুরুষে পীড়িত সন্ত/নকে দেখাইবার জন্য 
আনিয়।ছে, বলিল “আপনাদের কি প্রয়োজন ?” “আমাদের এই সন্তানটীর 
বড় উৎকট পীড়া হইয়াছে,__চিকিৎসক মহাশয়কে একবার দেখাইবাঁর জন্য 
আনিয়াছি।” দরজী-রমণী এই বলিয়াই দাসীর হস্তে একটী সিফি-মোহর 
প্রদান করিয়। বলিল “বাও এই স্বর্ণ মুাটা তোমার প্রভুকে দিয্লা একবার 
নিয়ে আসিয়া আমাজ্দর পুক্রটাকে দেখিতে বল। আছহ। বাছার বড় উৎকট 
পীড়া!” দাসী তাহার ব্যাকুলতা! দেখিয়! তৎক্ষণাৎ প্রভৃকে আহ্বান করিবার 
জন্য উপরে চলিয়া গেল। এই অবসরে দরজী-রমণী স্বাশীকে বলিল “আর 
কেন, এই বেলা ইহাকে রাখিয়া পলায়ন করা যাউক 1৮ দরজী অমনি একটা 
' বারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মুতদেহটা, দেয়ালে ঠেগাইয়া রাখিস্কা 
সন্ত্রীক দ্রুত পলায়ন করিল। ঃ 
এদিকে ক্রীতদাসী প্রভুর নিকটে গির! বলিল পু ! নিয়ে একজন 
স্ত্রী ও একটা পুরুষ একটা রুগ্ন সন্তান লইয়া আসিয়াছে । তাহারা রুগ্রের 
জন্য আপনার ব্যবস্থা চার। আপনার জন্য এই সিকি-মোহরটা দিয়া 
তাহার নিক্বে অপেক্ষা করিতেছে। একবার নীন্ আল্গুন।৮ ইহুদী অর্থ 
পাইয়া প্রীত হইল এবং তাড়াতাড়ি আলোক ন। লইয়াই ভ্রুত নামিয়! 
আদিল । দরভী কুজের শবটা বারাগার পোপাঁনের ঠিক উপরেই বসাইয়া 
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রাখিয়াছিল। ইহুদী যেমন নামিয়া আসিবে অমনি তাহার চরণাঁঘাঁতে শবটা 
গড়াইতে গড়াইতে প্রাঙ্গণ ভূমিতে আসিয়া পড়িল! সে এই ব্যাপার 
দেখিয়াই ভীত হইয়! বলিল “হায় আমি কি করিলাম । হা জগদীশ্বর ! 
হা এজ্রা! হা আরুণ! হা ননের পুত্র জশুয়া! আমি কি করিলাম! আমি 
বুঝি রোগীকে আরোগ্য করিতে আসিয়া অন্ধকারে তাহারই প্রাণ বিনাশ 
করিলাম! কি হইবে? এখন কি করিব? ইহুদী ভয়ে ব্যাকুল- রোগীর 
অঙ্গের লোক ছুই জন যে কোথায় গেল তাহা আর তাহার বিবেচনী 
হইল না। ত্বরিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে গিয়া কুকের মৃত শরীরটী পরীক্ষা করিয়! 
দেখিল,__-দেখিল যথার্থই সে মরিয়া! গিক্াছে। কি হইবে? এখন সে 
কি করিবে? ভাবিয়া আকুল। রাঁজপুরুষগণ যদি জানিতে পারে তাহা 
হইলেইত সর্ধনাশ ! ইহুদী শবটা নিজ জহ্ধর্মিণীর নিকটে লইয়া গিয়া 
সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল । সে বলিল “তুমি অলসের ন্যায় আর অপেক্ষা! 
করিতেছ কেন? যদি এই ভাবে সমস্ত রজনী কাটিয়া! যায়, তাহা হইলে 
প্রাতে নিশ্চয়ই আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইবে । রাজপুরুষগণ যদি জানিতে 
পারে তাহা হইলেই আমর! গেলাম! তাহা হইলেই রাজদণ্ডে আমাদিগকে 
প্রীণত্যাগ করিতে হইবে । চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই__চল, শীঘ্র 

. চল, আমর! ছুই জনে ইহাকে ছাতের উপরে লইয়* যাই, এবং সেখান 
হইতে পার্শস্থ মুসলমান প্রতিবেশীর বাটাতে ফেলিয়া! দি। আমাদের প্রতি- 
বেণী সুলতানের পাঁকশীলাধ্যক্ষ, তাহার বাঁটাতে সর্বদাই মাংসাদি খাদ্যদ্রব্য 
থাকে, সেই লোভে প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিড়ালগণ ছাত হইতে তাহার 
বাটাতে লাফাইয়া পড়ে সুতরাং ফেলিয়! দিবার সমর যদি কোনবূপ শব্দ 
হয়, তাহা হইলেও কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিবে না । বিশেষতঃ তাহাদের 
বাঁটীতে যেরূপ সর্ধদ! কু্ধুরের গতায়াত তাহাতে হয়ত রাত্রের মধ্যেই তাহার। 
মৃত শরীরট। সমস্ত উদরস্থ করিয়া ফেলিবে। অতএব চল আর বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই এখনই ইহাকে সেইখানে ফেলিয়। দেওয়া যাকৃ 1” ইনুদী- 
দম্পতি এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াই মৃতদেহ্টা ছাতের উপরে লইয়া গেল 
এবং ধীরে ধীরে পার্খস্থ বাটাতে নামাইয় দিয়া একটা ভিত্তির পার্খে ঠেসাইয়া 
রাখিল। 
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সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ বাটীতে ছিল না। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই 

সে ফিরিয়। আসিল এবং দ্বার উদঘাটন করিয়া! একটা আলোক হস্তে উপরে 
গেল। অমনি সেই আলোকে কুকের শবমূৰ্তি তাহার নয়নপথে নিপতিত 
হইল। দেখিল রন্ধনশালার বিপরীত দিকে যেন এক ব্যক্তি নিস্তবভাবে 
ছড়াইয়! রহিয়াছে। বলিল “একি, চোর্‌ চোর_-সামি মনে করি বুঝি 
রন্ধনশালা হইতে মাংসাদ্দি সমস্ত বিড়ালে খাইয়া বায়। এ ত'.বিড়াল 
নয়, এ যে মনুষ্যচোর !_-আমি বদি পাড়ার সমস্ত বিড়াল ও কুন্ধুর বিনাশ 
করি তাহা হইলেও ত এ চুরি নিবারণ হইবে না। ভাল, আজ তোর আমি 
বিশেষ প্রতিফল দিতেছি । নরাধম ! যা দেখিস্‌ তাঁই চুরি করিস্‌--কি মাংস 
কি চর্বি কিছুই রাখিয়া নিস্তার নাই! আমি বিড়াল কু্ধুরের ভয়ে লুকাইয়া 
রাখি, এ নরাধম এই ছাত হইতে নামিয়া আসিয়া অনায়াসে তাহা চুরি 
করিয়া লইয়া যায়। ভাল--পাঁচ দিন চোরের এক দিন সাধুর।” এই কথা 
বলিয়াই সে একটা বৃহত মুদগর লইয় মৃত কুকের স্বন্ধদেশে প্রহার করিল 
এবং “কেমন পাজি, স্ব কর্মের উত্তম প্রতিফল পাইতেছিদ্‌” এই কথা বলিয়! 
প্রহারের উপর প্রহার, অনবরত প্রহার করিতে আরম্ত করিল। মুদ্গরাঘাঁতে 
শবটা অবলম্বন হইতে সরিয়া সশব্দ ভূতলে নিপতিত হইল । সহগা তাহার 
মনে ভয়ের উদর হইল।-_4বুঝি প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিলাঁম ।৮ 
তাড়াতাড়ি আলোকটা আনিয়া, শবদেহটী উত্তমন্ূপে পরীক্ষা করিন। 
দেখিল চোর প্রাণত্যাগ করিয়াছে । “কি হইবে ? ফি করিলাম 1” ভয়ে 
তাহার অন্তরাস্মা শুকাইয়া গেল। বলিল “সেই সর্ধশক্তিমান জগণীশ্বর 
ব্যতীত আর কাহারও শক্কি বা ক্ষমতা নাই। হায় আমি কি করিলাম__ 
এখনই রাজ পুকুষগণ আমাকে লইয়া গিষ্। প্রাণদণ্ড করিবে। যাক্‌ আমার 
মাংস, চর্বি আহারীয় সমস্ত যাঁক্‌--সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাকৃ-- 
আমার অর্ধস্ব যাক, আমি ইহাকে কেন এত প্রহার করিলাম । এখন 
কি হইবে, আমি কিরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব ?_-জগদীশ্বর। করুণা- 
ময়! তোমার অসীম দয়ার ছায়ায় আমায় রক্ষা কর।” সে হত বুদ্ধি 
হইয়া কম্পিতকলেবরে নিস্তব্ধ ভাবে 'াড়াইয়৷ উপায় চিস্তা করিতে 
নাগিল। 
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এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। কি করে--কোন্‌ উপায় 
অবলম্বন করিয়া এ ঘোর বিপদ্‌ হইতে নিষ্কৃতি পার, তাহচর কিছুরই স্থিরতা 
নাই। নিশা প্রায় শেষ হইয়া যায় আর ভাবিবারও সময় নাই,--সে ত্বরিত 
শবটা নিজ ক্দ্ধে তুলিয়া লইয়া নামিয়া আসিল এবং ধীরে ধীরে বাটা হইতে 
বহির্গতি হইয়। চলিল। ঘোর অন্ধকার, নির্জন পথ,_অবাধে বাজারের সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেইখানে একটী দোকানের পার্খে শবটাকে 
দণ্ডায়মান ভাবে ঠেসাইয়। রাখিয়া প্রস্থান করিল। 
এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই এক জন খ্রীষ্টায়ান দালাল স্থ্রাপাঁনোন্মত্ত 
হইয়া সেই রাত্রিকালেই সাধারণ স্নানশালায় স্নান করিবার জন্য সেই পথ দিয়া 
যাইতেছিল। দৈববশে সে টপিতে টলিতে কুব্জের নিকটেই আসিয়। দাড়াহিল। 
সহসা তাহ।র নয়ন মৃত শরীরের দিকে নিপতিত হইল, দেখিল একটা লোক 
, নিজপার্থেই দণ্ডায়মান রহিরাছে। এ দিন সন্ধ্যার সময় চোরে তাহাঁর মস্তক 
হইতে পাক্ড়ী চুরি করিয়া লইরাছিল,* সুতরাং সে শবটা দেখিয়াই মনে 
করিল বুঝি আবার সেইরূপ পাক্ড়ী ছুরি করিবার জন্য নিকটে আসিয়া 
ঈাড়াইয়াছে। অমনি ক্রোধভরে সবলে তাহাকে একটা মুষ্টাঘাত করিল। 
কুকের মৃত শরীর তাহার সেই প্রহরে ভূতলে নিপতিত হইল। শ্রীষ্ীয়ান 
শবের বক্ষঃস্লে উপবিষ্ট হইরা প্রহার করিতে লাগিল এবং উচ্চংম্বরে 
বাজারের প্রহরীকে ডাকিতে লাগিল। তাহার সেই প্রচণ্ড চীৎকারে প্রহরী 
তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন গ্রীষ্টীয়ান 
একটা যু্লগানকে ভূতলে ফেলিয়া দিয়। অনবরত প্রহার করিতেছে । 
দেখিয়া ক্রোধে জলিয়া গেল এবং হন্তস্থিত' বষ্টি দ্বার! গ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠে 
সবলে প্রহার করিরা বলিল “ওঠ্‌ নরাধম পাজী_উহাকে এখনই ছাড়িয়া 
দে?” স্বীষ্টীরান তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দ্লীড়াইল। প্রহরী কুক্তকে 





* আমাদের দেশে যেসন গাঁট কাটার গাঁট কাটে বাঁ জামার জেব হইতে দ্রব্যাদি তুলিয়া লয় 
সেইরূপ আরবদেশে রাত্রে পাকৃড়ী চুরি হইয়। থাকে । আরবীয়েবা! বহুমূলা দ্রব্য ঝ। অর্থাদি প্রায় 
পাঁক্ড়ীতেই বাধ্িয়া রাখে। 

1 পুর্ধকালে আরব দেশে মুসলমান ও ব্যান প্রভেদ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের 
উ্ীষ ব্যবহৃত হইত । 
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ভূতল হইতে উত্তোলন করিবার জন্য তাহার নিকটে গেল। দেখিল 
সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । “এ কি! কাফের শ্রষ্টীয়ানের এতদুর সাহস! 
এক জন মুসলমানকে অনায়াসে বব করিল? প্রহরী এই কথা বলিয়াই 
ীীয়ানের হস্তদ্বর রঞ্জু দ্বারা পশ্চান্দিকে দৃঢ়রূপে বাস্ধিয়া ওয়ালীর ঝাটীতে 
লইয়া চলিল। ভয়ে গ্রীষটীয়ানের প্রাণ উড়িয়া গেল। বলিল “সে কি! আমি 
কুজকে মারিয়৷ ফেলিলাম !--হা৷ জগদীশ্বর, হা পবিত্রা কুমারী মেরী! আমি 
ইহাকে কিরূপে বধ করিলাম ?--কি আশ্চর্ধ্য আমিত ইচ্াকে তেমন কিছু 
অধিক প্রহার করি নাই তবে যে এত শীঘ্রই মরিয়া গেল ?” প্রহরীর দারুণ 
প্রহারে তাহার নেশার ঘোর ছুটিয়৷ গেল। সে প্রাণ্ভয়ে ব্যাকুল হইয়! 
নিজ ছুরবস্থা চিন্তা করিতে ল!গিল। 

্ী্ীয়ান বন্দী ও কুক্সের মৃতদেহ সে রাত্রি ওয়ালীর বাটাতেই রহিল। 
ওয়ালী পর দিবস প্রাতেই জল্লাদদিগকে ডাকিয়! গ্রীটার়ান দালালের প্রাণ- 
দণ্ডাজ্ঞ চতুর্দিকে ঘোষণা করিয়। দিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাড়ায় 
পাড়ায় পথে পথে বাজারে বাজারে 'ঘোষণ! করিয়া আপিল । ক্ষণমধ্যেই বধ- 
ভূমি দর্শকে পুর্ণ হইয়া গেল। ওয়ালী গ্রী্টীয়ানকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিয়ে দাড় 
করাইয়া দ্রিলেন। জল্লাদ তাহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিল। আর বিলম্ব 
নাই, ওয়ালী একবার* ইঙ্গিত করিলেই দাল।লের প্রাণবাযু বহির্গত হইয়া 
যায়--সহদা সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ জনতা অপস্থত করিয়া তথায় উপস্থিত 
হইল। দেখিল কুক্জকে হত্যা করার জন্ত দ।লালে, প্রাণদণ্ডের উদ্যোগ 
হইতেছে_ দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গিয়া বলিল “করেন কি! করেন কি! 
এব্যক্তি নির্দোষী ইহাকে বধ করিবেন না__কুজকে আমি বিনাশ করিয়াছি ।” 
ওয়ালী ছিজ্ঞাসা করিলেন “মে কি, তুনি হত্যা করিয়াছ?__কেন হত্যা 
করিলে?” সে বলিল “কল্য রাত্রে বাঁটাতে গিয়! দেখিলাম । কুজ আমার 
বাটার পার্শস্থ একটা ছাত হইতে নাশিয়া আপিয়া আমার জব্যাদি সমস্ত চুরি 
করিয়া লইয়া! যাইতেছে। দেখিয়াই আমার অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল, 
আমি একটা মুদগর লইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে সবলে প্রহার করিলাম। সে 
সেই গ্রহারেই পর্চতব প্রাপ্ত হইল। তখন কি করি প্রাণের ভয়ে মৃত দেহটা 
বইয় বাজারের সম্মুখে অক গলির নিকটে অমুক দোকানের সম্মুখে রাখিয়! 
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আধিলাম। দাঁল!ল, তাঁহাকে বধ করে নাই-_-সে তাহার পূর্বেই প্রাণ ত্যাগ 
করিয়াছে । একের দোষে অপরের প্রাণদণ্ড হওয়া কখনই উচিত নহে। 
অতএব গ্রীষ্টীয়ান দালালকে অব্যাহতি দিয়া আমার প্রাণদণ্ড করুন। আমিই 
প্রকৃত অপরাধী ।” ওয়ালী সমস্ত শুনিয়া জল্লাদকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলি- 
লেন “এই লোকটী আপনি স্বয়ং কুজের হত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিতেছে, 
অতএব গ্রীষ্টীয়ান দালালকে অব্যাহতি দিয় ইহারই প্রাণদণ্ড কর।” জল্লাদ তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিয়ে লইয়া গেল এবং শ্ীষ্টীয়ানের গলদেশ হইতে 
রজ্জু খুলিয়া পাকশালাধ্যক্ষের গলায় বান্ধিয়৷ দিল। দেখিতে দেখিতে ইহুদী 
চিকিৎসক জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল “ইহার প্রাণদ্ড 
করিবেন ন।-ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন না । এ হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত দৌধী 
আমি-__-আর কেহই নহে । হত্যার প্রকৃত বিবরণ এই,__-গত কল্য সন্ধ্যার পর 
কুজটা আরোগ্য লাভার্থ টিকিৎপার্থী হইয়া আমার বাটাতে যায়। আমি তাহাকে 
দেখিবার জন্য যেমন নিয়ে নামিয়া আসিব, দে বারান্দার সিঁড়ির উপরেই, 
উপবিষ্ট ছিল অন্ধকারে আমারই চরণাঘাতে উপর হইতে নিম্নে পড়িয়া! যায়, 
সেই পতনই উহার মৃত্যুর কারণ। কুজের মৃত্যু হইলে নিজ দোষ গোপন 
করিবার অন্য উপায় না পাইয়! আমার প্রতিবেশী পাকশালাধ্যক্ষের বাটাতে 
ফেলিয়! দিয়াছিলাম, ইনি সেই মৃত দেহকেই চৌর বির্চেনায় প্রহার করিয়া- 
ছিলেন বস্তুতঃ সে তাহার অগ্রেই প্রীণত্যাগ করিয়াছিল। অতএব ইহীকে 
অব্যাহতি দিয়! আমারই দণ্ড বিধান করুন ।” ওয়ালী পাঁকশালা ধ্যক্ষকে ছাড়িয়া: 
দিয়া ইহুদী চিকিৎসকেরই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলেন । ঘাতক তৎক্ষণাৎ 
ইনুদীকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিয়ে আনিল এবং পাঁকশীলাধ্যক্ষের গলার ফাঁদ 
তাহ।র গলায় লাগাইয়া দিল। আ! এ আবার কি! দরজী আসিয়া 
উপস্থিত! সে জনতার মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হুইয়! বলিল “নির্দোষী ইহুদীর 
বিনা অপরাধে জীবন বিনাশ করিবেন না। কেহই এ হত্যাকাণ্ডের যথার্থ 
বিবরণ জানে ন1। প্রক্কত দোষী আমি-_যদিও আমি স্বহস্তে ইচ্ছাপুর্বক তাহার 
বধসাধন করি নাই, তথাপি আমিই তাহার প্রাণবিনাশের মূল কারণ। হত্যার 
প্রকৃত বিবরণ এই--গত কল্য অপরাহ্ন আমি সন্ত্রীক ভ্রমণ করিতে গিয়া-. 
ছিলাম। সন্ধ্যার পুর্বে খন গৃহে ফিরিয়া! যাইতেছি পথিমধ্যে দেখিলাম 







































































ক্জটা স্থুরাপানে মত্ত হইয়া একখানি খঙ্জনী বাঁজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ও 
নাচিতে নাঁচিতে যাইতেছে । তাহার সেই হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গী দেখিয়া মনে 
বড় আনন্দের উদয় হইল, নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলাম এবং কিঞ্চিৎ 
মৎস্য ও মিষ্টান্নাদি কিনিয়া আনিয়| তাহার সহিত একত্রে আহার করিতে 
আরস্ত করিলাম। আমার স্ত্রী কৌতুক করির! কিঞ্চিং মস্ত ও এক গ্রাস 
রুটা তাহার মুখে ঠাপিয়৷ দিয়া, তাহাকে সে .সমস্ত একেবারে গিলিয়। 
ফেলিতে বলিল। কুক্জ তাহার কথায় যেমন গিলিতে যাইবে, অমনি সেগুলি 
গলায় লাগিয়া পঞ্চত্বপ্রীপ্ত হইল। তখন কি করি, প্রাণভয়ে আমর! . 
স্ত্রী পুরুষে তাহাকে এই ইহুদী চিকিৎসকের বাটাতে লইয়। গেলাম । 
একটা কৃতদানী আমাদের দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা তাহার হস্তে ইহার 
পারিশ্রমিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া আমাদের আগমন-বার্ভা জানাইতে 
বলিলাম । দাসী চলিয়। গেল; আমরা সেই অবকাশে কুজের সৃত্ত দেহটা 
বারাগ্ডার ঠিক পিড়ির উপরে রাখিরা প্রস্থান করিলাম । তাহার পরেই 
চিকি২সক মহাশয় যেমন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচে 
নামিয়া আসিবেন, অমনি তাহার চরণের আঘাতে মৃত দেহটা গড়াইতে 
গড়াইতে নিম্নে আসিয়া পড়িল । কেমন মহাশয়, এইত ঠিক?” ইহুদী 
বলিল “হা- যথার্থই সেইনূপ ঘটিয়াছিল।” অনস্তর দরভী ওয়ালীকে 
মন্বোধন করিয়া বলিল “ইছুদীকে ছাড়িয়! দিন্_এ হত্যাকাণ্ডে আমিই প্রকৃত 
দৌধী_-অতএব আমারই প্রাণদণ্ডের বিধান করুন।” ওগাঁলী সমস্ত শুনিয়া 
আশ্চরধ্য,ধিত হইয়া বলিলেন “যথার্থই এ বিবরণটী পুস্তকে লিখিরা রাধি- 
বার উপযুক্ত বটে।” তিনি এই কথা বলিয়াই ইহুদীকে ছাড়িয়া দিতে 
এবং তৎপরিবর্ডে দরলীর গ্রাণ্দণ্ড করিতে জন্গুমন্তি করিলেন। খাক 
১২ 


৬৯ একাধিক সহজ্ম রজনী । 


এইরূপ বারহ্বার পরিবর্তনে বিরক্ত হইয়া! বলিল “বন্দি আর কেহ থাকে 
এই বেল! তাহার নিষ্পত্তি করুন, কতবার আমরা এইরূপ এক জনকে 
ছাড়িয়া আর এক জনকে ধরিব। আপনি একবার এক জনের প্রাণদ্ড 
করিতে অনুমতি দিবেন, আবার তখনই তাহাকে ছাড়িয়! দিতে বল্লিবেন, 
তবে কি আমরা এক জনেরও প্রাণদও করিব না, কেবল এইবূপই করিতে 
থাকিব ?” 

মৃত কুক্জটা সুলতানের ভীড় ছিল। স্থলতান সর্বদাই তাহার রঙ্গ 
দেখিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন; তিলা্ধও তাহাকে ছাড়িয়! থাকিতে 
পারিতেন না। এখন তাহার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তিনি চিন্তিত হইয়া 
পারিষদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কল্য রাত্রি হইতে কুক্কে দেখিতে 
পাইতেছি না কেন?” তাহার! বলিল “প্রভু ! মে কল্য রজনীতে অকন্মাৎ 
নিহত হইয়াছে । অদ্য প্রাতে ওয়ালী তাহার মৃতদেহ পাইয়! হত্যাকারীর 
গ্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেয়। প্রথমে যাহাকে অপরাধী নিরূপণ করা হইয়াছিল 
তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিয়ে লইয়া গিয়া প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করা 
হইতেছে এমত সময়ে আর এক ব্যক্তি আপিয়!, বলিল “তামি কুক্জকে হত্যা 
করিয়াছি আমার দওবিধান করুন, নির্দোষীকে ছাড়িয়া দিন্।॥ ওয়ালী 
তাহারই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দ্রিল। তাহাকে বধ করা হয় আর বিলম্ব 
নাই--সহম1 আর এক জন আসিগ্বা বলিল “আমিই কুজের প্রকৃত হস্তা_ 
আমি এই এইরূপে উহাকে বিনাশ করিয়াছি, আমারই প্রাণদও করুন ।” 
ওয়ালী পূর্বের লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের অন্ুমতি দিল, 
তাহারও কণ্ঠে রঙ্জ, সংলগ্ন হইল । আবার আর এক জন আসিয়া উপস্থিত। . 
এইকূপে একে একে তিন জন লোক বধ-ভুমিতে প্রবেশ করত পূর্ব পূর্ব 
ব্যক্তিদিগকে নির্দোষ সপ্রমাণ করিয়। নিজ নিজ স্বন্ধে দোষ আরোপ. 
করিয়াছে। ওয়ালী সর্বশেষে আগত এক জন দরজীরই প্রাণদণ্ডের অনুমতি 
দিয়াছেন। বোধ করি এখনও তাহাকে বধ কর! হয় নাই।” স্থলতাঁন 
একজন পারিষদ্কে বলিলেন “যাও এখনই ওয়ালীর নিকটে গিয়া বল . 
আমি সকলকে দেখিতে ইচ্ছা করি। সে তাহাদিগকে শীঘ্র আমার সম্মুখে 
উপস্থিত করুক।” আজ্ঞা মাত্রেই তিনি দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গিয়া উপস্থিত 


হরজী ও কুজ। ৯১ 


হইলেন। দেখিলেন দরজীর কণ্দেশে রঙ্জু সংলগ্ন হইয়াছে, ঘাতক তাহার 
প্রাণ বিনাশ করে আর বিলম্ব নাই । উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “উহাকে বধ 
করিওনা__বধ করিও না_-সুলতানি স্বয়ং সকলকে দেখিতে চান এবং নিজে 
এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করিতে ইচ্ছা করেন।” ওয়ালী তৎক্ষণাৎ দরজীকে . 
ফাণি কা্ঠ হইতে খুলিয়। দিত্তে বলিলেন । জল্লাদ তাহার কণ্ঠদেশ হইতে 
রজ্জ খুলিয়া লইল। তিনি দরজী, ইহুদী, রাজ-পাকশালাধ্যক্ষ ও খ্রীসীয়ান 
. এই চারি জনকে এবং কুজের মৃতদেহটা সঙ্গে লইয়া পারিষদের সহিত 
রাছ-প্রাসাঁদোদ্দেশে চলিলেন | 

- ওয়ালী জুলতান-দমীপে আসিয়া যথা-রীতি ভূমি চুম্বন করিলেন এবং 
হত্যাঘটিত বিবরণগুলি অমস্ত বর্ন করিলেন। স্থুলতাঁন সেই আছ্ুত 
বিবরণ শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন | তখনি এক জন 
পরিচারককে উপাখ্যানটা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে বলিয়া সতাস্থলে উপস্থিত 
লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কি এরূপ অদ্ভুত 
উপাখ্যান আর কখন কোথাও শুনিয়াছ ?” খ্রীষটয়ান দালাল সুলতানের 
সম্মুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল “রাজন! যদি এ দাঁসের প্রতি অনুমতি 
হয়, তাহা! হইলে দাস- একটী উপাখ্যান বর্ণন করে-_দাসের বিবেচনায় 
সে গরটী এই কুজ্ধের, উপাধ্যানের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ও মনোহর 1৮ 
সুলতান বলিলেন “ভাল, আমি অস্ুমতি দিলাম, তুমি উপাখ্যানটী বর্ণন ' 
কর।” দালাল বলিতে আরস্ত করিল ১- 





খ্ীষ্তীয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান । 









বল-পরাক্রম ! প্রভুত-প্রতাপ! বজরাধধিপতি! শ্রবণ করুন। এই এল্‌ 
বা! প্রদেশ আমার জন্ম স্থান নহে, আমি প্রথমে বাণিজ্যকরণাভি; 





. আমি প্রসিদ্ধ কপ্ট-বংশীয়, কায়রো নগর আমার জন্মস্থান। আমার পিতা 
তথাকার একস্টীন ্থগ্রপিদ্ধ দালাল ছিলেন৷ আমি তাঁহার নিকটেই দানা 
শিক্ষা করিয়াছিলাম। আঁমার যখন পূর্ণ বয়স তখন আমার পিতার কা 
হইল; আমি তাহার ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইলাম | 
একদিন আমি দোকানে বপিয়া আছি, এক জন বহুমূল্য-পরিচ্ছ। 
ধারী স্থপ্রী যুবক গর্দভারোহণে* আসিয়৷ আমাকে অভিবাদন করিলে 








.* আমাদের দেশে গর্দভারোহণ যেরূপ লজ্জাকর আরবদিগের মধ্যে সেরূপ নহে। 
আছে মিশর দেশীয় গর্দভ ঘোটকের অপেক্ষাও উত্তম । 


স্ীীয়নি দালালের বর্ণিত উপাখ্যান ৯৩ 


আমিও উঠিয়া তীহাঁকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। যুবক একখানি রুমালের 
মধ্য হইতে কতকগুলি তিল বাহির করিয়! বলিলেন “এইকপ তিলের আর্ডেব্ 
কি দর বিক্রয় হইতে পারে ?৮ আমি বলিলাম এক শত রজত মুদ্রা। তিনি 
বলিলেন “ তবে তুমি কয়াল ও মুটে সঙ্গে করিয়া ধাঁ এন্‌ নাসির প্রদেশে 
এল্‌ জাওয়ালী ভবনে গমন কর। সেইখানে আমার সহিত তোঁমার 
সাক্ষাৎ হইবে ।” এই কথা বলিয়া যুবক তিলের নমুনাঙদ্ধ রুমাল থানি 
আমার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও ক্রেতার অন্বেষণে বহির্গিত 
হইলাম। বাজারে প্রত্যেক আর্ডেব তিলের একশত বিংশতি রজত-সুদ্রা 
দূর পাইলাম। স্থতরাঁং চারি জন মুটে সমভিব্যাহারে নির্দিষ্ট স্থানে গমন 
করিলাম। দেখিলাম, সেখানে যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । 
তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়াই একটা শস্যাগারের নিকটস্থ হইলেন এবং 
তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা গৃহস্থিত তিলগুলি ওজন করিতে 
আরম্ত করিলাম। গোলার মধ্যে পঞ্চাশ আর্ডেব তিল ছিল। যুবক 
আমাকে বলিলেন “তুমি প্রত্যেক আর্ডেব তিলে দশ রজত-মুদ্রা দালালী, 
গাইবে ও সমস্ত মালের দাম তুমি নিজের কাছে রাখিবে। মালের মোট 
মূল্য পাচ পহজ রজত-ুদ্রা। সেই পাঁচ সহস্র মুদ্রার মধ্যে পাঁচশত মুদ্রা 
তোমার নিজের, অবশিষ্ট চারি হাজার পাঁচশত মুদ্রা আগার প্রাপ্য) 
আমার অপরাপর শস্যাগারে যত শপ্য আছে সমস্ত বিক্রীত হইলে আমি 
তোমার নিকটে গিয়। আমার প্রাপ্য গ্রহণ করিব” আপনার যাহা 
অভিরুচি-এই কথা বলিয়া আমি তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া বিদায় 
হইলাম এইরূপে সে দিবস আমার, দালালী বাদ, এক সহ রজত-মু্রা 
লাভ হইল | 

এক মাস কাল যুবকের সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হুইল না, এক মা 
অতীত হইলে তিনি এক দিবস আমার নিকটে আসিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আমার টাক! কোথায়?” আমি বলিলাম, আপনার টাকা মুত আছে! 





ক আর্ডেব্__পরিমাণ বিশেষ__আর্ডেক নানাস্থানে নানারূপ। কায়রোর এক আর্ক 
আমাদের দেশীয় পরিমাণে প্রায় তিন্*মণ পচিশ সের । 


৯৪ একাধিক সহ রজনী ৷ 


তিনি বাঁললেন "আচ্ছা, আমি যত দিনে আিয়া ভোমার নিকট হইতে 
টাকা গ্রহণ লা করি তত.দিন তুমি আমার টাকা তোমার নিকটেই মজুত 
রাখ ৮ তিনি প্রস্থান করিলেন । আমি তীহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলাম, পুনর্ধার এক মাস আর তীহার কোন সমাচার পাইলাম না। 
এক মাপ অতীত হইলে তিনি পুনর্ধার দর্শন দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন 
““আঁমার টাকা কোথায়?” তীহার্ধে দেখিয়া আমি গাত্রোখান করিয়া 
অভিবাদন করিলাম, এবং আমার ভঘনে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরো্ 
করিলাম। কিন্ত তিনি আত্তিথ্য গ্রহণ করিলেন না । “আমি এখন চলিলাঁম, 
ফিরিয়া আদিয়! তোমার নিকট হইতে- টাকা লইব, সেই পর্যন্ত টাক! 
তোম।র কাছেই থাকুক |”, এই কথা, বলিয়া যুবক পুনরায় প্রস্থান করিলেন। 
আমিও গাত্রোখান করিয়া তীহার সমস্ত টাকা .কড়ায়গণ্ডায় মজুত করিয়! 
তাহার পুনরাগিমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম 1 এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় 
এক মাঁস অস্থুপস্থিত হইলেন; তখন আম্মি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 
- বাস্তবিক এ যুবকের ন্যায় বদান্য পুরুষ অতি অন্পই দেখিতে পাওয়া যাঁয়।_-. 
এক মাসের পর যুবক পুনর্কধার উপস্থিত হইলেন, এবার আর তীহার সে ভাব 
নাই। তাহার পরিচ্ছদ- অতি ক্ুন্দর_রাজোচিত। তাহার আকৃতি পূর্ণ- 
চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহার কমনীয় মুত্ঠি সুঙ্গিপ্ধ জ্যোতি 
“ধারণ করিয়াছে, দেগ্রিলেই বোধ হয় তিনি”, সানাজ্তে ক্ুতনেপথ্য হইয়া 
আসিয়াছেন। মনোহর গণুস্থলের গোলাপী আভা, কপালের তুষার-ধবল 
কান্তি, তাহার মনোহর বদনের পরম রমণীয় শোভা বিধান করিয়াছে তীহার; 
গণ্স্থলের তিলটাও প্রবালবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে । তাহারটক দৈখিক 
মাত্রেই আমি তীহার হস্ত চুম্বন করিয়া, তাহার মঙ্গলের নিমিত্ুলরববশততি 
মানের সমীপে প্রার্থনা করিলাঁম। তীহাকে বলিলাম পরতিপালিকবর | 
আঁপনি কি আমার নিকট হইতে আপনার -টাকা গ্রহণ করিবেন না? 
“ তিনি বলিলেন “অপেক্ষা কর, অত অধীর হইও-না, আমার সমস্ত কাচ 
সম্পূন্ন হইলেই আমি তোমার নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিব।” এস 
কথা বলিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করিলাম, আল্লা সাক্ষী; এবার তিনি আমাঁর ভবনে উপস্থিত হইলে আঙ্ষি 





“শী্টয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান । ৯৫ 


যোড়শোপচারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিব$ তাহার অর্থ উপলক্ষ 
করিয়াই ত আমার সমস্ত সম্পত্তি, বাস্তবিকও তাহার অর্থকে মূলধন করিয়া 
আমার অতুল রশর্ধ্য লাভ হইয়াছিল। 

দেখিতে দেখিতে একবৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া! গেল । . যুবক পুনরায় 
একদিন আমার দোকানে আগম্ন করিলেন। এবার তীহার পরিধেয় 
পূর্বাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান এবং মনোহর । আমি তাহাকে দেখিয়াই সাদরে - 
অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম, আমি আর আপনাকে ছাড়িতেছি না অদ্য 
আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমি এবার দৃঢ় 
গ্রতিজ্ঞ হইয়াছি। তিনি আমার নির্বন্ধাতিশয় দৈথিয়া৷ বলিলেন “যদি তুসি 
আমার টাক| হইতে ব্যয় না কর, তাহা হইলে আমি তোমার আতিথ্য স্বীকার 
করিতে পারি 1৮ ভাল, আমি আপনার টাকা! হইতে এক কপর্দকও খরচ 
করিব না, আমি এই কথা বলিয়াই তাহাকে একখানি আসন প্রদান করিলাম 
এবং উপাদেয় ফল মূল, মৎস্য, মাংশ ও স্থাছু পেয় আনিয়া এক খানি মেজের 
উপরে স্থাপন করিলাম । তিনি আসনখানি 'মেজের নিকটে টানিয়া আনিস 
আহারার্থ উপবিষ্ট হইলেন। আমিও তাহার সহিত আহার করিতে বসিলাম। 
যুবক বাম হস্ত দ্বারা আহার করিতে লাগিলেন। আমি তাহার সেইরূপ অদ্ভুত 
ব্যবহারে আশ্চরয্যান্বিত হইলাম । আহার সমাপ্ত হইলে তিনি হস্ত প্রক্ষালন, 
করিলেন। আমি এক খানি রুমাল বাহির করিয়া দ্িলাম। তিনি তাহাতে 
হাত ও মুখ মুছিলেন। আমি কথায় কথায় বলিলাম প্রভূ! একটা বিষয় 
জানিবার জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। আপনি বাম 
হস্ত দ্বারা আহার করিলেন কেন? অনুগ্রহ পুর্বক তাহা বর্ণন করিয়া 
আমায় চিরবাধিত করুন। তিনি এই কথা গুনিয়াই জামার আন্ডিনের 
মধ্য হইতে মণিবন্ধহীন দক্ষিণ বাঁছু বাহির করিয়। বলিলেন «এই দেখ, 
এই জন্যই আমি বাম হস্তে আহার করিলাঁম। তোমায় অবজ্ঞা করিয়া বা অন্য 
কোন কারণে নহে 1” আমি সেই করতলহীন বাছ দেখিয়া একেবারে 
বিশ্ময়দাগরে নিমগ্ন হইলাম । তিনি বলিলেন “আমার হস্ত দেখিয়াই বিস্মিত 
হইতেছ ?--ইহা যে জন্য এইরূপ হইয়াছে তাহা ইহা অপেক্ষাও শতগুণ 
ঘর্ধিক বিস্য়কর।” আমি জিজ্ঞাস! করিলাম “মহাশয়! এরূপ হত্ত-চ্চেদর্নে 
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কারণ কি€” তিনি বলিলেন  সমস্তই বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 
আমার আদি নিবাস বোগ্দাদ। আমার পিত। সেখানকার এক জন গণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। পর্যটক, পথিক ও বণিকদিগের মুখে এই মিশরদেশের 
অপূর্ব মনোহারিতার বিষয় শ্রবণ করিয়া বাল্যকালাবধিই আমি এই 
দেশটা দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ক্রমেই ওঁৎস্ুক্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সমরে আমার পিতার 
পরলোকপ্রাপ্তি হইল । আমি এই সুযোগে বোগ্দাদ ও এল্মোসিল-জাত 
দ্রব্যাদি এবং অপরাপর নানাবিধ দ্রব্জীত সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যার্থ তোমা- 
' দের মিশরদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম । বিধির নিবন্ধে--জগনীশ্বরের কৃপায় 
পথে আর কোনরূপ বিপদ ঘটল না, নির্ধিদ্ধে এই কায়রো! নগরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম ।৮ এই কথ। বলিতে বলিতেই তাহার মুখের ভাব পরিবন্তিত: 
হইয়া গেল, নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রধারা বিগলিত হইতে লাগিল। 


“পথমাঝে ঘোরতর গ্রভীর গহ্বর 
হয় ত হইল অন্ধ নিরাপদে পার, 

কিন্তু যার রহিয়াছে দৃষ্টি খরত্র 
ভাঙ্গিল তাহায় ছুটী চরণ তাহার । 


বিদ্যাবান্‌ জ্ঞানবান্‌ সুধী যেই জন 
বিপদে পড়িল হায়! যে বাক্য বলিয়া, 
বুদ্ধিহীন জ্ঞানহীন নীচ অকিঞ্চন 
অনায়াসে সেই বাক্যে গেল সে তরিয়া । 
দয়াশীল সাধুবর ধার্ম্িকগ্রবর 
হুইল অক্ষম অন্ন করিতে অর্জন 
কিন্তু দয়াহীন পাপী বিধন্মী পামর 
স্থখেতে করিল চির জীবন বাপন। 





কে আছে ধরাতে হেন জ্ঞানগরীয়ান 
করিবারে পারে হায় সে বিধি খণ্ডন 

সর্বশক্তিমান সেই জগত-নিদান 
করেছেন যার প্রতি যে বিধি বন্ধন |” 


এই কবিতাটা পাঠ করিয়াই যুবক পুনরায় বলিতে আস্ত করিলেন ।__ 
“আমি কায়রোয় প্রবেশ করিয়া মেস্কর প্রদেশের একটী সরাইয়ে বাসা 
ভাড়া করিলাম এবং আমার বাণিজা-দ্রব্যগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিয়া 
কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য নিজ ভূতাকে একটা টাকা প্রদান 
করিলাম। পরিচারক উপাদেয় ভোজ্য আনিয়া দিল। আমি বৎকিঞ্িৎমাত্র 
আহার করিয়াই বিশ্রামার্থ শন করিলাম । মধ্যাহুকাল অতিবাহিত হইয়! 
গেল। অপরাহ্তে উঠিয়! একবার বেন্‌.এল্‌ কাশ্রেণে গেলাম । সে দিন আর 
কিছুই হইল না, সন্ধ্যার সময় বাসায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রঞ্জনী অতিবাহিত 
করিলাম । প্রত্যুষে উঠিয়। একটা কাপড়ের গাট খুলিতে বলিলাম পরিচারক- 


১৩ 
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গণ ততক্ষণাৎ তাহা খুলিয়াদিল। তন্মধ্য হইতে নমুনাস্বূপ কএকথখানি 
বস্ত্র বাহির করিয়া একজন সত্য সমভিব্যাহারে বাজারের ভাৰ গতিক দেখি- 
বার জন্য জাহারকাস প্রদেশের কেয়সারিয়ে বাঁজারে গেলাম। দাদালগণ 
বাণিজ্যার্থে আমার নবাগমন শুনিয়া নিকটে আ'সিয়। উপস্থিত হইল। আমি 
সেই নমুনা গুলি তাহাদের দিয় বাঁজার-যাঁচাই করিতে বলিলাম। তাহারা 
বিক্রয়ার্থ দোকানে দোকানে দেখাইয়া! বেড়াইতে লাঁগিল। বাঁজারে যে দর 
পাইলাম তাহাতে আমার থরচখরচা সমেত পড়.তা দরও হইল না । একজন 
বৃদ্ধ দালাল বলিল “প্রভু! আপনাকে একটী উপায় বলিয়। দিতেছি, আপনি 
সেইরূপ করুন; অবশ্যই আপনার লভ্য হইবে । অপরাপর সওদাগরের! 
যেরূপ করে আপনিও সেইরূপ করুন। একজন যুহুরী, একজন সাক্ষী ও 
একটা পোদ্দার নিষুক্ত করিয়া কিছু দিন মালগুলি ধারে বিক্রয় করিতে 
থাকুন এবং প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে কিছু কিছু করিয়া নিজ 
প্রাপ্য আদায় করিতে থাকুন। তাহা হইলে প্রতি টাকার এক এক টাকা 
লাভ করিতে পারিবেন এবং সেই অবসরে মিশরের অপুর্ব্ব বিলাস-রব্য 
সমৃহও উপভোগ করিতে পারিবেন ।” বৃদ্ধ দীলালের পরামর্শটী আমার 
মনের সহিত বেস্‌ খিলিল। উত্তম পরামর্শ দিয়াছ, 'আমি এই কথা। বলিয়াই 
দালালদিগকে আমার বাসায় লইয়! গেলাম। তাহারা আমার সমস্ত মাল 
কের়সারিয়ের় লইয়! গেল। আমি ব্যবসারীদিগের নিকট হইতে এক 
এক খানি খৎ লিখিয়া লইয়া সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য তাহাদিগকে বিক্রয় করিলাম, 
এবং সেই খংগুলি পোদ্দারকে দিলাম সে সেইগুলি লইয়া স্বয়ং একখানি 
খৎ লিখিয়া দিল। আমি সেইখানি লইয়া নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 
সমস্ত দ্রব্য বিজ্রীত হইল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাদু-আহারে, স্ৃপেয়-পানে, 
ও আমোদ আহ্লাদ কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। ক্রমে সওদাগর- 
দ্বিগের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য আদায়ের সময় উপস্থিত হইল ।* আমি 
প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে ব্যবসায়ীদিগের দোকানে গিয়া বসিতে 
লাগিলাম। আমার মুহুরী ও পোদ্দার সওদাগরদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য 
টাক! গুলি ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল। এইরূপ 
কিয়দিবুদ অতিবাহিত হইয়। গেল। এক দিন প্রত্যুষে উঠিয়া সাধারণ 


্ী্টীয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান । ৯৯ 


শান-শালায় স্নান করিয়া আসিলাম এবং কিঞ্চিং জলযোঁগ করিয়া নিদ্রা 
গেলাম। মধ্যাহ্ন সময়ের পূর্বে দিদ্রা তা্গিয়া গেল, উঠিয়! একটা কুন্ধুট- 
কাবাব আহার করিলাম । আহারান্তে মধুর গন্ধ-দ্রব্যে জুবাসিত হইয়া! 
ব্দরএন্দীন মালী নামক এক জন সওদাগরের দোকানে গেলাম । সওদাগর 
সাদরে আমাকে আসন-পরিগ্রহ করিতে বলিল । আমি উপবেশন করিলাম । 
- আমাদের পরস্পর নানাবিধ কথাবার্তা চলিতে লাগিল | 
আমরা এইরূপ পরম্পর আলাপে নিমগ্ন আছি, একটা জন্ত্ান্ত রমণী 
দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার নিকটেই উপবেশন করিলেন । কামিনীর 
-আগমনে সমস্ত গৃহটী একেবারে স্থবাসে বাসিত হইয়াগেল। তাহার 
মুখমণ্ডল অবগুঠনে আচ্ছাদিত ছিল_যদিও তাহার অপূর্ব শোভা দেখিতে 
পাইলাম না, তথাপি তাহার স্থললিত অঙ্গসৌষ্টব__মধুর গঠন দেখিয়াই 
আমার মন মোহিত হইরা গেল। আমি তাহার দিকে অলক্ষিত ভাবে 
একতৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তিনি মস্তক হইতে ইজার উত্তোলন করিলেন, 
বস্ধাস্তরাল হইতে তাহার স্থনীল নয়ন-যুগল আমার হৃদয় হরণ করিল। 'রমণী 
ব্দরএদ্দীনকে অভিবাদন করিলেন। বদরএন্দীন প্রত্যভিবাদন করিয়া তাহার 
সহিত কথীবার্ভা কহিতে লাগিলেন। তাহার সেই সুমধুর কণ্ঠ নিঃস্থত কশ্বাগুলি 
আমার কর্ণে যেন মধুর বংশীধবনি করিতে লাগিল । মৃহ্র্ত মধ্যেই তিনি আমার 
সমগ্র হৃদ অধিকার করিলেন। আমার তৃষিত শ্রবণধুগল অনন্যকর্ম। হইয়া 
তাহার মধুমাথা কথস্বর পানে নিবিষ্ট হইল | তিনি বলিলেন “বদরএদ্দীন, 
তোমার দে[কানে উত্তম সুবর্ণের কাজকর! কাপড় আছে?” বণিক তীহাকে 
একখানি মনোহর স্ুবর্-খচিত বস্ত্র বাহির করিয়া দিল। তিনি সেখানি 
গ্রহণ করিয়। বলিলেন “তবে, আমি এখন এখানি লইয়া বাই, পরে তোমায় 
ইহার মূল্য পাঠাইয় দিব” বণিক বলিল গ্ঠাকুরাণি! এ বস্তখানি আমার 
নহে--এই লোকটা ইহার অধিকারী । বিশেষতঃ ইহার নিকট আমি খণী 
আছি।” রমণী বলিলেন “ধিকৃ, তোমাদের জাতিকেই ধিক্‌--ব্যবসায়ীদের 
কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা নাই । আমি তোমার নিকট হইতে কতবার এইরূপ 
মহামূল্য বস্বাদি লইয়াগিয়া পরে মূল্য প্রেরণ করিয়াছি__-আমি তোমার আশার 
অধিক মূল্য দিয়া থাকি__তুমি আমার নিকট এপর্য্যস্ত কৃত লত্য করিয্বাছ,এখন 
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এরূপ কথা বলিতে কি একটুও লজ্জা বোধ হইল না?” সে বলিল 
ঠকুরাণি ! যথার্থ_কিন্ত আজ আমার অর্থের নিতান্ত অপ্রতুল, নতুবা আমি 
একথা আপনাকে কখনই বলিতাম না” রমণী এই কথ শুনিয়াই বস্ত্রখানি 
তাহার বক্ষের উপর ছুড়িয়! ফেলিয়া দিলেন এবং বিরক্ত হইয়! বলিলেন 
“তোমার মত ব্যবসায়ীর লোকের মর্যাদা রাখিতে জানে না__তোমাদের 
লজ্জার লেশ মাত্রও নাই।” রমণী এই কথ বলিয়াই উঠিয়। চলিলেন। . 
তাহার সেই ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি 

আর থাকিতে পারিলাম ন1,উঠিয়। বলিলাম, ঠাকুরাণি ! আপনার এভাবে চলিয়। 
যাওয়া উচিত হইতেছে না। আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ-পাঁত 
ক্করুন_-অনুগ্রহ পূর্বক ফিরিয়া আস্থন। রগণী আমার কথায় পুনরায় 
দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়! বলিলেন “কেবল আপনার মান্য রক্ষার্থে ই 
ফিরিয়া আসিলাম 1” আমি তাহাকে আসনপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ 
করিলাম। তিনি আমার সম্ুখস্থ একখানি আসনে উপবেশন করিলেন । 
আমি বদরএদ্দীনকে জিজ্ঞাস! করিলাম, বস্ত্রধানি কতমূল্যে বিক্রয় করিবে ?” 
সে বলিল “উহার মূল্য এগার শত টাকা।” আমি বলিলাম ইহাতে তোমার 
লভ্য একশত মুদ্রী_-ভাল, তোমার লভ্যাংশ আমি ধরিয়া দিলাম । এক- 
খানি কাগজ ও কলম দাও আমি এ শতমুদ্রার রসিদ, লিখিয়া দিতেছি-- 
আমায় কাপড়খানি দাও। বণিক আমায় বস্ত্রখানি প্রদান করিল। আমি 
সেথানি রমল্ীকে প্রদান করিয়া বলিলাম, ঠাকুরাণি! এই গ্রহণ করুন, 
এখন লইয়। যাইবার আর কোন বাধা নাই__ইহা এখন আমার সম্পত্তি। 
যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ইহার মূল্য এই বাঁজারেই আমার নিকট পাঠাইয়] 
দিবেন_-অথবা যদি ইচ্ছা করেন অন্থগ্রহ-পূর্বক ইহার মুল্যটা মত্প্রদত্ত 
যৎসামানা উপায়ন-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া আমায় চিরবাধিত করিবেন। তিনি 
বন্ত্রখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন “জগদীশ্বর আপনার উন্নতি বিধান করুন-__ 
করুণাময় জগৎপাতা আপনাকে আমার ভর্তা করিয়া আমার অতুল সম্পত্তি 
আপনার সম্পত্তির সহিত মিলিত করিয়া দিন? এ বস্ত্রধানি এখন আপনার হইল 
- ইহার মূল্যে এইরূপ আরে! একখানি বস্ত্র আপনার হউক, আমি এই কথা 
বলিয়াই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,স্ুন্দরি ! আপনার মনোহর ঘদনস্থুধাকর কি 
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একবার দেখিতে পাই না? রমণী নিজ অবগুঠনটা উন্মুক্ত করিলেন। সেই 
স্থধাকর-বিনিন্দিত আননের মনোহর মধুর শোভা প্রকাশিত হইল। আমি 
দেখিলাম_-আমার হৃদয় যেন কেমন বিকল হইয়া! গেল। ঘন ঘন দীর্ঘ- 
নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল । আমি কোথায় আছি, কি করিতেছি 
তাহা সমস্তই একেবারে ভুলিয়৷ গেলাম-__আমার বোধশক্তি যেন এককালে 
তিরোহিত হইয়া গেল। রমণী পুনরায় অবগ্ুঠনে মুখমণ্ডল আবৃত 
করিলেন এবং বস্ত্রের থানটা লইয়া প্রস্থান করিলেন । আমি সেই দোকানেই 
নিশ্চেষ্ট বলিয়া রহিলাম। ক্রমে মধ্যাহ-ভজনার সমর উত্তীর্ণ হইয়াগেল 
উদিয়া বণিকৃকে জিজ্ঞাপা করিলাম “যুবতীটা কে?” সে বলিল ?এই কায়- 
রোর একজন মৃত আমীরের উত্তরাধিকারিণী-_একমাত্র কন্যা । আমীরের 
অসীম বিষরসম্পত্তির একমাত্র কত্রাঁ।৮ 

আমি বদরএদ্দীনের নিকট সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ 
আবানে ফিরিয়া গেলাম । পরিচারকগণ আমার সায়ার আহারীক্স আনিয়! 
সন্থুথে স্থাপন করিল ; কিন্ত আহার করিব কি, উদ্বেগে ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে 
তিরোহিত হইয়া গিয়াছে-_কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়! বিশ্রামার্থ শয়ন 
করিলাম, কিন্তু একবারের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সেই, 
রমণীয়া রমণীর চিস্তানতই সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন 
ত্যুষে উঠিয়া পুর্বােক্ষা অধিক মূল্যের একটা পোষাক পরিধান করিলাম 
এবং যৎকিঞ্চিৎ পান ভোজন করিয়া পুনরর্বার বদরএদ্দরীনের দোকানে গেলাম। 
সে আমাকে সাদরে অভিবাদন করিয়! একখানি আসন প্রদান করিল। 
আমি দোকানের মধ্যে উপবিষ্ট হইলাম । তন্পক্ষণের মধ্যেই সেই মনোহারিণী 
যুবতী পুর্বদিনের অপেক্ষাও অধিক মৃল্যবান মনোহর বেশভূষায় শোভিত 
হইয়। একটা ক্রীতদাসী সমভিব্যাহারে তথায় আগিয়া উপস্থিত হইলেন । 
আমরা সসম্্রমে তাহাকে একখানি আসন প্রদান করিলাম । রমণী উপবিষ্ট 
হইয়া বদরএদ্দীনের পরিবর্তে আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন “আপনার 
কাপড়ের মূল্য দ্বাদশশত মুদ্রার জন্য আমার সহিত একজন লোক পাঠাইয়া 
দিন। আমি বাটা হইতে টাকা পাঠাইয়া দিতেছি।” কোকিল-কণ্ঠীর 
মনোহর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণবিবরে ধেন কোমল বেণুরবের ন্যায় বুাজিয়! 
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উঠিল-_আমি বলিলাম, কেন টাকার জন্য এত তাঁড়ীতাড়ি কেন? “জদীস্বর 
করুন, তোমার সহিত যেন আমংদের কখন বিচ্ছেদ না ঘটে” রমণী.এই কথ! 
বলিয়াই বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বার শত টাকা বাহির করিয়া আমাকে প্রদান 
করিলেন। ক্ষণকাল নানাবিধ কথাবার্তায় অতিবাহিত হইয়। গেল। আমি 
ইঙ্গিতে তাহাকে আমার মনোগত অভিলাষ জানাইলাম। তিনি বুঝিলেন 
আমি তাহার বাঁটাতে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি--অমনি তাহার 
মুখ্খলে অসস্তোষের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিস্বা 
প্রস্থান করিলেন। তাহার এই ভাব দেখিয়া! আমি একেবারে অধীর হইয়া 
পড়িলাম_আমার আত্ম। যেন শূন্য দেহ ত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাতে 
পশ্চাতেই চলিয়৷ গেল। রমণী যে দিক দিয়া প্রস্থান করিলেন, আমিও ত্বরিত 
উঠিয়া সেই দিকে চলিলাম। পথিমধ্যে সহসা একটা ক্রীতদাপী আমার 
সম্মুথে উপস্থিত হইয়া বলিল “প্রভু! আমাদের কর্জী ঠাকুরাণী আপনাকে 
আহ্বান করিতেছেন ।” তাহার কথায় আমি আশ্চধ্যান্থিত হইয়া! বলিলাম, 
সেকি?--নামি যে এখানকার নবাগত--আমায়তে। কেহই চেনেন ন1। 
দাসী বলিল “সে কি মহাশয়, আপনি এত অন্নক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ভুলিয়! 
গেলেন ? এই কতক্ষণ হইল বদরএদ্রীনের দোকানে যাহার সহিত কথা বার্তা 
কহিতেছিলেন তিনিই আমাদিগের কর্রী 1৮ আমি এই “কথ! শুনিয়াই তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে আমাকে একটা পোদ্দারের দোকানে লইয়া 
গেল। দেখিলাম হৃদয়হারিণী সেই দোকানের মধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন 
“প্রিয়তম ! তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ। তোমার প্রণয়ে আমার হৃদয় পুর্ণ 
হইয়াছে। প্রিয়তম! যেদিন তোমার স্থমোহন কান্তি আমার নয়নপথে নিপতিত 
হইয়াছে, সেই দ্বিন হইতেই আহার নিদ্র' কিছুতেই আমার আর শাস্তি 
নাই 1৮ আমি বলিলাম, প্রিয়তমে ! আমার অবস্থা তোমার অপেক্ষাও অধিক, 
তাহা। বর্ণনার অতীত। রম্ণী বলিলেন প্রিয়তম! তবে কি আমি 
তোমার নিকটে যাইব ?-অথব! তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে? কারণ 
"আমার ইচ্ছ! আমাদের বিবাহ অতি গোপনেই সম্পন্ন হয়।” আমি বলিলাম, 
প্রিক্তামে ! আমি এখানকার নবাগত, আমার এমন কোন নিরূপিত বাসস্থান 


্ী্ীয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান । ১৩ 


নাই যেখানে তোমার অভ্যর্থনা করিতে পারি। আমার নিবাস একটা 
সামান্য পাস্থনিবান মাত্র | অতএব তুমি যদি অনুমতি কর, তোমার বাটাতে 
গিয়াই সাক্ষাৎ করিব। রমণী বলিলেন “ভাল সেই কথাই ভাল। অদ্য 
শুক্রবার পর্ব দিবস_-কল্য প্রত্যষে নমাজের পর নিজ গর্দভটী আরোহণ 
করিয়। হাবানিয়ে নামক স্থানে গমন করিবেন এবং তথায় উপস্থিত 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিবেন নকীব আবুশামের 'কাআ+ নামক প্রাসাদ কোথায়? 
তাহা হইলে সকলেই আপনাকে আমার আবাস দেখাইয়া! দিবে। প্রিয়তম! 
দেখিও বিলম্ব করিওনা-__আমায় বিস্ৃত হইওনা_-আমি তোমার জন্য 
তৃষিত-হৃদয়ে অপেক্ষা করিব।” তিনি এই কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ 
করিলেন £ আমিও তথা হইতে নিজ আঁবাঁসে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম । হৃদয়ের 
আবেগে রাত্রিতে একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না-_সমস্ত রজনী 
কেবল সেই মনোমোহিনীর চিস্তাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। পর দিন 
গ্রভাত হইতে না হইতেই তবরিত প্রাঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়! নানাবিধ 
বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিধান করিলাম এবং মনোহর স্থগন্ধ দ্রব্যে সর্ধশরীর 
সথবাসিত করিলাম। মনোদত বেশভুষ। সমাপিত হইল,--একথানি 
রুমলের মধ্যে পঞ্চাশটা জুবরণমু্রা বাদ্ধিয়া লইয়। পদক্রজেই বাব্‌ জুয়েয়লে 
নামক স্থানে গমন করিলাম । তথায় উপস্থিত হইয়া! একী গর্দভ “ভাড়া 
করিলাম এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গর্দভপালকে হাবানিয়েয় লয়! 
যাইতে বলিলাম। সে মুহূর্ত মধ্যেই আমায় অভিলফিত স্থানে উপস্থিত 
করিয়াদিল। আমি দার এল্মনাকিরী নামক পথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়। 
তাহাকে বলিলাম, যাও এখানে নকীবের কাঁআ নামক প্রাসাদ কোথায় 
জানিয়া আইস। গর্দভপালক চলিয়া গেল, আমি সেই স্থানেই দ্াড়াইয়া 
তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলাম । অল্পক্ষণের মধ্যেই সে 
পুনরাবৃত্ত হইয়া বলিল “আঙ্কন প্রভু, আপনাকে কা! আর্রীলিক দেখাইয়া 
দিতেছি।” আমি বলিলাম তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি তোমার পশ্চাৎ 
গশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছি। গর্দভপাল আমাকে একটী বৃহৎ প্রাসাদের 
সন্থুথে লইয়া গরিয়। বলিল “প্রভু, এই কাঁআ আন্টালিকা।” আমি বাহন * 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলাম, অদ্য তুমি যেমন আমাকে এখানে আনিলে, 





১০৪ একাধিক সহত্র রজনী । 


সেইরূপ কল্য আবার লইয়া যাইবার জন্য এইখানে আসিও। সে বলিল 
“জগণদীশ্বরের নামে শপথ করিতেছি, কল্য ঠিক এই সময়েই আপনাকে লইয়া 
যাইবার জন্য আসিব!” আমি তাহাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ একটী সিকি মোহর 
প্রদান করিলাম। সে সেইটী গ্রহণ করিয়া আনন্দিতমনে চলিয়া গেল । 
আমি প্রাসাদের দ্বারে করাঘাত করিলাম। পূর্ণচন্ত্রের ন্যার মনোহারিণী 
অতুল-রূপব্তী দুইটা নবীনা কিশোরী দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বলিল *প্রভূ ! 
আন্থুন ভিতরে প্রবেশ করুন। আমাদের কর্তা ঠাকুরাণী ভৃষিত-নয়নে 
আপনার আগমন-পথ চাহিয়া রহিয়াছেন--আস্ুন শীঘ্ব আসুন, আপনার 
জন্য তিনি গত কল্য সমস্ত রজনী একবারও নয়ন নিমিলিত করেন নাই।” 
আমি প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলাম রমণীদ্য় আমাকে উপরে একটা দীর্ঘ 
স্থসজ্জিত গৃহে লইয়া গেল। গৃহের অপুর্ব শোভায় হৃদয়ে কি এক অভূত- 
পুর্ব ভাবের উদয় ইইল। দেখিলাম গৃহটা নানাবিধ কারুকার্ধ্যময় সতিটা 
দ্বারে শোভিত। চতুদ্দিকে অপূর্ব জাল-মণ্ডিত মনোহার বাতায়ন, বাঁতা- 
য়নের বিপরীত ভাগে একটা ফলকুস্থম-শোভিত উদ্যান প্ররুতির বিমল 
ছবির ন্যায় অপুর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম 
সরিৎগুলি ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে । কলকণ প্রকৃতির গায়কগণ 
সেই জলকলোলের সঙ্গে মঙ্গে মনোহর গীত গাহিতেছে ও মনের আননে 
শাখায় শাখায় কুস্থমে কুস্থমে নাচিয়া বেড়াইতেছে। গৃহের মধ্যে ভিত্তি- 
পার্খবগুলি নির্ম্ন দর্পণের ন্যায় মস্থণ ও স্বচ্ছ। উপরিভাগ স্ুবর্ণময় কারু- 
কার্যে শোভিত, স্কানে স্থানে উজ্জল নীলবর্ণের উপরে সুবর্ণাক্ষরে নানাবিধ 
কবিতা লিখিত রহিয়াছে । গৃহতল নানাবর্ণের প্রস্তরে বিভূষিত | মধ্যস্থলেএকটা 
চৌবাচ্ছা__চৌবাচ্ছার চারি কোণে চারিটা স্ুবর্ণময় সপরমূর্তি অনবরত মনি মুক্তা- 
জালের ন্যান়্ বিমল জলরাশি বমন করিতেছে এবং মধ্যস্থলে একটা ফোয়ারা 
হইতে বিমল শীতল বারিধার৷ বেগে উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। চতুর্দিকে 
নানাবর্ধের মহামূল্য গালিচা ও আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে । বস্তুতঃ পৃথিবীতে! 
যত প্রকার স্থসেব্য বিলাস-ামশ্রী আছে গৃহটা সেই সমস্ত দ্রব্যেই পূর্ণ । 
আধি গৃহমধ্যে- প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলাম । মুহ্র্তমধ্যেই আমার 
হৃদক্ব-রজিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার অপূর্ব বূপমাধুরী সেদিন যেন 





আরও মনোহ বলিয়া বোধ হইল 1 প্রিয়তমার শিরোদেশ একটা অপূর্ব্ব মণি- 
মুক্তাজড়িত মুকুটে শোভিত, করতল ও পদতল মনোহর রক্তবর্ণে রঞ্জিত, স্থগোল 
সুঠাম বক্ষস্থল উজ্জল সুবর্ণে মণ্ডিত। তীহার সেই স্বর্গ-কন্যা-সদৃশ অপূর্ব বেশ- 
তৃষায় আমার হৃদয় একেবারে মোহিত হইয়াগেল। যুবতী নিকটে আসিয়া 
শ্েহভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “প্রিয়তম ! যথার্থ ই কি তুমি 
আসিয়াছ, না অমি কেবল ছুরাশাবশে স্বপ্ন দেখিতেছি ? আমি বলিলাম, 
প্রিয়তমে ! যথার্থই তোমার চির-ক্রীতদাস আসিয়াছে । রমণী বলিলেন 
“নাথ! যেদিন তোমার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছি, সেই দিন হইতে কি 
আহার কি নিদ্রা কিছুতেই আর আমার তৃপ্তি নাই ।”» আমি বলিলাম, প্রিয্তমে 
আমারও সেইরূপ। আমর! একাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ পরস্পর 
কথাবার্ভা কহিতেছি, পরিচারিকার! নানাপ্রকার সুস্বাদু ভোজ্য ও পেয় আমাদের 
স্থুথে আনিয়া দিল। আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিলাম। আহার 
সমাপ্ত হইলে ক্রীতদাসীরা জল আনিয়া দিল। আমরা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া! 
মুগমদমিশ্রিত গোলাপজলে সর্বশরীর স্থুবাসিত করিলাম । রমণীর অকৃত্রিম 
প্রণয়ে আমার হৃদয় পুর্ণ হইয়াগেল। ' তখন সে প্রণরের সহিত তুলনায় আমার 
সমস্ত ধন স্পন্তি নিতান্ত সামান্য মূল্যবিহীন ও অপদীর্থ বলিয়। বোধ হইতে 
লাগিল। 


১০৬ একাধিক সহস্র রজনী । 


স্থখের সময় অতি শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া যায়। পরম্পর প্রেমালাপে ও 
সন্নেহ ্বোধনেই সমস্ত দ্িবব অতিবাহিত হইয়া গেল৷ হন্ধ্যা আমাদের 
অক্ঞাতসাঁরেই সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিল। পরিচাঁরিকার! পুনরায় আমাদের 
জন্য নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য ও স্বাছু স্থুরা আনিয়া দিল। আমরা 
প্রেমালাপে মগ্ন হইয়া গভীর নিশীথ সময় পর্যন্ত জুরাপান করিলাম-__মনোহর 
মদিরারস আমাদিগকে প্রেমপাঁশে আরো দৃঢ়র্ূপে বদ্ধ করিল। বলিতে কি 
সে রজনী আমার যেমন অদীম সুখে অতিবাহিত হইম্সাছিল, সেরূপ আর 
কখন হয় নাই__হইবেও না। 

রজনী প্রভাত হইল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম এবং সেই 
মুদ্র! সহিত রুমালখানি যুবতীকে প্রদান করিয়া বিদায় চাহিলাম। তিনি 
আমার বিচ্ছেদোশঙ্কায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন “প্রিয়তম ! আমি 
আবার কখন তোমার এই মনোহর মুখখানি দেখিতে পাইৰ?” আমি 
বলিলাম, শ্রিয়তমে ! আমি অন্য সন্ধ্যার পূর্বেই আবার আদিতেছি। প্রণয়িনী 
এই কথা শুনিয়াই আমায় কথঞ্চিৎ অতি কষ্টে বিদার প্রদান করিলেন । 
আঁমি প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়৷ দেখিলাম গর্দভপালক গর্দতটা লইয়! 
দ্বারদেশে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । আমি অমনি গর্দভটীর পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়! নিজ আঁবাসে গেলাম এবং তথায় অবতীর্ণ হইয়া গণ্দিভ- 
পালকের. হস্তে একটা অর্দ-মোহর প্রদান করিয়া বলিলাম, অদ্য সৃর্য্যাস্ত 
সময়ে গদভটা লইয়া পুনরায় এইথানে আসিও। “আপনার আজ্ঞা শিরো- 
ধার্ধ্য” গর্দভপালক এই কথ। বলিয়াই বিদায় হইল। 

আমি নিজ আবাস-মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ আহারাদি 
করিয়া একবার বাঁজারে গেলাম । মধ্যাহ্ন সময়ের পূর্বেই বাজারের কার্য্য 
শেষ হইল। আবাসে ফিরিয়া আসিয়া একটা মেষপাঁবকের কাবাব প্রস্তত 
করাইলাম এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়! পাস্থনিবাসের দ্বাররক্ষকের দ্বার) 
.প্রিয়তমার নিকটে পাঠাইয়া দিলাম । স্মন্ত দিবস অপরাপর কার্ষ্যে অতি- 
বাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্বে গর্দভপালক আসিয়া উপস্থিত আষি 
পুর্ব দিবসের ন্যায় একখানি রুমালের মধ্যে পঞ্চাশটা সুবর্ণ মুদ্রা বাদ্ধিয়া 
লইয়! গর্দভারোহণে প্রিয়তমার আবাসে গেলাম । দেখিলাম সমস্ত গৃহগুলি 


রষ্টায়ান দালালের বর্মিত উপাখ্যান । ১০৭ 


ধৌত করা হইয়াছে। ধাতুপাত্রগুলি পরিষ্কৃত ও নানাবর্ণের আলোকাধারগুলি 
সজ্জিত হইয়াছে । সমগ্র প্রাসাদটী অপুর্ধ অলৌকমালায় আলোকিত ! 
পরিচারিকাগণ নানাবিধ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্তসমন্ত। প্রিয়তমা 
আমাকে দেথিয়াই দ্রুত নিকটে আসির়! স্থুললিত বাহুযুগলে আমার কণ্ঠদেশ 
বেষ্টন করির। বলিলেন “প্রিয়তম ! তোমার বিরহে এই সুদীর্ঘ দিবস যে 
কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না।”” পরিচারিকাগণ 
সমস্ত আহারের আয়োজন করিয়াদিল। আমর উভয়ে আহার করিতে 
উপবিষ্ট হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে ক্রীতদাসীগণ মনোহর মহামূল্য 
সুরা ও নানাবিধ শুষ্ক ফল আনিয়! দিল। সেদিনও পুর্বদিনের ন্যায় নিশীথ 
সময় পর্য্যন্ত স্থুরাপানে ও প্রেমালাপে অতিবাহিত হইয়াগেল। পরদিন 
গ্রত্যুষে উঠিয়া মুদ্রীসহিত রুমালখানি প্রিয়তমাকে প্রদান করিয়া বিদায় 
গ্রহণ করিলাম। 

এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ক্রমে বছুদিন অতিবাহিত 
হইয়াগেল। ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্যক়িত হইল--আমি 
একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম। এক দিন প্রত্যুষে শঘ্য। হইতে উঠিয়া! 
দেখিলাম আমার আর একটা মাত্র রৌপ্য মুদ্রাও নাই সমস্তই খরচ হইয়া” 
গিয়াছে। মন নিতান্ত,ব্যাকুল হইয়া উঠিল বলিলাম একি আমার আর কিছুই 
নাই ! সয়তান আমাকে এককালেই উৎসন্ন করিয়াছে ! হায়, আমি অতকিত- 
ভাবে দরিদ্রতার ভীষণ দক্তে চর্ব্বিত হইলাম ! 


সন্ধ্যার রক্তিমা যথা প্রথর তপনে 
তেজহীন করি করে ক্ষীণকর হায় 
তেমতি দীনতা। যবে ঢাকে নরগণে 
কোথায় তাদের তেজ মিলাইয়ে যায় । 
বীরের বীরত্ব এবে থাকেনা তখন 
জ্ঞানবানে জ্ঞানহীন না থাকিলে ধন | 


১০৮ একাধিক সহত্র রজনী। 


উপস্থিত নহে যবে অভাগা নির্ধন 
অপ্রত্যক্ষে লোকে তারে মনুজ না গণে, 
উপস্থিতে স্থখ-অংশী নহে সে কখন 
কি কাজ সে মরুময় তাহার জীবনে । 
তৃণ হতে লবুতর দরিদ্র জীবন__ 
কি কাজ তাহায় ? তার মঙ্গল নিধন। 


জনপুর্ণ জনপদ আনন্দবাজার 
স্থপ্রশস্ত রাজপথ কোলাহলময়-_- 
ফিরেনা তাহার দিকে নয়ন কাহার 
তার ছুখ দেখি হায় কেহ ছুখী নয়। 
ঘোরতর মরুভূমি নিস্তব্ধ নির্জন-_ 
কেবল করিতে তার অশ্রু বিসর্জন। 


সম্পদ বিমুখ হয় যাহীয় যখন . 
চির বন্ধুগণে তারে চিনিতে না পারে, 
নিজ পরিবার মাঝে বিদেশী মতন, 
আত্মীয় জনে আর চেনেন! তাহারে। 
জীবন মরণ তাঁর মরণি বাঁচন__- 
কবর তাহার হায় শান্তিনিকেতন । 


হায়, আমি কি ছিলাম কি হইলাম! একেবারে আকাশ হইতে ভূতলে 
নিপতিত হইলাম! কি করিব, কি করিলে এবিপদ হইতে উদ্ধার হইব? 
উদ্ধারের উপায় নাই | বন্ধুবান্ধবহীন অপরিচিত প্রদেশে আর কিরূপে 
উপায় হইবে ?_কিরূপে সেই প্রিয়তমার নিকটে যাইব ?_ যাহার নিকট 


্রী্টীয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান । ১০৯ 


এতদূর সম্পত্তিশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছি তাহার নিকট এরূপ নিংস্ব 
অবস্থায় কিরূপে উপস্থিত হইব। ভিক্ষোপজীবী হইয়া বরং জীবন ধারণ 
করা যায়, কিন্তু সে প্রণরিনীর বিরহে জীবনে ফল ক? এইরূপ নানাপ্রকাঁর 
চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় ক্রমেই অধিক ব্যাকুল হইস্ক! উঠিল। আমি 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া আবাস স্থান হইতে বহিষ্গত হইয়া চলিলাম। কোথায় 
যাইতেছি কিছুরই ঠিক নাই। মুহূর্তমধ্যেই এল্কাস্রেণে উপস্থিত হইলাম 
এবং সেখান হইতে পুনরায় বাব্জোয়েয়লেয় গেলাম । দেখিলাম দ্বারের 
নিকটে শত শত লোক গতায়াত করিতেছে, তিলমাত্র স্থান নাই-_কাহার 
সাধ্য সে জনতা ঠেলিয়া দ্বার অতিক্রম করে। আমি শূন্যন্ধদয়ে অন্যমনে 
সেই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম । টৈববশে একজন অশ্বারোহীর সহিত 
ধাক্কা লাগিয়া গেল। দেখিলাম তাহার জামার জেবের মধ্যে একটা মুদ্রাপুণ 
থলিয়া রহিয়াছে। বাহার যখন অৃষ্ট মন্দ হয় তাহার তখন সকল দিকেই 
বিপদ ঘটিতে থাকে | লঙ্গীন্রীর সঙ্গে সঙ্গে লোকের বুদ্ধিবৃত্তিও লোপ 
পায়। তখন আমি এতদূর বুদ্ধিহীন ও জ্ঞানশুন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে 
সেই পরধন অপহরণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি হইল। আমি অশ্বারোহর 
জেব হইতে সুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটা আস্তে আস্তে তুলিয়া লইলাম । জেবের ভার 
লঘু হইব। মাত্রেই অশ্ব[ুরোহী বুঝিতে পারিল যে তাহার অর্থপুর্ণ থলিয়া অপহৃত 
হইয়াছে। অমনি জেবের মধ্যে হাত দিয়। দেখিল জেবটা শূন্য। একবার 
এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিল আমি তাহার পার্খেই দণ্ডায়মান আছি। 
হস্তস্থিত ঘষ্টি বারা সবলে আমার মস্তকে প্রহার করিল। আমি সেই দারুণ 
আঘাতে মৃচ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হুইলাম। আমাকে সেইরূপে 
নিপতিত হইতে দেখি! পথিকগণ আমাদের উভয়কে ঘিরিয়] দীড়াইল এবং 
অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া অশ্বারোহীর গতিরোধ করতঃ কুপিত ভাবে বলিল 
“একি, তুমি ইহাকে মারিলে কেন? এ ব্যক্তি তোমার কি করিয়াছে? 
সকলেইত ঠেলাঠেলি করিতেছে_-সকলেইত হৃড়াহুড়ি করিয়। অগ্রে যাইবার 
চেষ্ট। করিতেছে, সেজন্য এই যুবকটাকে এরূপ প্রহার করা তোমার কখনই 
উচিত হয় নাই।” এই কথা শুনিয়াই সে সকলকে মস্বোধন করিয়া বলিল 
এনা আমি ইহাকে সেজন্য প্রহার করি নাই,.এ চোর! আমার জামার জেব 








১১৯ একাধিক সহজ রজনী | 


হুইতে টাকা চুরি করিয়াছে, সেই জন্য ইহাকে আমি প্রহার করিলাম» 
তাহার. এই কথ শুনিয়াই আমার অস্তরাত্মা শুকাইয়! গেল, ভয়ে একেবারে 
জড়ীভূত হুইস্স! পড়িলাম। প্রহার-বেদনা তখন আর তত গুরুতর বোধ 
হইল না, ভাবী বিপত্তির চিন্তাতেই শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল।. উপস্থিত 
লোকেরা বলিল “সে কি--তোমার কথা মিথ্যা, এ যুবকটী দেখিতেছি ভদ্র- 
সন্তান, এ কেন চুরি করিবে; এ যুবক তোমার কিছুই লয় নাই তুমি অন্যায় 
পূর্বক ইহাকে প্রহার করিয়। এখন নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য মিথ্যা অপবাদ 
দিতেছ।৮ যাহা হউক পথিকদ্দিগের মধ্যে কেহু বা তাহার কথার বিশ্বাস 
করিল কেহ বা বিশ্বাস করিল না। সকলে অশ্বারোহীর হস্ত হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য আমাকে আকর্ষণ করিয়া দুরে লইয়৷ আসিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। কিন্তু অপ্রতিবিধেয় বিধির নির্বন্ধ কে অতিক্রম করিতে পাঁরে__ 
যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ফলিবেই ফলিবে, যতই চেষ্টা কর না কেন 
সে অপ্রতিবিধেয় । দৈববশে ওয়ালী ও অপর কয়েকজন শাসনকর্তা তথায় 
আসিয়া উপস্থিত। ওয়ালী তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াই দেখিল 
কতকগুলি লোক আমাকে ও অশ্বারোহীকে বেষ্টন করিয়া গোলযোগ 
করিতেছে । দেখিয়াই নিকটে আগিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ব্যাপার কি? এখানে 
এত গোল কেন ?৮ অশ্বারোহী বলিল “আল্লার দৌহাই, হে আমীর-প্রৰর 
'আঁপনি বিচার করুন-_-এই যুবকটী চোর! আমার জামার জেবের মধ্যে 
একটা নীল বর্ণের থলিয়ার মধ্যে কুড়িটা স্থবর্ণযুদ্রা ছিল, আমি যখন এইখানে 
জনতার মধ্য দিয়! যাইতেছিলাম সেই সময়ে এ অতর্কিত ভাবে জেবের মধ্য 
হইতে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটা তুলিয়া লইয়াছে ।» ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল “তোমার 
সহিত আর কেহ ছিল?” অশ্বারোহী বলিল “না, আমার সহিত আর কেহই 
ছিল না।” এই কথা শুনিয়া ওয়ালী আর তাহাকে কিছুই বলিল না, নিজ 
প্রধান অন্থুচরকে আহ্বান করিয়। আমাকে বন্দী করিতে এবং আমার বস্ত্রাদি 
সমস্ত অনুসন্ধান করিতে বলিল। অনুমতি মাত্রেই সে আমাকে বন্দী করিল 
যাহারা এতক্ষণ আমার সাহাধ্যার্থে চতুর্দিকে ঘিরিয়াছিল তাহারা! সকলেই 
একে একে সরিয়া গেল, আমি একাকী অসহায় তাহার হস্তে নিপতিত 
হুইলাম। ওয়ালী বলিল উহা'র গাত্রে যে সকল বস্ত্রাদি আছে সে সমস্ত খুলিয়া 
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ফেল-_অনুসন্ধান করিয়া দেখ কিছু আছে কি না। রাঁজপুরুষগণ আমার 
গাত্রস্থ সমস্ত বস্তাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি মোহরের থলিয়াটা 
অপহরণ করিয়াই বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাথিয়াছিলাম, স্ৃতরাং তাহাদের 
অনুসন্ধানে সেটা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল। তাহার! সেই ুদ্রাপূর্ণ 
থলিয়াটা ওয়ালীর হস্তে প্রদান করিল? ওয়ালী তন্বধ্যস্থ মোহর গুলি বাহির 
করিয়া! গণিয়া দেখিল। দেখিল অশ্বীরোহীর বচন-প্রমাণ যথার্থই তাহার 
মধ্যে কুড়িটা দিনার রহিয়াছে । অমনি কুদ্বন্বরে পরিচারকদিগকে বলিল ' 
“তোমর! উহাকে আমার নিকটে লইয়! আইস।” তাহারা অন্কমতি মাত্রেই 
আমাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ওয়ালী গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল 
প্যুবক ! সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই ফুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী চুরি করিয়াছ ?” 
আমি অধোমুখে ভূমিন্যন্তৃষ্টি হইয়া চিন্তা করিতে লাঁগিলাম ৷ কি উত্তর দিব? 
অপন্বত ভ্রব্যটী আমার বসনমধ্য হইতেই বাহির হইয়াছে, যদি আমি “চুরি 
করি নাই” এই কথা বলি তাহা হইলে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? আর যদ্দি 
চৌর্যযাঁপরাধ স্বীকার করি তাহা! হইলেও মহাবিপদ। কি করি? কি উত্তর 
দিব ভাবিয়া হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। ওয়ালী বারশ্বার জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল। অবশেষে আমি অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া! বলিলাম, হা আমি উহ! 
গ্রহণ করিয়াছি। ওয়ালী সেই কথ শুনিয়া ও আমার সেই সনতরান্তজনোচিত 
বেশ ভূষা! দেখিয়! অশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কএকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিল) 
সাক্ষীগণ তাহার সম্ুখে উপস্থিত হইয়া আমার আত্মাপরাধ স্বীকার শুনিয়াছে 
বলিয়া বথারীতি সাক্ষ দিল।__এই সমস্ত ঘটন। বাঁবজোয়েয়লেতেই ঘটিল॥ 
ওয়ালী ঘাতককে আহ্বান করিয়া! আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয় দিতে 
বলিল। ঘাঁতক তৎক্ষণাৎ আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দ্িল। আমার 
মেই হস্তচ্ছেদন-যাতনা দেখিয়! অশ্বারোহীর হৃদস্ব দয়ারসে আর্দ্র হয়৷ গেল। 
সে যাহাতে আমার প্রাণদড* করা ন! হয় সেই জন্য বারস্বার অনুরোধ উপরোধ 
করিতে লাগিল । ওয়ালী তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়] আমাকে আর কোন 
স্* আরবীয় আইনানুসারে চৌধ্যাপরাধীর প্রথম বার দক্ষিণ হস্ত ছেদন পর বার বামহস্ত- 


চ্ছেদ এবং এইরপ ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও বাম পদচ্ছেদন হইয়া থাকে । সময়ে সময়ে প্রা 
দণ্ডও হয়। 
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ফেল-_অন্ুসন্ধান করিয়া দেখ কিছু আছে কিনা । রাঁজপুরুষগণ আমার 
গাত্রস্থ সমস্ত বস্ত্াদি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি মোহরের খলিয়াটা 
অপহরণ করিয়াই বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাদের 
অনুসন্ধানে সেটা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল। তাহার! সেই সুদ্রাপূর্ণ 
থলিয়াটা ওয়ালীর হস্তে প্রদান করিল। ওয়ালী তন্মধ্যস্থ মোহর গুলি বাহির 
করিয়া গণিয়া৷ দেখিল। দেখিল অশ্বীরোহীর বচন-প্রমাঁণ যথার্থই তাহার 
মধ্যে কুড়িটা দিনার রহিয়াছে । অমনি কুদ্বস্বরে পরিচারকদ্দিগকে বলিল 
“তোমর! উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।” তাহারা অনুমতি মাত্রেই 
আমাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ওয়ালী গম্ভীর স্বরে আমাঁকে বলিল 
গ্যুবক! সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই ফুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটা চুরি করিয়াছ ? 
আমি অধোমুখে তূমিন্যন্তদৃষ্টি হইয়া চিত্তা করিতে লাগিলাম । কি উত্তর দিব? 
অপহ্ৃত দ্রব্যটা আমার বসনমধ্য হইতেই বাহির হইয়াছে, যদি আমি 'চুরি 
করি নাই, এই কথা বলি তাহা হইলে তাহা কে বিশ্বাস করিবে ? আর যদ্দি 
চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার করি তাহা হইলেও মহাবিপদ । কি করি? কি উত্তর 
দিব ভাবিয় হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। ওয়ালী বারদ্বার জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল। অবশেষে আমি অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া বলিলাম, হা আমি উহ! 
গ্রহণ করিয়াছি। ওয়ালী সেই কথা শুনিয়া ও আমার সেই বন্্ান্তজনোচিত 
বেশ ভূষ! দেখিয়া অশ্র্য্যান্বিত হইল এবং কএকজন সান্ষীকে আহ্বান করিল। 
সাক্ষীগণ তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইয়া আমার আত্মাপরাধ স্বীকার শুনিয়াছে 
বলিয়। বথারীতি সাক্ষ দ্দিল।--এই সমস্ত ঘটনা বাবজোয়েয়লেতেই ঘটিল॥ 
ওয়ালী ঘাতককে আহ্বান করিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়| দিতে 
বলিল। ঘাতক তৎক্ষণাৎ আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিল । আমার 
সেই হস্তচ্ছেদন-যাতনা দেখিয়া অশ্বারোহীর হৃদস্ব দয়ারসে আর্ত হইয়া! গেল। 
মে যাহাতে আমার প্রাণদণ্ড* করা না হয় সেই জন্য বাঁরশ্বার অন্থুরোধ উপরোধ 
করিতে লাগিল । ওয়ালী তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়! আমাকে আর কোন 
* আরবীয় আইনানুসারে চৌধ্যাপরাধীর প্রথম বার দক্ষিণ হস্ত ছেদন পর বার বামহস্ত- 


চ্ছেদে এবং এইকপ ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও বাম পদচ্ছেদন হইয়া থাকে । সময়ে সময়ে প্রা 
হও হয়। 





১১২ একাধিক সহস্র রজনী । 


গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজপুরুষ 
চলিয়া গেলে পথিকগণ পুনরায় আমার নিকটে আপিয়া ফ্াড়াইল। আমি 
ছিন্ন মণিবন্ধের যাতনায় ছট্‌ ফট করিতে লাগিলাম । আমার সেই দুরবস্থা 
দেখিয়া একজন সদয়-ৃদয় পথিক আমাকে এক পাত্র সুরা আনিয়! দিল। 
আমি তাহা পান করিলাম। অঙ্বারোহী দয়ার হইয়া মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটা 
আমার হস্তে প্রদান করিয়। বলিল “যুবক, তোমার এমন ভদ্রলোকের ন্যায় 
শ্রী-_এমন অন্ত্ান্ত লোকের ন্যায় বেশ ভূষা-_ তোমার এনপ কুপ্রবুত্তি! ছি 
তোমার এব্দপ চৌর্যযবৃত্থি অবলম্থন করা কি উচিত? এত সামান্য পদার্থের 
উপর তোমার এতদূর লোত £” আমি খলিটী গ্রহণ করিয়া তাহাকে সঙ্কোধন 
করত এই কবিতাটা পাঠ করিলাম ৫__ 
নহি আমি চোর, নহে ব্যবসা আমার 
চুরি করা, ছিল না এ কখন অভ্যাস । 
কি করি, অদৃষ্ট হায় যেমন যাহার 
হীন দশা করিয়াছে নীচ অভিলাষ । 
ছিল মম ধনাগার পুরিত রতনে 
সহসা সে সব হায় হয়েছে বিলয় ; 
বঞ্চিত হয়েছি আমি সে সকল ধনে 
অদৃষ্ট নিতান্ত মোরে হয়েছে নিদয়। 
শিরোদেশে মহামণি অমল রতন 
আমি করি নাই দুরে ক্ষেপণ তাহায়, 
সেই শরাঘাতে তার হয়েছে পতন 
দেব-দেব মহ! বেগে ত্যজিলেন যায় । &% 


* অর্থাৎ আমি যে অসাধু কারধ্য করিয়াছি তাহার প্রবর্তক ঈশ্বর । মুল গ্রন্থে যে কবিতাটা 
আছে তাহা কোরাণের স্রাউএল্‌ এন্ফাল নামক ৮ম অধ্যায়ের ১৭শ কবিতার মন্ানুসারে রচিত-. 
তাহাতে আছে “যখন তুমি [তাহাদের চক্ষে কাকর] ফেলিলে [তখন] তুমি ফেল নাই; কিন্ত 
পরমেশ্বর [তোমার দ্বারা তাহা] ফেলিলেন।” 
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& ১88০, 48446 


অশ্বারোহী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী আমাকে প্রদান করিয়৷ প্রস্থান করিল। আমি 
হস্তথানি বন্ত্রথণ্ডে জড়াইয়া, উরঃস্থলে বন্ত্রধ্যে রাখিয়া* তথা হইতে 
করিলাম। কি ভয়ানক পরিবর্তন !__হায় আমি কি ছিলাম কি 
॥ কোথায় অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর__কোথায় চৌর্ধ্যাপরাধে দণ্ডিত ! 
অস্থির হইয়া সলানমুখে শূন্যহ্ধদয়ে কাআ! প্রা্নাদে গেলাম এবং 
বৰ একটা শয্যায় শয়ন করিলাম। প্রিয়তমা আমাকে তন্রপ 
পন্ন দেখিয়! জিজ্ঞাস! করিলেন “নাথ! আজি তোমায় এত বিমর্শ ও 
দেখিতেছি কেন, তোমার কি কোন ব্যামোহ হইয়াছে?” আমি বলিলাম, 


:*আরবেরা মনুষ্য-শরীর যেরূপ সমাধিস্থ করে, সেইরূপ জীবিতাব স্থায় শরীরের কোন 
যদি বিচুত হয় তাহাও সমাধিস্থ করিয়া থাকে। 


১৫ 
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প্রিয়তমে! আমি শিরঃপীড়ায় নিতাস্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি--শরীর অত্যন্ত 
অসুস্থ। প্রিয়তমা আমার সেই কথা শুনিয়া একান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া 
বলিলেন “'জীবিতেশ্বর! আমার হৃদয় আর দগ্ধ করিও না, উঠ-_-আমার 
দিকে একবার চাহিয়া দেখ, বল তোমার অদ্য কি হইয়াছে ?_-তোমার 
মূখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে__বৌধ হইতেছে যেন কোন 
অভাবনীয় বিপদ ঘটিয়া থাকিবে 1৮ আমি বলিলাম, আমার অত্যন্ত 
অন্থথবোধ হইতেছে, আমি অধিক কথা কহিতে পারি না-_আমাকে আর কিছু 
জিজ্ঞাসা করিও না। রমণীর সন্দেহ বিদূরিত না হইয়! বরং আরও দ্বিগুণিত 
হইয়! উঠিল। তিনি আরও ব্যাকুল হইয়া কীদিতে কাঁদিতে বলিলেন “তুমি 
আমায় আর ভাল বাঁস না, আমার প্রণয়ে নিতাস্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ; এ 
পুরাতন প্রণয় আঁর তোমার ভাল লাগিতেছে না-_নতুবা' তুমি আমার সহিত 
এরূপ বিপরীত ব্যবহার করিবে কেন ?” তিনি আমার পার্খে বসিয়া রোদন 
করিতে করিতে বাঁরশ্বার আমার সেই নৰ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাহার কোন কথারই উত্তর দিলাম না, 
নীরব নিত্তব্ধভাবে শয়ন করিয়। রহিলাম। | 

ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল, প্রিরতমা কিঞ্চিৎ উপাদেয় আহারীয় 
আমার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কিন্তু পাছে বাম হস্তদ্বারা আহার করিলে 
আমার সেই নূতন ছুরবস্থা জানিতে পাঁরেন, সেই ভয়ে আমি আহার করিতে 
সাহ্দী হইলাম না-_বলিলাম, আমি আহার করিব না আহারে রুচি নাই। 
প্রিয়তমা পুনরায় বলিলেন “নাথ! বল তোমার কি হইয়াছে? কেন তুমি 
আজি এরূপ বিষণ ও ব্যাকুল হইয়াছ, তোমাকে আজি কেন একপ বিপন্ন 
দেখিতেছি? প্রিয়তম ! বল__আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয্বা যাইতেছে, 
আমি আর সহা করিতে পারি না”, আমি বলিলাম, প্রিয়তমে বলিতেছি-- 
সময়মতে সমস্তই বলিতেছি__-এখন আমার শরীর নিতান্ত অস্থস্থ, আমাকে 
বিরক্ত করিও না। শ্রিণয়িনী এই কথা শুনিরাই পাত্রপূর্ণ সুরা ও একটা 
পেয়ালা আনিয়! বলিলেন “শ্রিয়তম! পান কর, সমস্ত ক্লেশ ভাবনা দূর হইবে ( 
এই লও, সর্ধছুঃখহর সুরা পান করিয়া স্বাস্থ্য লাভ কর।” আমি বলিলাম? 
ভাল তুমি অগ্রে গান কর, আমি পরে পান করিতেছি। তিনি পেয়ালা 


্বী্টীয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান । ১১৫ 


সুরা ঢালিয়৷ পান করিলেন এবং তাহা পুররায় মদ্দিরায় পরিপূর্ণ করিয়া 
আমাকে প্রদান করিলেন। আমি বাম হস্তে তাহা গ্রহণ করিলাম; আমার 
নয়নদর দিয়া অস্রধারা প্রধলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল- হৃদস্বরে এই 
কবিভাট পাঠ করিলাম £- 


যখন পরম পিতা! জগত-জীবন 

বিপদে ফেলিতে হায় ইচ্ছেন যাহাঁয়, 
ৃপ্টিহীন করে দেন উভয় নয়ন 

শ্রবণে শ্রবণ-হীন করেন তাহীয় 


জ্ঞান বুদ্ধি অনায়াসে করেন হরণ 
শ্লথমূল চুল যথা করে উৎপাটন। 


হইলে বাঁষন৷ পুর্ণ আবার তাহায় 
অন্ুুতাপানলে দগ্ধ করিবার" তরে 

জ্ঞান বুদ্ধি ফিরে তারে দেন পুনরায়-_ 
অনল জ্বলিতে থাকে তাহার অন্তরে | 


আমি এই বলিয়াই পুনরায় রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে 
রোকুদ্যমান দেখিয়! একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করত বলিলেন “প্রিয়তম, কেন 
তুমি রোদন করিতেছ ? বল শীঘ্র বল আমার হৃদয় দগ্ধ হইরা যাইতেছে। 
জীবিতেশ্বর | বল, কেনই বা তুমি স্থরাপাত্র বাম তস্তে গ্রহণ করিলে ?৮ আমি 
বলিলাম, আমার দক্ষিণ হস্তে একটা যাতনাদায়ক ব্রণ হইয়াছে। প্রণয়িনী 
বলিলেন “দেখি কোথায় হইয়াছে_আমি উহা গালিয়। দিতেছি শীঘ্রই যাতনা 
দূর হইবে” আমি বলিলাম, উহা এখনও গালিবার উপযুক্ত হয় নাইস 
বৃথা আমায় বারম্বার অনুরোধ করিও না, উহা আমি এখন বাহির করিতে 
পারিব নাঃ এই কথা শুনিয়। প্রিয়তমা আর কিছুই বলিলেন ন[). আমি 
পাত্রস্থ মদদিরা পান করিলাম। প্রণয়িনী পুনবায় পাত্রটা সূরায় পূর্ণ করিয়া 


১১৬ একাধিক সহস্র রজনী) 


দিলেন, আমি পুনরায় পান করিলাম। এইরূপে তিনি অনবরত মদিরা 
ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, আমিও ক্রমাগত পান করিতে লাগিলাম । ক্রমে 
ক্রমে স্রার মোহিনী শক্তি বশে আমার চেতনা অপস্ত হইল--যেখাঁনে 
বসিয়াছিলাম সেইখানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম । এই অবসরে প্রিয়তম! 
আমার মণিবন্ধহীন বাছুটা এবং সেই মৃদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী বাহির করিয়া দেখি- 
লেন। প্রক্কত ঘটনা অনুভবে বুঝিতে আর অপেক্ষা রহিল না । আমার 
সেই ছুরবস্থা দেখিয়া! তিনি এককালে ভীষণ শোক-সাগরে নিগগ্ন হইলেন। 
করুণ বিলাপে ও হৃদয়-বিদারক দীর্ঘনিশ্বাসে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া] 
গেল । | 

পরদিন প্রভাতে নিদ্রোখিত হইয়া দেখিলাম প্রিয়তমা আমার নিমিত্ত 
চারিটা কুকুট-কাবাৰ প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছেন । শধ্যা ত্যাগ করিয়া প্রীতঃ- 
ক্কত্যাদি সমাপণ করিলাম । প্রিয়তমা আমাকে একপাত্র সুরা পান করিতে 
দিলেন। আমি পান ভোজন সমাপন করিলাম এবং মুদ্রাপূর্ণ খলিয়াটা 
প্রদান করিয়! বিদায় প্রার্থন। করিলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “কোথায় 
যাইবে ?£” আমি উত্তর দ্রিলাম, বেখানে হৃদয়ের ভারন!] কতক দূর করিয়া 
কিঞ্িৎ সুস্থ হইতে পারিব। প্রিয়তমা বলিলেন “না, অদ্য কোথাও যাইও 
না, উপবেশন কর।”” আমি পুনরায় উপবিষ্ট হইলাম। তিনি বলিলেন 
“শ্রিয়তম ! তুমি কি আমায় এত ভাল বাস যে সেই জন্যই সমস্ত সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণ হস্ত পর্য্যস্তও হারাইলে ?-_হায় আমি 
অতি নিষ্ঠ্‌র! যাহা হউক আজি তোমার সাক্ষাতে জগদীশ্বর সাক্ষী করিয়! 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তুমি যেমন আমার জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিলে 
আমি অবশ্যই তাহার প্রতিশোধ দিব। এ জীবন থাকিতে আমি তোমার 
কখন পরিত্যাগ করিব না। তুমি দেখিবে--দেখিবে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কি 
না)” রমণী এই কথ। বলিয়াই কএকজন খাক্গীকে আহ্বান করিতে বলিলেন। 
পরিচারিকাগণ তওক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল । দাক্ষীগণ 
উপস্থিত হইলে প্রিয়তম! তাহাদিগকে দক্বোধন করিয়া বলিলেন “আমি এইট 
যুবকটাকে বিবাহ করিলাম, অদ্য হইতে ইনি আমার স্বামী হইলেন ॥ 
ভোমরা আমাদের উভয়ের পরিপয়-পত্র লিখিয়া দাও । আমি ই 
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আমার যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া্ি, তোমরা তাহারও সাক্ষী রহিলে।” সাক্ষীগণ 
আমাদের উভয়ের পরিণয়-পত্র লিখিয় দ্িল। প্রিয়তম পুনরায় বলিলেন 
“আমি এই সিদ্ুকস্থ সমস্ত ধন রত্ব, সমন্ত দাস দাসী এবং তদ্যভীত আমার 
যত কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা! সমস্ত আমার স্বামীকে প্রদান 
করিলাম তোমরা তাহার সাক্ষী রহিলে।”» তাহারা তাহার কথায় স্বীকৃত 
হইল আমিও তাহার দান স্বীকার করিলাম। প্রিয়তমা সাক্ষীদিগকে যথা- 
রীতি পারিশ্রমিক প্রদান করিয়! বিদায় করিলেন এবং আমাকে একটা গৃহমধ্যে 
লইয়া গিয়া একটা বৃহৎ সিদ্ধুক উন্মুক্ত করিয়া? বলিলেন “প্রিয়তম! দেখ দেখি 
ইহার মধ্যে কি আছে।” আমি দেখিলাম__দেখিলাগ সিন্ধুকটা রুমালে 
পূর্ণ। তিনি বলিলেন. «নাথ, এগুলি তোমারই সম্পত্তি, প্রত্যহ প্রাতে যে 
কুমালের মধ্যে পঞ্চাশৎটা করিয়। স্বর্ণমু্দা প্রদান করিতে, আমি তাহা! তোমারই 
গরদত্ত রুমালে জড়াইয়া ইহার মধ্যে তুলিয়। রাখিয়াছি। তুমি এগুলি গ্রহণ 
কর, পরম কারুথিক পরমেশ্বর এগুলি তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং 
তোমাকে অতুল বিষয্বের অধিকারী করিয়া দিলেন ।- প্রিয়তম! আমার 
নিমিত্তই তুমি এতদূর ক্রেশ ভোগ করিলে, আমার জন্যই তুমি দক্ষিণ হস্ত 
হারাইয়াছ। আমি তোমার প্রণয়ের খণ পরিশোধ করিতে অক্ষম-_আমি 
যদি তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করি তাহা হইলেও তোমার দয়া ও 
স্নেহের সীম! অতিক্রম করিতে পারিব নাঁ_-তথাপি তোমার প্রণয়ের অপেক্ষা 
আমার প্রেম শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না।” প্রিয়তম! ্ষণকাল নিস্তদ্ধ 
থাকিয়! পুনরায় বলিলেন “নাথ, এখন সমস্ত সম্পত্িই তোমার অতএব 
তুমি সে সমস্ত গ্রহণ কর।” আমি তাহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। তিনি 
নিজ সিদ্ধুকের মধ্যে যে সকল ধন রত্ব ছিল তাহ! সমস্ত বাহির করিয়া, ষে 
মিদ্বুকটাতে আমার প্রদত্ত স্ুব্ণ-মুদ্রাগুলি ছিল তাহার মধ্যে, আমার সম্পত্তির 
সহিত একত্রিত করিয়া রাখিলেন। আমার আর আনন্দের সীম! রহিল ন 
: ইতিপূর্বে েগকল ছূর্ভাবনায় আমার হৃদয় ভর্জরীভূত হইতেছিল সে সমস্ত 
এককালে দূরীভূত হইয়া গেল। আমি স্নেহতরে প্রিয়তমাকে একটা চুষ্বন 
করিলাম এবং সুপেয় সুরা-রস আস্বাদন করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে 
লাখিলাম। এইরূপে কিন়্ংক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল,-হৃদ্য়হারিশী 
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পুনরায় বলিলেন প্রিয়তম ! আমাকে ভালবাদিয়াই তোমার এত বিপদ, 
তুমি আমার জন্যই সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলে অবশেষে হস্তটা 
পধ্যন্ত হারাইলে, আমি কিরূপে তাহার প্রতিশোধ দিব? আমি বদি তোমার 
জন্য প্রাণ পথ্যস্তও দান করি তাহা হইলেও তোমার বিশুদ্ধ প্রেমের পরিশোধ 
করিতে পারিব না ।-_তুমি আমার নিমিত্তে এতদূর ক্রেশ স্বীকার করিলে আমি 
কি তজ্জন্য সামান্য ক্ৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিতে পারিব না?» তিনি এই 
কথা বলিয়াই একখানি কাগজে নিজ বসন ভূষণ এবং স্থাবর অস্থাবর সমস্ত 
সম্পত্তি আমার নামে লিখিয়া একখানি দান-পত্র প্রস্তত করিয়া দিলেন। 
প্রিয়তমা সে রঙ্গনী মুহুর্তের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না__. 
আমার সেই ছুরবস্থ! চিন্তা করিয়া কেবল রোপনেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত 
করিলেন। 

এইর্ূপে প্রায় একমাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রণয়িনী দিনে 
দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন-_ ক্রমেই তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া আসিতে 
লাগিল। পঞ্চাশদ্দিবসের মধ্যেই তিনি আমাকে দারুণ শোকসাগরে নিক্ষেপ 
করিয়! অনস্তধামে চলিয়া গেলেন। আমি প্রেয়সীর মৃত-দেহ সমাধিস্থ করিলাম 
এবং তাহার মুক্ষির নিমিত্ত সেখদিগকে কোরাণপাঠে নিযুক্ত করিয়া দীন 
দরিদ্রদিগকে প্রভূত ধন সম্পত্তি বিতরণ করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ব 
হইলাম। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমস্ত স্থচারুরূপে সম্পাদিত হইল। দেখিলাম 
প্রিয়তমা অতুল বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রাশি রাশি স্ুবর্ণসুদ্রা, 
প্রচুর ভূমিসম্পত্তি, গণ্য বহুমূল্য রত্র, বলিতে কি সম্পত্তির সীম! নাই। 
তাহার সম্পত্তির মধ্যে দেখিলাম রাশি রাশি তিল রহিয়াছে । আনি তোমায় 
বে তিল বিক্রয় করি তাহা দেই তিলেরই এক অংশ। এতদ্দিন তাহার 
অব্শিষ্টাংশ বিক্রয় করিতে ব্যন্ত ছিলাম সেই জন্যই তোমার সহিত হিসাব 
চুক্তি করিতে পারি নাই। এই আমার বাম হস্তে আহারের বিবরণ__এই 
আমার দক্ষিণ হস্ত-নাশের ইতিহাস” যুবক নিজ অদ্ভুত বিবরণ সমাপ্ত 
করিয়া বলিলেন “এখন আমার একটা অনুরোধ আছে, তোমাকে সেটা রক্ষা 
করিতে হইবে_-আমগরা উভয়ে একত্রে আহার করিলাম, এখন তোমার 
সহিত. আর ব্যবসায়-সন্বন্ধ নাই--আমরা সৌহাদ্যস্থত্রে বদ্ধ হইয়াছি | 
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তিলের মূল্য যাহা তোমার নিকট আগার প্রাপ্য তাহা সমস্তই তোমাকে 
প্রদান করিলাম তুমি তাহ! নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিও-_আঁজি অবধি 
তাহা স্তোমারই হইল ।৮» 

আমি বলিলাম “প্রভূ, আপনি আমার প্রতি অগীম দয়! গ্রকাশ করিলেন 
_আমি কিরূপে এই অসাধারণ উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা! 
জানি না।” তিনি বলিলেন “আমি কায়রো ও সেকেন্দারিয়া-জাত বাণিজ্য 
দ্রব্য সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছি শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া যাইব। তোমাকে আমার 
সঙ্গে যাইতে হইবে_-কেমন যাইতে স্বীকৃত আছ কি?” আমি তাহার 
প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বলিলাম “আমি আপনা'র সহিত যাইতে প্রস্তুত আছি 
কিন্ত আমাকে সমস্ত উদ্যোগ করিবার জন্য কএক দ্রিন অবকাশ দিতে হইবে 
-আঁগামী মাসের প্রথম দিবসেই আমি আপনার সহিত যাত্র। করিব ।” 
তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও সমস্ত বিক্রয় 
করিয়া বাঁণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম । 

নিরূপিত দিবসে আমর! উভয়ে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া মিশর দেশ 
হইতে যাত্রা করিলাম এবং যথাসময়ে আপনার রাঁজো আ!সিয়। উপস্থিত 
হইলাম। যুবক নিজ দ্রব্যাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া পুনরায় কায়রোয় প্রতি- 
নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অনন্তপ্রতাপ জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমি আপনার 
প্রজাবর্গের মধ্যেই রহিয়া গেলাম। রাজন্‌ এই আমার ইতিহাঁস__এখন 
আপনিই বিবেচনা করিয়! দেখুন ইহা কুজ্রের ইতিহাসের অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও 
মনোহর কিনা? 

সুলতান বলিলেন “না তোমার আখ্যাক্সিকা কুজের বিবরণের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ নহে। তোমাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবেক 1৮» ইহা শুনিয়া 
গাকশালাধ্যক্ষ স্থলতানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল “রাজন্‌ যদি অন্গুমতি 
করেন তাহা হইলে আমি একটা উপাখ্যান বর্ণন করি৷ ধদি আখ্যায়িকা্টী 
কুজের বিবরণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্বাক আমাদের 
অব্যাহতি দিয়া বিমল ষশঃ লাভ করিবেন।” সুলতান বলিলেন ““ভাঁল__ 
বল।”--পাকশালাধ্যক্ষ বলিতে আরম্ভ করিল-_ 


১২২ একাধিক সহস্র রজনী । 


“আমি একজন ধনবান বণিকের সম্তান। আমার পিত। খলিফে হাঁরণ 
উর্রমিদের সময়ে বোগীদের একজন প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি 
স্থরাপানে নিতান্ত আসক্ত ও বীণাবাদন-শ্রবণে একাস্ত অন্থুরক্ত ছিলেন স্থতরাং 
মৃত্যুকালে এক কপর্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার পরলোক- 
প্রাপ্তির পর আমি তাহার দেহ সমাহিত করিলাম এবং যথারীতি শোক-স্থচক 
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়! প্রেত-কৃত্যাদি সমাপন করিলাম। শ্রাদ্ধাদি সমাপিত 
হইলে যথোপযুক্ত দিবসে তাহার দোকান খুলিলাম। দেখিলাম দৌঁকানে পণ্য 
ভরব্যাদি প্রায় কিছুই নাই কিন্তু দেয় খণ অনেক গুলি। যাহা হউক আমি 
উত্তমর্ণ দিগকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া কথঞ্চিৎ স্থস্থির করিলাম 
এবং ক্রয় বিক্রয় করিয়া যে কিছু আর হইতে লাগিল তদ্দারা সপ্তাহে সপ্তাহে 
তাহাদিগের খণ পরিশোধ করিতে লাগিলাম। এইব্ূপে বহুদিন অতিবাহিত 
হইয়। গেল? খণগুলি ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিয়া কিঞ্চিৎ মূল ধন সঞ্চয় 
করিলাম। 

একদিন আমি দোকানের মধ্যে একাকী বসিয়া আছি সহসা একটা 
মনোহারিণী অতুল রূপবত্তী যুবতী রমণীর দিকে নয়ন নিপতিত হইল। 
দেখিলাম যুবতী নানাবিধ রত্বালঙ্কারে ও বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া 
একটা সুন্দর অশ্বতর আরোহণে বাজারের প্রবেশ দ্বাংর উপস্থিত হইলেন। 
রমণীর সঙ্গে ছুই জন ক্রীতদাস এবং এক জন খোজা । তিনি বাজারের 
দ্বারদেশে বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং খোজাকে সঙ্গে লইয়! বা্জীরের 
মধ্যে প্রধেশ করিলেন। খোজা তাহাকে বলিল “ঠাকুরাণি! বাঁজারের মধ্যে 
'প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রবেশ করুন; কিন্ত কাহাকেও নিজ পরিচন্ন 
দিবেন না, লোকে যদ্দি আপনার প্রক্কৃত পরিচয় পায় তাহা হইলে আর 
'আমাদের অপমানের সীমা থাকিবে না» খোজা তীহাকে এইরূপ আরও 
অপরাপর 'বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিল। রমণী ব্যবসারীদের দৌকান দেখিতে 
'দবখিতে চাঁললেন। একে একে অনেকগুলি দেখা হইল, ফিস্তু কোনটাই 
তাহার মনোনীত হইল না। অবশেষ রমণী সহচর 'খোঁজার সহিত আমীর, 
'দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমকে 
অভিবাদন করিলেন। তাহার মধুর স্বর আমার কর্ণের মধ্যে যেন আমু র্‌ 


পাকশালাধাক্ষের বর্ণিত উপাখ্যান । ১২৩ 


বর্ষণ করিল__অক্রতপূর্ব মধুর কণস্বরে এককালে মোহিত হইয়াগেলাম । 
তিনি মুখের অবগুনটা খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তাহার দিকে একবার 
অতকিতভাবে চাহিয়া দেখিলাম । সেই তুলনাহীন! যুবতীর শশখরবিনিন্দিত 
মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল-_হৃদয় 
তাহার প্রণয়-বাসনায় পুর্ণ হইয়াগেল। আমি তাহার দিকে একতৃষ্টে 
চাহিয়া এই কবিত। ছুইটা পাঠ করিলাম ৮_- 


বলিও সে রূপমীরে, বদনে যাহার 
পাহশুবর্ণ অপরূপ ঘোমটার বাস, 
ব্যাকুল হয়েছে হায় পরাণ আমার 
দেখি তার মধুময় রূপের বিকাশ । 
উপায় নাহিক আর হইতে উদ্ধার, 
মরণি মঙ্গল হায় মরণি আমার। 


বলিও তাহারে, করি করুণ! গ্রকীশ 
দেখ! দিতে একবার অধীন জনায়, 
হতাঁশের পুরাইতে অসম্ভব আশ, 
করিতে জীবন দান যুসূর্য, আমায় । 
বলিও- _বলিও গিয়। তাহার সকাশে, 
কপার ভিখারী আয়ি কৃপা-দান-আশে। 


তিনি আগার কবিতাদয় শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন £__ 
“তোমার প্রণয় রসে রসেছে হৃদয়-_ 
বলিবার আগে ভাল বেসেছে তোমায় ; 


অন্যজন-প্রেম যদি হয়রে উদয় 
যাক্‌ সে অন্তর ছিড়ে চাইন! তাহায়। 


১২৪ একাধিক সহজ রজনী । 


তোমার রূপেতে মুগ্ধ হয়েছে নয়ন-_ 
অন্য রূপরাশি যদি দেখিবারে চাঁয়, 

তোমার ওরূপ যেন না করে দর্শন__ 
চিরদিন তরে যেন অন্ধ হয়ে যাঁয়।” 


কবিতাদ্য় পাঠ করিয়াই রমণী আমাকে বলিলেন “যুবক, তোমার 
দোকানে কোন প্রকার উত্তম মূল্যবান বস্ত্র আছে ?” আমি বলিলাম, ঠাকুরাণি! 
এদাস নিতান্ত দরিদ্র তবে যদি অন্ুকম্পাপুরঃস্র কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন 
তাহা হইলে মহাজনদের দোকান খুলিলে আপনার ইচ্ছামত দ্রব্য আনিয়া! 
দিতে পারি। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি তাহার সহিত 
নানারূপ কথাবার্ডী কহিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে হৃদয় তাহার প্রণয়ে. 
পূর্ণ হইয়াগেল--আমি এককালে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। বাজারের দোকান- 
গুলি একে একে সমস্তই খুলিল। আমি অপরাপর ব্যবসায়ীদিগের ' দোকান 
হইতে রমণীর অভিলাষান্ুরূপ পাঁচ সহস্র মুদ্রা মূল্যের বস্ত্রাদি আনিয়! 
দিলাম। যুবতী সেগুলি খোজার হস্তে প্রদান করিয়৷ উঠিয়। . চলিলেন, 
খোদাও তাহার পশ্চাৎ পম্চাৎ চলিল। রমণী বাজারের দ্বারদেশে উপস্থিত 
: হইলেন, ক্রীতদাসদ্য় তাহার অশ্বতরটী সম্মুখে উপস্থিত করিল,-তিনি তাহাতে 
আরোহণ করিয়া! প্রস্থান করিলেন। তাহার কোথায় আবাস-_কোথায় গেলে 
আমি দ্রব্যগুলির মূল্য পাইতে পারি, তিনি আমাকে তাহার কিছুই বলিয়া 
গেলেন না, আমিও লজ্জা প্রযুক্ত তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। স্ৃতরাং 
আমি মহা! বিপদে পড়িলাম। বক্্রগুলির জন্য মহাজনদের নিকট আমি দায়ী--. 
তাহার! কিছু রমণীকে চেনে না, তাহারা আমাকেই প্রদান করিয়াছে। আমিও 
আবার রমণীর বাসস্থান জানি না যে মূল্য আদীয় করিয়। আনিয়াদি, কাজে, 
কাজেই আমি সেই অবস্থায় মহাজনদের নিকট আবার খণজালে জড়িস্ 
হুইয়া পড়িলাম। যাহা হউক দেই মনোহারিণীর মোহন রূপমাধুরী চস্তাতে 
আমার সে দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি দৌকান বন্ধ করিয়া নির্ 
আবানে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরিচারকগণ আমার মম্ুখে আহারীয় ট্ 


পাকশালাধ্যক্ষের বর্ণিত উপাখ্যান। ১২৫ 


আনিয়া দিল বটে কিন্তু আহার করিব কি যুবতী-ব্বপ-িস্তায় আমার হদয় 
পূর্ণ__এক গ্রাম মাত্রও আহার করিতে পারিলাম না। শয়ন করিলাম, কিন্ত 
স্ববুপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না_সমস্ত রজনীই সেই রূপসীর চিন্তায় 
অতিবাহিত হইয়া! গেল। 

ক্রমে ক্রমে সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। ব্যবসায়ীগণ আমার নিকট হইতে 
বন্ত্রগুলির মূল্য চাহিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে পুনরায় আর এক 
সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে বলিলাম। ক্রমে সে সপ্তাহও অতিবাহিত হইল, 
একাদিন মনোহারিণী পূর্বের ন্যায় অশ্বতরারুঢ় হইয়া ছুইটা ক্রীতদাস ও এক জন 
খোঁজা সমভিব্যাহারে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে 
অভিবাদন করিয়া বলিলেন “মহাশয়, আপনার বস্ত্র মূল্য আনিতে কিঞ্চিৎ 
বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। এখন আপনার প্রাপ্য 
সমস্ত আনিয়াছি,একজন পোদ্দারকে আহ্বান করিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করুন ।” 
এই কথা শুনিয়া আমি একজন পোদ্দারকে আহ্বান করিলাম। সে আঙিলে 
খোজ তাহার হস্তে সমন্ত মুদ্রা! প্রদান করিল। পোদ্দার সেগুলি উত্তমরূপে 
পরীক্ষা করিয়া আমায় প্রদান করিল, আমি গ্রহণ করিয়া যুবতীর সহিত 
নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সকল দৌকানগুলি 
খুলিল। রমণী আর৪ কএকটা দ্রব্য আনিয়া! দিতে বলিলেন। আমি 
মহাজনদের নিকট হইতে তীহার অভিলবিত দ্রব্যুলি আনিয়া! দিলাম । 
তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়। মূল্যের বিষয়ে কিছু না বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। 
তিনি চলিয়! গেলে আমার মনে হইল, রমণী সেদিন সহত স্বর্মুদ্রা মূল্যের 
ব্য লইয়া গিয়াছেন--তখন আমি আপনার বুদ্ধিকে ধিকার দিয়া নিজ 
অবিবেচনার জন্য অন্গৃতাপ করিতে লাগিলাম। রমণী দৃষ্টির বহিভূ্ত হইয়া 
গেলেন; আমি আপনা আপনি বলিলাম, এ কিরূপ ভালবাস! ?-_রমণী আমায় 
কেবল পাঁচ সহজ রৌপ্য মুদ্রা মাত্র আনিয়া দিয়া সহজ স্বরণমদ্রা মূল্যের ব্য 
লইয়া গেলেন! পাছে আমি দেউলিয়া হইয়া যাই সেই ভয়ে আমার হৃদয় 
পূর্ণ হইয়। গেল। আমি মনে মনে বিবেচন! করিলাম, এ রমণী নিশ্চয়ই 
প্রতারক, আমাকে অব্যবস্থিতচিত্ত যুব! পুরুষ দেখিয়! নিজ রূপলাবণ্যের 
সাহায্যে প্রতারণা করিয়া গেল। আমিও নিতান্ত মূর্খ যুবতী. কোথায় 
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থাকে, কোথায় গেলে তাহার নৃহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহ! একবারও জিজ্ঞাম! 
ক্কুরিলাম না। 

এইরূপে ক্রমে একমাসকাল অতিবাহিত হইস্স। গেল তথাপি রমণীর 
দর্শন নাই। মহাজনের! প্রাপ্য টাকার জন্য আমায় পেড়াপীড়ি করিতে 
লাগিল। আমি কি করি নিরুপায় হইয়া আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়! 
খণ পরিশোধ করিবাঁর উদ্যোগ করিতে লাগিলীম। এইরূপ বিষম হীনাবস্থায় 
প্রবেশোস্বথ হইয়া একদিন দৌকানে বসিয়। নিজ অদৃষ্ট'ফল চিন্তা করিতেছি, 
সহস! সেই মনোহারিণী আসিঙ্কা উপস্থিত । তাহাকে দেখিয়াই আমার সমস্ত 
ছুর্ভাবন! অন্তর্হিত হইয়া! গেল, মহাঁজনের! যে আমায় টাকার জন্য তত উৎ- 
পীড়ন করিতেছিল তাহ! সমস্ত ভুলিয়৷ গেলাম, তাহার বিমল প্রণয়ে হৃদয় 
পূর্ণ হুইন্।। গেল । তিনি দ্বীরে বীরে নিকটে আসিয়। আমাকে অভিবাদন: 
করিলেন এবং কোকিলবিনিন্দিত স্বরে বলিলেন “তোমার বন্ত্রুনির মূল্য 
আনিয়াছি--ত্যরাজু বাহির করিয়! যুদ্রাগুলি ওজন করিয়া লও ।” তিনি 
এই কথ বলিয়াই প্রাপ্য মুল্যাপেক্ষ। অধিক মুদ্রা প্রদান করিয়া আমার সহিত 
অপরাপর বিষয়ের নানাবিধ কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। আনন্দে আমার 
হৃদয় বিকল হইয়া গেল-_-আমি অনন্যমনা হইয়! তাহার মধুর কথাগুলি 
পান করিতে লাগিলীম ।  কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কথাবার্ধীর পর তিনি জামাকে 
জিজ্ঞান। করিলেন “তুমি কি বিবাহিত? তোমার স্ত্রী আছেন কি?” না, 
আমি অবিবাহিত--এপধ্যস্ত একটা রমণীর সহিতও আমার আলাপ পরিচয় 
হয় নাই, আমি এই কথ! বলিয়াই রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে 
রোদন করিতে দেখিয়া বলিলেন “তুমি কাদিতেছ কেন?” আমি বলিলায়, 
কোনবপ্র চিন্তায় আমার হৃদয় ব্যথিত হুইতেছে। তিনি প্রস্থানোদ্যত 
হুইলে আমি তীহার অনুচর খোজাকে একটা স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়। তাহাকে 
আমার দৌত্য কর্ম স্বীকার করিতে অন্থরোধ করিলাম। খোঁজ! আমার 
কথায় ঈষৎ হাসিযা বলিল “দূতের প্রয়োজন কি ?_ তুমি তীহাকে যেব্ধপ 
ভালবাস, তিনি আবার তোমায় ততোধিক ভাল বাসেন। তুমি ইহার জন্য 
যে পরিমাণে ব্যাকুল, ইনি আবার তদপেক্ষা ছ্বিগুণ। ইনি যে তোমার নিকটে. 
বন্ধানি ক্রয় করিতে আসেন «ম কেবল তোমায় ভালবাসেন বলিয়া; নতুবা 
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তাহার প্রয়োজন বলিয়া নহে । অতএব তুমি ইহাকে স্বয়ংই নিজ 
অভিপ্রায় ৰল-ইনি তাহাতে অসস্তষ্ট বা বিরক্ত হইবেন না” আমি যে 
খোজাকে উৎকোচ প্রদান করিলাম, যুবতী তাহা দেখিতে পাইয়া দোকানের 
মধ্যে পুনরার ফিরিয়া আঁসিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, সুনারি ! 
অন্ুক্পা পুরঃসর আঁদার গ্রতি গ্রকথার কপাকটাক্ষপাত করুন-_-আঁমি 
আপনার নিকট একটা বিষয়ের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনি 
কোন দোষ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে বগিতে সাহসী হই ৮ তিনি 
আমাকে অভিলধিত প্রার্থনা করিতে অনুমতি দিলেন। আমি তাহার নিকটে 
নিজ মনোগত সমস্ত ব্যক্ত করিলাম । ভিনি বিরক্ত না হইয়া বরং প্রীতি 
সহকারে আমার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন “এই খোজার হস্তেই 
তুমি একখানি পত্র প্রাপ্ত হইবে। পত্রে যে্ধপ করিতে লেখা থাকিবে তুমি 
তাহাই করিও 1৮ 

রমণী প্রস্থান করিলেন। আমিও উঠিয়া মহাজনদিগের নিকটে গিক্ 
মূদ্রাগুলি প্রদান করিলাম। সকলেই লভ্য করিয়া আননিত হইল, কেবল 
আমিই সেই মনোহারিণীর বিরহে বিষাদ-সাগরে নিম হইলাম । সে রাত্রি 
এক ুহুর্ভের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না । এইরূপে কএক 
দিবন অতিবাহিত হইয়া গেঞে এক দিন সেই খোলা আমার দোকানে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মনোহারিণীর 
সমাচার জিজ্ঞাস! করিলাম] সে তহুত্তরে বর্গিল “তাহার পীড়া হইয়াছে।” 
আমি বলিলা, ভদ্র, তাহার সমস্ত বিবর বর্ণন করিয়া আমার উদ্বেগ দূর 
কর। সে বলিল “তোমীর 'অনোহারিণী যুবতী হারুণ উর্রপিদের সহ্ধর্সিণী 
'দেবী ভুবেদের পাঁলিতা-_রাজ-ক্রীতদদাসীদিগের মধ্যে পরিগণিতা। তোমার 
মনোহারিণী এক দিন স্বাধীনভাবে ইতক্ততঃ ভ্রঘণ ধরিয়া পুনরাবৃত্ত হইবার 
ছিন্য রাস্তীর 'নিকট আবেদন করেম। রা্তী যুবতীকে অত্যন্ত-দ্বেহ করেন 
সুতরাং তাহার আবেদন গ্রাস করিয়া স্বাধীন ভাবে বেড়াইবার বন্য অনুমতি 
প্রদান করিলেন । যুবতী তাহার নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়! সময়ে 
সময়ে যথেচ্ছা ভ্রমণ ও বাছু সেবন করিয়া -বেভ্ভাইতে 'লাগিলেন। আমাদের 
ঠাকুরানী এইরূপে ক্রমেই রাজীর বিশ্বাসডাজন হইয়া -উঠ্ঠিলেন। 'ভিমি এক 
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দিন রাঁজ্রীর নিকট আপনার বিবরণ বর্ণন করিয়া, আপনার সহিত নিজ 
বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিলেন। - রাজ্জী তাহার সেই আবেদন শুনিয়া 
বলিলেন “আমি তোমার প্রণয়-ভাজন যুবককে অগ্রে না দেখিয়া, বিবাহের 
অনুমতি দিতে পারি না। যদি দেখি, তুমি তাহাকে যেরূপ ভালবাস সেও 
তোমায় সেইরূপ ভালবাসে, তাহা হইলেই এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি 
এখন আমাদের নিতাস্ত ইচ্ছা এই ধষে আপনাকে রাজপ্রাসাদের অস্তঃপুরে 
লইয়া গিয়া এই বিবাহ কার্ধ্য নির্বিস্সে সমাধা করিয়া দি। কিন্তু মহাশয়, রাজ- 
পুরিতে প্রবেশ করা অতি কঠিন কার্য্য, যদি কৌনরূপে আপনাকে অতি 
গোপনে- রক্ষী ও অপর রাঁজপুরুষদ্দিগের অগোচরে লইয়া যাইতে পারি 
তাঁহ৷ হইলেই মঙ্গল, নতুবা যদি আমাদের কৌশল সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে 
তাহ! হইলে নিশ্চয়ই জল্লাদের করে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এখন 
আপনার যাহা অভিমত1” খোজা এই কথ! বলিয়াই নীরব হইল । আমি 
বলিলাম, ভাল-_তোমার সহিত রাজান্তঃপুরেই যাইব_-তাহাতে আমার 
অনৃষ্টে যাহ! ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, আমি তক্জন্য চিন্তিত নহি। খোজ! 
আমার এই দৃঢ় গ্রতিজ শ্রবণ করিয়া বলিল “তবে অদ্য সন্ধ্যার সময় টাইগ্রিস- 
তীর্থ রান্ভী ভুবেদের নির্মিত মস্জীদে গিয়া সায়াহু-প্রাথনাদি সমাপন করিবে 
এবং সমস্ত রঞ্জনী তথায় অতিবাহিত করিবে ।৮ আম্মি তাহায় স্বীকৃত হইয়া 
তাহাকে বিদায় দিলাম । 

দিননাথ অন্তাচলের অন্তরালে নিমগ্ন হইলেন, সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইন। 
আমি খোজার উপদেশান্ুদারে সেই মস্জীদে সারাহু-প্রার্থনা সমাপন করিয়া 
তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পর দিন অতি প্রত্যুষে দেখিলাম 
ছুইজন খোঁজা একখানি ক্ষুদ্র নৌকার উপর কয়েকটা শূন্য সিদ্ধুক লইয়। সেই 
দিকে বাহিয়া আসিতেছে । ক্রমে নৌকাঁখানি তীরে আসি! লাগিল। 
খোছার্দিগের মধ্যে একজন প্রস্থান করিল__-অপরটার দিকে একবার চাহিয় 
দেখিলাম, দেখিলাম সে সেই মনোহারিনীর অনুচর। পরক্ষণেই আমা 





* অনেকানেক মস্জীদ রাত্রেও মুক্ত থাকে__নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা সেই সকল মনতীদে রাস 
যাপন করে। কেহ তাহাতে বাধা দেয় ন। 










মনোহারিপী নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। আমার আর আননের সীমা 
রহিল না, দ্রুত তাহার নিকটে গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম । তিনি 
প্রেমভরে আমাকে একটা চুম্বন করিয়! অশ্রু বিসর্জন -করিতে লাগিলেন। 
কাল নানাবিধ কথু! বার্তায় অতিবাহিত হইয়াগেল। যুবতী আমাকে 
একটা সিক্কুকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া তালক বদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর 
' খোজাদ্য় নানাবিধ বন্ত্রের থান আনিয়া! অপর সিম্ধুকগুলি পুর্ণ করিল এবং 
র সিদ্ধুকটার সহিত সমস্ত নৌকায় তুলিয়া লইল। রমণী নৌকায় উঠিলেন, 


দয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। সেই বিষম ভয়ের নিকট: প্রণয়-মোহ- 
মে পরাভূত হইয়া গেল। আমি তখন উপস্থিত বিপৎপাত হইতে 

দ্বারের জন্য কাতরভাবে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। 

. ক্রমে নৌকাখানি রাজ-প্রাসাদের তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইল।- খোঁজা- 

় সিন্ধুক কয়টা প্রাসাদের মধ্যে বহিয়া লইয়া চলিল, রমণী তাহাদের জঙ্গে 

গে চলিলেন। প্রধান দ্বারপাল তখনও নিদ্রিত ছিল, ইহাদের গৌলযোগে 

হার 'নিদ্রা ভাদিয়া গেল। সে রমণীকে ডাকিয়া! বলিল “সিন্থুকগুলি 


১৭ 


রাজ্জী জুবেদের প্রাসাদাভিমুখে বাহিয়া চলিল। ক্রমেই আমার 


১৩০ একাধিক সহ রজনী । 


সমস্ত আমাকে খুলিয়া দেখাও, এসকলের মধ্যে কি আছে তাহা না দেখিলে 
আমি প্রবেশ করিতে দ্বিতে পারি না।” এই কথা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া, আমি যে সিদ্ধুকটার মধ্যে লুকাইয়াছিলাম সেইটার উপরে হাঁত দ্দিল। 
ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়। গেল- সর্ধশরীর থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। 
রমণী দ্বারপালকে বলিলেন “এগুলি রাজ্ভী জুবেদের সিন্ধুক, এগুলির মধ্যে 
কতকগুলি বহুমূল্য রঞ্জিত বস্ত্র আছে। বিশেষতঃ বে সিন্ধুকটাতে তুমি 
হাত দিয়াছ উহার মধ্যে কএক বোতল জেম্জেম্‌ কৃপের জলও আছে*। 
যদি নাড়া চাড়ায় দৈবাৎ বোতলের মুখ খুলিয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত 
কাপড়গুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। এখন তোমায় আমি সমস্ত বলিলাম, যাহ! 
অভিরুচি হয় তাহাই কর।” দ্বারপাল তাহার কথায় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়! বলিল 
“নি। আমি খুলিতে চাহি না, তুমি এগুলি লইয়া! যাইতে পার।” খোজাদয় সিন্ধুক- 
গুলি লইয়! চলিল। পথিমধ্যে শুনিলাম একজন উচৈঃম্বরে বলিতেছে “মহা- 
রাজাধিরাজ খলিফে বাহাছুর এই দিকে আসিতেছেন।” তাহার সেই কথা 
শুনিয়া আমি একেবারে ভয়ে জ্ঞানশুনা হইয়া পড়িলাশ, জদয়ের মধ্যে কেমন 
এক প্রকার ভীষণ বেদনা অনুভূত হইতে ল।গিল। দেখিতে দেখিতে খলিফে 
নিকটে আসিয়া বলিলেন “এসকূল সিস্থুকের মধ্যে কি আছে?” রমণী বলিলেন 
“মহারাজ, ইহার মধ্যে রাজ্তী জুঘৈদের কতকগুলি বন্্ আছে।” খলিফে 
বলিলেন “ভাল, মিস্কুকগুলি উদ্ঘাটন কর আমি সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি 
রমণীর সাধ্য কি বে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তথাপি কৌশল পূর্বক 
বলিলেন “হে ধার্মিক-পাল দিষ্কুকগুলির মধ্যে রাজ্ভী জুবেদের পরিধেয় বসন 
ভিন্ন আর কিছুই নাই, বিশেবতঃ রাজ্জী ইহ! কাহাকেও খুলিয়া দেখাইতে 
নিষেধ করিয়াছেন ।” ্যাহাই হউক, আমি সমস্ত দেখিতে চাহি” খলিফে 
এই কথা বলিয়াই খোজাদ্দিগকে ডাকির! সিঙ্ধুকশুলি খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। 
তাহার! একটার পর আর একটা করিয়া সিনুকগুলি খুলিয়া দিতে লাগিল 
তিনি একে একে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন । ক্রমে খোজাগণ যে সিম্ধুকের 





» জেম্জেম্‌ কুপ-_ মক্কার মন্দির মধ্যে স্থাপিত,__মুসলমানদিগের বিশ্বীস এই যে পরমেশ্বর 
এই কূপ স্বর্গ হইতে মন্কায় প্রেরণ করিয়াছেন। হিন্দু শান্তে গঙ্জাজল যেরূগ পবিত্র মহম্মদীয়ের 
জেমজেম্‌ কৃপের জলও তদ্রুপ বিশেষ উহ! গীড়! হইলে উবধার্থে ব্যবহার হয়। 


পাকশালাধ্যক্ষের বর্ণিত উপাখ্যান |. ১৩১ 


মধ্যে আমি ছিলাম সেইটী তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি 
সেটাও খুলিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম আর বিলম্ব নাই--একবার 
মনে মনে ইহলোকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। খোক্জারা সিন্ধুকটী 
মুক্ত করিতে গেল। চতুর রমণী বলিলেন “থার্শিকপাল! এ দিশ্ধুকটা 
উন্মুক্ত করিবেন না, ইহার মধ্যে যে বন্্রগুলি আছে তাহা কেবল জ্্রীলৌক- 
দিগেরই উপযুক্ত, অতএব আমি বিবেচনা করি এ দিস্কুকটা দেবী জুবেদের 
সন্মুখেই উন্মুক্ত করা উচিনত।” খলিফে এই কথা শুনিয়াই বলিলেন “ভাল 
সিন্ুকগুলি পুরির মধ্যে লইয়া যাও।”. রমণী সর্ধ প্রথমে আমার সিন্ধুকটা 
নইয়া যাইতে বলিলেন। খোজাগণ সিন্ধুকটী ধরা ধরি করিয়া পুরির মধো 
একটা গৃহে লইয়৷ গেল। খোজাগণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র রমণী 
সিশ্কুকটা উন্মুক্ত করিয়! ইঙ্গিতে আমাকে বাহির হইতে বলিলেন। আমি 
তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে নিষৃক্রান্ত হইলাম । যুবতী আমাকে একটা পার্শস্থ গৃহ- 
মধ্যে বন্ধ করিয়া তালক বদ্ধ করিয়! দ্রিলেন। পরিচারকগণ একে একে সমস্ত 
শিদ্ধুকগুলি রাখিয়। চলিয়া গেল। রমণী গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া বলিলেন 
“আর তোমার কোন ভয় নাই_-এখন আইস আমরা দেবী ভুবেদের 
নিকটে গিয়া ভূমি চুম্বন করি।৮/ 

আমি মনোহারিণীর সহিত একটা মনোহর স্ুবিস্তীর্ণ গৃহে গিয়া দেখিলাম 
রাস্ভী জুবেদে বিংশতিজন যুবতী কুমারী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন; 
নানাবিধ বহুমুল্য বসন ভূষণের ভারে বেন তাহার কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবনত 
হইয়া পড়িতেছে। আমর! উভয়ে রাজ্ভীর নিকটে উপস্থিত হইলাম, পরিচারিকা- 
গণ আমাদিগকে দেখিয়া একটু সরিয়া ্ঁড়াইল; আমি দেবী জুবেদের সম্মুখে 
ভূমি চুম্বন করিলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন? 
আমি তীহার সন্মখেই একখানি আপনে উপবেশন করিলাম । রাজ্জী আমার, 
অবস্থা এবং কুলপরিচয় বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন ) আমি একে একে . 
সমস্ত গুলিরই উত্তর দিলাম। তিনি শুনিরা প্রীত হইয়. বলিলেন 
“আমি যে এই রমণীর বিদ্যা শিক্ষার জন্য এতদূর চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহা 
নিতান্ত ব্যর্থ ও অপাত্রে নিপতিত হয় নাই। যুবতী বদিও আমার কন্য| নহে, 
ষদিও আমি উহাকে গর্ভে ধারণ করি নাই তথাপি লিভ অনা লাম 


১৩২ একাধিক সহস্র রজনী । 


করিতে কথন ক্র করি নাই। এখন জগদীশ্বরের কপায় ইহাকে তোমার 
করে সমর্পণ করিলাম ।” আমি পরম আহ্লাদ পুনরায় ভূমি চুম্বন করিলাম । 
রাজ্জী আমাকে সেই পুরির মধো দশ দিবস অপেক্ষা করিতে বলিলেন । আমি 
তাহার আক্তান্থুসারে সেই রাজ-প্রীসাঁদের মধ্যেই রহিলাম। এই দশ দিবসের 
মধ্যে কেবল যে কএক জন দাসী আমার ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি ও অপরাপর 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দিত, তাহাদের ভিন্ন আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ 
হইলন!। দশ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে রাজ্জী জুবেদে মহারাজ 
খলিফের নিকট নিজ পরিচারিকার বিবাহের জন্য অনুমতি প্রীর্থন] করিলেন । 
থলিফে তাহাতে অনুমতি প্রদান করিয়! বিবাহের ব্যয়ের জন্য দশ সহস্র স্বর্ণ 
মুদ্রা প্রদান করিতে আজ্ঞ) দিলেন । 

রাজ্ঞী জুবেদে স্বামীর নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হইয়ই কাজি ও বিবাহের 
সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য লোক পাঠাইয়! দিলেন। তাহারা আসিয়! 
আমাদের উভয়ের বিবাহ-পত্র লিখিয়া দ্িল। পরিণয়োৎসবোঁপলক্ষে রাঁজ- 
পরিচারিকাগণ নান! বিধ মিষ্টান্ন ও উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত করিয়। প্রাসাদের 
মধ্যে গৃহে গৃছে পরিবেষণ করিতে লাগিল। এইরূপে আরওদশ দিবস নানাবিধ 
বৈবাহিক উৎসবে কাটিয়া গেল। বিংশতি দিবসের পর যথারীতি বর-কন্যার 
সশ্সিলনের জন্য অন্তঃপুরচারিণীগণ যুবতীকে ক্নানশালায় লইয়! গেলেন। 
দাসীগণ আমার জন্য নানাবিধ ভোজ্য আনিয়া দিল। সেই সকল উপাদেয় 
সামগ্রীর মধ্যে শর্করা গোলাপজল ও মুগনাঁভি মিশ্রিত স্বাছু জির্ধাজে ছিল। 
আমি যত পারিলাম তাহা আহার করিলাম। আহারান্তে ভ্রম ক্রমে হস্ত গ্রক্ষালন 
না করিয়াই শষ্যায় উপবিষ্ট হইলাম । ক্রমে সন্ধ্যা! উপস্থিত হইল, পরিচারিকা- 
গণ একে একে সমস্ত বাতি গুলি জালিয়া দিল। গায়িকা গণ খঞ্জনী বাঁজাইয়। গান 
গাহিতে গাহিতে কন্যাকে নানাবিধ মঙ্গলাচরণের সহিত সমস্ত প্রাসাঁদটা ভ্রমণ 
করাইয়া আনিল এবং আমার সম্মুখে তীহার বৈবাহিক বেশ পরিবন্তিত করিয়া 
দিয়া চলিয়া গেল। গৃহটা নিজ্জন হইবা মাত্র আমি উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতে গেলাম । কিন্তু যেমন আমি তাহার স্কদ্ধদেশে হস্তদ্বয় প্রদান করিব 
অমনি তিনি আমার হস্তে জির্বাজের গন্ধ পাইয়। চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
তীহার সেই আর্তস্বর শুনিয়া রাজপরিচারিকাগণ চতুর্দিক হইতে আসিয়া! 


পাকশালাধ্যক্ষের বর্ণিত উপাধ্যান। ১৩৩ 


উপস্থিত হইল । কিজন্য প্রণয়িনী কাতরম্বরে চীৎকার করিলেন আমি 
তাহার বিস্দুবিসর্গও জানিন! স্থতরাং স্তবন্ধভাবে হতবুদ্ধি হইয়া কীড়াইয়া 
রহিলাম। একজন ক্রীতদাসী তাহাকে সম্বোধন করিয়৷ বলিল “ভগিনি ! 
কেন তুমি এরূপ আর্তনাদ করিলে, তোমার কি হইয়াছে?” প্রিয়তমা বলি- 
লেন “এ পাঁগলটাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাঁও--আমি ইহাকে 
্রক্কৃতিস্থ মনে করিয়াছিলাম, কিস্ত এ সহজ নহে, এ ক্ষিপত-_বাতুল।” তাহার 
এই কথা শুনিয়াই আমি বলিলাম, আমি বাতুল ?__কেন আমার কি বাতু- 
লতার চিহ্ন দেখিলে? রমণী বলিলেন “পাগল! জির্ধাজে আহার করিয়া হস্ত 
পরক্ষালন করিস্‌ নাই কেন? তোর এই জ্ঞানহীনতা ও অসভ্যবাবহারের জন্য 
তোকে আমি চাহি না।” তিনি এই কথা বলিয়াই এক গাছি কশা* গ্রহণ করিয়া 
সবলে আমার পৃঠদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন । আমি সেই নিদারুণ 
প্রহারে যৃচ্ছিতিপ্রায় ভূতলে নিপতিত হইলাম। রমণী তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ইহাকে এই নগরের শাসনকর্তা বিচারকের নিকট 
লইয়া যাও, তিনি বিচার করিয়া ইহার ভম্তচ্ছেদন করিয়া দ্িন।”” তাহার এই 
কথ শুনিয়াই আমি কাতর স্বরে বলিলাম,জির্ববাজে আহার করিয়া ভ্রমক্রমে হস্ত 
প্রক্ষালন করি নাই বলিয়া কি আমার এই গুরুতর সাঁজা দেওয়! হইবে? এই 
সামানা দোষের জন্য কামার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন? সহচরীগণ আমার 
দোষ মার্জনার'জন্য তাহাকে অন্থরোধ উপরোধ করিয়া বলিলেন “ভগিনি! 
ক্রোধ ত্যাগ কর-_প্রথম বার সকল দোষই মাঞ্জনীয় |” কিন্ত প্রিয়তমার 
ক্রোধ কিছুতেই অপনীত হইল ন।, তিনি বলিলেন “জগদীশ্বরের নামে শপথ 
করিয়া বলিতেছি এই গুরুতর দোষের জন্য ইহার শরীরের কোন না কোন 
অংশ কাটিয়া! লইব।” রমণী ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, আমি সেইখানেই 
পড়িয়া রহিলাম। 

প্রহারের পর দশ দিবস আরতীহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দশ দিনের পর 
তিনি পুনরায় আমার নিকটে আপিয়া বলিলেন “হা হতভাগা রালামুখ ! আমি 
কি তোর সমযোগ্য নই ?_-তবে কোন্‌ সাহসে জির্বাজজে আহার করিয়া হত্ত 





₹* আরবীয়েরা সকল সময়েই চাবুক ব্যবহার করে, সকল প্রকার সামানা দোষেই তাহা 


" খাবহার হইয়া! থাকে। 


১৩৪ একাধিক সহশ্র রজনী । 


প্রক্ষালন করিস্‌ নাই!” তিনি এই কথ! বলিয়াই কএকজনদাসীকে আহ্বান কিয়! 
আমার হস্তদ্বয় পশ্চান্দিকে বান্ধিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহার! তৎক্ষণাৎ আগার 
হস্তদ্বয় বান্ধিয়া দ্িল। রমণী একখানি তীক্ষ ক্ষুর বাহির করিয়া আমার 
হস্তদ্বয় ও পদদ্ধয়ের চারিটী অঙ্গষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেন। আমি যাতনায় 
মুচ্ছিত হইলাম। তদনন্তর যুবতী সেই সকল ক্ষত-মুখে একপ্রকার চূর্ণ 
ছড়াইয়! দিলেন-- প্রবাহিত রক্তআোত থামিয়া গেল। আমি সেই অবধি এই 
প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর কখন জির্বাজে আহার করিব না-যদি করি তাহা 
হইলে আহারের পুর্বে ও পরে চর্লিশবার ক্ষার দ্বারা, চল্লিশবার উষীরমূল দ্বারা 
ও চল্লিশ বার সাবানের দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিব।-_-এই আমাৰ অস্ুষ্ঠচ্ছেদনের 
বিবরণ,__এই আমার একশত বিংশতিবার হন্তপ্রক্ষালনের কারণ। তোমরা 
নিতান্ত পেড়াপীড়ি করিলে কাজেই জির্বাজে আহার করিতে হইল, নতুবা 
সেই পর্যান্ত আর কখন উহ! আহার করি নাই?” 

পাকশালাধ্যক্ষ বলিল, রাজন্‌ মেই অস্গুষ্ঠহীন লোকটা এই পর্য্যন্ত বর্ণন 
করিয়াই নিস্তব্ হইল। আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! 
তাহার পর কি হইল? তিনি বলিলেন “আমি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম 
দেখিয়া যুবতী ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আমাঁকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। আমরা 
সেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। 
এইরূপে বহু দ্রিন অতিবাহিত হইয়। গেল, রমণী আমাকে বলিলেন “তুমি যে 
এই রাজ-অস্তঃপুরের মধ্যে আঁছ তাহা কেহই জানে না । বিশেষতঃ তুমি 
ভিন্ন আর কেহ কথন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, পারিবেও না! । 
তুমি কেবল দয়াবতী জুবেদের কৃপাতেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ-__ 
যাহা হউক, এখন ইহার মধ্যে আর অধিক দিন বাস করা বড় নিরাপদ বলিয়া 
বোধ হইতেছে না, কি জানি কোন স্থত্রে কেহ যদি জানিতে পারে তাহা 
হইলেই মহা বিপদ |”  শ্রিশ্নতমা এই কথা বলিয়াই আমাকে পঞ্চাশৎ সহস্্ 
স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়। পুনরায় বলিলেন । “যাঁও, এই মুল্যে আমাদের জন্য 
একটা প্রশস্ত অক্টালিকা ক্রয় করগে।” আমি সেই সুদ্রাগুলি লইয়া 
রাজান্তঃপুর হইতে কৌশলে বাহির হইল'ম এবং প্রিক্বার অভিলাষান্ুরূপ 
একটা মনোহর বাটা ক্রয় করিলাম। প্রিপ্নতমার যে কিছু ধন সম্পত্তি ও বহুমূল্য 





ইহদীর বর্ণিত উপাখ্যান । ১৩৫ 


বসন ভূষণাদি ছিল তাহা সমস্ত সেই নূতন বাটীতে আনীত হইল। আমর! 
উভয়ে সেইখানে স্থখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। বন্ধুগণ, এই . 
আমার অঙুষ্ঠচ্ছেদনের ইতিহাস তোমাদের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলাম ।» 

অস্ষ্ঠহীন ব্যক্তিটা এই বলিয়াই নিজ বিবরণ সমাপ্ত করিল। আমরাও 
আহারাস্তে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম । বাটা আগিয়া দেখিলাম কুজ ভিত্রিপার্থে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে | পাঁকশালাধ্যক্ষ এই পর্যযস্ত বলিয়াই বাদসাহকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজন্‌, এই আমার আখ্যায়িকা__-এখন আঁপনই বিচার 
করিয়। দেখুন ইহা কুক্সঘটিত দুর্ঘটনার বিবরণ হইতে উৎকষ্ট কি ন!। 

নরপতি বলিলেন “ন! তোমার এ গল্প কুক্জের বিবরণাপেক্ষা কোন ক্রমেই 
উৎষ্ট নহে বরং নিকষ, অতএব তোমাদের সকলকেই ুশযস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া 
প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে । এই কথা শুনিয়া ইহুদি চিকিৎসক নরপতির 
নন্ুখীন হইল এবং ভূমি চুদ্ধন করিয়া বিনীত ভাবে বলিল “রাজন্‌ যদি 
অন্থমতি করেন তাহা হইলে আমি একটা উৎকুষ্টতর আখ্যায়িকা বর্ণন করি । 
রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর্ণন করিতে বলিলেন_দে বলিতে আরন্ত 
করিল £- 


ইহুদীর বর্ণিত উপাখ্যান । 





রপতি শ্রবণ করুন,_দামাঙ্কাস নগর আমার আদি নিবাঁস। আমি 

সেই খানেই চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলাম | ক্রমে চিকিৎসা- 
বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সেই খানেই ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম | 
একদিন তথাকার শাসনকর্তার বাটা হইতে একজন পরিচারক আমাকে 
ডাকিতে আমিল । আমি তাহার সহিত গিয়া দেখিলাম একখানি স্বর্ণ- 
খচিত মহামুল্য পর্যক্কে একটী অতুল রূপবান্‌ রুগ্র যুবক শয়ান রহিয়াছেন। 
আমি রোগীর শিয্পরে উপবিষ্ট হইয়া! যথারীতি আরোগ্য প্রার্থনায় জগীস্বরের 


১৩৬ একাধিক সহজ্র রজনী। 


স্ততিবাদ করিলাম | তিনি আমায় নয়ন-ভঙ্ষিতে ইঙ্গিত করিলেন, 
আমি বলিলাম “ণআপনার হাত দেখি।” তিনি বাম হস্তটী বাহির করিয়! 
দিলেন। আমি তাহার এইরূপ ব্যবহারে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া গেলাম, মনে 
মনে বলিলাম উঃ ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তির! কি গর্বিত কি বৃথাভিমানী। যাহা হউক 
আমি তাহার বাম হস্তে নাঁড়ীপরীক্ষা করিয়া একখানি ওষধের ব্যবস্থাপত্র 
লিখিয়া দিলাম । এইরূপ দশ দিবস চিকিৎসা করিয়া! তাঁহাকে আরোগ্য করি- 
লাম। যুবক স্বাস্থ্যলাভ করিয়। হামামে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আমাকে 
পারিতোধিক স্বরূপ একটা বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করিয়া, দামাস্কাসের অনাথ- 
চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ করিয়! দিলেন । যুবক যে দিন হামামে প্রবেশ করেন 
সেদিন আমি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। আমাদের জন্য সে দিবস অপর 
কাহাকেও হামামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। যুবক সেই নির্জন স্নান- 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বঙ্জ পরিবর্ডীন করিলেন। বন্্রত্যাগের সময় আমি 
দেখিলাম তাহার দক্ষিণ হস্ত নির্দয়রূপে ছিন্ন এবং গাত্রের স্থানে স্থানে নিদারুণ 
কশাঘাতের চিন । দেখিয়াই আমার হৃদয়ে যুগপৎ ছুঃখ ও বিশ্মায়ের উদ্রেক 
হুইল। যুবক আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন “চিকিৎসক মহাশয়, আমার ছিন্ন 
হস্ত ও প্রহারের চিহ্নগুলি দেখিয়াকি আশ্চর্যযান্িত হইতেছেন ?--ভাঁল চলুন 
বাটীতে গ্রিয়! আপনাকে সমস্ত বিবরণ বলিতেছি।” 

জানাদি সমাপ্ত হইলে আমরা তাহার বাটীতে ফিরিয়াগেলাম এবং কিঞ্চিৎ 
জলযোগ করিয়া বিশাম করিলাম ৷ যুবক বলিলেন “এখানে আহাঁর করিতে 
বোধহয় আপনার কোন আপত্তি নাই ?'” আমি বলিলাম, না কোন আপত্তি 
নাই। তিনি রুতদাসদিগকে আহ্বান করিয়া একটা মেষসাবকের কাবাব 
প্রস্তুত করিতে এবং কতক গুপি স্বাছ্ু ফল মূল আনিতে বলিলেন । তাহার! 
তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞান্ুযায়ী সমস্ত প্রস্তত করিয়৷ আনিয়া দ্বিল, আমরা উভয়ে 
আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে আমি তাহাকে বলিলাম, 
কৈ মহাশয় আপনার বিবরণ বর্ণন করুন। “বলিতেছি, শ্রবণ করুন” যুবক 
এই কথা বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরন্ত করিলেন। বলিলেন £-. 





স্* আরবীয়দিগের সাধারণ প্রথাই এই যে, কোন রোগীকে দেখিতে গেলে সর্বাগ্রে "জগদীশ্বর 
তোমায় নিরোগ করুন** ইত্যাদি বলিয়া প্রার্থন! করিতে হয় । 

































































“এল্মোসিল প্রদেশ আমার জন্মস্থান । পুরুষানুক্রমে আমাদের সেই 
স্থানেই নিবাপ। আমার পিতামহ দশটী পুত্র রাখিরা পরলৌকে গমন 
করেন। সেই দশজনের মধ্যে আমার পিতাই সর্ব-জ্যে। আমার 
পিতার আমিই একমাত্র সন্তান--খুল্লতাতগণ সকলেই নিশ্ুত্রক ছিলেন। 
স্থতরাং আমি সকলেরই অত্যন্ত আদরের ধন ছিলাম- খুর্পতাঁতগণ সকলেই 
আমায় বথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এইরূপ আমি ক্রমে বয়স্থ হইলাম । একদিন 
শুক্রবারে আমরা সকলে ভজনালয়ে গেলাম। ভজনার পর অপরাপর লোক 





সকলে চপিয়া গেল, কেবল আমার পিতা ও খুল্লতাতগণ তথায় বসিয়া নানা 

দেশের নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় মিশর দেশের কথ 

উপস্থিত হইল। আঁমার খুল্লতাতদিগের মধ্যে একজন বলিলেন 'ঞুনিয়াছি, 
স্াচা নব 


১৬৮ একাধিক সহজ রজনী । 


ভ্রমণকারীরা বলে নাইল-নদী-আ্োত-ধৌত মিশর দেশের ন্যায় মনোহর 
স্থান আর পূর্থীতলে নাই ১/ইহা শুনিয়া! পিতা বলিলেন 'থার্থ কথা 
মিশর দেশ যথার্থই অপূর্ব স্থান। যে মিশর-রাজধানী কায়রে। নগর দেখে 
নাই, সে পৃথিবীর কিছুই দেখে নাই । আহা তাহার মৃত্তিকাই হ্বর্ণ! মিশরের 
নাইল অতি অদ্ভুত। তাহার রমণীগণ কৃষ্ণ-নয়না স্বর্গ কন্যাদিগের ন্যায় 
মনোহারিণী। কাঁয়রোর বাষু সর্বদাই মৃছ মধুর, সর্বদাই সুগন্ধময় এবং 
আনন্দজনক। আহা কায়রো সমস্ত ভূমগুলের প্রমোদ-কীনন! অপরাহ- 
সময়ে বখন অস্তোবুখ কূর্্যকরে ছয়াগুলি বিস্তৃত হইয়া খায়, তখন যদি একবার 
সেখানকার উদ্যানগুলি দেখ তাহা হইলে একেবারে মোহিত হইয়া যাও | 

তাহাদের মুখে এইব্ধপ শুণানুবাদ শুনিয়। মনে মনে আমার মিশর-দর্শনের 
জন্য নিতান্ত ওুঁংস্থৃকা উপস্থিত হইল । মনে মনে মিশর দেশের বিষয়ে 
কতরূপ কল্পনা করিতে লাগিলাম। ক্রমেই মনে ওৎস্ুক্য বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। মস্জিদ হইতে বাটীত্ে ফিরিরা গেলাম_-সমস্ত দিবস-রজনী 
কেবল মিশরচিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়া! গেল। ক্রমেই আমি অধীর ও 
অস্থির হইয়। পড়িলাম। এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই আমার খুল্লতাত- 
গণ মিশরযাত্রার উদ্যোগ করিলেন, আমি তাঁহাদের সহিত মিশরে যাইবার জন্য 
কাদিতে লাগিলাম। পিতা আমার অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই 
বুঝিলাম না! | অবশেষে তিনি কতকগুলি বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়! আমার 
যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিলেন এবং গোপনে খল্লতাতদ্দিগকে ডাকিয়া বলিয়া 
দিলেন যে, তাহারা আমার মিশরের মধ্যে লইয়া না গির! বেন দামাস্কাস 
নগরে রাপিয়া যান--আমি সেইথানে থাকিয়াই যেন পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় 
করি। 

আমি পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! এল্মোধিল হইতে যাত্রা 
করিলাম ! অনবরত পথ অতিক্রম ক্ষরির! ক্রমে প্রসিদ্ধ আলিপো নগরে 
উপস্থিভ হইলাম। আমরা তথায় কএক দিবস অবস্থান করিয়া দামাস্কাস 
নগরে গেলাম । দামাক্কীসের মনোহর নদী-আোত ও অপুর্ব ফলভরাবনত 
তরুশেনী দেখিয়। আঁগি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম নগরটা আমার 
হায়ান মন অমব_-লি বক্িযা (বধ তত লাঠিল। ভআয়বা /সউখান 








ইনুদীর বর্ধিত উপাখ্যান. ১৩৯ 


শরকটা পান্থ-আঁবাসে অবস্থান: করিয়া বাণিজ্য ভ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতে আ'রস্ত 
করিলাম। খুল্লতাতগণ নিজ নিজ পণ্য দ্রব্যগুলি সমস্ত বিক্রয় করিলেনঃ 
সেই সঙ্গে আমার দ্রব্য গুলিও বিক্রীত হইয়া গেল। আমি প্রতি মুদ্রায় এক 
এক মুদ্রা লাভ করিলাম । খুল্লভাতগণ পুনরায় বাণিজ্য জব্যাদি ক্রয় করিয়! 
মিশর প্রদেশে চলিয়া গেলেন। আমি সেই নগরেই মাসিক ছুই দীনার * মূল্যে 
- শ্রকটী মনোহর অট্টালিকা ভাড়া করিয়া রহিয়া গেলাম । আমি সেখানে কেবল, 
আহ্লাদ আমোদ ও পানাহার করিয়াই সমস্ত টাকা ব্যয় করিতে লাঁগিলাম। 

একদিন আমি অট্রালিকার দ্বারদেশে বসিয়া আছি, দেখিলাম একটী 
যুবতী বহুমূল্য বেশভৃষায় ভূষিত হইয়। আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন । 
আমি সেই বহুমূল্য বেশভুষার সৌন্দর্যো আশ্চর্্যান্বিত হইয়। রমণীকে বাঁটীর 
মধ্যে গ্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলাম । রমণী কোন দ্বিধা না করিয়াই 
তত্ক্ষণাৎ প্রাসাদের মধো প্রবেশ করিলেন,_আমার আর আনন্দের সীমা 
রহিল না। আমি অমনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। রমণী অবগুঠন উনুক্ত 
করিয়া ইজার খুলিয়। ফেলিলেন। আমি তাঁহার অপূর্ব রূপ লাবণ্য মোহিত 
হইয়া গেলাম। তীহার প্রণয়-বাঁসনায় আমার হাদয় পুর্ণ হইস্া গেল। আমি 
স্বাছু আহারীয়, নানাবিধ ফল মূল এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া! 
উভয়ে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। নানাধিধ আমোদ আহ্লাদে 
আহার সমাপ্ত হইল।” ছুইজনে মদিরা পান করিতে আর্ত করিলাম । ক্রমেই 
স্থরারস আমাদের অন্তরে প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিল-__আমরা 
উভয়ে আুখে নিদ্রিত হইলাম। এইবূপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। 
গ্রতাতে আমি তাহাকে দশটা মোহর প্রদান করিলাম, কিন্ত তিনি তাহা গ্রহণ 
করিলেন না প্রত্যুত আমার হস্তে দশটা মোহর প্রদান করিয়া বলিলেন 
প্রিয়তম, তিন দিব্ন পরে সৃুর্যাস্ত সময়ে আবার তোমার সহিত মিলিত 
হইব। তুমি এই মুদ্রা করটীতে আমাদের উভয়ের উপবুক্ত নানাবিধ ভোজ্য 
পানীয় প্রস্তুত করাইয়া রাখিও॥ রমনী এই কথা বলিয়াই আমার মন:গ্রান 
হরণ করিয়! সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। 








» দীনার- র্যা, ইহার সু শামাদের চলিত টাকার নীচ সাকা 
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দেখিতে দেখিতে দিবসন্রয় অতিবাহিত হইল। নিরূপিত দিবসে সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে প্রিয়তমা পুর্র্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবাঁন্‌ মনোহর বসন ভূষণে ভূষিত 
হইয়া আমার আবাদে উপস্থিত হইলেন। আমি পূর্বেই তাঁহার অত্যর্থনার্থ 
আহারীয়াদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম ঃ তিনি আসিব! মাত্রই শাঁমর1 উভয়ে 
একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। সে রাত্রিও পূর্বের ন্যায় আমোদ 
আহ্নাদে অতিবাহিত হইদ! গেল। প্রিয়তমা প্রভাতে উঠিয়া দশটা মোহর 
প্রদান করিলেন এবং পুনরায় তিন দিবদ পরে আপিবেন বলিয়! প্রস্থান 
করিলেন। যথাসময়ে আমি পুনরায় তাহার জন্য নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী 
প্রস্তত করিয়া রাখিলাম। তিনি পুনরায় আ্বামার আবাসে উপস্থিত হইলেন । 
এবার তাহার বন ভুষণ আরও ঘনোহর আরও মহামূল্য। রমণী আপিয়াই 
আমাকে জিজ্ঞাস। করিলেন নাথ, আশি কি সুন্দরী? আমি বলিলাম, 
আ'! তাহা আর বলিতে! প্রিয়তমা বলিলেন তুমি যদি অনুমতি দাও 
তাহা হইলে আমি আমার অপেক্ষা রূপবতী ও অল্পবয়স্ক একটা মনো- 
হারিণী রমণীকে সঙ্গে লইয়া আসি এবং আমরা ভিনজনে একত্রে আমোদ 
আহ্লাদ করি। তিনি আমার সহিত আপিতে ও একত্রে আমোদ প্রমোদ 
করিতে ইচ্ছা করেন” আমি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম, তিনি তিন- 
জনের উপঘুক্ত জব্যাদি প্রান্তত করিবার জন্য আমার হস্তে কুড়িটা মোহর 
প্রদান করিয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

চতুর্থ দিবসে আমি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত প্রস্তত করিয়! রাখিলাম । 
সন্ধার সময় প্রিয়তম! একটা বছুমুলা বসনাবৃতা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া! আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। আমি বাতিখুলি জালিয়! দিয়া সানন্দে তাহাদের 
অভ্যর্থনা করিলাম । তাহারা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ আবরণ বস্ত্র 
গুলি খুলিয়া! ফেলিলেন। নবাগত রমণী অবগুষ্ঠন উন্মুক্ত করিলে দেখিলাম 
তাহার মুখখানি পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের অপেক্ষা মনোহর-__বলিতে কি, সেরূপ 
সৌন্দধ্য আখি আর কখন দেখি নাই, বৌধ হয় দেখিবও না । আমি উঠিয়া 
আহারীয় সামগ্রী গুলি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম এবং তিন জনে 
আহার করিতে উপবিষ্ট হইাম। এইরূপে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ 
চলিতে লাগিল । আমি নবাগত রমণীকে ঘন ঘন আলিগ্গন করিয়া বারম্বার 
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শুরাপান্র পূর্ণ করিতে লাগিলাম এবং উভয়ে মনের সাধে পান করিতে 
লাগিলাম। আমার এইরূপ আচরণে প্রথমার অন্তরে অন্তরে ঈর্ষাবৃত্ভি 
প্রলিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন এ যুবতীটী যথার্থই সুন্দরী! কেমন 
ইনি কি আমার অপেক্ষাও সুন্দরী নেন? আমি বলিলাম, অবশ্য--ইনিই 
প্রকৃত সুন্দরী। অন্নক্ষণের মধ্যেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। সমস্ত 
রজনী গা নিদ্রায় অতিবাহিত হুইয়া গেল, প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম গৃহটা 
অল্প অল্প সুর্যের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি নূতন 
সঙ্গিনীকে উঠাইতে গেলাম । গাত্রে হস্ত প্রদান করিবা মাত্র হঠাৎ তীহার 
মন্তকটা শরীর হইতে বিষুক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কি ভয়ানক 
ব্যাপার ! শব্যাটা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে! ভয়ে বিহ্বল হইয়া একবার 
চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম-দেখিলাম প্রথমা রমণী চলিয়া গিয়াছেন। 
না বলিয়া পুর্বে তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন? তখন আর প্রকুত ঘটক 3* 
কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না-_বুঝিলাম তিনিই ঈর্ধা-পরবশ হইয়া এই 
ভয়ানক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কি করি মহা বিপদ ! মুহূর্তকাল নানাগ্রকার 
চিন্তা করিয়া, উঠিলাম এবং গৃহের মধ্যেই একটা গর্ভ খুড়িয়। রমণীর মৃতদেহটী 
প্রোথিত করিলাম । হায়! সেই কুস্গমকোমলার স্ুললিত দেহটা কঠিন : 
মৃত্তিকা মধ স্থাপন করিবার সময় আমার ভ্বদয় বেন ভাঙ্গিয়া যাইতে 
লাগিল। সে যাহ। হউক আমি সেইথানেই তাহাকে কবর দিয়। গৃহতলঙ্গু |] 
মার্কল প্রস্তরের টালিগুলি পুর্ব যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম) যাহা 
হইবার তাহা হইয়া গেল। আমি রক্তাক্ত বদনগুলি ত্যাগ করিয়া! একটী 
পরিষ্কার নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম এবং অবশিষ্ট টাকাগুলি লইয়! 
বাটীর অধিকারীর নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে অসময়ে উপস্থিত দেখিয়া 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন। আমি তাহাকে বাটীর একবৎসরের ভাড়া প্রদান 
করিয়া বলিলাম, 'আমি মিশর দেশে খুল্লতাতদিগের নিকট চলিলাম_-এই 
এক বৎসরের ভাড়া দিতেছি, ইহা নিঃশেষিত হইলে পুনরায় ভাড়। পাঠাইয়! 
দিব। 

আমি দাশাস্কাস ত্যাগ করিয়া মিশরে খুন্নতাতদিগের নিকট প্রস্থান 
করিলাম । তাহারা আমাকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। দেখিলাম তাহাদের 
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তখন বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমস্তই বিক্রীত হইয়া গরিয়াছে। তাহারা আমাকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন “এত তাড়াতাডি তোমার এখানে আসিবাঁর কারণ কি 1, 
আমি বলিলাম, আপনাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন নিতা্ত 
ব্যাকুল হইয়। উঠ্িয়াছিল-_বিশেষতঃ আপনাদের ফিরিয়া যাইতে যদি বিলঙ্ব 
হয়, আর আমার টাকাগুলি সমস্ত খরচ হইয়া যায় তাহা হইলে আমি 
সেখানে কি করিব সেই ভয়ে এখানে আসিয়াছি। আমি তাহাদের .সহিত 
মিশরের অপুর্ব বিলাসদ্রব্য সকল উপভোগ করিতে লাগিলাম এবং অবশিষ্ট 
মুদ্রা হইতে অতি সংক্ষেপে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প ব্যয় করিতে লাগিলাম। 
এইরূপে এক বৎমর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। খুল্পভাতগণ বাটাতে 
ফিরিয়৷ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি পূর্বেই তাঁহাদের 
নিকট হইতে পলায়ন করিলাম। দাঁমাস্কাসে চলিয়া! আসিয়াছি মনে করিয়! 
তাঁহারা আর আমার কোন অনুসন্ধান করিলেন না, অমনি চলিয়া গেলেন। 
তাহারা চলিয়। গেলে আমি আর তিন বৎসর কায়রোয় অবস্থিতি করিলাম । 
ইতি মধ্যে আমি যথাসময়ে তিনবার দামাস্কাসের বাটার বাৎসরিক ভাড়। 
পাঠাইয়াছিলাম। যাহা হউক সেই তিন বৎসরের মধ্যেই আমার সমস্ত ধন 
ব্যয় হইয়। গেল; কেবল আর এক বৎসরের ভাড়া মাত্র অবশিষ্ট । তখন কি 
করি, নানা রূপ চিন্তা করিরা পুনরায় দামাঙ্কাসে ফিরিয়া আসিলাম। আমার 
* বাটীর অধিকারী আমাকে দেখিয়! আনন্দিত হইলেন। 'আমি গৃহটার রক্ত-চিহ্ন 
খ্খলি পরিষ্কার করিলাম । পরিষ্কার করিবার সময় দেখিলাম শখ্যার নিয়ে একটা 
মদিময় কণভূষণ রহিয়াছে । অলঙ্কাবটী সেই মৃত বুবতীর, সেটা সেই ভীষণ 
রজনীতে তাহার কঞ্ডেই ছিল । অলঙ্কারটী দ্েখিয়াই সমস্ত ঘটনা আমার যেন 
নৃতনবৎ বোধ হইতে লাগিল, আমি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। 
দিবসদ্বয় অতিবাহিত হইয়াগেল, তৃতীয় দিবসে আমি হামামে স্নান 
করিয়। নূতন পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলাম | এই রূপে করেক দিবস কাটা 
গেল এক দিন কি ছুর্ধ-দ্ধি ঘটিল, সয়তানের প্ররোচনায় কণ্ঠভুষণটা বাজারে 
লইয়া! গিনা বিক্রয়ার্থে একজন দালালের হস্তে প্রদান করিলাম! দালাল 
গোপনে একবার জঙ্রীদিগের নিকট হইতে যাচাই করিয়া আঁনিল। 
বাজারে ভাহার ছুই সহ সুবর্ণ মুদ্রা মূল্য নিরূপিভ হইল, কিন্ত কুটিল 
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দালাল আমার নিকট আসিয়া বলিল “এ অলঙ্কারটা প্রকৃত স্বর্ণে নির্িত নহে 
পিস্তল নির্মিত, ইহার প্রস্তর গুলি ঝু্টা, ইহার সহজ রৌপ্য সুদরা মাত্র মূল্য 
নিরূপিত্‌ হইয়াছে । প্ররুত ব্যাপার কি, আমি তাহার কিছুই জীনিন! সুতরাং 
বলিলাম, হু যথার্থ, অলঙ্কারটা ঝুটাই বটে, আমরা একটা রমনীকে পরিহাস 
করিবার জন্য উহ প্রস্তুত করিয়াছিলাম। যাহা হউক তুমি উহা! ঞ্র 
মূল্যেই বিঞ্রুয় কর। দালাল দেখিল আমি অলঙ্কারটাঁর প্রকৃত মুল্য কিছুই 
জানিনা, অমনি তাহার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত ইইল। সে তৎক্ষণাৎ 
অলঙ্কারটী বাজারের কর্তার হস্তে প্রদান করিয়! সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল ॥ 
বাজারের কর্তা সেটা ওয়ালীর নিকটে লইয়! গিয়া বলিল “আমার এই 
কঠভুষণটা টুরী গিয়াছিল, অদ্য চোর ধরা পড়িয়াছে। আপনি ইহার বিচার 
করুন ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক ব্যাপার চলিতেছে আমি তাহার রিন্দু- 
বিসর্গও জানিনা, দেখিতে দেখিতে রক্ষী পুরুষগণ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল-- 
আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তাহারা আমাকে ওয়ালীর নিকটে 
লইয়া গেল । ৮৫য়ালী জিজ্ঞাসা করিল “তুমি এ কণঠ্ঠভ্ষণটী কোথায় পাইলে ? 
আমি দালালের নিকট যাহা বলিয়াছিলাম তাহার নিকটেও তাহাই বলিলাম) 
ওয়ালী হাসিয়া বলিল “তোমার কথার তিলার্ধও সত্য নহে। অমনি 
রক্ষী পুরুষগণ আমার গাত্রস্থ বক্তগুলি খুলিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে 
লাগিল। আমি দারুণ প্রহারি-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য বলিলাম, আমি অলগ্কাবটার অধিকারীকে হত্যা করিয়া 
উহা! অপহরণ করিয়! আনিয়াছি। মনে করিলাম বুঝি সমস্ত যন্ত্রণ। শেষ হইল--- 
ংসাঁরের আর কোন যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবৈন! ওয়ালী আমাকে হত্যাপরাধে 
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবে; কিন্তু সে আশা সফল হইল নাঁ। তাহারা আমার 
দক্ষিণ হন্তটী ছেদন করিয়া ক্ষতমুখে উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়৷ দিল। আঁমি 
যাতনায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তাহারা স্থুরাঁর ন্যায় এক প্রকার পেস ধ্য 
আমার সুখে ঢালিয়। দিল। ওঁষধের গুণে আমার চেতন! শীঘ্বই ফিরিয়া 
আদিল । আমি-উঠিলাম এবং ছিন্ন হস্তটা গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃভ হইলাম। 
আঁমার জমীদার আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন খন 
তুমি চৌর্যযাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছ তখন আর আমি ভোমায় এ. বাটীতে 
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স্থান দিতে পারিনা । তুমি অন্য একটা আবাস খু'ঁজিয়া লও । আমি বলিলাম, 
মহাশয় ! আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক আর ছই তিন দিন মাত্র সময় প্রদান করুন 
আমি ইতি মধ্যেই অপর একটা বাসা খুঁজিয়া লইতেছি। তিনি তাহাতেই 
স্বীকৃত হইয়! চলিয়! গেলেন । তব করিয়া আর হস্তশূন্য হইয়া বাটীতে 
ফিরিয়! যাইব, কি করিয়াই বা স্বজনবর্গের নিকট মুখ দেখাইব সেই চিস্তাতেই 
আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি একাকী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়| 
রোদন করিতে লাগিলাম: এবং বারম্বার জগদীশ্বরেব 'সিকট উপস্থিত ধিপদ 
হইতে উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলম। আমার আর ছরবস্থার সীম! 
রহিল না। 

ছুই দিবদ কেবল রোদনেই অতিবাহিত হইস্জাগেল। তৃতীয় দিবসে আমার 
জমীীর,.কতকগুলি রক্ষী পুরুষ ও বাজারের কর্তার সহিত আমার বাটাতে 
আসিয়া, উপস্থিত । আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাস! করিলাম, 
ব্যাপার কি? ভাহারা কোন উত্তর না দিয়াই আমাকে পিঠমোড়া করিয়া 
বান্ধিল এবং গলায় একটা শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়! বলিল “চল, নরাধম,' এবার আর 
তোর নিস্তার নাই। সেই অপহৃত কঠভূষণটী দাঁমাঙ্কাসের শসন-কর্তার ॥ 
এই তিন বৎসর হইল তীহার একটা কন্যা দেই অলঙ্কারটার সহিত হারাইয়াছে, 
আমি শুনিলাম, আমার সর্ধশরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। মনে মনে 
বলিলাম, হায় ! এই বার আমার নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে !-_ফাহাই 
হউক শাঁসনকর্তীর নিকট আমি প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করিব, তিনি আমাকে 
রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিতে হয় মারিবেন। তাহারা আমাকে সাশনকর্ভার 
নিকটে লইয়া! গেল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন “এই ব্যক্তিই কি 
কণ্ঠকভূ্ষণটা বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়াছিল ?_-তোমরা অন্যায় পূর্বক 
ইহাকে দও প্রদান করিয়াছ।' তিনি এই কথা বলিয়াই বাজারের কর্তাকে 
কারাগারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন এখনই এই 
নির্দোষী ব্যক্তির হস্তচ্ছেদনের ক্ষতি পুরণ করিয়া দাও, নতুবা আমি যথাসর্বর্ব 
কাড়ি! লইয়া তোমার প্রাণদও করিব |” তাহার কথ! শেষ হইতে না হইতেই 


রক্ষীপুরুষগণ আমার বন্ধন মোচন করিয়া বাজারের কর্তাকে টানিতে টানিহ্ত 
লইয়া চলিয়া গেল | 
























































সকলে চলিয়া গেলে শাসনকর্তা আমাকে... রঞরিলেন: 
করিয়া বল দেখি তুমি কঠভূষণটা কিরূপে পাইলে ? আমি রমণীঘটিত 
বিষয়গুণি একে একে সমস্তই বর্ণন করিলাম । তিনি শ্রবণ করিয়া রুমালে 
মুখ আচ্ছাদন করত ওরাদন করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতি: 
বাহিত হইয়াগেল; তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “বৎস ! সেই জ্োষ্ঠা 
রমণীটা আমার জ্যোষ্ঠা কন্যা, আমি তাহাকে অতি যত্্ে ৪ সাবধানে রাখিতাম । 
লে যখন বিবাহের যোগ্যা হইল আমি তখন তাহাকে বিবাহের জন্য কায়রো 

আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট পাঠাইয়৷ দিলাম। ছূর্ভাগ্ক্রমে ইতি মধ্যে . 
রাতুমুত্রের কাল হইল। লাভের মধ্যে সে কেবল কাঁয়রোর লোকদিগের নিকট 
. হইতে ব্যভিচার দোষ শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। বৎস সেই জন্যই সে 
তোমার নিকট গতায়াত করিত। কনিষা রমণী তাহারই সহোদরা, উভয়ে পর- 
স্পর অত্যন্ত প্রণয় ছিল, জ্যেষ্ঠ! তাহার নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়াছিল 
হতভাগিনী কনিষ্ঠা তাহার কথায় কৌতুহলাক্তাস্ত হইয়া জ্যোষ্ঠার সহিত 
বেড়াইতে যাইবার জন্য আমার নিকট অন্থমতি প্রার্থনা করে। আমি এত 
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কি জানি, তাহাকে অন্ুমতি দিয়াছিলাম ৷ বৎস! তাহার পরদিন জোষ্ঠা 
একাকী ফিরিয়া আমিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কনিষ্ঠা কোথায় ? 
সে বলিল আমি জানিনা, সে আমার সহিত যায় নাই । কিন্তু ব্য, তাহার 
পরক্ষণেই দে তাহার জননীর নিকট নিজ দোষ স্বীকার করিয়া সমস্ত বিবরণ 
.বর্ণন করিয়াছে। বৎস ! তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য,_তুমি বলিবার 
পূর্বেই আমি তাহ! জানিভাম। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে; এখন 
আগার সব কলিষ্ঠা কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি__ 
এ কন্যাটী তাহাদের সহোদর নহে, এটা আমার অপর স্ত্রীর গর্ভজাত। বোধ 
হয় তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই। দে পবিত্রা কুমারী, 
বিশেষতঃ আমি তোমার নিকট হইতে যৌতুকাদি কিছুই গ্রহণ করিবন!। এখন 
কি বল?” আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম । দামাস্কাসাধিপতি 
আমার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি কোয়রোয় অবস্থান সময়েই পিতার পরলোক 
প্রাপ্তি হর) আনিবার জন্য এল্মোসিলে দূত পাঠাইয়াদিলেন। চিকিৎ্দক 
মহাশয় ! সেইপর্থযন্তই আমি এই খানে আছি।” . 

ইছদী বলিল “রাজন্, আমি তাহার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া একেবারে 
বিস্ময়সাগরে নিম্গ্র হইলাম । তিনি আমায় প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রদান করি- 
লেন। আমি তাহার সহিত তিন দিবস বাস করিয়। আপনার রাজ্যে আগমন 
করিলাম এবং এই খানেই থাকিয়া! গেলাম ।” 

নরপতি ইছুদীর আখ্যারিকা শ্রবণ করিয়! কহিলেন “না, এ গল্পটা কুক্দের 
উপাখ্যানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তোমাদিগের প্রাণদণ্ড অনিবার্ধ্য, বিশেষত 
এই অনর্থের মুলীভূত কারণ দরজীকে ত কোন রূপেই ক্ষমা করিতে পারি নাঃ 
তবে দরজী বদ্ধ একটা উৎ্কৃষ্টতর উপাখ্যান বর্ণন করিতে পারে তাহ! হইলে 
সকলকেই মার্জনা করি।” এই কথ! শুনিয়াই দরজী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 
ঘলিতে আরস্ত করিল 





দরজীর বণিত উপাখ্যান । 


গত কল্য প্রাতঃকালে আমার যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহা সঙ্গী- 

দিগের বিবরণাপেক্ষা বিস্ময় জনক। কল্য মৃত কুজের সহিত সাক্ষাৎ 
/ হইবার পুর্বে প্রত্যুষে আমি একটী আত্মীয়ের ভবনে গিয়াছিলাম। 
তাহার বাটীতে একটা উৎসব ছিল, তিনি সেই উপলক্ষে আঁমাঁর ন্যাক়্ 
কএকজন ব্যবসায়ী ও কারিগরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ক্রমে নিমন্ত্রিত- 
গণ সকলে উপস্থিত হইলে, সূর্যোদয়ের পর নানাবিধ উপাদেয় আহারীক় 
আনীত হইল। আমারা আহার করিতে উপবিষ্ট হইতেছি এমন সময়ে 
গৃহস্বামী বোগ্দাদনিবাসী একটা যুবককে সঙ্গে লইয়! তথায় উপস্থিত হইলেন। 
যুবকটার পরিচ্ছদগুলি যেমন বহুমূল্য ও স্থদ্দর, রূপও তেমনি মনোহর; কিন্তু 
ছুঃখের ধ্ষির, তাহার পদদ্য়ের মধ্যে একটা খপ্জ। বুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ 








করিয়াই আমাদিগকে 'অভিবাদন করিলেন, আমরাও উঠিয়া তাহাকে প্রত্যভি- ' 


বাদন করিলাদ ; তিনি আমাদের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। নিমন্ত্িত ব্যক্তি- 
দিগের মধ্যে একটা বৃদ্ধ ক্ষৌরকার ছিল, যুবকের নয়ন সইসা তাহার উপরে 
নিপৃতিত হইল$ অমনি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিলেন। গৃহস্বা্ী 
ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন “সেকি, আপনি 
চপিয়া যাইতেছেন কেন? আমাদের কি অপরাধ দেখিলেন? ঘদি এইক্সপে 
চলিয়াই যাইবেন তবে প্রবেশ করিলেন কেন ?” আমরাও ভীঁহাকে পুনরুপ- 
বেশন করিবার জন্য উপরোধ অনুরোধ করিতে লাগিলাম । যুবক বলিলেন 
“আপনারা আমাকে বাঁধা দিবেননা__বৃথ! উপরোধ অনুরোধ করিতেছেন কেন? 
আমি আপনাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়! যাইতেছিনা-.আপনাদের সঙ্গী 
ক্ষোরকারটা আমার প্রস্থানের কারণ 1” গৃহস্বামী তাহার এই কথা শুনিয়াই 
আশ্চরধ্যান্িত হুইয়া বলিলেন « সেকি ! আপনার নিবাস ত বোণ্দগাদ নগরে, 
তবে এ ক্ষৌরকার আপনার বিরক্তির কারণ হইলেন কিরূপে ?” আমরাও 
যুবকের দিকে ঢাহিয়। বলিলাম “মহাশয়, ক্ষৌরকারের উপর আপনার এক্ধপ 
বিদ্বেষের কারণ কি, ভাহ। আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।” যুবক বলিলেন 
“আমার পৈত্রিক বাসস্থান বোগ্দাদ নগরে উহার সহিত আমার একটা, অদ্ত্ব 


্ 


১৪৮ একাধিক সহস্র রজনী । 


ঘটনা ঘটিয়াছিল। এ নাঁপিতই আমার খঞ্জত্বের কারণ-্ নরাধমই আমার 
পা ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছে । আমি শপথ করিয়াছি, ও নরাধম যেখানে থাকিবে আমি 
প্রাণান্তেও কখন সেখানে উপবেশন করিবনা__ও ধে দেশে বাস করিবে আমি 
সে দেশেও থাকিবনা। আমি ওর জন্যই বোগ্দাদ ত্যাগ করিয়া এখানে 
বাস করিতেছিলাম_-এখন দেখিতেছি নরাধম এখানেও আসিয়াছে, স্থতরাং 
আমাকে এস্থানটাও ত্যাগ করিতে হইল--আমি আর এক রাজিও এখানে 
বাস করিবন11৮ তাহার এই কথ! গুনিষ্কাই আমরা ব্যগ্রভাবে বলিলাম 
“আল্লার দোহাই, ক্ষৌরকারের সহিত আপনার কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল 
অনুগ্রহ পুর্ব্বক তাহা আমাদের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে হইবে ।” 
আমাদের এইরূপ অন্থুরোধ শুনিয়া ক্ষৌরকারের মুখ শুকাইয়। গেল। যুবক 
বলিতে আরম্ভ করিলেন ২4 

বন্ধগণ । আমি বোগ্দাদ নগরের একজন প্রধান বণিকের একমাত্র পুত্র। 
আমি পুর্ণবয়স্ক হইলে আমার পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হইল, আমি তাহার 
ধনসম্পন্থি ও দাঁদদা'সীর একমাত্র অধিকারী হইলাম । বিষয়সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
আমি কেবল বন্ৃমূল্য বসন ভুঘশ পরিধান এবং স্বাদ উপাদেয় আহার করিয়! 
বিলাস-বাঁসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বিলাসী 
হইয়া উঠিলাম বটে, কিন্ত আমি জ্ীজাতির একান্ত বিদ্ষ্টা ছিলাম, 
এমন কি স্ত্রীজাতির নামে জলিয়া উঠিতাম। এইরূপে কিছুকাল অত্তি- 
বাহিত হইয়া গেল, একদিন বোগ্দাদের রাজপথে ভ্রমণ করিতেছি-_ 
দেখিলাম কতকগুলি রমথা সেইদিকে আসিতেছে । আমি অগনি বিরক্ত হইয়া 
পার্খপ্র একটী গলির মধো গ্রাবেশ করিলাঁম এবং পথের শেষ সীমাস্থ একটা 
বাটার মাস্তাবার উপবিষ্ট হইয়া! তাহাদিগের প্রস্থান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম | 
নিস্তবূভাবে বপিয়৷ আছি,সহদা আমার সন্ধুখস্থ বাটার একটা বাতায়ন উদবাটিত 
হইল। একটা পূর্ণচন্্রের ন্যায় মনোহারিণী যুবতী নিম্বস্ত কতকগুলি পুষ্প- 
বুক্ষে জলসেচন করিলেন এবং একবার বামে ও একবার দক্ষিণে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া পুনবায় গবাক্ষবার রুদ্ধ করিলেন! রমণী তিরোহিত হইলেন; আমার 
ছদয়ে প্রণরাঘি জলির! উঠিল-_-মামাঁর মন কেবল তীহার সেই মনোহর ব্ূপ- 
মাধুরী ধ্যানে নিমগ্র হইল ৷ এতদিন স্ত্রীলৌকদিগের প্রতি মামার যে বিদ্বেষভাব 


দরজীর বর্ণিত উপাখ্যান ! ১৪৯ 


ছিল তাহা এখন প্রণয়ে পর্যবসিত হইল । আমি হতবুদ্ধি হইয়া সেইখানেই 
উপবিষ্ট রহিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, বোগ্দাঁদের কাজি কতকগুলি 
ক্রীত দাস সমভিব্যাহারে অশ্বীরোহণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং. 
যে বাটার বাতায়নে মনোহারিণী মুষ্তি দর্শন করিয়াছিলাম সেই বাটীর মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। বুঝিলাম কাজিই সেই রমণীর পিতা। 

আমি উদ্িপ্ন হৃদয়ে ঝাটীতে ফিরিয়া গিয়া িজ শয্যায় শয়ন করিলাম। 
নানাবিধ চিন্তায় আমার হৃদয় বিলোড়িত হইতে লাগিল । একে একে ক্রীত 
দাসীগণ আমার নিকটে আসিয়া! উপস্থিত হইল। আমি নিজ মনোগতভাব 
তাহাদের নিকট কিছুই প্রকাশ করিলাম না। তাহারা আমার নুতন আবে- 
গের কারণ জিজ্ঞাস করিল, কিন্ত আমি তাহার কোন উত্তর প্রদান করিলাম 
না। ক্রমেই আমার উদ্দেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিবেশীগণ আমার 
অস্থাস্থা সংবাদ শ্রবণ করিয়া একে একে দেখিতে আসিলেন।  শ্রতি- 
বেশীদিগের মধ্যে একজন গ্রাবীণা রমণী আমাকে দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে 
পারিলেন এবং আমার শিয়রে উপবেশন করিয়া! সন্্েহ বচনে জিজ্ঞাস! করিলেন 
“বৎস, তোমার এন্ধপ উদ্বেগের কারণ কি?” আমি সমস্ত ঘটনাই তীহার 
নিকট প্রকাশ করিলাম । তিনি শুনিয়া বলিলেন « বৎস! তুমি ধাহাকে 
দেখিয়াছ তিনি যথার্্ই বোগ্দাদের কাজির কন্যা । কাজি সর্বদাই তাঁহাকে 
অতি সাবধানে রাখেন । যে গৃহের বাতায়নে তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে, 
সেই গ্রহটাই তাহার শয়নমন্ির। কাজি স্বয়ং নিয়ের একটা সুসজ্জিত গৃহে 
বাস করেন। আমি সর্বদাই সেই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়! থাকি। 
বৎস, তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর আমার দ্বারাই তুমি হৃদয়হারিতীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে পারিবে--আমিই তোমায় সুপাঁয় উদ্ভাবন করিয়া দিব।” তাহার 
এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি কতক আশ্বস্ত হইলাম--ভাবী সিলন বাসনায় 
হতাশ হৃদয় পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিল। আমি শধ্যা হইতে উঠিয়া 
বদিলাম। অন্ুুচরবর্গ আমাকে কতক স্বাস্থ্য লাভ করিতে দেখিয়া আনন্দিত 
হইল ; বৃদ্ধা সেদিনের মৃত বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি সোৎসাহে তাহার 
পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পরদিন বৃদ্ধা ্লানবদনে "ফিরিয়া 
আদিলেন। আি তাহাকে সমাচার জিক্তাসা করিলাম। তিনি বলিলেন 


১৫০ একাধিক সহস্র রজনী । 


পবৎস, সে কথা আর জিজ্ঞাস! করিও ন1$ যুবতীর নিকট আঁমি ভোঁমার কথা 
ধলিবামাত্র তিনি একেবারে ক্রোধে অগ্নি তুল্য হইয়া বলিলেন দুর্লক্ষণা 
হতভাঁগিনি ! ষদি আমার নিকট পুনরায় ওরূপ কথা মুখে আনিবি তাহা হইলে 
আমি তোকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিব॥ যাহা! হউক বৎস, তুমি একে- 
বারে হতাশ হইও না, আমি পুনরায় তাঁহার নিকট যাইব_দেখি, কঠিনার 
হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিয়! দিতে পারি কি না। বৃদ্ধার এই কথ! শুনিয়াই আমি 
পুনরায় হতাশ হইয়া পড়িলাম-_পুনরায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল । 
এইনূপে কএক দিব অতিবাহিত হইয়। গেল ; একদিন সেই প্রবীণা 
গ্রতিবেশিনী আদিয়া বলিলেন “বৎস আজি আমি তোমার জন্য স্থসমাচার 
আনিয়াছি, এখন আমায় কি পারিতোধিক দিবে বল।” আমার শূন্য দেহে 
ঘেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, আমি বপিলাম, আমার অদেয় কি আছে, আপনি 
যাহা চাহিবেন আমি তাহাই প্রদান করিব। প্রতিবেশিনী বলিলেন “বস, 
গত কল্য আমি তোমার মনোহারিপীর নিকটে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে 
শ্ান-মুখ দেখিয়। বলিলেন “চাচি! আজি তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখিতেছি 
কেন? আমি রোদন করিতে করিতে বলিলাম, বসে !__ঠাঁকুরাণি ! আমি 
গত কলা তোমার নিকটে আসিবার সময় সেই প্রণয়াশায় উন্মত্ত যুবকটাকে 
দেখিতে গিগ্বাছিলাম আহা সে তোখার জন্যই মৃতগ্রয় ! আমার এই কথা 
শুনিয়াই রম্নীর হৃদ গলিয়াগেল, ভিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “সে যুবকটা 
কে?" আমি বলিলাম, তিনি আমার পুত্রপ্রাণাধিক প্রিয় সন্তান কয়েক. 
দ্বিবদ গত হইল তুমি যখন পুপ্পবৃক্ষে জলসেচন করিতেছিলে তখন তিনি 
তোমার বিমল বদন-শশধর দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন; আমি তোমাকে 
তাহার আবেদন জানাইয়াছিলাম কিন্ত তুমি সেদিন ঘ্বণার সহিত তাহা প্রত্যা- 
খ্যান করিলে ; এখন সেঈ হতাশ বুবক তৌমার প্রত্যাখ্যান বার্তা শুনিয়া মৃত- 
প্রায়-_ আমি তাহার মুমুর্ুঅবস্থা দেখিরা আনিরাছি। হায়, তোমার জন্যই 
যুবকের প্রাণ বিয়োগ হইবে! আমার এই কথ! শুনিয়াই যুবতীর মুখ স্নান 
হইরা আসিল ; বলিলেন “সেকি !সত্যই কি তিনি আমার জন্য এপ ব্যাকুল? 
আমি বলিলাম, হ৷ সত্যই তিনি তোমার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেছেন_- 
আল্লার দোহাই ইহার একটা কথাও নিথ্যা নহে_এখন বলুন তাহার প্রাণ 


দরজীর বর্ণিত উপাধ্যান) ১৫১ 


রক্ষার কি উপায় করি | রণণী বলিলেন “যাও তীহাকে আমার আদর 
অভিবাদন জানাইয়া বলগে তিনি আমার জন্য যেরূপ ব্যাকুল, আমি তাহার 
জন্য তদপেক্ষাও অধিক, আর তিনি যেন আগামী শুক্রবার দিবস মধ্যাহ্ন নমাজের 
পুর্বে এখানে আসেন, আমি তাহাকে দ্বার খুলিয়া উপরে আনিতে অন্ুমতি 
প্রদান করিব। আমাদের পরম্পর সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি, পিতা। মসজিদ 
হইতে ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই, পুনরায় ফিরিয়| যাইবেন 1, আমি 
শুনিলাম, হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল; আমার সমস্ত চিন্তা ক্লেশ একেবারে 
দূরীভূত হইল । আমি বৃদ্ধাকে নিজ পরিধানের পরিচ্ছদটা পারিতোষিক স্বরূপে 
প্রদান করিলাম। প্রতিবেশিনী বলিলেন “বত্দ, এখন হৃদয় সুস্থির কর, 
ভাবন। জঞ্জাল দুরীকৃত করিয়া উৎসাহিত হও 1” আমি বলিলাম, ভঙদে 
তোমার কপার আমার সমস্ত ছুঃখ ক্লেশই তিরোহিত হইয়াছে । তিনি 
পোষাকটা লইয়া সানন্দে বিদায় গ্রহণ করিলেন | আমি নী্ঘই আরোগ্য 
লাভ করিলাম $ বন্ধুবান্ধবদিগের আর আননের সীম! রহিল না। 

ক্রমে নিরূপিত শুক্রবার উপস্থিত, প্রাতেই বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আমাদের : 
বাটাতে আপিরা শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্তাদা করিলেন ॥ আমি 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়! নিজ স্বাস্থয-সংবাদ প্রদান করিলাম । তিনি 
শুনিয়া প্রীত হইলেন। অনন্তর আমি একটা মনোমত পরিচ্ছদ পরিধান 
করিলাম এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্যে বাদিত হইয়। মধ্যাহ্ন নমাজের সমর 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধা বলিলেন “তোমার এখনও যথেষ্ট সময় 
আছে-_তুমি যদি এই অবকাশে সাধারণ সুানশালায় সন করিয়া ক্ষৌরীকৃত 
হও, তাহা হইলে বিগত অস্বাস্থ্যের চিহ্গুলি শিলাইয়। যায় এবং 
তোমার সৌন্ধ্য আরও বদ্ধিত হয়। অতি উত্তম পরামর্শ,-কিস্ত অগ্রে 
ক্ৌরী হইয়া পরে হামামে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি; আমি এই কথ! 
বলিয়াই বালক ভূত্যকে ডাকিয়া! বলিলাম, আমি মস্তক মুণ্ডন করিতে ইচ্ছা 
করি_-ভুমি এখনই বাজার হইতে একজন ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া! আন, 
দেখিও উপযুক্ত সভ্য নাপিত আনিও, যেন সে ঘুথা কতকগুল! বকিয়া আমার 
শিরঃপীড়া জন্মাইয়া না দেয়। বালক তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে এই বৃদ্ধ নাপিতকে 
ডাকির1 আনিল। বৃদ্ধ আমার সন্থুখে আসিয়া অভিবাদন করিল, আমি 


১৫২ এক!ধিক সহ রজনী । 


উহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। বৃদ্ধ বলিল জগদীশ্বর তোমার সমস্ত ছঃখ 
ক্লেশ দূর করুন। আমি বলিলাম, জগদীশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। 
বৃদ্ধ বলিল “প্রভু! প্রফুল্ল হউন__আপনার শরীর নীরোগ হইয়াছে-_-এখন 
ক্ষৌরী করিতে হইবে, না রক্তমোক্ষণ করিয়া দিব 1__-কারণ ইব্ন-আব্বা- 
*ঘের* শাসন মধ্যে লিখিত আছে যে “মহম্মদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার 
দিবসে ক্ষৌরীক্ত হইবে জগদীশ্বর তাহার সপ্ততি প্রকার রোগ দূর করিবেন, 
আর বে ব্যক্তি সেই পশিত্র দিবসে রক্তমোক্ষণ করিবে সে দর্শনেক্ডিয়ে বঞ্চিত 
ও সর্বদাই নানাপ্রকার রোগে কাতর হইবে” আমি বিরক্ত হইয়া! ঝলিলাম, 
আমি তোমার বৃথ! বাগাড়ঘ্বর শুনিতে ইচ্ছা করি না_-আমার শরীর অসুস্থ 
শীত্র আমার মস্তক মুণ্ডন করিরা দাও। ক্ষোরকার আমার কথ! শুনিয়াই 
তাড়াতাড়ি একটা রুমাল বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা জ্যোতিষ 
গণনার যন্ত্র বাহির করিল এবং ব্যস্ত সমস্তভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হই! 
প্রাঙ্গণ ভূমির মধ্যে গিয়া দাড়াইল। আমি তোমাদের সঙ্গী ক্ষৌরকারের সেই- 
রূপ আচরণে বিরক্ত হইয়! একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বুদ্ধ হস্তস্থিত যন্ত্রটা উর্ধে 
উত্তোলিত করিয়! উদ্ধমুখে সূর্যের দিকে চাহিয়া! রহিল। এইকূপে ক্ষণকাঁল 
অতিবাহিত হইয়াগেলে আমারদিকে ফিরিয়া বলিল গিহাশয়, আজি বড় 
গুভদিন__ শুক্রবার, সফর মাসের দশম দিবস- ঈশ্বরান্থগৃহীত ভবিষ্যদ্বক্তা 
মহন্মদের পলায়নের পর হইতে গণনার ২৬৩ সাল-_জ্যোতিষশান্জ মতে 
আছি মঙ্গলগ্রহ রাশিচক্রের সপ্তম অক্ষাংশে অবস্থিত, বিশেষ তাহার সহিত 
বুধগ্রহের ঘংঘোগ--আজি কামাইবার অতি উত্তম দ্রিন,এরপ প্রায় ঘটে না ।__ 
যন্ত্রের দ্বারা আরও দেখিতেছি আপনি অদ্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ 
করিশ্তে যাইবার ইচ্ছা করিরাছেন-যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তিনি 
অতি ভাগ্যবান। তাহার পর-_তাহার পর-_আরও কিছু দেখিতেছি__যাঁছা 
হউক সে কথা৷ আপনাকে আমি বলিব না।৮ 





ইব্ন্-আব্বাদ-__মহশ্মদের পিতৃব্যপুত্র কোরাণের টাকাকার, আব্বাসী খলিফেদিগের পূর্বপুরুষ । 

+450০1৭১৩-_আমাদের দেশে কখন এরপ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না_ইহা পুর্ববকালে 
পাশ্চাত্য দেশ সকলে বাবহৃত হইত। ইহার দ্বারা নক্ষত্রের দূরতা প্রভৃতি অপরাপর বিষয় জানা 
যাইত। এখন উত্ত যন্ত্রের অপেক্ষা! স্থগস ও উত্তম উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় উহার ব্যবহার রহিত 
হইয়া গিয়াছে । 








আমি বলিলাম, আল্লার দোহাই, তুমি আমাকে একাস্ত বিরক্ত করিয়া 
তুলিলে। আমি আর তোমার বৃথা বাগাড়ম্বর শুনিতে চাহি না,--.তোমাকে 
ক্ষৌর করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি, শীঘ্র ক্ষৌর করিয়া দাও আমি আর 
বিলম্ব করিতে পারি না। হতভাগ! বলিল “মহাশয়, প্রকৃত বিষয় আপনি 
কিছুই জানেন না সেই জন্যই এরূপ বিরক্ত হইতেছেন। আল্লার নামে খপথ 
করিয়া বলিতে পারি, যদি সমস্ত জানিতে পারিতেন তাহাহইলে আমাকে 
এরূপ নিস্তব্ধ হইতে না বলিয়৷ বরং আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করিতেন। 
আমি আপনাকে একটী জৎ পরামর্শ দি__আঁপনি সেই পরামর্শের অন্থুপারে 
কার্য করুন-_অন্যথা করিবেন না। , আমার প্রতি বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে 
আপনার সন্ষ্ক হওয়। উচিত_-আমার সং পরামর্শ গুলির জন্য ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ প্রদান কর! উচিত। আপনি আমার মর্ধ্যাদ! বুঝিতে পারিলেন না_ 
ভাল, আমি বিনাবেতনে এক বৎসর কাল আপনার পরিচর্যা করিব, দেখি 
ঘাপনি প্রকৃত বিচার করেন কি না।» এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম; আঃ 
দেখিতেছি তুমি আজি এই রূপেই আমার প্রাণ বিনাশ করিবে-_আমি আর 

২ 


১৫৪ একাধিক স্হত্র রজনী । 


সহা করিতে পারি না। ভাল উৎপাৎ দেখিতেছি__তোমাকে ডাকিয়া থে 
আমি বিষম বিপদে পড়িলাম-ভোগার এ বিষম গ্রাস হইতে উদ্ধার হইবারও 
ত কোন উপায় দেখি না! বুদ্ধ বলিল "প্রভূ, এরূপ অন্যায় আজ্ঞা করি- 
তেছেন কেন ?--মামি মিতভাষী বলিয়া লোকে আমাকে এস্‌ সামিত * 
বলিয়া থাকে । আনি অন্পভাধিতা গুণে আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে 
সর্ধশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত । আমার সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম এল্বাঁক্‌- 
বুক 1, দ্বিতীয় সহোদরের নাঁম এল্হেদ্দার, ভূতীয় সহোদরের নাম বকৃবকৃ, 
চতুর্থ যহোদরের নান এল্কুজ এল্মান্বানী, পঞ্চম সহোদরের নাম এল্‌ 
কাশশার, ষষ্ঠ সহেদরের নাম শীকালিক এবং সপ্তম আমি_-এস্‌ সামিত 1” 
তোখাদিগের এই ক্ষৌরকারের সেইরূপ অনদ্ধপ্রপাপ শুনিয়।ই আমার 
চু স্থির হইয়া গেল। আগি ভূত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, এই ক্ষোরকারকে 
একটা দিকি মোহর প্রদান করিয়া বিদায় কর আমার আর মস্তকমুণ্ডন করি- 
বার প্রয়োজন নাই 1 ক্ষৌরকার আমার সেই কথ। শুনিয়াই বলিল “সে কি 
মহাশয়, আদি আপন।র কার্ধ্য না করিয়া গারিশ্রসিক গ্রহণ করিব না। 
আল্লার দোহাই আপনি আমায় কিছু দেন ভাল, না দেন ভাল) আমি যে 
কার্যের জনা 'জাদিরাছি তাহা অবশ্তই সম্পাদন করিব। আপনি আমার 
র্ধ্যাদ। বুঝিলেন না, কিন্তু আমি আপনার মর্ধ্যাদা জানি। আহা আপনার স্বগীয় 
পিতা আমাঁদের কত সমাদরই করিতেন। তিনি অতি দর়াবান্‌ পুরুষ ছিলেন। 
আঁঞ্জি যেমন আপনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, এইরূপ তিনি একদিন 
আমাকে ডাকির। আনিয়াছিলেন। আমি আদির। দেখিলাম তিনি কএকজন 
বন্ধুবান্ধবের সহিত বদিরা আছেন। আমি আসিম্বাই তাহাকে অভিবাদন 
করিলাম । তিনি আগাকে কিঞ্চিৎ রক্তমোক্ষণ করিয়া দিতে বলিলেন। আমি 
ততক্ষণাৎ আমার জ্যোতিষ-সস্ত্রটী বাছির করিয়া গণিয়া দেখিলাম থে সে সগয়টা 
রক্তমোক্ষণের পক্ষে অশুভ স্ময়__তখন রক্তমোক্ষণে অনিষ্ট ঘটবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা; আমি অমনি বলিলাম, মহাশয় ! এসময় রন্তমোক্ষণের উপযুক্ত বময় 
নহে, এখন রক্তদোক্ষণ করিতে অনেক ক্লেশ হইবে ; যদি অন্থমতি করেন 








* মৌনব্রতী 1 বহুভাষী অপর কয়টা নামেরও এইরূপ অর্থ। 


দরভ্ধীর বর্ণিত উপাখ্যান । ১৫৫ 


তাঁহাহইলে কিঞ্চিৎ পরে উপফুক্ত শুভ সময়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া দি। তিনি 
তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন । আমি উপযুক্ত সময়ে রক্তমোক্ষণ 
করিয়া দ্িলাম। তিনি আপনার ন্যায় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না; বরং 
আমাকে তজ্জন্য কত ধন্যবাদ দ্রিলেন_-তীহার নিকটে যতগুলি লোক 
উপস্থিত ছিলেন ভীহারাও "সামার দূরদর্শিতার জন্য কত ধন্যবাদ দিলেন। 
আপনার পিতা আমাকে শত স্বর্সুদ্র। পারিতোষিক দিয়া বিদায় 
করিলেন 1৮ আমি কুপিত হইয়া বলিলাম, তোমার ন্যায় লোকের 
সহিত আলাপ ছিল বলিয়া জগদীশ্বর আমার পিতাকে যেন মার্জনা না 
করেন । আমার এই কথ৷ শুনিয়াই নরাধম হাসিয়া বলিল “জগদীশ্বর 
অদ্বিতীয়, অনন্ত! মহম্মদ জগনীশ্বরের প্রেরিত দূত! দিনি স্বয়ং অপরি- 
বন্তিত থ|কিয়। জগতের সমস্ত দ্রব্যকে পরিবন্তিত করিতেছেন তীহাঁকে 
ধন্যবাদ! আমি আপন।কে সহজ ও সুস্থমনা বিবেচনা করিয়াছিলাম--কিন্ত 
আপনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই এরূপ 
প্রলাপ বকিতেন্ছেন। জগদীশ্বর তাহার পবিত্র গ্রস্থে লিখিয়াছেন “যে ক্রোধ 
সম্ধরণ করিবে, যে দোষীকে ক্ষমা করিবে__-*যাহীহউক আপনাকে ক্ষমা 
করিলাম। আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন «কেন বুঝিতে পারিতেছি না; 
আপনিত জানেন আপনার পিতা আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া! কখন 
কোন কার্য করিতেন না। বিশেষত কথিত আছে যাহার নিকট পরামর্শ 
লইতে হয় তাহাকে বিশ্ব(পও করিতে হয়, দেখুন আপনি আমার ন্যাপ পার্থিব 
বিষয় সকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় পাইবেন না। আমি ত আপনার 
প্রতি অসন্তষ্ট নহি, তবে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? যাঁহাই হউক 
আপনি আমাকে ঘাহাই বলুন ন। কেন, আপনার পিতার কৃত উপকার সকল 
মনে করিয়া আমি কিছুতেই বিরক্ত হইব না।৮ আমি বলিলাম, আলার 
দোহাই, ভোমার অসবদ্ধপ্রলাপে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়া! পড়িয়/ছি-_-আর 
সহ করিতে পারি নাঃ তুমি এখন শীত্র শীত্র-আম!কে ক্ষৌরী করিয়া প্রস্থান 
কর। 





₹ কোরাণ ওয় পরিচ্ছেদ ১২৮ সংখ্যক কৰিত!। 


১৫৬ একাধিক সহস্র রজনী । 


ক্রোথে আঁমার সর্ধ শরীর কম্পিত হইন্তে লাগিল, আমি একবার মনে 
করিলাম উঠিয়া যাই। বৃদ্ধ আমার সেই ভাঁব দেখিয়া বলিল “আপনি আমার 
প্রতি অত্যন্ত কুন্ধ হইরাছেন তাহ! আমি জানি, কিন্তু তাহ! বলিয়! আমি 
আপনার উপর ক্রোধ করিব না; আপনি বালক-_-আপনাঁর বিবেচন!-শক্তি 
অতি ক্ষীণ_জ্ঞান বুদ্ধি এখনও পরিপক হয় নাই। আপনার বদ কি?--সে 
দিনও আমি আপনাকে স্ন্ধে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছি। 

ভাই, আর কেন ?_-কেন আর আমাকে অধিক বিরক্ত কর? আজিকার 
মত আমায় অব্যাহতি দাও__আমি আপনার কার্য করি, তুমিও নিজের কার্য্য 
দেখগে। আমি এই কথা বলিরাই ক্রোধভরে নিজ গাত্রবন্ত্র গুলি ছিঁড়িয়া 
ফেলিতে লাগিলাম 1. ক্ষৌরকার আমাকে ক্রোধে জ্ঞানহীন দেখিকা 
ক্ষুরখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে শানাইতে আরম্ত করিল। আমি অধীর- 
ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পর নরাধম আঁমার 
মন্তকের কিয়দংশমাত্র মুণ্ডিত করিয়া দিয়া বলিল “মহাশর, সকল কার্ধ্যই 
বিবেচনা করিয়। করা উচিত_-কোন কর্থে নিতান্ত ব্যস্ত হওয়া সয়তানের 
কাধ্য-_ 


বিবেচনা করি কার্য কর সমাধান, 
ব্যাকুল হয়োন! কু ইন্ট সাধিবারে 
সতত স্বধীর থাক, হও ক্ষমাবানি, 
অবশ্য পাইবে সেই ক্ষমার আধারে | 
বিন। সেই একমাত্র জগত জীবন 
জগতে ক্ষমতা আর নাহিক কাঁহাঁর ; 
পীড়ক ছূর্দান্ত হেন আছে কোন জন 
তারকাছে হবেনাক পাঁড়ন বাহার? 
মহাশয়, আমি বোধ করি আপনি আমার সমাঁজিক অবস্থা জানেন না, 


আঁমি এই হস্তে কত কত রাজা, কত কত আমীর, উজীর, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত- 
দিগের মন্তকমুগ্ডন করিয়াছি। একজন কবি বলিয়াছেন :-. 
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ব্যবসা শোভিত যেন মণিময় হাঁর, 
প্রধান মুকুতা রাজে তাহে ক্ষৌরকার | 
তাহার সমান বল কে আছে কোথায় ? 
রাজাপ্রজা সকলেই মান্য করে তায়। 
ধন্য দেই জন শান্ত বিদ্বান্‌ স্থধীর 
যার কর-তলে ফিরে নৃপতির শির । 
প্রভু, আমিও ঠিক সেইরূপ--আমাকে অবহেলা! করিবেন না 7 
আমি বলিলাম, থাক্‌ ওসকল নিশ্রয়োজন কথা শুনিতে চাহিনা_ তুমি 
আমাকে অধিক বিরক্ত করিওনা। বৃদ্ধ বলিল “আপনি এত তাড়াতাড়ি 
করিতেছেন কেন_-আপনার কি কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে ? আমি 
বিরক্ত হইয়া বলিলাম, হা! হা! হী! ক্ষৌরকার বলিল “আঃ! অত তাড়াতাঁড়ি 
করিবেন না; কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি কর! সয়তানের কার্য্য। তাড়াতাড়ি 
কোন কাধ্য করিলে তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় না বরং তজ্জন্য পরে অন্ধ্‌- 
তাপ করিতে হয়। আমাদের পরম প্রতু মহন্মদ বলিয়াছেন “যে কাধ্য 
উত্তমরূপে বিবেচন! করিয়া কালবিলম্বে সম্পাদিত হয়, তাহাই সফল হইয়া 
থাকে । জগদীশ্বরের দোহাই, আপনি যেরূপ ব্যস্ত হইতেছেন_-আঁপনার 
. ফলল[ভবিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে । আপনি যদি অভিলফিত কার্ধ্টটা 
কি তাহা আমায় বলেন তাহা হইলে আমি সছুপায় করিয়াদি। যাহা হউক 
জগদীশ্বর করুন, আপনার কার্য সফল হউক-_কিন্ত আঁসারত এমন বিশ্বাস 
হয় না যে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে ।৮ 
আর তিনঘণ্টা মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে_-হতভাগা সহসা ক্রোধভরে 
ক্ষুরখানি দুরে নিক্ষেপ করিল এবং জ্যোতিষগণনার বনী লইয়া পুনরায় 
গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। নরাধম পুর্ববের ন্যায় আবার কুর্যেরদিকে 
চাহিয়া রহিল; আদি অধীরভাবে তাহার অপেক্ষায় বগিয়া রহিলাম। অনেক 
ক্ষণের পর বৃদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আপির়! বলিল ““মধ্যাহ-ভজনার আর তিন ঘণ্টা 
মাত্র বিলম্ব আছে__তিলার্ধ অধিকও নহে, তিলার্ধ ন্যুনও নহে, ঠিক তিন 
ঘণ্টা।” আমি বলিলাম, খাম,_আল্লার দোহাই থাম, আমি তোমার কোন 
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কথা শুনিতে চাহি না। এই কথা শুনিয়াই তোমাঁদের সঙ্গী ক্ষুরখানি 
ভুমি হইতে তুলিয়া লইল এবং পুনরায় পূর্কের ন্যার জনেকক্ষণ শীনাইয়া 
মস্তকের অপরাংশ মুখ্ডিত করিতে আরন্ত করিল | নরাধন ক্ষুরখানি মস্তকের 
উপর ছুইচারি বার টানিয়াই বিরত হইয়া বলিল “আপনি যে তাড়াতাড়ি 
করিতেছেন-_আমার মন স্থির হইতেছে না। আপনি যদি এরূপ তাড়াতাড়ির 
কারণ কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করেন তাঁতা হইলে বড় ভাল হয়» 
ভাগনিত জানেন আপনার পিতা আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন 
কার্য করিতেন না 1” 

আমি দেখিলাম, ছুরাত্মার হস্ত হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই_- 
মনে মনে বিবেচনা করিলাম, মধ্যাহ্ন নমাজের সময় উত্তীর্ণ হইয়। যায়» 
লোকে ভঙ্গনালয় হইতে ফিরিয়া আিবার পুর্কবেই আমাকে প্রণয়িনীর সহিত 
সাক্ষাং করিয়া আদিতে হইবে । আর যদি মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব 
করি তাহ। হইলে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা হইল না। এইক্ধপ 
সাতর্গাট ভাবিয়। বলিলাম, আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র ক্ষৌরী করিয়া দাও; 
আমাকে দধ্যাহু-ভজনার পুর্বে নিমন্থণরক্ষার্থ একটী আত্মীয়ের বাটাতে যাইতে 
হইবে। নিগন্ত্রণের কথা শুনিরাই বৃদ্ধ চমকিন্বা বলিল “আআ! ভাইন্ত ! 
আমি এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলাম! আমি বে কল্য কএকটা বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ 

করিয়াছি তাহার! যে অদ্য আমার বাটাতে আহার করিতে আসিবে ! আমিত 
তাহার কোন আয়োজন করি নাই। হায়! হার! তাহারা আসিয়া আমাকে 
কত লজ্জাই দিবে !? আমি বৃদ্ধের এইব্সপ ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিলাম, 
তাহার জন্য আর এত চিন্তা কেন? আমিত তোমার বলিলাম আমি নিমন্ত্রণে 
বাইতেছি; আমার খাট়ীতে যে খাদ্য ও পানীয় প্রস্তত আছে সে সমন্তই 
তোগার-তুমি যদি আমাকে বাপ্র শীদ্র ক্ষোরী করিয়া দাও তাহা হইলে 
সকলই তোগার প্রদান করিব, তুমি অনায়াগে তদ্দারা বদ্ধুদিগের সম্মান 
রক্ষ। করিতে পারিবে । রি আপনাকে ্্বী করুন” বুদ্ধ এই 
কথ। ব্পিয়।ই জিজ্াস! করিল “আগার নিনন্থিত বন্ধুদিগের জন্য আপনার 
গৃহে কি কি দ্রব্য আছে?” আনি ব্লিনাম, পাঁচক্গনের আাঁহারোপবোগী 
মাংস, দরশটী কুকুউ এবং একটী মেষণাবকের কাবাব প্রস্তত আছে। 
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বৃদ্ধ বলিল “সে গুলি সমস্ত এখানে আনিতে বলুন, আঁমি সমস্ত 
দেখিতে ইচ্ছা করি।” আমি পরিচারক্দিগকে খাদ্যপ্রব্যগুলি আনিতে 
বলিলাম ; তাহারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। বৃদ্ধ 
সেগুলি দর্শন করিয়। বলিল “মহাশয়, আঁপনি জগদীশ্বরের অন্ুগৃহীত__ 
অতি দয়ালু পুরুষ। কিন্ব একটা বিষয়ে দেখিতেছি এখনও অভাব রহিতেছে 
--গন্ধদ্রবোর জন্য ফি করিব 1” . আমি তৎক্ষণাৎ গম্ধপরব্য-পূর্ণ বাঝ্সটা 
তথায় আনিতে বলিলাম, পরিচারকগণ তাহ আনিয়া দিল । বাক্সের 
নধ্যে পঞ্চাশ দীনার মূল্যের মুগনাভিচন্দন প্রহৃতি স্থগন্ধ দ্রবা ছিল। 
আমি বাল্সটী তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, এখন এইগুলি গ্রহণ 
করিয়া আমার মস্তকের অবশিষ্ট অংশটুকু মুণ্ডিতি করিয়। দাও | 
বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়াই বলিল “€স কি কথা-বাক্সের মধ্যে কি আছে 
তাহা অগ্রে না দেখিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি 'না।” কি করি মহা 
বিপদ-_মর্দেক মস্তক মুস্তিত হইয়াছে নিরুপায়, আমি বাঁলক ভৃত্যকে 
বাঝ্সটা খুলিয়া দিতে বলিলাম সে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়। দিল। ক্ষৌরকাঁর 
হ্তস্থিত জ্যোতিষ-গণনার যন্ত্রটা রাখিল এবং ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া গম্গুব্য 
খুলি নাড়িয়! চাঁড়িরা দেখিতে লাগিল । 
এইরূপে দুষ্ট ক্ষেটুরকার অনেক ক্ষণের পর ক্ষুরখানি লইয়া ক্ষৌরী 
করিতে আরন্ত করিল। অল্প মাত্র অংশ মুণ্ডিত হইতে না হইতেই নরাধম 
পুনরায় ক্ষুর খানি রাখিয়া বলিল “আল্লার দোহাই,আপনার এই সদয় ব্যবহারের 
জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিব কি আপনার পিতাকে ধন্যবাদ দিব তাহা 
- বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনি যদি আজি দয়া না করিতেন তাহা হুইলে 
আমি কোনরূপেই বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সম্মান রক্ষা করিতে পারিতাম না। 
বিশেষতঃ আমার: নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে আপনার প্রদত্ত এরূপ উপাদেয়- 
সামগ্রীর উপযুক্ত কেহই নাই। আমার নিমন্ত্রিত কেবল এই কয় ব্যক্তি 
মাত্র_জেইতুন হামাম-রক্ষক, সালীয়া গোধুম-বিক্রেতা, ওকাল কলাই-বিক্রেতা, 
আক্রেশে মুদি, ওমেদ ঝাড়ুদার এবং আঁকরিণ ছুপ্ধবিক্রেতা ৷ ইহার! সকলেই 
অতি ভদ্র লোক! প্রত্যেকেই এক এক রূপ নৃতন শ্রকার নৃত্য করিতে . 
পারে_ প্রত্যেকেই নূতন নূতন প্রকারের কবিতা পাঠ করিতে পারে। আবার 
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তাহাদের বিশেষ গুণ__তভাহারা আপনার সম্বখস্থ এই ভূত্যটার ন্যায় শিষ্ট 
শাস্ত-আর আমি, আপনার কৃতদাস, অবাধ্যতা কাহাকে বলে তাহাত 
জানিই না। হামাম-রক্ষক বলে যে, “আমি যদি ভোজের নিমস্ত্রণে না যাই, 
ভোজ স্বস্ং আমার বাটীতে আসে” ওমেদ ঝাড়ুদার অতি রসিক পুরুষ 
সর্বদাই হাসি খুসি__সর্বদাই আনন্দ,_-সে বলে “আমার সহিত আমার স্ত্রীর 
যে সকল কথাবার্তা হয় তাহার সংবাদ সিস্কুকের মধ্যে তোলা থাঁকেনা ! আমার 
বন্ধুদের মধ্যে সকলেরই নৃতন নৃতন কৌতুক নৃতন নৃতন রসিকতা । তাহার! 
রসিকতায় সর্ধশেষ্ট, ,তাহাদের ন্যায় সং লোক আর কোথাও দেখিনাই। 
লোকের মুখে শ্রবণ করা একরপ, স্বস়্ং স্বচক্ষে দর্শন আর এক রূপ,__. 
আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করেন তাহা 
হইলে আমর! ক্কতক্কতার্থ হই, আপনিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেন। 
আপনি যেখানে আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য যাইতেছেন, আজি আর... 
সেখানে. গিয়া কাজ নাই ; এখনও আপনার শরীর ্পূর্ণ 
নীরোগ ও সবল হয় নাই। যে. সকল বন্ধুর নিকটে যাইতেছেন হয়ত 
তাহারা বহুভাষী নিজের কথ! ব্যতীত কত অসন্বদ্ধকথাই বলিবে, হয়ত 
দলের মধ্যে একজন অসভ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে,_-আপনি তাহার কথায় 
বিরক্ত হইবেন। একেত শরীর অসুস্থ, তাহাতে আবার তাহার উপর এরূপ. 
ঘটনা হইলে আনন্দ লাভকরা দূরে থাকুক ক্লেশের আর সীমা থাকিবে না। 
অতএব আজি আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের সহিতই 
পানাহার করিয়া আমোদ আহলাদ করুন।” আমি বলিলাম, বেস্ত, 
জগদীশ্বর করেন__-আর একদিন তোমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব | ' 
বৃদ্ধ বলিল ৫না, অদ্যই আপনি-আঁমাদের সহিত আহারাদি করুন-_তাহাঁদের 
সহিত নাহয় আর এক দিন আমোদ আহ্লাদ করিবেন। একজন প্রসিদ্ধ 
কবি বলিয়াছেন £-- 
উপস্থিতে অবহেল! কোরোন! কখন, 
কে জানে দে ভাবীকাল ঘটাবে কেমন |” 

ক্ষৌরকারের এইরূপ কথ শুনিয়াই ক্রোধে আমার আপাদ মস্তক অলিয়া ' 

উঠিল__-আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, জগদীশ্বরের দোহাই আমি তোমাক 
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যাহা বলি তুমি তাহাই করিয়। নিজ বন্ধুদিগের নিকটে গমন কর, তাহার! 
হয়ত এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । বৃদ্ধ বলিল “আমি আপ- 
নার নিকট আর কিছুই চাহি না, আপনি একবার আমার বন্ধবান্ধব- . 
দিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করুন। তাহার! অতি শিষ্ট, শাস্ত ও ভদ্র 
সন্তান | যদি তাহাদের একবার দেখেন, তাহা হইলে আপনি সমস্ত 
সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া তাহাদেরই সহিত বন্ধুত্ব করেন।” আমি বলি- 
লাম, জগদীশ্বর করুন, তুমি তাহাদিগের সহিত অপার আনন্দ লাভ কর। 
আমি নিশ্চয় এক দিন তাহাদিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে আমোদ 
আহ্লাদ করিব। বৃদ্ধ বলিল “নিতান্তই যদি আজি আমাদের সহিত আমোদ 
প্রমোদ না করেন তাহা হইলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার প্রদত্ত 
খাদ্য দ্রব্যগুলি বন্ধুদিগকে দিয়া আসি-_তাহারা কেন আর বৃথা আমার 
জন্য অপেক্ষা করিবে; আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুর 
বাটাতে আমোদ আহলাদ করিতে যাইব। আমার সঙ্গীদের কিছু মৌখিক 
গ্রণয় নহে, তাহারা তাহাতে কখনই বিরক্ত হইবে না। আমি শীত্রই আসিতেছি 
২১ 
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আপনি ব্যস্ত হইবেন না|” বৃদ্ধের এই কথা গুনিঘ্বাই আমি বলিলাম, 
সর্কশক্তিনান্‌ জগদীশ্বর ব্যভীত আর কাহারও ক্ষমত! নাই,__যাঁও, তুমি তোমার 
বদ্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করগে, আমিও নিজ বন্ধুদিগের 
সহবাস-জুখ লাভ করিতে যাই )-তীহারা এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন | বৃদ্ধ বলিল “না, তবে আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে 
পারি না--্টলুন, আমি আপনার সঙ্গে বাইব।” আমি বলিলাগ, তুমি আমার 
সহিহ গিয়। কি করিবে? আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে অপর কেহই 
প্রবেশ করিতে পায়না । ছুরাম্ম। আমার এই কথা শুনিয়ই বলিল “তবে 
বুঝি আপনি কোন স্ত্রীলোকের নিকটে যাইতেছেন ? নতুব। আমাঁকে লইয়! 
যাইতে অন্বীক্কৃত হইবেন কেন ?--আপনি কোন অপরিচিত রমণীর বাঁটাতে 
যাইতেছেন, হয়ত সেখানে বিপাকে প্রাণ হারাইবেন ।একে এ বোগ্দাদ নগর, 
এখানে সর্বদাই এরূপ অণ্তভ ঘটন! হইয়া থাকে; তাহাতে আবার এখান- 
কার ওয়ালী অত্যন্ত ছুর্দীন্ত।” আমি ক্রোধভরে বলিলাম, নরাধম, পাপিষ্ট ! 
ভোর এতদূর স্পর্ধা, যাহ! মুখে আসিতেছে আমার সম্মুখে তাহাই বছিতে- 
ছিস্! আমাকে সেইরূপ ক্রোধান্ধ হইতে দেখিয়! বৃদ্ধ নিন্তন্ধ হইয়া রহিল । 
ক্রমে মধ্যাহ্-নমাজের সময় উপস্থিত, এত ক্গণের পর আমার সমস্ত মস্তকটী 
মুত্ডিত হইল। নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবুর জন্য বলিলাম, যাও 
এখন তুমি এই ভোজ্য ও পানীয়গুলি শীপ্র রব্ধুবান্ধবদিগকে প্রদান করিয়া 
আইস) আমি তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি,-দেখিও বিলঙ্ব 
করিওনা। আমি এইরূপে তোমাদের সঙ্জীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম বটে, 
কিন্ত নরাধম ভুলিবার লোক নহে-বলিল “আপনি আমকে প্রতারণা করিতে- 
ছেন, আপনি একাকী গিয়া ঘোর বিপদে পড়িবেন ; অবশেষে সে বিপদ হইতে 
উদ্ধার হওয়া কঠিন হইবে ।__আল্লার দোহাই, আমি বতক্ষণ ফিরিয়া না আনি, 
ততক্ষণ কোথাও খাইবেন না।” আমি বলিলাম, ভাঁল তাহাই হইবে_তু্ি 
অধ্রিক বিলম্ম করিও না | ক্ষৌরকার আমার প্রদত্ত ভোজ্য পানীয় ও গন্ধ- 
ড্রব্যগুলি লইয়া! প্রন্থান করিল। আমি উঠির। বসনভুষণ পরিধান করিলাম । 
ভজনালয়ে মধ্যান্ৃ-ভজনা আরন্ত হইল, আমিও একাকী বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত 
হইলাম। ছরাত্মা ক্ষোরকার বাটীতে ফিরিয়। যায় নাই__ভোজ্য-পানীক় প্রভৃতি 
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একটী লোকের দ্বারা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া পার্থ গলির মধ্যে লুকাইয়া- 
ছিল। আমি সেই গলির নিকটস্থ হইব! মাত্র নরাঁধম আমার অজ্ঞাতসাঁরে 
. পশ্চাঁথ পশ্চাৎ চলিল। কাজির বাটার সম্মুখে আসিয়া! দেখিলাম, দ্বার মুক্ত 
রহির়াছে,__আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম । ছুরাম্মা ক্ষোরকার বাটীর 
. দ্বারের নিকটেই দীড়াইয়া রহিল পরক্ষণেই কাজী ভজনালয় হইতে 
ফিরিয়া! আসিলেন এবং বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছার রুদ্ধ করিয়। 
দিলেন। ূ 
'দৈবহুর্বিপাঁকে দেই বাটার একটা ক্রীতদাসী কোনরূপ গুরুতর অপরাধ 
করিয়াছিল,কাজী বাটাতে আপিয়াই তাহাকে প্রহার করিতে আরন্ত করিলেন। 
সে প্রহার-ষাতনাক় উচ্চৈংস্বরে রোদন করিতে লাগিল। একজন দাঁস ক্রীত- 
*ঘানীর যেই ছুর্দশা দেখিয়া তাহাকে ছাড়াইয়। দিতে গেল; কাজী ক্রোধভরে 
তাহাকেও প্রহার করিতে লাগিলেন। সেও উচ্ৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল । 
ক্ষোরকার বাহির হইতে মনেকরিল, বুৰি কাক্গী আমাকেই প্রহার করিতেছেন 
অমনি উচৈঃস্বরে কাদিয়। উঠিল এবং গাত্রবস্্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া! 
ভূমি হইতে ধূলি লইয়! নিজ মন্তকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে 
প্রতিবেশীগণ দ্বারদেশে আনিয়া উপস্থিত হইল। “হায়, ছুরাত্বা কাজী আমার 
প্রভূকে হত্যা করিল! হায়, নরাধম আমার গ্রভৃকে বিনাদোষে হত্যা 
করিল! বৃদ্ধ এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে আমার বাঁটাতে গেল 
এবং মুহূর্ত মধ্যেই আমার পরিচারকবর্গকে সঙ্গে লইয়! কাজীর দ্বারদেশে 
পুনরাবৃত্ত হইল | দেখিতে দেখিতে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। কাজী 
তাহাদের গোলযোগ শুনিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। দ্বারের সম্মুখে মহা! জনতা! 
_ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন_ জিজ্ঞাসা করিলেন “ব্যাপার কি ?__এত 
, জনতা কেন ?”--আমার পরিচারকের| বলিল “নরাধম! তুই আমাদের 
? প্রভৃকে হত্যা করিয়াছিস্‌।” কাজী বলিলেন “সে কি, তোমাদের প্রতুকে আমি 
হত্যা করিব কেন? তিনি আমার কি করিয়াছেন, যে আমি তাহাকে 
হত্যা করিব ?”-_বৃদ্ধ বলিল “মিথ্যাবাদী ! এই মাত্র তুমি আমাদের প্রভুকে 
“ কশাঘাত করিতেছিলে-তিনি যাতনা রোদন করিতেছিলেন।” কাজী 
পুনরায় বলিলেন “নেকি কথা? আমি তোমার প্রভূকে কেন প্রহার 
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করিব ?--তিণি আমার কি করিয়াছেন? আর তিনি আমর বাটীর মধ্যেইবা 
প্রবেশ করিবেন কেন? বৃদ্ধ বলিল “তোমার ও শিথ্যা কথায় আমি ভুলিনা, 
আমি স্নস্তই জানি_-তীহার বাটার মধ্যে প্রবেশ করিবার কারণও জানি 
তোমার প্রহার করিবার কারণও জানি। তোমার কন্যার সহিত আমাদের 
প্রস্থুর প্রথর আছে, দেইগন্া তিনি তোমার বাটাতে প্রবেশ করিয়াছেন, আর 
তুমি তাহাই জানিতে পারিয। তাহাকে গ্রহার করিবার জন্য পরিচারক- 
দিগকে আজ্ঞ। দিয়াছ। তোমার ভূত্যগণ এতক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি 
তাহার রোদন শুনিতেপাইরাছি। আল্লার দোহাই, খলীফের নিকটে ভিন্ন 
আমাদের এ বিবাদ মীনাংশ। হইবে না।_-বদি তুমি নিজের মঙ্গল কামনা কর, 
তাহা হইলে শীঘ্ঘ আনাদের প্রকে বাহির করিয়! দাও-_তীহার পরিজনবর্গ 
তাহাকে লইয়া গৃহে প্রস্থান করুন; নতুব! আশি স্বয়ং বাটীর মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া গ্রতুকে বাহির করিয়। আনিব 1” 

ক্ষৌরকারের কথা শুনিয়। কাজী একেবারে শ্তস্তিত হইয়! গেলেন। জনত!র 
মধ্যে নিজ কন্যার অপবাদ-বাক্য শুশির। তাহার সুখ বিবর্ণ হইয়া! গেল, 
বলিলেন “যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে আইন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়| 
তোমার প্রভুকে লইরা যাও । এই কথা শুনিরাই তোমাদের সঙ্গী কাজীর 
বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল । আমি দেখিলাম; ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া 
গেল। কোগায় লুকাই, মহা বিভ্রাট, নুকাইবার স্থান খুজয়। পাইলামনা। আমি 
থে গৃহের মধ্যে ছিলাম, সেই গৃহে একটা বৃহৎ দিদ্ধুক ছিল। আমি তাড়া 
তাড়ি তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিয়া আজ্মগোপন করিলাম ।* 

আমি দে গৃহের মধ্যে লুক্কারিত ছিলাম ক্ষৌরকার সেই গুহের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াই একবার চতুদ্দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সিন্ধুকটা ভিন্ন তথায় আর 
কিছুই নাই, অমনি দিন্ধুকটার সহি আমাকে মন্তকে ভুলির। লইল। ভয়ে আমি 
একেবারে হতজ্ঞান হইর। পড়িলান। বৃদ্ধ আমাকে লই্টরা নীচে নামিয়া৷ আসিল। 
আমি দেখিলাম নরাধন জামাকে কৌন মতেই ভ্যাগ করিলনা, তখন কি 
করি, ধীরে ধীরে সিদ্ধুকের ডালাটা তুলিরা লক্ষ প্রদান পূর্বক ভূনিতে নিপ- 
তিত হইলাম । পড়িবামাত্রই আদার এই পা-টী ভাঙ্গিয়াগেল। আদি উঠিয়। 
দ্রতবেগে বাটীর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম দ্বারের সম্মথ মত 





দরজীর বর্ণিত উপাখ্যান । ১৬৫ 


জনতা--সেখাঁনে মেরূপ ভিড় আমি আর কখনও দেখিনাই | উপস্থিত : 
লোকদিগকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য আমি সেই খানে কতকগুলি ্বর্ণমুদ্া 
ছড়াইয়া ফেলিলাম। সকলে সেই মোহরগুলি কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত হইল, 
আমি অমনি সেই অবকাশে একটা পার্শ্ববর্তী পথ দিয়া দৌড়িলাম। এই 
বৃদ্ধও দ্রুত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল । আমি উহার 
হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইবার জন্য যে খানে প্রবেশ করি, নরাধমও সেই 
খানে প্রবেশ করিয়! উচ্চেঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে থাকে 
হায়! এখনই আমার সর্বনাশ হইত! গ্রভু, এখনই উহারা তোমার জন্য 
আমাকে বিষম শোক-সাগরে নিমগ্র করিয়। ছিল! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, 
পৌভাগ্যক্রমে তিনি যাই আমাকে আপনার সহিত মিলিত করিয়া দিয়া 
ছিলেন; নতুবা পাপাত্মাদের হস্ত হইতে আপনার উদ্ধার হওয়া ছুর্ূহ হইত। 
আপনি যে অসদভিপ্রায়, দিদ্ধ করিবার জন্য এতদূর ব্যস্ত ও অধীর হইয়া- 
ছিলেন_একেবারে জ্ঞানহীন হইয়া ছিলেন, তাহারই এই বিষম্য় ফল। 
জগদীশ্বর যর্দি কৃপা করিয়া আমাকে আপনার সহিত সন্সিলিত করিয়! না 
দিতেন, তাহ! হইলে, যে বিষম বিপদে পড়িয়া! ছিলেন তাহা হইতে কখনই 
উদ্ধার হইতে পারিতেন না। তাহারা হয়ত আপনাকে এপ বিপাকে 
ফেলিত যে,আপনি জুন্মেও তাহা হইতে নিস্তার পাইতেন না। জগদীশ্বর করুন, 
আপনি যেন আর কখন আমা-ছাঁড়া না হন--আমি যেন ভবিষ্যতেও আঁপ- 
নাকে এইরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি | আরার দোহাই, আপনি 
যদি নিজ ইচ্ছামত একাকী যাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং 
আপনার বদ্ধুগণের সর্বনাশ হইত-যাহা হউক, আপনার এরপ মূঢ়তার 
জন্য আমরা বিরক্ত বা জুদ্ধ হইব না, আপনি বালক-_বুদ্ধিহীন-_অধীর ।% . 
আমি বলিলাম, তুমি কি আমার এতদূর দুরবস্থা করিয়াও সন্থষ্ট হও নাই ? 
তুমি কি বাজারের মধ্যদিয়াও এইরূপ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িবে? আমি 
এই নরাধম ক্ষৌরকারের জন্য এরপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম যে, এক একবার 
ইচ্ছ'হইতে লাগিল,আত্মঘাতী হইয়া নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভকরিঃ 
কিন্তু তখন তাহারও কিছু উপায় দেখিতে পাইলাম না । অবশেষে বাজারের 
মধ্যস্থিত একটী দোকানের মধ্যে প্রবেশ করির! দোকানের অধ্যক্ষের নিকট 


১৬৬ একাধিক সহজ্র রজনী । 


আশ্রয় গ্রহণ করিলাঁম। তিনি আমার সেই ছুদ্দশা দেখিয়! নরাধম ক্ষৌরকারকে 
তথা হইতে দূর করিয়া! দিলেন । 

ক্ষৌরকার চলিয়া গেলে আমি দেই দোকানের একটা গুদামের মধ্যে 
উপবিষ্ট হইলাম । মনোমধ্যে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, ভাঁবিলাম 
নরাধম ক্ষোৌরকার আপাতত চলিয়া গেল বটে; কিন্তু সে কখনই আমাকে 
ছাড়িবে না--আমি কোন রূপেই তাহার হাত হইতে এড়াইতে পারিব ন। 
সে নিশ্চয়ই দিবা রাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে ৷ কি করি, অনেক বিবে- 
চন! করিয়া দেখিলাম,নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বোগ্দাঁদ 
ত্যাগ করিয়। পলায়ন করিতে হয়, তত্তিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই। 
আমি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিতে বলিলাম। সাঙ্ষীগণ 
উপস্থিত হইল; আমি তাহাদের সন্ুখে নিজ বিষরসম্পত্তিগুলি বিভাগ করিয়া 
পরিজনবর্গের নামে লিখিয়াদিলাম। দাঁনপত্রখানি প্রত্তত হইলে পরিবারদিগের 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন তত্বাবধায়ক নিধুক্ত করিয়। তাহাকে আমার সমস্ত 
স্থাবর বিষয়গুলি বিক্রয় করিতে বলিলাম এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের ভরণ- 
গোঁষণভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া এই নরাধম ক্ষৌরকারের হস্ত হইতে 
উদ্ধারের জন্য পিতৃপৈতামহিক বাসস্থান ত্যাগ করির! পলায়ন করিলাম । নেই 
অবধিই আমি এখাঁনে বাস করিতেছি। এতদিন জানিতাম না,যে নরাধম আবার 
এখানে আপিয়। উপস্থিত হইয়াছে । এখন নিমন্ত্রি হইয়া আপনাদিগের 
বাটাতে আঁদিয়াই দেখিলাম, সেই নরাধম এখানে আপনাদের মধ্যে 
উপবিষ্ট । ভাল, আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, কি রূপে" 
আমি সেই সকল দুর্দশা ও একটা অঙ্গহানির কারখস্বরূপ এই নরাধমের 
সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি? 

রাজন! আমরা সকলেই অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলাম, কিন্ত যুবক কিছু- 

তেই আমাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিতে শ্বীকৃত হইলেন না । আমরা 
ক্ষৌরকারকে জিজ্ঞাসা করিলাম “কেমন মহাশয়, যুবক যাহা যাহা বলিলেন 
সকলই কি সত্য ?” ক্ষৌরকার বলিলেন: « আল্লার দোহাই, আমি “কেবল 
যুবকের উপকারার্থে সেরূপ করিয়াছিলাম । আমি যদি সেরূপ না৷ করিতাম, 
তাহাহইলে নিশ্চয়ই যুবককে বিঘোরে প্রাণ হারাইতে হইত । আমিইস্উহার, 





ক্ষৌরকাঁরের উপাখ্যান। ১৬৭ 


সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমি উর মঙ্গলের জগ্ভই 
সে সমস্ত করিয়াছিলামঃ কিন্ত উনি যে অন্যায় কার্ধ্য করিতে গিয়াছিলেন 
তাহারই জন্য মঙ্গলময় জগদীশ্বর প্রাণদণ্ড না করিয়া কেবল একটী অঙ্গ বিকৃত 
করিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমি যদি বহুভাষী ও অবর্মণ্য হইতাঁম ভাহাহইলে 
যুবকের সেরূপ উপকার করিতে যাইতাম না । আমি বহুভাষী কি অক্পভাষী 
তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার একটা বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন £-_ 


ক্ষৌরকারের উপাখ্যান। 


বল-প্রতাপান্বিত ভক্ত-জনাধিপতি দরিদ্র-প্রতিপালক জ্ঞানী ও 
বিদ্যানদিগের অদ্বিতীয় সহায় রাজাধিরাজ এল্মস্তাসির-বিল্লার * 
রাজত্বের সময় আমি বোগ্দাদ নগরে বাঁস করিতাঁম। ঘটনাক্রমে 
একদিন নরপতি দশজন ব্যক্তির উপর কুদ্ধ, হুইয়া৷ তাহাদিগকে 
একথানি নৌকা করিয়া তাহার নিকটে ধরিয়া আনিবার জন্য বগা. 
দের প্রধান বিচারকের প্রতি আজ্ঞা করেন। বিচারক তাহাদিগকে যখন 
নৌকায় ধরিয়া লইয়া মায়, তখন আমি মনে করিলাম, বুঝি ইহারা নৌকা 


করিয়া! আমোদ আহ্লাদ করিতে যাইতেছে, আমি বদি ইহাদের সহিত মিলিত 


হই তাহাহইলে অবশ্যই সমস্ত দিবস পানাহার করিয়া আমোদ প্রমোদে অতি- 
বাহিত করিতে পারিব। আমি এইরূপ বিবেচনা করিয়! তাহাদের সহিত 
নৌকায় উঠিলাম। তরণী পরপারে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ওয়ালীর অস্থচরবর্গ 
আদিয়৷ সকলের কণ্ে দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল বান্ধিল ; আমিও তাহাদের সহিত 
শৃঙ্খলবদ্ধ হইলাম । রক্ষী পুরুষগণ আমাদিগকে লইয়া চলিল। আমি দোষী 
কি নির্দোধী তাহার বিষয়ে আর কোন কথাই বলিলাম না, তাহাদের সঙ্গে 





* এলমস্তামির-বিলা-_হারুণ উর রসীদের প্রপৌত্র, ২৪৭ সালে সিংহাসনাধিরূঢ হয়েন। 
সুতরাং স্বলতানের পাকাশালাধ্যক্ষের বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এগল্পটীর সময়বিষয়ে সামঞ্জস্য 


* হয় না। এরূপ অনাসঞ্জস্যের কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না । 


১৬৮ একাধিক সহস্র রজনী । 


সন্ধে চলিলাম। ভাল, আপনারা বিচাঁর করিয়া দেখুন দেখি, এটী আমার 
অল্পভাষিত1 ও উদারতার প্রমাণ কি না?_যাহুই হউক, রক্ষী পুরুষগণ 
আমাদিগকে ধার্ম্িকপালক এল্মন্তাসির-বিল্লার সম্মুখে লইয়া গেল। তিনি 
দশ জনের শিরশ্ছেদনের অনুমতি দ্িলেন। ঘাতক তৎক্ষণাৎ একখানি তীক্ষ 
খড়গ নিক্ষোষিত করিয়া! আমার সঙ্গী দশ জনের মস্তকচ্ছেদন করিল» 
কেবল আমিই অবশিষ্ট রহিলাম । সহসা নরপতির নয়ন আগার দিকে 
নিপতিত হইল। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে জল্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন 
“আমি তোমাকে দশ জনের শিরশ্ছেদন করিতে বলিয়াছি-_তুমি দশ জনেরই 
মুণ্চ্ছেদন করিলে না কেন?” জল্লাদ বলিল ধ্ধর্্াবতার! আপনি যে 
দশ.জনকে বিনাশ করিতে বলিয়াছিলেন, আমি সেই দশ জনকেই দ্বিথ্ 
করিয়।ছি।” নরপতি বলিলেন “না, তুমি নয় জন মাত্র দোষীর শিরশ্ছেদন 
করিয়াছ, দশম ব্/ক্তি এই এখনও আমার সম্মুথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। . 
জল্লাদ বিনীতভাবে বলিল “আপনার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি 
দশ জনকেই বিনাশ করিয়াছি ।” থলীফে * বলিলেন “ভাল, তুমি পুন- 
রায় একবার গণির। দেখ।” জল্লাদ নরপতির সম্মুখে একে একে দশটা ছিন্ন 
মুড গণিয়। দিল । খলীফে আমার দিকে চাহিয়া! বলিলেন “ভুমি কে? দোষী- 
দিগের সহিত ধৃত হইলেই বাকি রূপে? কেনইবা স্থপক্ষ-সমর্থন না করিয়া 
এরূপ নিস্তব্ধ হইয়া আছ?” আমি বলিলাম, ধার্মিকপাল! আমি শেখ এস্‌ 
সামিত (অল্পভাষী); আমি সর্ধশান্ত্রে সুপত্ডিত ; বিবেচনাশক্তি, বুদ্ধি এবং. 
অল্পভাষিতা গুণে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ । আমি ক্ষৌরকারের ব্যবসায় করিয়া 
থাকি। গত কল্য প্রত্যুষে দেখিলাম নিহত দোষী কয় জন একখানি নৌকান্র 
আরোঁহণ করিতেছে, মনে করিলাম বুঝি উহারা আমোদ আহ্লাদ করিবার 
জন্য যাইতেছে) আমি যদি উহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারি তাহ হইলে 
সমস্ত দিবস নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে পারিব। 
স্থতরাং আমিও সকলের সহিত নৌকায় আরোহণ করিলাম । অল্লক্ষণ 
পরেই বুঝিতে পারিলাম আমার বিবেচনা সিথ্যা,_শাস্তিরক্ষকগণ আগিয়া 





* খলীফে- মহম্মদবংশীয় রাজা মাত্রেরই পদবী । 





মকলকেই শৃঙ্খল-বদ্ধ ্চরিল। সেই সঙ্গে তাহারা আমাকেও বন্দী করিয়া! 
লইল, কিন্তু আমি নিজ উদারতাগুণে কিছুমাত্র বাঙুনিষ্পভি করিলাম না। 
রাজন সে সময়ে কেবল আমার মহৎ উদারতাঁগুণের জন্যই কেহ আমার 
মুখ হইতে একটা বর্ণও শুনিতে পায় নাই। রক্ষীগণ আমাদিগকে আপনার 
সম্মুখে উপস্থিত করিল; আপনি দশ জনের প্রাণদণ্ডের আল্ঞা দিলেন। 
সকলের সহিত আমিও ঘাতকের সম্মুখে নীত হইলাম, তথাপি সেই উদারতা-: 
গুণে কোন কথাই বলিলাম না| কেমন, আপনার! বিবেচনা করিয়া দেখুন 
: দেখি, এটা কি আমার মহতী উদারতার উদাহরণ নহে?__আমি আজীবন 
'এইরপ উদারতার সহিতই কার্ধ্ট করিয়া আসিতেছি। 

*. খলীফে দেখিলেন, যথার্থই আমি উদ্ার-প্রক্কতি, অল্পভাষী এবং এই ক্কতক্ন 
যুবকের ন্যায় অসভ্য নহিঃ বলিলেন “তোমার কি আর সহোদর .আছে 7 

১৩২ 


১৭৪ একাধিক সহত্র রজনী । 


আমি নআ্ভাঁবে উত্তর দিলাম, হাঁ আমার আর ছয় জন সহোদর আছেন। 
নরপতি বলিলেন “তাহারাও কি তোমার ন্যার বিদ্বান, জ্ঞানী ও মিতভাষী ? 
আঁমি বলিলাম, রাজন্‌ ভাহাদের সহিত আমার তুলনা করিবেন না» তাহারা 
কেহই আঁমার ন্যায় নহেন। ধান্মিকপাঁল! তাহাদের সহিত তুলনা করিলে 
আমার অপমান করা হয়। তাহার! সকলেই নিতান্ত বহুভাষী ও ক্ষুত্রাশর ? 
সেই মহৎ দোষ দুইটার জন্য সকলেরই দওস্বরূপ এক একটী অন্গহানি 
হইয়াছে_-সকলকেই প্রচুর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে । আমার সর্ব 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থঞ্জ, দ্বিতীয় প্রায় দত্তহীন, তৃতীয় অন্ধ, চতুর্থ এক-চক্ষু, পঞ্চম 
ছিন্নকর্ণ এবং যষ্ঠ ছিন্ন-অধরোষ্ঠ। ধীর্শিকপাল! এরূপ বিবেচনা করিবেন 
না, যে আমি বহুভাষী। আমি আপনার নিকট তদ্ধিপরীতে প্রমাণ দিব, 
প্রমাণিত করিব, আমি সহোদরদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় নহি। তাহার! 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধির দোবে এক একটা অঙ্গ হারাইয়াছেন | রাজন্‌ 
যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তীহাদের প্রত্যেকের জীবন-ঘটিত আশ্চর্য্য 
বিবরণগুলি বর্ণন করি। 





০০০০ 


ক্ষৌরকারের প্রথম সহৌদরের বিবরণ । 

২৩ 
বি খিল-ধার্মিকাধিগতি নরপতি শ্রবণ করুন, আমর জ্যেষ্ঠ সহোদর খঞ্জ ; 
ঠা তীহার নাম এল্‌ বাক্বুক। ভিণি বোগ্দাদ নগরে সচিজীবীর ব্যবসায় 
পু গী অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। তাহার সেই ব্যবসায়ের 
8” উপযোগী একটা দোকান-ঘর ভাড়া ছিল। দোকানের সম্ুখেই সেই 
গৃহটীর অধিকারীর বাদ এবং সেই বাটার নিয্নতলে একটা গম ভাঙ্গিবার 
কল ছিল। একদিন তিনি দোকানে বসিয্না কাপড় শেলাই করিতেছেন 
সহস। ভূম্যধিকারীর বাটার দিকে তাহার নয়ন নিপতিত হইল। দেখিলেন 
একটা উদ্দীয়মান পূর্ণচন্রের ন্যায় মনৌহারিণী রমণী বাতায়ন হইতে, পথ দিয়! 
যেসকল লোক গত্ায়াত করিতেছিল, তাহাদিগকে একমনে দেখিতেছে ॥ 
ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়াই একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন, অমনি রমণীকে 
পাইবার আশায় ভাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত দিবস 






৬ 
রর 





ক্ষৌরকারের প্রথম সহোদরের বিবরণ । চি 


কেবল তাহার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সেদিন আর একটা 
পয়সাও উপায় করিতে পারিলেন না। ভ্রাতা পরদিন শ্রাতে পুনরায় দোকান 
খুলিয়! কাপড় শেলাই করিতে বমিলেন। কিন্ত শেলাই করিবেন কি, মন 
সেই রমণীর দিকে-_-এক ফৌঁড় করিম্বা শেলাই করেন আর একবার করিয়া 
সেই বাতায়নের দিকে উতস্থক নয়নে চাহিয়া দেখেন। সমস্ত দিবস কোন 
কার্ধ্যই করিতে পারিলেন না, সেদিনও বৃথ! কাটিয়া! গেল। 
এইক্ধপে ছই দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি একটা সুদ্রাও উপার্জন 
" করিতে পারিলেন না । চতুর্থ দিবসে দোকানে বিয়া যুবতীর দিকে চাহিয়া 
আছেন, সহদা যুবতীর নয়ন আমার ভ্রাতার দিকে নিপতিত হইল। সে 
দেখিল, এল্‌ বাক্বুক্‌ তাহার প্রণয়ে ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছেন, অমনি হষং 
হামিয়া উঠিল। তিনিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাদিলেন। রমণী 
বাতায়ন হইতে সরিয়! গেল। এবং একটী ক্ৃতদাসীর হস্তে এক খণ্ড ফুলদাঁর 
লাল রেশমী কাপড় প্রদান করিয়া আমার ভ্রাতার নিকটে পাঠাইয়া দিল । : 
দামী আমার ভ্রাতার দোকানে আসিয়া বলিল “আমাদের কর্রী ঠাকুরাণী 
. আপনাকে সেলাম দিয়া বলিলেন এই কাপড়টীতে তাহার একটা কোর্তী 
খরস্তত করিয়া দিতে হইবে 1” “অবশ্ত দিব_তীহার আক্তা আমার 
£শিরোধারধ্য”” বাকৃবুক্‌* এই কথা বলিয়াই দাপীর হস্ত হইতে বন্তরথণ্ 
গ্রহণ করিলেন। কোর্তাটা প্রস্তুত করিয়া শেষ করিতেই জমস্ত দিবস 
মতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন সেই ক্রীতদালী পুনরায় আমার ভ্রাতা 
“দোকানে আসিয়। বলিল “আমাদের ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম দিনা 
মামাকে দ্রিজ্ঞসা করিতে বলিলেন, গত রজনীতে আপনি কেমন ছিন্বেন 1 
'তিনিত আপনার জন্য সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও নয়ন নিমীলিত করিতে 
পারেন নাই ।” দাসী" এই কথা বলিয়াই আমার ভ্রাতার হস্তে একখণ্ড 
'পীতবর্ণের সাটিন প্রদান করিয়! বলিল “আমাদের ঠাকুরাণীর ইচ্ছা, আপন্সি 
এই বন্্রণণ্ডে তাহার জন্য. এক গোড়া পাজামা গ্রস্ত করিয়। দেন। 
পাঙ্গামা ছটা অদ্যই চাই--প্রস্তত করিয়া দিতে পারিবেন কি ?" আমার 
ভ্রাতা বলিলেন “অদ্যই প্রপ্তত করিয়া দিব, তাহার জন্য আঁর চিন্তা কি? 
'ছুমি তাহাকে আমার সেলাম প্রদান করিয়া বলগে যে গাহার জীতদাস তাঁহার 


১৭২ একাধিক সহ্ক্র রজনী । 


আজ্ঞা সম্পাদনার্থ সর্বদাই উৎস্থক আছে, যখন যাঁহা আজ্ঞা করিবেন, দাস 
তখনই তাহা প্রস্তত করিয়া দিবে।” ক্রীতদাসী চলিয়া গেল। ভ্রাতা 
কাপড়গুলি রীতিমত কাটরা পাজাম। প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এই সময় ছুষ্টা রমণী নিজ গৃহের বাতায়ন হইতে হস্তসঙ্কেতে আমার ভ্রাতাঁকে 
একটা সেলাম করিয়া অধোমুখে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। নির্বোধ 
বাকৃবুক্‌ এক এক বার কাজ করেন, আর উৎস্থুক নয়নে বাতার়নের দিকে 
দেখেন; রমণীও এক এক বার তাহার দিকে চাহিয়। দেখে আর ঈষৎ হাস্ত 
করে। তিনি মনে করিলেন, “তবে আর কি, রমণীর প্রণয় লাভ করিলাম । 
ছুষ্টা ক্ষণকাল এইরূপ করিয়াই বাতায়ন হইতে চলিয়া গেল। ভ্রাতা দ্বিগুণ 
উৎসাহের সহিত তাহার পাজামা দুইটি শেলাই করিতে লাগিলেন । ন্ধ্যার 
প্রাক্কালে সেই ক্রীতদাসী দোকানে আসিল। আমার নির্ধোধ ভ্রাতা 
পাজামা ছুইটা তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। সে তীহার পারিশ্রমিক প্রদান 
না করিয়াই সেছুটা লইয়া গেল। বাক্বুক্‌ সমস্ত রাত্রি সেই মনোহারিণীর 
চিন্তাতেই অতিবাহিত করিলেন, একবারের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে 
পারিলেন না৷ 

পরদিন প্রাতে সেই ছুষ্টা রমণীর স্বামী আমার ভাতার দোকানে আসিয়া 
এক থান রেশমী কাপড় প্রদান করিয়া বিল “এই খ্রানটীতে আমার জন্য 
কতকগুলি অঙ্গরাখা প্রস্তত করিয়া দাও 1  বাক্বুক্‌ “৫ আজ্ঞা; 
এই কথা বলিয়াই থানটা গ্রহণ করিয়া সোৎসাহে অঙ্গরাখাগুলি প্রস্তত 
করিতে আরস্ত করিলেন | রমণীর স্বামী জিজ্ঞাসা করিল “তোমাকে এই 
অঙ্গরাখাগুলির জন্য কত পারিশ্রমিক দিতে হইবে ?” নির্বোধ ভ্রাতা তাহার 
কথার কোন উত্তুর দিলেন না। ছুষ্টা রমণী অন্তরাল হইতে ইঙ্গিতে . তাহাকে 
অঙ্গরাখা শেলাইয়ের পারিশ্রমিক লইতে নিষেধ করিল । বাঁক্বুক্‌ কি করেন, 
যদিও সে দিনের আহারীয়াদি ক্রর করিবার জন্য তাহার একটা পরনাও ছিল 
না, তথাপি কিছুই বলিলেন না; নিরম্বু উপবাস করিয়া অনবরত অক্গরাখাওুলি 
শেলাই করিতে লাগিলেন । তিন দিবসের অপরিমিত পরিশ্রমের পর 
সমস্ত গ্রস্ত হইল। তিনি সেগুলি লইর! তাহার বাটাতে প্রদান করিতে 
গেলেন। 








ক্ষৌরকারের প্রথম সহোদরের বিবরণ । ১৭৩ 


ূর্থ বাক্বুক্‌ প্রকৃত বিষয় কিছুই জানিতেন না, মনে করিলেন বুঝি রমধীর 
অকপট প্রণয় লাভ করিলাম । রমণী এদিকে স্বাযীর নিকট আমার ভ্রাতার 
মনোগত সমস্ত বর্ণন করিয়। তাহাকে উপযুক্ত নিগ্রহ প্রদান করিবার জন্য 
ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিল। ছুষ্টার কেবল ইচ্ছা তাহাকে ফাঁকি দিয়া বিনাবেতনে 
কতকুলি কাপড় প্রস্তত করিয়া লয়, আর ত্রীহার ছরবস্থা দেখিয়া হাস্য 
করে, সুতরাং তিনি নিদ্রা ও আলস্যশৃন্য হইয়া অনাহারে কায়ক্লেপে কোর্তা ও 
অঙ্গরাখা প্রভৃতি রাশি রাশি বস্ত্র প্রস্তত করিয়! দিয়াও পারিশ্রমিক স্বরূপ 
তাহাদের নিকট হইতে একটা পয়সা প্রাপ্ত হইলেন না। সমস্ত কার্ধ্যগুলি 
শেষ হইলে রমণী বাক্‌বুকের নিগ্রহার্ে আর একটা নৃতন উপায় স্থির করিল। 
সে কৌশলক্রমে তাহার নিজ ক্রীতদাদীর সহি আমার জীঁতার বিবাহ দিয়া 
দিল | বিবাহের রাত্রে রমণী তাহাকে নিজ বাঁটার নিয়তলস্ক কল-খরে 
লইয়া গিয়া বলিল “সাহেব, আজিকার রাত্রি তোমাকে এই গৃঁহেই অতিবাহিত 
করিতে হইবে, কল্য নবপরিণীতা গৃহিদীর সহিত পরম সুখ লাভ করিও ।» 
মুখ বাক্বুক্‌ মনে করিলেন, হয়ত কোন বিশেষ কারণই থাকিবে, সুতরাং 
তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া একাকী সেইখানেই রহিলেন। এই 
অবসরে সেই ছুষ্টার স্বামী আস্তে আস্তে কলের অধিকারীর নিকটে গিয! 
ইঙ্গিতে আমার ভ্রাতাঢুক দিয়া গম ভাঙ্াইয়া লইতে বলিল । কল-চাঁলক সধ্য- 
রাত্রে কল-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল “আঃ বলদটা কি অলস ! রাশি 
রাশি গম ভাঙ্গিতে রহিয়াছে-_মহাজনেরা ময়দার জন্য অনবরত বিরভ্ত করি- 
তেছে। এসময় কি কল বন্ধ রাখিবাঁর সময়। বলদটাকে কলে যুড়িয়া দি-_ 
শীপ্র শীত্র সমস্ত গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে” সে এই কথা বলিয়াই 
আমার ভ্রাতাকে কলের যোয়ালে যুড়িয় দিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে 
. লাগিল। ভ্রাতা, কি করেন, প্রহাঁর-যাতনাঁয় ব্যাকুল হইয়া প্রাণপণে কল 
ঘুরাইতে লাগিলেন । এইরূপ ছুর্দশায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়! গেল। 
রজনীশেষে রমণীর স্বামী আসিয়া দেখিল, এল্‌ বাঁকৃবুক ময়দার কলে ঘুরিতে- 
ছেন, আর কল-চাঁলক অনবরত কশাঘাত করিতেছে । 'সৈ তাহার সেই 
অবস্থা দেখিয়া কিছুই বলিল না, স্বচ্ছন্দে তথ! হইতে চলির! গেল। 
প্রহাষসময়ে তাহার নবপরিণীতা গৃহিণী সেই ক্রীতদাপী আসিক্া তাহাকে 


১৭৪ ূ একাধিক সহস্র রজনী। 


সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বলিল ““হায়, আঁপনাঁর এই দুর্দশার কথা 
শুনিয়। আমার ঠাকুরাণী যে কি পির্যযস্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা আর বলিতে 
পারি না_আমার ত কথাই নাই। আপনার এ অবস্থা শুনিয়া অবধি আমার 
মনের মধ্যে যেকি করিতেছে, তাহা আর বলিবাঁর নয়! হার, নাথ ! আপ- 
নার এই দশা ! সমস্ত রাত্রির মধ্যে বদি আপনার এদশা এক বারও জানিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে কি আপনাকে এতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইত ? 
থাক্বুক্‌ সমস্ত রাত্রির দারুণ নিগ্রহে মৃতপ্রায়__তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুক্ষ স্ৃতরাং 
তাহাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন নাঁ, ধীরে ধীরে নিজ আঁবাসে ফিরিয়া 
আমিলেন। এই ঘটনার কিয়তক্ষণ পরেই আমার ভ্রাতার বিবাহ্‌-পত্র রস্তত- 
কর্তা শেখ তাহার নিকটে আসিয়া যথারীতি অভিবাদনপূর্বক বলিল 
-এজগদীশ্বর তোমাকে চিরজ্ীবী করুন! নবপরিণীত দম্প্তীর মঙ্গল হউক 1” 
শেখের কথা শেষ হইতে না হইতেই ভ্রাতা ক্রোধভরে বলিলেন “জগদীশ্বর 
পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদীর সর্বনাশ করুন! নরাধম তুই দগ্থ্য হইতেও শত গুণে 
দ্রহ্থ্য, পাপী হইতেও সহস্র গুণে পাপী ।” জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়। বলিতেছি, 
€তোর জন্যই আমাকে বলদের পরিবর্তে সমস্ত রাত্রি ময়দার কল টানিতে 
হইয়াছিল ।৮ শেখ বলিল “সে আবার কি? আমিত তোমার কথার অর্থ 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না-_প্রৃত ব্যাপার কি, সমস্ত বুল দেখি ।» বাকৃবুক্‌ 
পুর্ব রজনীর বিবরণ আদ্যোপান্ত তাহার নিকটে বর্ণন করিলেন। শেখ 
সমস্ত অবণ করিয়া বলিল “আহা, তুমি এতদূর ক্লেশ ভোগ করিয়াছ !-- 
সমস্তই তোমার অদৃষ্টের দৌষ, আমরা কি করিব? তোমার জন্ম-নক্ষত্রের 
সহিত পাত্রীর জন্ম-নক্ষত্রের মিলন হয় নাই,সেই জন্যই তোমাকে এতদূর ক্লেশ 
ভোগ করিতে হইয়াছিল। তুমি যদি অন্কুমতি কর, তাহা হইলে বিবাহ-পত্র- 
খানি আমি অন্যরূপে পরিবর্তিত করিয়া দি) তাহা হইলে আর এরূপ 
ছুর্ঘটন! ঘটিবাঁর আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না1” আমার ভ্রাতা বলিলেন 
“ভাল, অন্য কোনরূপে পরিবর্তিত করিয়। দিয়। যদি ভাল করিতে পার, কর 
" তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।” ূ 
ভ্রাতা শেখকে নিজ আঁবাসে রাখিয়া দোকানে গেলেন, এবং সেদিনের 
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করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই ক্রীতদাসীটা দোকানে আসিয়া 
বলিল “প্রভূ, আমাদের কর্তী ঠাকুরাণী আপনার জন্য নিতীস্ত উৎন্ুক হইয়া 
রহিয়াছেন। তিনি আপনার মনোহর মুখচন্জ্ দর্শন-লাভ-মানুসে উৎস্থৃক- 
নয়নে বাতায়নে দণ্ডায়মান রহিক্বাছেন, আপনি একবার অন্ুগ্রহপূর্বক 
তাহার দিকে চাহিয়া দেখুন” ভ্রাতা দাসীর এই কথা শুনিয়াই মুখ তুলিয়া 
বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিলেন যথার্থ ই ছুষ্ট! বাতায়ন হইতে 
তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। উভয়ের নয়ন পরস্পর সম্মিলিত 
হইবা মাত্রই ছুষ্া বসত ্বারা চকষর্দয় মার্জন করিতে করিতে গদ গদ স্বরে বলিল, 
“আমর! আপনার নিকট কোন্‌ দোষে দোষী-_-কেন আপনি আমাদের মহিত 
সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন ?” ভ্রাতা তাহার কথায় কোন উত্তরই প্রদাঁন 
করিলেন না। হুষ্টা রমণ্ম বাতায়ন হইতে বারম্বার শপথ করিয়া বলিল যে, গত 
রজনীতে যে তাহাকে বলদের পরিবর্তে কল ঘুরাইতে হইয়াছিল, তাহীর .. 
বিষয়ে সে কিছুই জানিত না-_সে কার্য ভাহার সম্মতিতে হয় নাই। বাঁকৃ- 
বুক তাহার অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়! সমন্তই ভুলিয়া! গেলেন ; বিগত রজনীর .. 
সেই দারুণ ক্রেশ সমস্ত এক কালেই তাহার স্থতিপথ হইতে অপনীত হইল) 
তিনি সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া তাহার মনোহর মুখ-খানির দর্শনস্থখ অনুভব 
করিতে লাগিলেন। ছুষ্টা একদৃষ্টে তীহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভ্রাতা 
নম্রভাবে একটা ঘেলাম করিলেন এবং তাহার সহিত ছুই একটা মিষ্টালাপ 
করিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অল্প ক্ষণ পরেই সেই ক্রীতদাদী 
আমিয়। বলিল “আমাদের কর্্ী ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম জানাইয়! এই. 
কথ! বলিতে বলিলেন যে, অদ্য রাত্রিতে তাহার স্বামী বাটাীতে থাকিবেন না) 
তিনি একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাঁটীতে নিমন্ত্রণে যাইবেন, সমস্ত রঞ্জনীই তীহার 
সেইখানে অতিবাহিত হইবে। অতএব তিনি নিমনত্রণ-রক্ষার্থ চলিয়া গেলে 
আপনি অনুগ্রহ পুর্বক আমাদের বাটীতে যাইবেন,__কর্রী ঠাকুরাদী আপনার 
জন্য পথ চাহিয়1 থাঁকিবেন, দেখিবেন যেন তাহাকে হতাশ হইতে না হয় 
ওদিকে যুবতী আমার ভ্রাতাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য স্বামীর 
সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিল। তাহার স্থামী তাহাকে 'জিজ্তাঁসা করিল “্দরজী 
যখন তোমার নিকটে আসিবে, তখন তাহাকে ওয়ালীর নিকটে ধরিয়! লইয়া! 
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যাইবার কি উপায় কর! যাইবে?” সে বলিল “সে জ্ন্য তোমাকে চিস্তা 
করিতে হইবে না, আমি এমনি কৌশল করিব বে, সে আপনি ধরা পড়িয়া 
যাইবে ; আর তাহার ছুরবস্থার শেষ থাকিবে না__ওয়ালীর লোকেরা তাহাকে 
লইয়! সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিবে__সমস্ত লোকেই দেখিতে পাইবে 
কি কার্যের কি ফল” 
ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক পরামর্শ হইয়া! রহিয়াছে, নির্বোধ বাকৃবুক্‌ 
তাহার কিছুই জানেন না__মনে ভাবিতেছেন যে আজি মনোহারিণীর সহিত 
দিলন হইবে_আর তীহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা 
উপস্থিত হইল) দাদী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাটার মধ্যে নিজ গ্রভূ- 
রমণীর নিকটে লইয়া গেল। ছুষ্টা রমণী তাঁহাকে দেখিয়া! বলিল “নাথ! 
এত ক্ষণ তোমার জন্য যে কত ব্যকুল হইয়াছিলাম তাহা আর বলিতে 
পারিনা ।৮ তিনি বলিলেন “শ্রিয়তমে ! তবে আর বিলম্ব কেন, আইস, 
সর্বাগ্রে তোমার মনোহর মুখে একটা চুম্বন করিয়! জীবন সার্থক করি।” 
ভ্রাতার এই কয়েক'টী কথা শেষ হইতে না হইতেই রমণীর স্বামী পার্স্থ একী 
প্রতিবেশীর বাটী হইতে বহির্গত হইর়! তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি 
ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সে বলিল “নরাধম, এইবার ধরি- 
যাছি--আর তোকে ছাড়িতেছি না_-একেবারে শাসনকর্তা প্রধান বিচারকের 
নিকটে লইয়া গিয়া! ছাড়িয়া দিব” বাক্বুক্‌ অব্যাহতি পাইবার জন্য কত 
অন্থনয় বিনয় করিলেন--কত ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে তীহার কোন 
কথাই গুনিল না; তাহাকে সবলে টানিতে টানিতে ওয়ালীর বাটীতে লইয়া! 
গেল! ওয়ালী তাহাকে সেই অপরাধের জন্য অনবরত কশাঘাত করিতে 
লাগিল | তিনি দারুণ আঘাতে নির্জীব হইয়! পড়িলেন। শাস্তিরক্ষক তাহাকে 
একটা উষ্টে আরোহণ করাইয়! নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লইয়া গেল। লোকে 
তাহার সেই ছুর্দশ! দেখিয়। উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল “দেখ দেখ, অপরের 
অন্তঃপুরমধ্যে বলপূর্বক প্রবেশের এই ফল।” বাক্বুক্‌ একে প্রহার-যাতনায় 
' জড়ীভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এইরূপ অপমান, লোকের তাড়া- 
তাঁড়িতে উ্টপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সেই পতনেই তাহার ছইটা 
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প্রদান করিয়া তাহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিল। তিনি নগর ত্যাগ 
করিয়া চলিলেন-_কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে অন্ততঃ কায়ক্লেশেও্ড 
জীবিকা নির্ধ্বাহ করিতে পারিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই । আমি জ্যেষ্ঠ 
সহোদরের এপ ছুর্দশা মহা করিতে পারিলাম না; যদিও তাহার অন্যায় 
কার্ধ্যে আমার যথেষ্ট ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, তথাপি সেই অন্তরের ক্রোধ্‌ 
অস্তরেই সন্থরণ করিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে ফিরাইয়া আনিলাম এরং টৈই 
অবধি তীহার ভরণপোষণের ভার লইলাম। 

খলিফে আমার বর্ণিত উপাখ্যানটা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া] বলিলেন 
“তোমার উপাখ্যানটা অতি উত্তম 3 তুমি অতি সদক্তা1।” আমি বলিলাম, 
রাজন্‌! আপনি যতক্ষণ আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের বিবরণ শ্রবণ না করিতে- 
ছেন, ততক্ষণ আমি আপনার এ প্রশংসা স্বীকার করিব না ।-_-আপনি আমাকে 
বহুভাষী মনে করিবেন না, আমি সমস্তই প্রকৃত ঘটন| বলিতেছি। খলীফে 
বলিলেন “ভাল, তোমার অপরাপর সহোদরগণের অদ্ভুত বিবরণগুলি বর্ণন 
কর।. মনোহর উপাখ্যানশুলি শ্রবণ করিয়া গ্রীতিলাভ করি।”» স্নঁমি 
পুনরায় বলিতে আরম্ত করিলাম 


২৩ 








টি, 
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খিলধার্িকাধিপ ! শ্রবণ করুন, আমার দ্বিতীয় সহোঁদর এল্‌ হেপ্দা'র 
ইং একদিন কোন প্রয়োজন সাধনার্থ যাইতেছিলেন; সহসা! একটী বৃদ্ধা 
১১ [হার নিকটে আপিয়া বলিল “ওগো, একটু উাড়াও, আমার, একটা 
কথা আছে 1-আমি তোমাকে একটী কথা বলিব, তোমার ভাল বিবেচনা হয় 
করিও, ন! হয় করিয়া। কাজ নাই।» ভ্রাতা তাহার কথা শুনিয়াই কই থমকিয়! 
ঈড়াইলেন | বৃদ্ধা বলিল প্ডুনি যদি বহুভ'ঘী ন! হও, তাহা হইলে তোমাকে 
একটী বিষয় বলি।” ত্রা তাৰ বলিলেন “কি বলিবেন, বলুন» বৃদ্ধা বলিল 
“ ভাল, বল দেখি, যদি তুমি একটী মনোহর স্থুসজ্জিত অক্টালিকার মধ্যে 
বান করিতে; প্রত্যহ উত্তমোত্তম সুপেয় মদিরা স্বাছু ফল মূল পানাহার করিতে 
ও দিবানিশি মনোহারিণী রষণীর বদন স্ুধাকর দেখিতে পাও, এবং স্থকোমল 
মস্থণ কগোলদেশে চুম্বন করিতে ও একটা সুললিত ললনাকে আলিঙ্গন করিতে 
পাও, তাহা হইলে কেমন হয়,-_বল দেখি, এই সকল জুখ যদি তুমি অবাধে 
ও নির্বিবাদে উপভোগ করিতে পাও, তাহা হইলে কেমন স্তুখী হও? এখন 
তুমিঘদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে উক্ত প্রকার 
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সুখভোগের উপাঁয় করিয়! দিতে পারি,_কেমন সম্মত আছ কি?” আমার 
ভ্রুতা বলিলেন “ঠাকুরাণি! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই 
প্রার্থনীর ও মনোহর বটে, কিন্তু আমার একটা ভিজ্ঞাদ্য আছে। আপনি, 
এত লোক থাকিতে আমার প্রতি এত অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছেন কেন? 
কি গুণ দেখিয়া আমার উপরে আপনার এত কৃপা হইল ?” বৃদ্ধ! বলিল 
“তোমায় ত এই মাত্র বলিলাম, বহুভাষী হইলে সে সুখ লাভ করিতে 
পারিবে না--তবে তুমি বৃথা বাগাড়ন্বর করিতেছ কেন? যদি তুমি সেরূপ 
সুখসন্তোগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিস্তব্ধ হইয়। আমার . 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।” বর্ষীযনী এই কথা বলিয়,ই আগ্রে অগ্রে চলিল, আমার " 
ভাতা, তাহার বর্ণিত সুখসম্পত্তি-লাভার্থ লোলুপ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন। 

বৃদ্ধা একটা বৃহ প্রাধাদ-মধ্যে প্রবেশ করিল, আমার ত্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে, 
তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে তাহাকে উপরিতনস্থ একটী গৃহমধ্যে 
লইয়া গেল। ভ্রাতা দেঁখিলেন, গৃহটী নানাবিধ মনোহর ভ্রব্য-সমূহে 
স্থুদজ্জিত। গৃহমধ্যে চারিটী অলোকসামান্য। রূপবতী যুবতী একত্র উপবিষ্ট 
হইর! মনোহর স্বরে গীত গাহিতেছে; তাহাদের সেই গীতে যেন পাঁষাণও 
দ্রবীস্ৃত হইয়! যাইন্তেছে । আমার ভ্রাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই 
রমনী্দিগের মধ্যে একজন একটা পানে কিঞ্চিত সুরা ঢালির়া পান করিল। 
ভ্রাতা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া রমণীকে সুর। ঢালিয়। দিতে গেলেন। রমণী 
নিবারণ করিয়!, তাহার হস্তে এক পাত্র স্থরা, গ্রদান করিল। ভ্রাতা তাহা পান 
করিলেন । রমণী অমনি তাহার ঘাড়ে চপেটাঘাত করিল। ভ্রাতা তাহার 
সেইরূপ আচরণে অসন্তষ্ট হইরা বকিতে বকিতে গৃহের বাহিরে চলিয়া 
গেলেন। বুদ্ধ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গ্রিয়া ইঙ্ছিতে গৃহ্যধ্যে ফিরিয়া যাইতে 
বলিল। তিনি পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইর। নিস্তব্ধভাবে একপার্থে উপবেশন 
করিলেন । রমণী পুনরায় তাহার ঘাড়ে চপেটাঘাঁত করিতে লাগিল। ভ্রাতা 
তাহার সেই উপধুর্পরি চপেটাঘাতে মুচ্ছিতি হই! পড়িলেন। 

ক্ষণকাল মধ্যেই এল্ধুিদ্দারের চেতন! পুনরাবৃত্ত হইল। তিনি ক্রোথভরে 
গৃহ হইতে বাহির হইয়া চপিলেন। বৃদ্ধা পুনরায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়। 
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বলিল “দাড়াও ্রাড়াও, একটু অপেক্ষা কর, এরূপ ক্রোধভরে চলিয়া যাইও 
 না-এখনই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ৮” তিনি ুদস্বরে বলিলেন, “আর 
একটু একটু করিয়৷ কতক্ষণ আমি এরূপ অত্যাচার সহা করিয়া থাকিব ?” 
বৃদ্ধা বলিল “এসকল এরূপ অধীরতার কা্ধ্য নহে; যুবতী যখন সুরাপান 
করিতে করিতে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সেই সময়েই তোমার প্রার্থন। 
সিদ্ধ হইবে ।” বৃদ্ধার এই কথায় তিনি পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়| 
পূর্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতীগণ নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া 
. উঠিয়া দীড়াইল। বৃদ্ধ! তাহাদিগকে গাত্রবন্ত্ গুলি খুলিয়! দিয়! আমার ভ্রাতার 
* মুখে গোলাপ জল ছিটাইরা দিতে বলিল। যুবতীগণ তাহার আদেশমত এল্‌, 
হেদ্দারের মুখে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিল। সর্বপ্রধানা রূপবতী তীহাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল “জগদীশ্বর আপনাকে সম্মানিত করুন-_ঈশ্বরের ক্কপায় 
আপনি আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এখন যদি ধীরভাবে আমাঁর অভি- 
লধিত কয়েকটা কাঁধ্য করেন, তাহ! হইলে আমার অন্তরেও প্রবেশ করিতে 
পারিবেন 1” আমার ভ্রাতা বলিলেন “ঠাকুরাণি! আমি আপনার ক্রীত দাস__ 
আমার যাহা আজ্ঞ। করিবেন, আমি তাহাই করিব |” “আমি অত্যন্ত হাসি-: 
তামাদা ভাল বাদি_-যে আমাকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়া ভীত 
করিতে পারিবে, সেই আমার প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে” যুবতী আমার 
ভ্রাতাকে এই কথা বলিয়াই, সঞ্জিনীদিগকে গান করিতে বলিল। রমণীগণ 

তান 'লয় মিলাইয়া গান গাহিতে লাগিল । ভ্রাতা তাহাদের সেই মনোহর 
কষ্ঠম্বরে একেবারে মোহিত হইয়! গেলেন ।  প্রধানা যুবতী একটা সহচরীকে 
সঙ্কোধন করিয়া বলিল ণ্যাও, তোমাদের প্রতুকে লইয়া যাও, এবং 
প্রয়োজনীয় কার্ধযগুলি শীঘ্র সমাধা করিরা পুনরায় এখানে লইয়া 
.আইস।” আজ্ঞামাত্রেই সে ভীহাকে লইয়া! চলিল! এল্‌ হেন্দার ভাহাদের 
মনোগত কিছুই জানিতেন না, স্থতরাং তাহার পঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বৃদ্ধা 

তাহার নিকটে গিয়। বলিল “সাবধান, অধীর হইও না, এ সকল অধীরতার 

কাধ্য নহে-_আর অন্তি অল্প মাত্রই অবশিষ্ট আছে, ভাহা হইলেই তোমার 

অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।” বৃদ্ধার এই কথা শুনিরাই, আমার ভ্রাতা তাহারদিকে 
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পূর্ণ হইল, আর বড় অধিক বিলঙ্ব নাই, তুমি আমাদের ঠাকুরাণীর হৃদয় প্রায় 
অধিকার করিয়াছ। এখন কেবল শ্বাশ্র মুণ্ডন করিলেই সমস্ত মনোরথ পুর্ণ 
হইবে।” তিনি বলিলেন “সে কি 1--আমি শুক্র মুণ্ডন করিতে পারিব নাঁ_ 
লোকে আমাকে কি বলিবে ?-_না, তাহা হইতে পারে না শ্রাশ্র মুণ্ডন 
করিলে আমাকে সর্বত্রই অপমানিত হইতে হইবে।৮ বৃদ্ধা বলিল “স্থির 
হও; এ সকল এরূপ চঞ্চলতার কার্য্য নহে।_ আমাদের কর্তৃঠকুরাণী 
কেবল তোমাকে অজাত-শবশ্র অগ্প-বরস্ক যুবক দেখাইবে বলিয়া, ও পাঁছে 
. তোমার কর্কশ মুখলোনে তাহার কোমল কপোল দেশ ব্যথত হয়, সেই ভয়ে 
শশ্র মুণ্ডন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি তোমার সহিত মিলনের 
জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, অতএব তুমি এখন তীহার ইচ্ছাঁর বিপরীত. 
কার্ধ্য করিওনা__তাহা হইলে তোগার অভিলাষ পূর্ণ হওয়। দুরূহ হইবে ৮ 
ভ্রাতা রমণীর প্রণয় আশায় একেবারে ষুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কি 
করেন, তখন তাহারা যাহা বলিল, অগত্যা তাহাতেই তাহাকে শ্বীককত হইতে 
হইল। তাহার তাহার দাড়ি, গেৌপ, অবশেষে ভ্রু পধ্যন্ত মুণডন করিয়! 
দিল এবং যুখখানি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া! তাহাকে প্রধানা যুবতীর নিকটে 
লইয়! গেল। সে প্রথমে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই ভয়ে চমকিয়া উঠিল ; 

তৎগরে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়৷ পড়িয়া বলিল প্রিয়তম ! তুমি এইরূপ 
ভালবাসার প্রমাণ দেখাইয়া! আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিলে,আমি তোমার 

গুণে একেবারে বশীভূত হইলাম 1৮ তিনি তাহার সেই কথাতেই একেবারে 
ভুলিয়া গেলেন. যুবনী তাহাকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিল। 
তিনি সেই অদ্ভুত বেশে নাচিতে আরস্ত করিলেন | সে একে একে গৃহৃস্থিত 
সমস্ত বালিস শুলিই তীহার উপরে সবলে নিক্ষেপ করিল, অবশেষে যাহ! 
. সম্মুখে দেখিতে পাইল, ভদ্দারাই তীহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তিনি 
তাহার সেই দারুণ গ্রহারে ভূতলে পড়িয়া গেলেন । রসগীগণ তাহার স্বস্ব- 
দেশে সবলে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকা'ল 'অতিবাহিজ 
হইয়। গেলে, বৃদ্ধা তাহার নিকটে আসিয়া বলিল “আদ্র ভয় নাই, তোমার 
আর প্রহার-বেদনা সহা করিতে হইবে না__এখন তোমার অভিলধিত পুর্ণ 
হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই,কেবল একটা মাত্র কায অবশিষ্ট । আমাদের কর্তৃ- 
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ঠাকুরাণী যখন লুরাঁপানে উন্মত্ত হয়েন, তখন তিনি যতক্ষণ, নিজ গাত্রবক্্র 
উন্মোচিত না হয়, ততক্ষণ কাহাকেও নিকটে যাইতে দেন ন|। তোমার " 
গাত্রবস্ত্র খোলা আছে, তুমি বেস্‌ প্রস্তত আছ, তাহার নিকটে যাও। তিনি 
তোমাকে দেখিলেই পালাইয়া ঘাইবেন ; তুমি তাহার পশ্চাঁৎ পম্চাৎৎ ধাবিত 
হইরা তাহাকে ধরিও। তাহা হইলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ।” 
আমার নির্কোধ ভ্রাতা তাহার সেই কথা শুনিয়াই, উঠিয়া যুবতীকে ধরিতে 
গ্রেলেন। যুবতী পলাইরা গেল, তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন । 
যুবতী এক গৃহ হইতে অপর গৃহে দৌড়ির়া পালাইতে লাগিল; তিনিও তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ দোঁড়িতে লাগিলেন । রমগী একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া, আরও 
ক্রতবেগে দৌড়িতে লাগিল, তিনি আরও বেগে তাহার পশ্চাৎ্অনুুসরণ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে তিনি তাহার পশ্চাতে দৌড়িতে দীড়িতে হঠাৎ দেখিতে 
পাইলেন, একেবারে রাজপথের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। 

সম্মুখেই শ্রেনীবদ্ধ চক্বিক্রেতাদিগের দোকান। ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ 
দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দর হাকিতেছে; ক্রেতা ও বিক্রেতাগণে পথটা পরিপুর্ণ। আমার 
ভ্রাত। দেইরূপ বেশে অদ্দোলঙ্গাবস্থায় পথে পন্দার্পণ করিবামাত্রই, উপস্থিত 
লোকগণ চীংকার করিতে করিতে তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয্া দ্ড়াইল । 
কেহ কেহ তাহার সেই রক্তবর্ণে রঞ্জিত মুদ্তিত মু দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
হাসিতে লাগিল,২কেহ কেহবা কঠিন চর্দখণ্ডের দ্বারা তাহাকে অনবরত 
প্রহার করিতে লাগিল। তিনি দারুণ 'প্রহার-বাতনায় ভূতলে মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন | তাহারা তাহাকে একটা গর্দভের উপরে আরোহণ 
করাইরা ওয়ালীর নিকটে লইয়া গেল। ওয়ালী তাহার সেই অপূর্ব মুস্ত 
দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “একি এ, ব্যাপার কি?” তাহার! বলিল “আমরা 
বাজারে দাড়াইর ক্রয় বিক্রয় করিতেছিলাম, সহসা এ এইরূপ অবস্থা 
উজ্ীরের বাটা হইতে আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল; সুতরাং 
আমর! ইহাকে আপনার নিকটে ধরিয়া আনিয়াছি।” ওয়ালী এই কথ! শুনি 
যাই তাহাকে একশত্ত বেত্রাধাত করিয়া নগর হইতে দুর করিরা দিল। 
ভ্রাতার এইরূপ ছুরবস্থার সমাচার প্রাপ্ত হইয়াই, আমি নগর হইতে বহির্গত 
হ্‌ইয়| গোপনে তাহাকে নিজ আবাসে লইয়া গেলাম এবং আমার যৎ্সামান্য 





ক্ষৌরকারের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ । ১৮৩ 


উপার্জনের মধা হইতেই তাহার জীবিকা নির্বাহের উপায় করিয়। দিলাম। 
রাজন্‌! আমি যদি উদারচিত্ত ও সদয়-হৃদয় না হইতাম, তাঁহ! হইলে কখনই 
সেরূপ লোঁকের তরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতাম না । 





ক্ষৌরকারের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ । 


রাধিপ! আমার তৃতীয় ভ্রাতা বক্বকের আর একটা নাম কুফূফে *। 
তিনি অন্ধ ছিলেন, স্থৃতরাং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ 

/ করিতেন ৷ দৈববশে একদিন ভিক্ষার্থে একটী বাটার দ্বারে গিয়া 
করাঘাত করিলেন । বাটার অধিকারী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা! করিল 
“কে হে?” তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাস! 
করিল “কে তুমি, দ্বারে আঘাত করিতেছ কেন?” আমার ভ্রাতা তথাপি 
কিছুই উত্তর দিলেন না। গৃহস্থাসী দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়! বলিল “তুমি কি 
চাও?” আমার ভ্রাতা বলিলেন “সর্শক্তিমান জগদীশ্বরের নামে কিঞ্চিৎ 
ভিক্ষা প্রার্থনা করি ।৮,গৃহস্থামী জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কি অন্ধ?” তিনি বলি- 
লেন “হা প্রভূ, আমি অন্ধ,অনাথ 1” “তবে আইস,তোমাঁকে হাত ধরিয়া লইয়! 
যাইতেছি” গৃহস্বামী এই কথ! বলিয়াই তীহার হাত ধরিল। তিনি তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহস্বামী একটীর পর আর একটী,সেটীর পর আবার 
আর একটা, এইন্ূপে তিন চারিটী সোঁপান-শ্রেণী - অতিক্রম করিয়া! চক্বিল 1 
ভ্রাতা মনে করিলেন, বুঝি সে তাঁহাকে কিছু ভিক্ষা দিরার অভিপ্রান্েই - 
লইয়া যাইতেছে, সুতরাং আর কিছুই বলিলেন না-_সক্ষে সঙ্গে গেলেন। 
সে তাহাকে বাটার একটী সর্বোচ্চ ছাদের উপরে লইয়াগিয়া বলিল “অরে 
অন্ধ! তুই কি চাস?” ভ্রাতা বলিলেন “পরম পিতা জগদীশ্বরের নাগ্ষে 
কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।” গৃহস্বামী বলিল “ভিক্ষা! এখানে ভিক্ষা 
নাই-__অন্যত্র দেখ, জগদীশ্বর অবশ্য কোথাও না কোথাও তোমাকে কিঞ্চিৎ, 
* কুফফে__প্রকৃত অর্থ তালপত্র-নির্শিত ঝুড়ি, এখানে নির্্বোধ। . 
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মিলাইয়া দিবেন।” ভ্রাতা বলিলেন “যদি ভিক্ষা না দিবেন, তাহা হইলে 
যখন আমি নীচে ছিলাম, তখনই বলিলেন না কেন? গৃহস্বামী বলিল 
“নরাধম 1 যখন আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম' কি চাস্, তখনই 
তুই কেন বলিস্‌ নাই “যে ভিক্ষা চাই”।৮ ভ্রাতা বলিলেন “আমাকে লইয়া 
এখন কি করিতে *চাহেন ?” সে বলিল “কিছুই না__আমি তোকে কিছুই 
দিতে পারিব না--তুই চলিয়া যা।” তিনি বলিলেন “তবে আমাকে নিষ্ে 
লইয়| চনুন।” সে বলিল “কেন, সিধা পথ আছে স্বয়ং চলিয়া যাঁও।” 
বকৃবক্‌ কি করেন, হাঁতড়াইতে হাতড়াইতে কষ্টেস্থষ্টে নীচে নামিতে লাগি- 
লেন। আর অতি অরমাত্র সোপান অবশিষ্ট আছে--সহসাঁ তীহার পদ 
স্বলিত হইল। তিনি গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে আদিয়! পড়িলেন ! 

বকৃবকৃ্‌ অতিকষ্টে রাজপথে আসিয়া দাড়াইলেন ॥ কোথায় যাঁইবেন, 
বোন্দিকে গেলে নিজ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুরই . 
স্িরত নাই_যে দিকে সম্ুথ করিয়াছিলেন, আস্তে আন্তে সেইদিকেই ; 
চলিলেন। নদৈববশে পথিমধ্যে আর ছুইজন অন্ধ আসিয়া তাহার সহিত : 
মিলিত হইল। নবাগত অস্ধদিগের মধ্যে একজন আমার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাস! 
করিল “আজি তোমার কি হইয়াছে, তুমি কি পাইলে ?” তিনি অব্যবহিত- 
পূর্বেই যে রূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা সঙ্গীদিগের. নিকট বর্ণন করিয়া 
বলিলেন “ভাই, আমাদের যে টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে আজি নিজের 
খরচের জন্য কিঞ্চিত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।” চুষ্ট গৃহস্বামী তীহার সেইন্ধপ 
নিগ্রহ করিয়াও সন্তষ্ট হর নাই; পুনরার অন্য কোনরূপ অনিষ্ট করিবার অভি- 
প্রান্ে অজ্ঞাতসারে তাহার-পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। সে তাহার কথা গুনি- 
যাই নিঃশব্বপদসঞ্চারে সঙ্গে-সঙ্গে চলিল । বক্বক্‌ নিজ আবাদে প্রবেশ করি- 
লেন। ভুষ্ট গৃহস্বামীও অতর্কিত ভাবে বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল) ভ্রাতা নিন্ব 
গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্গীদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন! 
অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার অন্ধ সঙ্গীদয় আঁমিল। পাছে কোন অপরি- 
চিত ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে আমিরা থাকে, এই ভয়ে বক্বক্‌ তাহাদিগকে: 
স্থার রুদ্ধ করিয়া গৃহটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে বলিলেন। গৃহমধ্যে 
ছাদ হইতে একগাছি স্থুল রঙ্জ. ঝোঁলান ছিল, ছুষট গৃহস্বামী তাঁহার দেই 
































কথা শুনিয়া রঙ্জ্‌ গাছটা ধরিরা ঝুণিতে ঝুলিতে উর্্ে উঠিয়া গেল। 
সঙ্গীদ্য় দ্বারকুদ্ধ করিয়া! দিয়া হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে সমস্ত গৃহটী অন্থসন্ধান 
করিয়! দেখিল। ছুষ্ট গৃহস্বামী উদ্ধে ঝুলিতেছিল, স্ৃতরাং গৃহমধ্যে যে 
কোন অপরিচিত বাক্তি আছে, তাহ! আর তাহার! বুঝিতে পারিল না-_ভ্রাতার 
নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। বক্বক্‌ গুপ্ত স্থান হইতে একটী টাকার 
তৌড়া। বাহির করিল্নে। অন্ধগণ মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া গণিতে লাগিল। 
খলির মধ্যে দশ সহজ্রেরও অধিক রৌপ্য-ুদ্রা ছিল। তাহারা! পূর্ণ দশ সহজ মুদ্র! 
খলির মধ্যে রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট গুলি নিজ নিজ প্রয়োজনান্গসারে অংশ 
করিয়। লইল এবং থলিটী গৃহের এক কোণে প্রোথিত করিল । বক্বকৃ 
কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য বাহির করিলেন। সকলে এক্ত্র আহার করিতে খদিল! 
এই সময়ে, ছুষ্ট গৃহস্বামী আস্তে আস্তে নামিয়৷ 'আসিয়!, তাহাদের সঙ্গে 
উপবেশন করিল। ভ্রাতা নিজ পার্শ্ব হইতে অপরিচিত কঠস্বর শুনিয়া 
বলিলেন “ একি, অপরিচিত ব্যক্তির স্বর শুনিতেছি না--আমাদের সহিত 
কিকোন অপর ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছে ?” অন্ধগণ সেই কথ! শুনিয়াই, 
এদিক ওদিক্‌ হাঁতড়াইতে লাঁগিল। সহসা বক্বহকর হস্ত গৃহ্বামীর 
গাত্রে নিপতিত হইল । ভিনি তাঁহাকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলয় উঠিলেন 
« ধরিয়াছি, ধরিয়াছি--এই, এই ৮. সঙ্গীদ্ধয়্ ক্রুত আদিরা তাহার উপরে 
২৪ , 


স্ছ 


১৮৬ একাধিক সহত্র রজনী । 


নিপতিত হইয়া, অনবরত প্রহার করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 
লাগিল “হে ধার্মিক মুসলমানগণ ! দেখ এই নরাধম চোর আমাদের সর্বস্ব 
অপহরণ করিবার জনা, গুপ্তভাবে আমাদের গৃহষধ্য প্রবেশ করিয়াছে ।৮ 
দেখিতে দেখিতে প্রতিবেশীগণ চতুর্দিক্‌ হইতে আগিয়। উপস্থিত হইল । 

এই সময়ে, ছুষ্ট গৃহস্বামী অবিকল অন্ধের ন্যায় নয়নদয় মুদ্রিত করিয়া 
উচচৈঃস্বরে বলিতে লাগিল « দোহাই মুসলমানগণ, দোহাই তোমাদের 1, 
আনি আলা ও সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করি !_আঁল| ও ওয়ালীর আশ্রয় 
প্রার্থনা করি !__-আলা ও আনীরের সাহায্য প্রার্থনা করি ।-_দোহাই, দোহাই 
তোমাদের! আমীরের নিকটে আমি কোন গুপ্ত কথ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা 
করি!” তাহার দেই চীৎকারে ওয়ালীর অন্থুচরবর্গ তথায় আসিয়। উপস্থিত 
হইল এবং অন্ধত্রয় ও কপট অন্ধ হুষট গৃহস্বামীকে প্রভুর নিকটে লইয়! গেল। 
ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল * ব্যাপার কি?-_তোদের কি হইয়াছে বল্‌” ছুষ্ট . 
লিল “মহাশয় ! আদি যাহা বপি, তাহা শ্রবণ করুন, আপনি সহজে আমাদের ; 
প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন না;_-আমাদের মধ্যে একজনকে নির্দয়ূপে 
প্রহার করুন, তাহা হইলে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।-_না হয়, আগ্রে 
আমাকেই সঙ্গীদের সমক্ষে প্রহার করিতে আরস্ত করুন।”” ওয়ালী তাহার 
এই কথা শুনিয়াই অন্ুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিল « জোমরা ইহাকে ভূমিতে 
ফেলিয়া নির্দয়র্ূপে কশাঘাত কর।”” আজ্ঞামাত্রেই তাহারা দুষ্টকে ভূমিশায়ী 
করিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে আরম্ত করিল। ছুষ্ট ছুই চারি কশাঘাতেই 
একটা নষ্বন উন্মোচিত করিল ওয়ালীর অন্ুচরগণ আরও সবলে প্রহার 
করিতে লাগিল। প্রহার-যাতনায় দুষ্ট দুইটা নয়নই খুলিয়া ফেলিল। ওয়ালী 
বলিল “নরাধম! তোর এরূপ কপট অন্ধ হইয়া থাকিবার অভিপ্রায় কি?” 
সে বলিল “প্রত! দয়া প্রকাশ করিয়। বদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে 
সমস্তই আপনার নিকট বর্ণন করিতে পারি।” ওয়ালী তাহার প্রাথনায় 
স্বীকৃত হইয়া! বপিল “ভাল, সমস্ত বল, আমি তোর অপরাধ মার্জনা করিব” 
সে বলিল “ প্র! আমাদের এই চারি জনের মধ্যে কেহই প্রকৃত অন্ধ নহে; 
আমর! নয়ন মুদ্রিত করিয়া কপট-অন্ধ-বেশে অবাধে লোকের অস্তঃপুর-মধ্যে 
প্রবেশ করি এবং সুবিধামতে তাহ:দের 'রমণীদিগকে ব্যভিচারিণী করিতে 


ক্ষৌরকারের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ। ১৮৭ 


চেষ্টা করি ও তাহাদিগের নিকট হইতে কৌশল করিয়া টাক! আদায় করি। 
আমরা এইরূপে অনেক উপাঙ্জন করিষ! থাকি ঃ সম্প্রতি আমরা দশ সহশ্র 
সুরা উপার্জন করিরা একত্র রাখিয়াছিলাম। আসি, সেই উপার্জিত ধনের 
চারি অংশের একাংশ ছুই সহজ পাচ শত মুদ্রা ভাগ করিয়া লইতে চাহিয়া- 
ছিলাম বলিয়৷ সঙ্গীগণ আমাকে প্রহার করিয়া, আমার সমস্ত সম্পত্তি কাড়ি! 
লইয়াছে। প্রভু! এখন আল্লা আর আপনিই আমার সহায়-_এখন আমি 
আপনার শরণাপন্ন এ নরাধমেরা কেন আমার সম্পত্তি গ্রহণ করে__বরং 
, আপনিই সমস্ত লউন, আমার ভাহাতে কোন দুঃখ নাই । আমার কথায় 
বিশ্বাস না হয়, বরং ইহাদিগকেও প্রহার করুন ; দেখিতে পাইবেন, কেহই 
প্রকৃত অন্ধ নহে_সকলেই প্রহার-বাতনায় আনার ন্যায় নয়ন উদ্দীলিত 
করিয়া ফেলিবে।” 

ওয়ালী তাহার সেই কথ! শুনিয়াই, সকলকে নির্দয়রূপে গ্রহার করিতে 
অনুমতি দিলেন । রাজপুকষগণ সর্ধাগ্রে আমার ভ্রাতাকে প্রহার করিতে 
আরম্ত করিল। দারুণ প্রহারে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া! পড়িলেন। ওয়ালী 
বলিল “আরে পাষণ্ড নরাধমগণ ! তোরা কি কপট অন্ধ হইয়া এখনও পরম- 
কারুণিক জগদীশবরের প্রদত্ত দর্শন-শক্তি অস্বীকার করিতে চাঁস্‌?” ভ্রাঙা 
কাতরস্বরে বলিলেন “শাল্লা, আলা, আলা, আমরা সকলেই অন্ধ__কেন বৃথা 
যাতন। দিতেছেন ? আমাদের মধ্যে কেহই দেখিতে পাঁয় না।” রাজপুরুষগণ 
তাহাকে পুনরায় ভূমিতে ফেলিয়া দিয়! 'অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। 
বকৃবক্‌ প্রহার-বেদনার মুচ্ছিতি হইয়! পড়িলেন। “থাক্‌,গাঁর না-_চেভন। হইলে 
পুনরায় প্রহার করিও” ওয়ালী 'অনুচরবর্গকে এই কথা বলিক্কাই,' অপর ছুই-. 
জনের প্রত্যেককে তিন শতেরও অধিক কশাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন । 
ষট গৃহস্থানী অন্ধদ্দিগকে সদ্দোধন করিয়৷ বলিল “আর কেন? নয়ন উন্মীলন 
কর) যতক্ষণ নয়ন উন্নীলিত না করিতেছ, ততক্ষণ ওয়ান্থী ছাড়িতেছেন না ।” 
রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল +% ছুষ্ট, ওয়ালীকে 
বলিল “আর বৃথা কেন উহ্াদিগকে প্রহার করিতেছেন- ধক! লোকলজ্জায় 
কখনই চক্ষু উন্নীলিত করিবে না। আপনি আগার সঙ্থিত একটা লোক 
দিন-কোথায় টাঁকাগুলি লকাঁন আনি কাযা টিকিট 1১০৭, 


১৮৮ একাধিক সহজ রজনী । 


তাহ।র সহিত একজন নন্থুচরকে পাঠাইয়। দিল। ছুষ্ট, মূহূর্ত-নধ্যে অন্ধদ্িগের 
বহুক্রেশার্জিত টাকাগুলি ওয়ালীর নিকট আনিয়া দিল। ওয়ালী তাহাকে 
পারিভোধিক স্বরূপ ছুই সহস্র পঞ্চ শত দুদ্রা প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট অংশ 
স্বরং গ্রহণ করিল এবং আমার ভ্রাতা ও তীহার সঙ্গীদ্বয়কে নগর হইতে দূর 
করিয়া দিল। হে ধার্মিকপাল। ভ্রাতার এইরূপ ছুর্দশার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই, 
আসি নগরের বাহিরে তীহার নিকটে গেলাম এবং তাহার যন্ত্রণার বিষয় সমস্ত 
দিন্তাস। করিলাম । আমি আপনার নিকট বাছা বাহা বলিলাম, তিনিও এই- 
গুলি আহ্ুপুর্ধিক সমস্ত বর্ণন করিলেন । আমি তাহাকে গোপনে নিজগৃহে 
লইব। গিরা, জীবন-ধারণোপদোগী পানাহারের উপায় করিয়া দিলাম | 

খনীফে আমার বর্নিত উপাখ্যানটা শ্রবণ করিয়। হাসিতে লাগিলেন এখং 
একজন পরিচারককে বলিলেন “ইহাকে উপবুক্ত পারিতোধিক গ্রাদান 
করিয়। বিদায় কর।”? কিন্তু আমি বলিলাম “ধাম্মিকরাজ! আপনি যতক্ষণ 
আমার অপরাপর ভ্রাত্বগণের বিবরণ শ্রবণ না করিতেছেন এবং যতক্ষণ 
আমার অল্পভাধষিতা ও উদারতা গ্রনাথিত না হইতেছে, ততক্ষণ আমি কিছুই 
গ্রহণ করিব না॥” খলীফে বলিলেন “ভাল, বল-তোমার অদ্ভুত উপাখ্যান- 
গুলি শীঘ্র শীত্র বল।৮ আমি পুনরায় বলিতে আরস্ত করিলাম 





ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোদরের বিবরণ । 





রন 


স্বয়ং মেন পালন করিতেন এবং সেই সকল মেষ জবাই করিয়! 
দোকানে বিক্রয় করিতেন | নগরের ধনবাঁন্‌ লোকমাত্রেই তাঁহার 
খরিদ্দার ছিল, স্থতরাং তিনি অনেক ধন-সন্পত্ভি উপার্জন করিয়া, বহুসংখ্যক 
গো-মফাদি ও ভূমি, অক্রীলিকা প্রস্থতির অধিকারী হইয়া পড়িলেন ৷ এই- 
ব্ূপে, ক্রমেই তীহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল- ত্রসেই ভিনি 


ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোঁদরের বিবরণ । ১৮৪ 


অধিকতর ধন উপার্জন করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন মাংস বিক্রয্ার্থ 
নিজ দোকানে বসিরা আছেন, সহস। একটা দীর্ঘ-শশ্র বৃদ্ধ আসিয়া দোকানের 
মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহার হস্তে কয়েকটা মুদ্র৷ প্রদান করিরা বলিল 
“এই মুল্যে আমাকে কিঞ্চিৎ মাংস প্রদান কর।” ভ্রাতা! মুদ্রাগুলি গ্রহণ 
করিয়া, বৃদ্ধকে কিঞ্চিৎ মেষনাংস প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেল। 
ভ্রাতা একবার বৃদ্ধ-প্রদত্ত সুদ্রাগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, 
সে-গুলি সর্ববাপেক্ষ। উজ্জল ও সুন্দর, সুতরাং সে সমস্ত একটা ভিন্ন স্থানে 


পৃথক করিয়! রাখিরা দিলেন | 
বৃদ্ধ এইরপে প্রত্যহই উজ্জল রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়! আমর ভ্রাতা 


নিকট হইতে মাংস ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। ভ্রাতাও প্রত্যহই তাহার 
টাকাগুলি ভিন্ন সিন্ুকের মধো জমাইয়া রাখিতেন। ক্রমে পীচ মাস কাল 
অতিবাহিত হইয়াগেল। একদিন কতকগুলি পণ্ড ক্রয় করিবার জন্য, ভ্রাতার 
কতকগুলি টাকার প্রয়োজন-হইল। তিনি টাকা বাহির করিবার জন্য, যে. 
সিস্ককে বৃষ্ধ-প্রদত্ত ুদ্রাগুলি রাখিতেন, সেই সিস্থুকটাই উন্মুক্ত করিলেন।__ 
আ! একি! সিদ্ধুকটীর মধ্যে বত টাকা রাধিয়াছিলেন, সকলগুলিই শাদ! 
কাগজের টুক্রায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। প্রক্কত বিষয় জানিতে আর 
কিছুই বাকী রহিল না__বুঝিলেন, বৃদ্ধ ইন্্রজালবিদ্যা-বলে তাহাকে প্রতারণা 
করিয়াছে। তিনি-টাকার শোকে চতুদ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন" 
এবং কপোলে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকস্থ লোকেরা তাহার দোকানে আগিয়। উপস্থিত 
হইল। তিনি তাহাদের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন) শুনিয়া সকলেই 
একেবারে আস্চর্য্যাস্বিত হইয়া গেল 1৮ 

এল্‌ কুজ্‌ যথাসময়ে দোকানে গেলেন | অপরাপর দিবসের ন্যায় সেদিনও 
একটা মেষ জবাই করিয়া, দোকানের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন এবং তাহা হইতে 
কিঞিৎ মাংস কাটিয়! লইয়া, দোঁকানের বহির্ভাগে টাঙ্কাইয়া রাখিলেন। ক্রমে 
ক্রমে ছুই একটা খরিদ্দার আসিতে লাগিল । ভ্রাতা মনে যনে বলিলেন “বৃদ্ধ 
অবশাই অদ্য মাংস ক্রয় করিতে আদিবে__আজি আঁর তাহাকে ছাড়িব না» 
আজি নরাধমের প্রতারণার প্রক্কত প্রতিফল প্রদান করিব।” তিনি মনে 


১৯০ একাধিক সহজ রজনী । 


মনে এইরূপ স্থির করিয়া, প্রতারক বৃদ্ধের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন । 
দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ মেষ-মাংসক্রয়ার্থ পূর্বের ন্যায় কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা 
লইয়া তথায় আসিয়। উপস্থিত হইল। ভ্রাতা অমনি উঠিরাই, তাহাকে 
ধরিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন “ওহে মুসলমান ভ্রাভূগণ ! দেখ, 
এই নরাধম আমাকে প্রতারণা করিয়া পালাইয়! যায়!-_-ভাই সকল! আইস, 
আমার সাহাধ্য কর!_-আইস, এ নরাধম আমার সহিত কিরূপ প্রতারণ। 
করিয়াছে শুনিয়া যাও!” বৃদ্ধ তাহাঁর সেই কথ! শুনিয়াই বলিল «তোমার 
অভিপ্রায় কি?__লোক ডাকিতেছ কেন ? সর্ধসমক্ষে আমার অপমান করিবে 
বলিয়া, না আমি তোমার অপমান করিব বলিয়া ?-যদি ভাল চাও ত নিস্তব্ধ 
হও, নতুবা আমি মকলের সম্মুখে তোমার গুণ ব্যাখ্যা করিব।” ভ্রাতা 
বলিলেন “নরাধম ! তুই আমার কি বলিবি ?” বৃদ্ধ বলিল “তুমি মেষ-মাংস 
বলিয়া নরমাংস বিক্রয় কর, তাহাই বলিব 1” ভ্রাতা বলিলেন “অরে শাপত্রষ্ট 
নরাধম এখনও তোর লজ্জা নাই ! এখনও তুই”মিথা। কথা বলিতেছিস্‌?-- 
তোর কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। বৃদ্ধ বলিল “হারে নরাধম ! আমি 
শাপত্রষ্ট ?--আর দোকানের মধ্যে মৃত নরদেহ ঝোলান রহিয়াছে বলিয়া তুই 
সাধু!” ভ্রাতা বলিলেনু “নরাধম, মিথ্যাবাদী! তোর কথ। যদি সত হয়, 
তাহা হইলে আমার সমস্ত ধনসম্পন্তি ও শরীরস্থ সমস্ত বক্ত বাঁজনিয়মানুসারে 
তোর্-_তাহা হইলে আমি রাজদ্বারে বিধিমতে দণ্ডিত হইব । আর যদি ন! 
হয়?” বুদ্ধ তাঁহার এই কথা! শুনিয়াই, উপস্থিত লে।কদিগকে সম্বোধন করিয়া! 
বলিল “ওহে উপস্থিত ভদ্র মুসলমানগণ ! দেখ, এই নবাধন কসাই নরমাংস 
বিক্রয় করিয়া থাকে । প্রত্যহ এক এক মন্থষ্য বিনাশ করিয়া, তাহার মাংস 
মেষমাংস বলিরা বিক্রয় করে। তোমর1 ইহার সত্যানত্য জানিতে ইচ্ছা 
কর, দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ। এখনই দেখিতে পাইবে পিহত 
নরদেহ ঝোলান রহিয়াছে” উপস্থিত ব্যক্তিগণ দেখিবার জন্য কৌতৃহল্লাক্রাস্ত 
হইয়। দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল । আঁ! যথার্থই দোকানের মধ মৃত 
নরদেহ ঝুলিতেছে-_বৃদ্ধের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বলে খেষটা নরদেহে পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে। তাহার! সেই ভয়ানক ব্যাপার দ্রেখিরাই, আমার ভ্রাতাকে 


ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোদরের বিবরণ । ১৯১ 


কাজ?” দেখিতে দেখিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধগণও বিষম শক্ত হইয়! দাড়াইল 
এবং তাহাকে নির্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ তাঁহার নয়- 
নের উপর এমনি আঘাত করিল, যে সেই এক আঘাঁতেই চক্ষুটী গলিয়! 
গেল । 

ক্রমে জনতা-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উপস্থিত দর্শকগণ, ইন্দ্রজলিবশে 
পরিবন্তিত মৃত নরদেহ ও আমার ভ্রাতাকে শাসনকর্তা! প্রধান বিচারকের 
নিকটে লইয়া! গেল। বৃদ্ধ বিচারককে সঙ্বোধন করিয়া বলিল “হে আমীর- 
- ঘর ! এই নরাধম নরঘান্রী.-. এ মনুষ্য বধ করিয়!, তাহারই মাংস মেষমাংস 
বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে । আমরা সদ্বিচারের জন্য ইহাকে মহাশয়ের 
নিকট ধরিয়া আনিলাম । আপনি ইহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া, সেই 
মঙ্গলময় জগৎপতি জগণীশ্বরের প্রিয়পাত্র হউন 1৮ এল কুজ তাহার কথার 
প্রতিবাদ করিতে গেলেন, কিন্ত বিচারক তাহার কোন কথাই শুনিলেন না; 
তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, পাঁচ শত বেত্রাঘাত করিতে বলিলেন এবং 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। 
ত্রাতার অনেক সম্পত্তি ছিল, স্থতরাং সে যাত্রা তিনি বাচিয়। গেলেন ।* 
বিচারক তাহার সঞ্চিত প্রাভৃত ধনরাপি গ্রহণ করিয়াই সত হ্ই- 
নেন; সুতরাং তীহার কলার গ্রাণদণ্ড না করিয়া, নগর হইতে নির্বাসিত করিয়া 
দিলেন। 

আমার ভাতা, সহায় সম্পত্তি হীন. হইয়া, নগর হইতে দূর হইয়া চলিলেন। 
কোথায় 'ঘাইবেন,কোথায় গেলে কায়ক্লেশেও জীবিকানির্বাহ করিতে পারিবেন, 
তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। বে দিকে নয়নন্বয় চলিল,সেই দিকেই চলিলেন। 
এইরূপে ক্রমে তিনি একটা বৃহৎ নগরী মধ্যে উপস্থিত হইলেন। অঙ্গে 
একটী কপর্দকও নাই-_কি করিবেন, কি করিলে উদরান্ন উপার্জন করিতে 
পারিবেন-অনেক ভাবিয়। চিত্তিষ! পাহুকাকারের ব্যবসায়ই স্থির করিলেন 





টপ ন্ধ 
* আরবীয় বিচারকের প্রায় টা পাইলেই সন্তষ্ই। তাহার! ধনী দাহদিগের পুতি 
প্রায় কঠিন দণ্বিধান করেন না। আরবীয় অপরাপর নানাবিধ ্স্থে দেখা গিয়াছে যে, 
ধর্মীধিকরণে ধনীগণ অনেক কুবিধা লাভ করিয়! থাকেন। 


৯৯২ একাধিক সহস্র রজনী । 


এবং একটা দোকান খুলিয়! পাছুকা প্রস্তত করিতে আরস্ত করিলেন! এই 
রূপে কষ্টে স্থষ্টে কোন প্রকারে ভাহার দিনযাপন হইতে লাগিল 

একদিন, তিনি কোন বিশেষ কার্যান্তরোধে কোন স্তানে গিয়াছিলেন £ 
ফিরিয়। আদিবার সময়, কতকগুলি অশ্থের হ্রেষাধ্বনি ও ক্ষুর-শব্দ শুনিতে 
পাইয়া, একজন পথিকের নিকট তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে 
বলিল “তুমি কিছুই জানন] ?_-আজি নরপতি মুগয়ার্থ নগরের বাহিরে 
যাইবেন।” আমার ভ্রাতা তাহার এই কণ। গুনিয়াই, রাজ-দর্শনার্থ কৌতুহলা- 
ক্রান্ত হইয়া পথের এক পার্খে দাড়াইলে। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী 
সৈন্যগণ সম্মুখ দির! চলিত্বা গেল। তৎপরেই নরপতি নিজ আনুচরবর্গে 
বেষ্টিত হইয়। তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরপতি চতু্দিক দেখিতে 
দেখিতে যাইতেছিলেন, সহ্‌স। তাহার নয়নদ্য় আমার ভ্রাতার দিকে নিপতিত 
হইল। “আঃ, আছি কি অশুভক্ষণেই রাত্রি গ্রভাত হইয়াছে__না জানি, কি 
অণ্ুভই ঘটবে” তিনি এই কথা বলিয়াই, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ফিরিয়া 
চলিলেন। অস্কুচরবর্গ ও সৈন্যগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নরপতি 
তাহার অনুচরদিগকে আমার ভ্রাতার অন্থসরণ করিতে বলিলেন এবং 
তাহাকে বিলক্ষণন্ধপে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন | 

ত্রাতা আমার কিছুই জানেন না, পথের পার্শে ছাড়াইয়া! দেখিতেছেন, 
সহস! রাজজান্থুচরগণ আসিয়া আক্রমণ করিল' তিনি একেবারে হতবুদ্ধি 
হইয়া গেলেন। তাহাবা তাহাকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তিনি 
প্রহার-যাতনায় মৃতপ্রায় হইয়! ভূতলে নিপহিত হইলেন। তাহারা তাহাকে 
সেই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতা ধীরে ধীরে উঠিয়া অতি কষ্টে" 
স্ষ্টে নিজ আঁবাষে ফিরিয়া গেলেন এবং একজন পরিচিত রাজ-পরিচারকের 
নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া, প্রহাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে 
শুনিয়াই, হাসিতে হাসিতে চলিয়া পড়িয়! বলিল “ ভায়া হে! তাও জান না, 
আমাদের নরপতি এক-চক্ষু লৌকদিগকে দেখিতে পারেন না) বিশেষ বাম- 
চক্ষুহীন হইলে ত আর কথাই নাই--সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড 
পর্যাস্তগ করি! থাকেন 1৮ তাহার এই কথ শুনিয়াই,ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়। 
গেল। তিনি তংক্ষণাৎৎ তগ। হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 














এল্‌ কুজ্‌ এল্‌ আন্কানী তথা হইতে পাগাইয়া আর একটা নগরে গেলেন । 
সেখানে কোন রাজার বাসছিল না, স্থৃতরাং তিনি নির্ভয়চিত্তে দিনযাপন 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন 
তিনি নিজ পুর্ববিররণ সকল মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে রাজপথে 
ভ্রমণ কব্রিতেছেন, সহসা থোটকের হেষা শব্দ কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। 
নির্কোধ এল্‌ কুজ্‌ মনে করিলেন, বুঝি পূর্ব নগরের ন্যায় সেখানেও তাহার 
ছু্শা ঘটে-_অমনি-হা জগদীশ্বর! তোমার মহিম! কে অতিক্রম করিতে 
পারে!” এই কথা বলিয়াই দৌড়িয়া আত্মগোপনার্থ স্তান অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। অনেক খুজিলেন, কিন্ত উপযুক্ত স্থান কোথাও দেখিতে পাইলেন 
না । অবশেষে দৌড়িতে দৌড়িতে একটা জআগড়-রুদ্ধ দ্বার দেখিতে 
পছেলেন। তিনি প্রাণভয্ষে ব্যাকুল হইয়া সেই দ্বারে আঘাত করিলেন । 
ঠেলিবামাত্র আগভ়খানি খুলিয! পড়িয়! গেল। ভ্রা্। দ্বারের ভিতরে প্রবেশ 
করিয়৷ দেখিলেন, সম্মুখে একটা বিস্তৃত পথ রহিয়াছে । তিনি সেই পথের 
মধ্য দিয়া চলিলেন। ছুই চারি পদমাত্র অগ্রসর হইতে না হইতেই, হঠাৎ ছুই 
জন ব্যক্তি আসিয়া তাহার হাত ধরিল। তিনি একেবারে চমকিয়া গেলেন $ 
তাহা বলিল “সর্ধ্ব শক্তিঘান্‌ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ 1+-ধরিয়াছি ধরিয়াছি-- 
নরাধম ! ইশ্বরবিরোধী !_-তোর্‌ জন্য. আমাদের ভিন রাত্রি নিদ্রা নাই-_ 
তোর জন্য আমাদের প্র।ণান্তপরিচ্ছোদ 1৮৮ জামার ভাতা জাশ্র্ষ)টান্বিত হইয়া 





১৯৪ একাপিক সহজ্ব রঙ্গনী। 


বদিলেন “সে কি ?-কি হইরাছে ? আমি তোমাদের কি করিলম 1” তাহারা 
বলিল “নরাধম! কি হইরাছে তাহা কি তুই জানিস্‌ ন1?--নরাধম, তুই 
এই কয় দিন ধরিয়া আমাদিগকে ও বাটীর কর্তাকে অপমানিত ও অপদস্থ 
করিবার জন্য ছল খুঁকির। বেড়াইতেছিস্তুই কিছুই জানিস্‌ না! আমা- 
দের প্রভুকে এরূপ ছুরবস্থাপন্ন ও নিঃস্ব করিয়াও কি তোর্‌ মনস্কামন। পুর্ণ হয় 
নাই? নরাধন। এখন বাহির কর্--গ্রতাছ রাত্রে যে ছুরি দেখাইয়া আমা- 
দিগকে ভয় দেখ[স্, সেই ছুরিখানা বাহির কর্‌” তাহারা এই কথা বলিয়াই 
তাহার গাত্রবন্্র মধ্যে ভুরি অন্বেষ॥। করিতে লাগিল । থে ছুরিখানিতে তিনি 
পাদুকা গ্রস্ত করিবার জন্য চণ্চ্ছেদন করিতেন দৈববাশে সে খানি সে দিন 
তাহার কটিদেশেই গোঁজা ছিল, সুতরাং তাহাবা খুঁজিতে খু'জিতে সেই খানি 
বাহির করিয়! ফেলিল। ভ্রাত। বলিলেন “তোমর! আমার প্রতি অন্যায় 
অন্য।চার করিতেছ কেন ?--জগীশ্বরের দোহই আমি তোমাদের কোন 
অনিষ্টই করি নাই--আগার ইতিহাস অতি অন্তত, ভোমরা শুনিতে ইচ্ছা 
কর, আমি সমস্ত বর্ণন করিতে গারি।” তাহারা বলিল “বল্‌ তোর্‌ কি 
বিবরণ আছে, বল্‌” যদি তাহার। তাহার পুর্ব বিবরণগুলি শ্রবণে দরার্র 
হইর। ছাটডির। দের, তেই আশায় তিশি নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন ; 
কিন্ত কোন ফলই দর্শিল না__ত:হ।র। তাহার কোন “কথাই বিশ্বাস করিল 
না। বিবরণ শ্রবণ করিয়! দয়া কর দূরে থাকুক, বরং প্রহার করিতে 
এবং গাত্রবস্্রগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে লাগিল। এইরপে ক্রমে তীহা'র 
সমস্ত গাত্র-বন্্রগুল ছিড়িয়া গেল--পুর্ধের কশঘাত-চিহ্ৃগুলি বাহির 
হইয়া গড়িল। তাহারা তেই সকল চিহ্ভু দেখিয়া! বলিল “অরে নরাধম, 
তোর্‌ এই গাত্রস্থ প্রহার-চিহুই চরিত্রের পরিচয় দিতেছে_তুই যেরূপ 
নিদ্দোধী ভদ্রলোক, তাহা ইহাতেই জানা গিয়াছে, আর অধিক বলিতে হইবে 
ন।)” ভ্রাতা নিজ নির্দোষিতা! প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন-_- 
আনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল না, তাহাকে 
ওয়ালীর নিকটে ধরিরা"লইর! গেল। তিনি আপন! আঁপ্নি মনে মনে বলি- 
লেন “হায়! আমি গেলাম, রাজনিবূন লঙ্ঘন করিয়া অপরের বাটীতে প্রবেশ 


করার জন্য এগনই আমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । তায । 





ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোদরের বিবরণ । ১৯৫ 


এখন সেই সর্ধশক্তিমান জগদীশ্বরের করুণা ভিন্ন এ বিপদ হইতে উদ্ধার 
হুইবার আর কোন উপার নাই-_হায় ! আমি কেবল নিজ বিবেচনার দোষেই 
মারা গেলাম 1” 

ওয়ালী আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই বলিল “নরাধম ! তোর্‌ আর অপরাধ 
প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। তোর গাত্রস্থ এই প্রহার-চিহ্ই পুর্বব- 
কত কান গুরুতর অপরাধের পরিচয় দিতেছে ।” সে এই কথা বলিয়াই 
তাহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিতে অনুমতি দিল। পরিঢারকগণ তৎক্ষণাৎ 
তাহার আদেশ সম্পাদন করিল। অনন্তর ওয়ালী ভ্রাতাকে উ্টপৃষ্ঠে 
বসাইয়। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিতে বলিল। পরিচারকগণ অমনি 
তাহাকে একটা উষ্টের উপরে আরোহণ করাইয়া রাজপথে লইয়। গেল, এবং 
উচ্ৈঃস্বরে পথিকদিগকে ডাকিয়া! বলিতে লাগিল “দেখ--তোমরা সকলে 
দেখ--অপরের বাটার দ্র ভাঙ্ষিয়া৷ বলপুর্ববক প্রবেশ করার কি ফল, তাহ! 
দেখ। দেখ, তোমরা সকলে দেখ__এই ছুরাত্মা বলপুর্ধক এক জন 
ভদ্রলোকের বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল-_-দেখ, ইহার কিরূপ শাস্তি 
হইতেছে__দেখ ৮» 

আমি পূর্বেই ভ্রাতার উপস্থিত ছুরবস্থার সমাচার পাইয়াছিলাম ; সুতরাং 
তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থর্থৌ উপস্তিত হইলাম এবং তীহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। 
ওয়ালীর লোকের। সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া ছাড়ি দিলে, আমি গোপনে 
তাহাকে অঙ্গে করিরা বোগ্দাদে, নি বাটাতে, লইয়া! আপিলাম এবং 
বিনায়াসে জীবনধারণের উপায় স্থির করিয়া দিলাম । 


ক্ষৌরকারের পঞ্চম সহোদরের বিবরণ । 


রং 


ধার্ষিকাপিপতি ! আমার পঞ্চম সহোদর এল্‌ ফেশৃশার ছিন্নকর্ণ। তিনি 
ভিক্ষুক ছিলেন__রাত্রিতে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জন 
করিতেন, তাহাতেই তাহার দিনযাপন হইত । আমাদিগের পিতা 
অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, সাংঘাতিক গীড়ার অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হইল । 
তিনি সাত শত রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া পরলোকে গেলেন। আমর সেই সাঁত 
শত রৌপ্য মুদ্রা প্রত্যেকে এক এক শত ভাগ করিয়! লইলাম। আমার পঞ্চম 
সহোদর নিজ অংশ প্রাপ্ত হঈরা, তদ্দ'রা! ষে কি করিবেন তাহা ভাঁবিয়! অস্থির 
হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর কাচপাত্রের ব্যবসায় করিতে স্থির করিলেন 
এবং সেই একুশত মুদ্রায় কতকগুলি কাচপাত্র ক্রয় করিয়া একটা বাজরা 
সাজাইয়া লইলেন। ব্যবসায়ের উপযোগী সমস্ত আয়োজন কর হইল। ভ্রাতা 
সেই কাচপাত্রপূর্ণ বাজরাটা লইয়া বিক্রয়ার্থ পথপার্খস্থ একটা উচ্চ স্থানে উপ- 
বেশন করিলেন । মনোমধ্যে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল; তিনি একটী 
ভিত্বি-মূলে দেহভার ন্যস্ত করিয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন_-“আমার 
এই সমস্ত কাচ পাত্রগুলি নিশ্চই ই শত মুদ্রায় বিক্রীত হইবে; আমি সেই 
ছুই শত মুড্র! দিয়! পুনরায় এইরূপ কাচপাত্র সকল ক্রয় করিব সেগুলি 
বিক্রীত হইয়া আবার ঢারিশত ুদ্র। হইবে_-এইরূপে আমি যত দিন যথেষ্ট 
"ধন লাভ করিতে না পারি, ততদিন এই কাঁচের ব্যবসায়ই করিব। যখন 
আমার অনেকগুলি টাকা হইবে, ভখন আমি নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য, গন্ধ- 
জব্য ও মণি মধিক্য ক্রয় করির। ব্যবগার আরস্ত করিব। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 
-আমি গ্রন্থৃত ধনের অধিকারী হইয়। পড়ির। যখন আমার আর ধনের সীমা 
থাকিবে না, তখন আমি একটা বৃহত প্র“সাদ, অসংখ্য দসি দাসী ও উত্বমোত্তস; 
অশ্ব ক্রয় করিব। দিপা রাত্রি আমার বাটী কেবল আননে পুর্ণ খাকিবে-- 


ক্ষৌরকারের পঞ্চম সহোঁদরের বিবরণ । ১৯ 


নগরের মধ্যে যত উত্তমোত্তম গায়িকা আছে, গান শুনিবার জন্য, সকলকেই 
এক এক দিন আমার বাটাতে আনাইব্‌।৮ 

'এইরূপে তিনি সেই কাচপাত্রপূর্ণ বাজরাটা উপলক্ষ করিয়া কত অসম্ভব 
স্ুখেরই কল্পনা করিতে লাগিলেন । মনে মনে বলিলেন “আমি এইরূপ 
অসীম সম্পন্তিশালী হইঈয়াই, বিবহার্থ উপযুক্ত রূপবতী রাজকন্যা! বা! উলজীর 
কনা! অনুসন্ধান করিবার জন্য ঘটক-রমণীদ্দিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিব। 
শুনিয়াছি, প্রধানতম উজীরের কন্যাটী অতি সুন্দরী; আমি সহ সুবর্ণসুদ্রা পণ 
প্রদান করিয়া! তাহারই পাণি গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিব। তাহার পিতা 
বদি সহজে বিবাহ দিতে সন্মত হয়, তাহা হইলেত আর কথাই নাই-_যদদি 
নিতান্ত সম্মত না হয়,আমি বলপুর্বক তাহাকে নিজ বাটাতে লইয়া! যাইব এবং 
দশজন অন্ন বয়স্ক খোজাদাস ক্রয় করিয়া দিব। এই সকল কার্য সমাপ্ত 
হইলে আমি নিজের জন্য একটা রাজ-পরিচ্ছদ ক্রয় করিব ও একটা হীরক- 
খচিত স্ববর্ণময় জিন প্রাস্তত করিতে দিব। জিন যখন প্রস্তরত হুইক্লা আসিবে, 
তখন আর আমার কোন অভাবই থাকিবে না_আমি স্বচ্ছন্দ অশ্বারোহণে 
ঝায়ুসেবনার্থ বাটা হইতে বহির্গত হইব। আমার অঙ্রো ও পশ্চাতে অনেক- 
গুলি ক্রীত দাস থাকিবে। সকলেই বিনীতভাবে আমাকে সেলাম করিতে 
থাকিবে--সকলেই আমার মঙ্গলার্থ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা]! করিবে | 
আমার আর তখন সখের সীমা থাকিবে না| তাহার পর আমি শ্বশুরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব--আমার অগ্রে ও পশ্চাতে স্ুরূপ ক্রীতদাস 
সকল থাকিবে--আমি বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়। উভীরের সম্ুথে 
ফাড়াইব | তিনি আমাকে দেখিয়াই সম্মানার্থ উঠিয়া ঈাড়াইবেন এবং আমাকে 
নিজ আদনে উপবেশন করাইয়। স্বয়ং নিবস্থ আসনে উপবিষ্ট হইবেন 4 ; আমি 
একজন দাসকে আমার বিবাহের পণের টাকা প্রদান করিতে বলিব? । সে 
তৎক্ষণাৎ মোহরের তোড়াটী উঞজজীরের সম্মুখে স্থাপন করিবে; আমি অমনি 
আর এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা তাহার উপরে প্রদান করিব? উত্বীর আমার সেই. 
কূপ বদান্যতা দেখিয়া! একেবারে আশ্চর্যযান্বিত হইবেন, _ বুঝবেন পৃগিবী 
আমার নরনে অতি তুচ্ছ । তিনি আমায় যে সকল প্রশ্ন দশ কথার জিজ্ঞানা 
করিবেন, আমি ছুই কথায় তাহার উত্তর দিব। এইকপে তাহার সহিত-কথ! 


৯৯৮ একাধিক সহত্র রজনী । 


বার্তা সমাপ্ত হইলে আমি নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিব । যখন উজীরের 
দানদানীরা আমার ঝাটাতে আসিবে, আমি তখন তাহাদিগকে নানাবিধ বু- 
মূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়! দিব । কিন্তু বদি তাহার! ভেট লইয়! আসে, 
তাহা হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিব। উজীরের প্রেরিত উপায়ণ সামগ্রী 
কখনই আমি গ্রহণ করিব না। বিবাহের রাত্রিতে আমি বহুমূল্য বেশ ভূষ! 
করিয়া একটা মনোহর রেশমনির্মিত আস্তরণে উপবিষ্ট হইব ; যখন পূর্ণচন্জরের 
ন্যায় মনোহারিণী কন্যাকে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া আমার সম্মুখে 
আনয়ন করিবে, তখন আমি তাহাকে দূরে দাড়াইতে বলিব । কৃপাপ্রধর্থিনী 
দাসীরা যেব্ধপ কুষ্টিত হইয়া দাড়ায়, সেও আমার সম্ুখে ঠিক সেইন্ধপ 
ঈাড়াইবে। আমি নিজ গর্কে গন্তীরভাবে বপিরা থাকিব, তাহার দিকে একবার 
চাহিয়াও দেখিব না| উপস্থিত পরিচারিকারা বলিবে “প্রভূ! এই আপনার 
স্্রীদাসী আপনার কৃপাদৃষ্টি লাভার্থ সম্মুখে ধাড়াইয়া আছেন-__-ইহার কুস্তুম- 
কোমল পদযুগল ব্যথিত হইতেছে, আপনি একবার চাহিয়া দেখুন। আমি 
গাহাদের কথায় একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুরর্্বার পুর্ব 


গাস্তীর ভাবে অধোমুখে অবস্থান করিব। এইন্ধপে বৈবাহিক কার্ধ্য সমস্ত : 


আমাপিত হইলে, পরিচারিকাগণ কন্যাকে বাসর-গৃহ মধ্যে লইয়া যাইবে। 
আমি অন্য গৃহ হইতে রাত্রি-বাম পরিধান করিয়া বাঁসর-গৃহে প্রবেশ করিৰ 


এবং এক পার্খে গান্ভীরভাবে উপবেশন করিব, একবারও স্ত্রীর দ্রিকে চাহিয়া - 


দেখিব না? পরিচারিকাগণ আমাকে তাহার নিকটে গির1? উপবেশন করিতে 
উপরোধ অন্থুরোধ করিতে থাকিবে ; কিন্তু আমি তাহাদিগের কোন কথাতেই 
কর্ণপাত করিব না,_-একজন পরিচারককে জাহ্বান করিয়া উপস্থিত রমণী- 


দ্িগকে পারিতোধিক প্রনান করিবার জন্য পাঁচ শত স্বর্ণযুদ্রা পুর্ণ একটা' 


তোড়া আনিতে বলিব। সে ততক্ষগাৎ্ আমার অভি প্রারাজুসারে মুদ্রা আনিয়! 
দিবে । আমি রমণীদ্দিগকে যথোপযুক্ত পারিতে!ফিক প্রদান করিয়! বিদায় করিব? 
কাহার আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইবে না-স্থ স্ব স্থানে চলিয়া যাইবে। 
সকলে প্রস্থান করিলে পর, আমি বধূর নিকটে গির! উপবেশন করিব । কিন্তু 
খনও কাহার দিকে চাহিয়া দেখিব না। সে যানে মনে বিবেচনা করিবো 


ক্ষরকারের পঞ্চম সহোদরের বিবরণ । ১৯৯ 


দ্বিতীয় নাই তাহার পর তাহার জননী আসিয়া আমার করপ্রাস্ত চুন্বন করিয়! 
বলিবে "প্রভু, আপনার দাসী আপর্ণারএসম্মুখে দাঁড়াইয়া! রহিয়াছে, একবার 
তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয় দেখুন ।, আমি তাহার সে কথায় কোন উত্ত- 
রই প্রদান করিব না, সে পুনরায় বারশ্বার আমার চরণ চুম্বন করিয়া বলিবে 
“পর, আমার কন্যা! বালিকা--সে আপনা ভিন্ন কখনই আর কোন পুরুষের 
মুখাবলোকন করে নাই-_বদি সে আপনার নিকট সদয় ব্যবহার না পায়,তাহা” 
হইলে চিরদিনের জন্য ছুঃখসাগরে ভাসিবে__-একবার আপনি তাহার দিকে 
চাহিয়া দেখুন, একবার তাহার সহিত ছুই একটা সদয় আলাপ করুন-_তাহার 
সদয় স্থির হউক।, আমি তাহার সেই কথা গুনিয়াই সহধর্ষি্ীর দিকে এক- 
বার কটাক্ষপাত করিয়া, তাহাকে, আমার সম্মুখে দাড়াইয়। মাদৃশ, লোকের 
সহিত কিন্ধূপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্দিষরে শিক্ষা লাভ করিতে বলিব-_বলিৰ 
“আমি উপস্থিত সময়ের সুলতান, একচ্ছত্র সমাট্‌।* তাহার মাতা বলিবে 
গ্রভু! এ আাপনার দানী, আপনি অন্থকম্পা পুরঃসর ইহার সহিত.একটু. 
সদয় বাবহার করুন।” সে এই কথ! বলিয়াই নিঞ্জ কন্যাকে এক পাত্র স্থুরা 
ঢালিয়া আমার মুখে ধরিতে বলিবে। নববিবাহিত। যুবতী অমনি একটা 
পাত্রে সুরা পূর্ণ করিয়া বলিবে “প্রভূ । আল্লার দোহাই--আপনার দাসী-প্রদত্ত 
এই সুরোপান্রটা প্রত্যাখ্যান করিবেন না--আগি আপনার দাসী, আমাকে 
একেবারে হতাশ করিবেন না1 কিন্ত আমি তাঁহার কোন কথাতেই উত্তর 
প্রদান করিব না। সেস্থরা পান করিবার জন্য আমাকে : ঝারশ্ব'র অনুরোধ 
উপরোধ করিতে থাকিবে । আমি বলিব নি, আমি সুরা পান. করিব নাঁ_. 
স্বর পান করিলে মত্ততা জন্মিবে। সে আমার .কথা না৷ গুনিয়! পাত্রটী আমার 
: সবে তুলিয়া দিতে.যাইবে। আমি অমনি ক্রোর্ধে তাহাকে এই--এমুনি এক 
গদাঘাত, ? 
মূর্খ এল্‌ ফেশ্শার আত্মবিস্ৃত হয়! অমনি কাচগাত্রপুর্ণ -বাজরার উপ- 
রেই সবলে এক পদাঘাত করিলেন । বাজরাটী উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষে 
গড়িয়া গেল-_কাচপাত্রগুলি সমন্তই একেবারে চর্ণিত" হইল, আর এবটী 





২০৪ একাধিক সহস্র রজনী। 


খলিয়া স্িনি বাঁরম্বার কপালে করাঘাত করত করুখ-্থরে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন 

এই সময়ে নাগরিকগণ শুক্রবারের সপ্তাহিক ভজনা সমাধান করিবার 
জন্য মদ্জিদাভিমুখে যাইতে ছিল। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত_-দকলেই নিজ 
চিন্তার মগ্ন; কেহবা। তাহার দিকে চাহিয়! দেখিল_-কেহবা দেখিলও না । 
ভ্রাতা বুদ্ধির দে!ষে সমস্ত সম্বল হারাইয়া একাকী রোদন করিতে লাগি- 
লেন। দৈবক্রমে একটা মনোহারিণী রমণী অশ্বতর আরোহণে দেই 
দিক্‌ দিয়। মস্জিদাভিমুখে যাইতে ছিলেন) ভ্রাতার সেই করুণ বিলাপ 
শুনিরা, নিকটে আসিরা দাড়াইলেন। রমণী অসামান্য রূপবতী, তাহার 
গ্রাত্রে মনোহর মুগনাভির গন্ধ, অশ্বতরটী বনুমূল্য পষ্টবন্ে ও রত্ব- 
ভূষণে ভূষিত। সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দাসদাসীগণও তথায় আমিয়। 
দাড়াইল। ভিনি ভগ্ধ কাচপান্রগুলি ও আমার ভ্রাতাকে সেইরূপ করুণ 
স্বরে বিলাপ করিতে দেখির।, দয়।দ্রগদয়ে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিল “আহা, গরিব বেচারা! এই 
কাচ পান্রপ্তপিই ইহার সম্বল--এইগুলি বিক্রর করিয়াই জীবিক] নির্বাহ 
করিত) দৈৎক্রমে এগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই এ এরূপ রোদন 
করিতেছে 1৮ রমণী এই কথা শুনিয়াই একজন*,পরিচারককে নিকটে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন «তোমার নিকট যাহা! আছে, এই দরিদ্র ব্যক্তিটাকে 
তাহা সমস্ত দান কর।” আজ্ঞামাত্রেই পরিচারক একটা মুদ্রাপুর্ণ তোড়া 
বাহির করিয়। আনার ভ্রাতাকে প্রদান করিল। তিনি ভোড়াটা গ্রহণ 
করিয়াই খুলিয়। দেখিলেন তাহার মধ্যে পাচশত স্বর্ণ মুদ্রা রহিরাছে। তাহার 
আর আনন্দের সীমা রহিল না,--তিনি উপকারিণীকে শত শত আশীর্বাদ 
গ্রদান করিলেন । 

এল্‌ ফেশ্শার অতি দীন হীন অবস্থায় বাটা হইতে বহির্গত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত পুনঃ প্রবেশ করিবার সময় পাঁচশত স্বর্ণ সুদ্রার অধিকারী হইয়। 
প্রবেশ করিলেন তাহার আর সুখের সীগা রহিল না, তিনি অপরিমিত 
আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়। একান্তে উপবেশন করত নিজ 
সৌভাগ্যের বিধর টিস্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা এইবপ অর্দোন্মস্তা বস্থায় 





বিয়া আছেন, সহসা স্থারদেশে করাঘাত-পন্ধশ্রবণগোঁচর হইল। ভিন্সি 
তাড়াতাড়ি বার উদ্বাটত করিয়া দেখিলেন একটা অপরিচিতা বৃদ্ধ দীড়াইয়া 
রহিরাছে। এল্‌ ফেশ্শীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি চাও ?” সে 
উত্তর করিল “বৎস, হুখাজের বেলা প্রায় অভীত হইয়া যায়; আমি এখনও 
' হস্তপদাদি প্রক্ষালন করি নাই--যদি কোন বাধা না থাকে তাঁভা হইলে 
. তোমার বাটীতে তাহ! সম্পাদন - করিতে পারি কি?” ভ্রাতা বলিলেন 
“ভাল, তাহাতে আর হানি কি?-আইস।” বৃদ্ধা বাটার মধ্যে প্রবেশ 
করিল | তিনি পুনরায় উপবিষ্ট হইয়া পূর্বের ন্যার নিজ সৌভাগ্য চিত্তী- 
করিতে লাগিলেন : ... 
বৃদ্ধা হস্তপদ!দি প্রক্ষালন করিল এবং ভ্রাতার নিকটে আগিয়। নমাজ 
করিতে আরম্ভ করিল । নমাজ শেষ হইলে সে ভ্রাতার মঙ্গলোদ্দেশে 
প্রার্থনা করিল। 'তিনি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়! ছুইটা মোহর প্রদান করি- 
লেন। বৃদ্ধা তাহাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রধান করিতে দেখিয়া বলিল বির্বশক্তিমান্‌ 
জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ !-বে রমণী সেইরূপ হীনাবস্থা দেখিয়াও তোমার 
প্রণয়লাভার্থ মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার অন্তঃকরণ কি মহৎ! চরিত্র কি উদার! 
হ্ভ 


ইহ একাধিক সহঙ্জ রজনী | 


বৎস, স্বরণমুদ্রায় যদি তোমার কোন প্রয়োজন না থাকে, তোমার উপকারকর্তী 
সেই যুবতীকে ফিরাইয়া দাওগে-_আমি এ ষুদ্রা চাহি না ।” মূর্খ ভ্রাতা তাহার 
সেই কথায় একেবারে ভুলিয়া গিয়া বলিলেন “মাতঃ! আমি কি তাহার প্রণয় 
লাভের আশা! করিতে পারি 1 সে বলিল' ণ্বৎস, তিনি তোমাকে যথেষ্ট 
ভাল বাসেন, তবে তিনি একজন প্রতাপশালী ধনবানের গৃহিণী । ভাল, তুমি 
মোহরের তোড়াটী লইয়। আমার সহিত আইস,_তীাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া তাহার মনোমত কথাবার্তা কহিতে পারিলে বোধ হয় তোমার 
আশাপুর্ণ হইলেও হইতে পারে।” মূর্খ এল্‌ ফেশ্শীর দেই কথা শুনিয়াই 
অমনি মোহরের তোড়াটী লইয়! তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৃদ্ধা 
একটা বৃহৎ অস্টালিকাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিল । একটা 
গ্রাক রমতী দ্বার উদবাটিত করিয়। দিল বৃদ্ধা বাটার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার 
ভ্রাতাকে বলিল “আইম-_আমার সঙ্গে আইস।” ভ্রাতা তাহার বাক্যাঙ্- 
সারে বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বৃদ্ধা তাহাকে একটা সুসজ্জিত 
বৃহৎ গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। ভ্রাতা মোহরের তোড়াটী সম্মুখে ও পাকড়ীটা 
নিজ জান্ুর উপরে রাখিয়৷ উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বহুমুল্য 
বদনতৃষণে ভূষিতা একটা পুর্ণযৌবনা! রূপবতী রমণী .তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইল। ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া! দীড়াইলেরনন। দে আমার ভ্রাতাকে 
দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া! তাহার আগমন জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল 
এব্‌ং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া! দিয়া তাহাকে পার্স্থ একটা গুপ্ত গৃহে লইয়! 
গেল। নির্বোধ ভ্রাত। যেন স্বর্গম্নথ অনুভব করিতে লাগিলেন ৷ বালক 
বালিকার! ধেমন ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া ভ্রীড়। করিয়া! থাকে, ছুষ্টা রমনীও 
ভীহাকে লইয়। সেইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল । 

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়। গেল। মূর্থ এল্‌ ফেশৃশীর একেবারে 
তাহার প্রণয়ে বিষুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রমণী সহস। উঠিয়া! বলিল “আমি 
শীঘ্রই আপিতেছি_যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ তুমি এখান হইতে উঠিওনা1% 
তিনি তাহার কথায় স্বীকৃত হইলেন। সে জ্রুত গৃহ হইতে চলিয়া গেল। 
ভ্রাতা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। সুহূর্তমাত্র সয় অতীত হইতে ন। 
হইতেই একট! ভীষণকায় কাফী স্ুতীক্ষ নিফৌশিত তরবারি হস্তে তথায় 


ক্ষোরকারের পঞ্চম ভ্রাতার বিবরণ। ২০৩ 


আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ভ্রাতা একেবারে চমকিয়া 
গেলেন কাঁফী গম্ভীর স্বরে বলিল “অরে নরাধম, তুই এখাঁনে কেন ?-- 
তোকে এখানে কে আনিল?” তিনি উত্তর দ্রিবেন কি, ভয়ে একেবারে 
জড়ীভূত হইয়াগেলেন। কা তাহাকে টানিয়৷ আনিয়া তরবারির বিপরীত 
ভাগ দ্বারা অন্যুন অশীতিবার সবলে প্রহার করিল। তাহার সর্বাজ ক্ষত 
বিক্ষত হইয়্। গেল। তিনি যুচ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। কা 
আমার ভ্রাতাকে নিপতিত হুইতে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল তিনি 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং. প্রহার করিতে, বিরত হইয়া! উচ্চৈঃস্বরে 
“এব্‌ মেলীয়ে কোথায় ?” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি একজন 
রমণী লবণপূর্ণ একটা পাত্র লইয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমার 
ত্রাতার গরান্রস্থ ক্ষতস্থানগুলি চিরিয়! ধরিয়! তন্মধ্যে লবণ পুরিয়৷ দিতে 
লাগিল। পাছে কাকী জানিতে পারে যে তখনও তাহার প্রাণ বিয়োগ-হয়.. 
নাই__পাছে সে তাহাকে পুনরায় প্রহার করে, সেই ভয়ে তিনি সেই দার? 
যাতন৷ সহ করিয়ও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট পড়িয়া রহিলেন। রমণী চলিয়া গেল, 
কাফী পুনরায় ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিব! মাত্রেই 
সেই বৃদ্ধ! গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমার ভ্রাতার পদদ্বয় ধরিয়া টানিতে, 
টানিতে একট! অন্ধবক্রময় গৃহমধ্যে, কতকগুল! মৃতদেহের উপরে, ফেলিয়া: 
দিল ? 

ভ্রাতা সেই অবস্থায় পূর্ণ ছুই দিবস সেই অন্ধকুপ মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। 
পরম পিতা জগদীশ্বরের কৃপায় ক্ষত স্থান্ন সকলে প্রদত্ত লবণই তাহার 
পুনজ্জাঁবন প্রাপ্তির উপায় হইয়া! উঠিল। লবণ প্রদান করায় ক্ষতমুখখুলির 
রক্তপ্রবাহ নিবৃভ্ড হইয়! গিয়াছিল, স্থৃতরাং তিনি শীঘ্রই উঠিয়া বসিতে পারি-: 
লেন। সেই সর্বশক্কিমান সর্কুম জগদীশ্বরের ইচ্ছা, যে তিনি দে যাত্রায় 
রক্ষা পান, সুতরাং তখন আর কোন ব্যাঘাতই ঘটিল না; ভ্রাতা কিঞ্ডিক্সা্র- 
বল প্রাপ্ত হইয়াই, উঠি! গুহের একটা বাতায়ন উদঘাটন করিলেন: এখং 
আস্তে আস্তে তাহার মধ্য দিয়! বহির্ণত হইয়। :বাটীর" দ্বারের পার্খে গিয়া 
নুকাইয়া রহিলেন। পরদিন প্রত্যুষে যে সময়ে বৃদ্ধা আর একটা নূতন শীকার 
অনুসন্ধীন করিবার জনা দ্বার উদঘাটিত করিয়া বাটা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া 
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যায়, তথন ভিনিও হাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন । 
জগদীশ্বরের কৃপায় বৃদ্ধা উহাকে দেখিতে পাইল ন। । 

ভ্রাতা নিজ আবানে ফিরির। আসিরাই গাত্রস্থ ক্ষতুলির চিকিৎসার জন্য 
একছন চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন । শীস্রই সেগুলি আরোগ্য হইয়। গেল । 
তিনি গোপনে গোপনে দেই বৃদ্ধার ভানগতিক ও কার্যকলাপ পর্য্যবেক্গণ 
করিতে লাগিলেন । বুদ্ধা প্রত্যহই এক একটা ব্যক্তিকে ছলক্রমে সেই বাটীতে 
লইয়া যায়; ভ্রাতা প্রভ্যহই দেখিতে পান, কিন্ত কিছুই বলেন না__এমন কি 
কাহার নিকট একবার গল্পও করিলেন না। ক্রমে তাহার শরীর পূর্বের ন্যায় 
সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল, তিনি এক দিন একথণ্ড বন্দে একটা থলি 
প্রস্তত করত তন্মধ্যে কতকগুলি ভগ্ন কাচণণ্ড পুরিয়া নিজ কটিদেশে বদ্ধন 
করিলেন এবং বিদেশীর ন্যায় বসন ভূষণ পরিধান পুর্রক একখানি 
স্থৃতীক্ষ তরবারি লুকাইয়া লইর! বৃদ্ধীর অন্থুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কতক 
দুরে গিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভ্রাতা বিদেশীয়ের ন্যায় জড়িত- 
স্বরে ছিজ্ঞাসা করিলেন “ওগো তুমি নয়শত থান মোহর ওজন করিবার মত 
একটা ত্যরাভু দিতে পার ?৮ বুদ্ধ। বলিল “পারি,আমার কনিষ্ঠ পুত্র পোম্দারের 
ব্যবসার করে,তাহার নিকট সকল প্রকার ভুলামন্্ই আছে। তুমি যদি আমার 
সহিত আইস), তাহা হইলে তোমাকে উত্তম উত্তম ওঃরাজু দিতে পারি।” 
ভ্রাতা বলিলেন “ভাল, কোথায় যাইতে হইবে চল।” বৃদ্ধা পথ দেখাইয়া 
অগ্রে অগ্রে চলিল, ভিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অঙ্পরণ ক্রমে সেই পূর্বোক্ত 
বাটীর সম্মুখে আসির। উপস্থিত হইলেন | বুদ্ধা ধরে আঘাত করিল; 
পূর্বকথিত নেই যুবভাটা দ্বার খুলিয়। দিয়া হানিতে হাধিতে আমার ভ্রাতার 
দিকে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিল! বৃদ্ধা তাহাকে বলিল “তোমার জন্য আদি 
একটা বেস্‌ স্থুলকার নেষশাবক আনিয়ছি |” যুবতী ভ্রাতার হস্ত ধারণ 
করিয়! বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। তিনি পুর্বে যে গৃহে উপবেশন করিয়া- 
ছিলেন এবারেও রমণীর সহিত সেই গুহে উপবেশন করিলেন । যুবতী 
ক্ষণকাল মাত্র তাহার সহিত উপবেশন করিরা, উঠিয়া ধাড়াইিল এবং পূর্বের 
নায় “ভাঁমি বতক্ষণ ফিরিরা না ভানি ততক্ষণ এপান ত৯7ত উরি 573১৮ 
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বসিয়া রহিলেন। মুহূর্ত মধ্যেই সেই কাফী খরশান অসি হস্তে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া বলিল “ ওঠ্‌রে নরাধম, ওঠ” ভ্রাতা অমনি উঠিয়া ফাড়।- 
ইলেন। কাঁফী তাহার নিকটে আসিরা দাড়াইল। তিনি ঝটিতি নিজ 
বসনের অত্যন্তর হইতে তরবারি খানি বহির্গত করিয়াই তাহাকে দ্বিথণ্ড 
করিয়া ফেলিলেন। কারীর যুগ্ুহীন দেহ ছিন্নমূল কদলী-ৃক্ষের ন্যায়: 
ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তাহাকে সেই অন্ধকৃপ, মধ্যে ফেলিয়া 
দিয়া উচ্চৈঃন্বরে বলিলেন “কোথায়_-এল্‌ মেলীয়ে কোথায় ?৮ দেখিতে 
দেখিতে সেই. ক্রীতদাসী লবণপূর্ণ পাত্র হস্তে গৃহ মধ্যে গ্রবেশ করিল। 
কাফী নাই-_তাহার পরিবর্তে আমার ভ্রাতা তীক্ষধার অসি হস্তে দ্ডায়- 
মান আছেন, রক্তের জোত বহিতেছে-_দেখিয়াই ক্রীতদাসী একেবারে, 
চমকিয়া গেল। সে অমনি পাত্রটী ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয় পলায়ন করিল।. 
ভ্রাতা ক্রুত পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহাঁর 
দেহ ভূভলে নিপতিত হইয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল। ভ্রাতা উঠ 
স্বরে বপিলেন “কোথা রে-বৃদ্ধা কোথায় গেল ?” বৃদ্ধা তীহার. 
সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইল,তিনি কুদ্স্বরে বলিলেন “কেমন রে পাপিয়সি! 
আমাকে চিনিতে পারিন্‌?% বৃদ্ধা ভ়কম্পিত স্বরে বলিল “ন৷ শ্রভূ, আমি 
আপনাকে চিনি না” তিনি বলিলেন “কি, তুই আমায় চিনিস্‌ না %--. 
সে দিন তুই ঘাহার বাঁটাতে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া নমাজ করিয়াছিলি, 
যাহার পাচশত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল--যাহাকে ছল কৌশলে এই বাটার মধ 
আনিয়া যথাসর্ধন্ব অপহরণ করিয়াছিলি, আমি সেই. ব্যক্তি_পাপিরসি ! 
আমাকে চিনিস্‌ না ?” বৃদ্ধা বলিল: *দোহাই, জগদীশ্বরের দোহাই--ছুর্বরলের 
প্রতি অত্যাচার করিবেন না। ভ্রাতা তাহার কথায় কর্ণপাঁতও করিলেন 
না, অসি উত্তোলিত করিয়া! তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অন্তর 
তিনি প্রাধানা যুবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সে তীহাঁকে- দেখি- 
যাই একেবারে হৃতবৃদ্ধি ও বিহ্বল হইয়া ক্ষম1 প্রার্থনা করিল। তিনি 
তাহাকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন “তুই এ নরাধম কাঁফীর হস্তে 
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আমাকে বলিল আমাদের বাটাতে- আজি একটা উৎসব আছে উৎসবে 
অত্যন্ত সমারোহ হইবে--এরূপ সমারোহ আর কখনই হয় নাই-__হইবেওন! ; 
আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমাকে দেখাইয়। আনি । তুমি কি দেখিতে যাইবে + 
আমি তাহার সুহিত যাইতে স্বীক্ুত হইলাম এবং আমার সর্কোতুম বসন ভূষণ- 
গুলি পরিধান করিয়া একশত স্থবর্ণজুদ্রা পূর্ণ একটী তোড়া গ্রহণ করিলাম । 
বৃদ্ধা আমাকে এই বাটীতে লইয়! আসিল। বাটার মধ্যে প্রবেশ করিবা 
মাত্র কাফী আমার হস্ত ধারণ করিল। প্রভূ, সেই অবধিই আমি এখানে 
'সাছি--সে এই তিন বৎসরের কথা। বৃদ্ধা ডাকি নীর ষড়যন্ত্রে এই তিন বৎসরের 
মধ্যে একবারও এখান হইতে উদ্ধারের কোনরূপ উপায় করিতে পারি নাই 1 
"ভাতা জিজ্ঞাস করিলেন “এবাটার মধ্যে কি কাফীর কোন সম্পত্তি আছে ?% 
পপ্রচুর- প্রচুর সম্পত্তি আছে-_লইয়৷ যাইতে ইচ্ছ! করেন, হ্বচ্ছন্দে লইয়া: 
যাউন” সে এই কথ! বলিয়াই ভ্রাতাকে সিদ্ধুকগুলি একে একে খুলিয়া 
. দেখাইতে লাগিল। রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা দেখিগ্া ভ্রাতা একেবারে চমকিয়া 
গেলেন। যুবতী বলিল “আপনি এসমস্ত সম্পত্তিগুলি বহিয়৷ লইয়া 
 ঘাইবাঁরজন্য লোক ডাকিয়া আনুন, আমি ততক্ষণ এখানে আঁছি।” নির্ধোধ 
ভাতা তাহার কথায় বিশ্বীস করিয়া, রমণীকে সেইখানে রাখিয়া, লোক ভাকিতে - 
গেলেন অন্গক্ষণের মধ্যেই তিনি দ্রশজন বাহক সমুভিব্যাহারে. ফিরিয়া 
আদিলেন। দেখিলেন, বাটার দ্বার উদঘাটিত রহিয়াছে--কোথায় বা. সে 
যুবতী, কোথায় রা ধনসম্পত্তি? কিছুই নাই, সে তাহাকে প্রতারণা করিয়া 
সমস্ত লইয়! পালা ইয়াছে। ত্রার্তা কি করিবেন, যুবতী যে কিছু, অতি অল্প 
- মাত্র, সম্পত্তি তাড়াতাড়ি লইয়। যাইতে পারে নাই-_-সেইগুলি লইয়াই নিজ 
গৃহে ফিরিয়া গেলেন । 
ফেশ্শার সে দিন অতি আনন্দে রজনী অতিবাহিত করিলেন ্ কিন্ত 
পরদিন প্রত্যুয়েই দে আনন্দ তিরোহিত হইল; শয্যা হইতে উঠিয়াই 
দেখিলেন বাটার দ্বারদেশে বিংশতি জন সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহি-. 
কাছে । তিনি যেমন “তাহাদের আগমন-কাঁরণ ভিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন 





.. * বিবাহাদি উৎসধে আরবীয়গণ নিমস্ত্রিত হইলে, গায়িকা প্রভৃতিকে বিতরণ করিবার ই 
জনা,মু্দ্র সন্্ লইয়! গিয়। থাকে । 
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অমনি তাহার] তাহাকে বন্দী করিয়া বলিল ণচল, ওয়ালী তোকে ভাঁকি- 
তেছেন।”, তিনি তাহাদের সহিত ওয়ালীর নিকটে গ্রেলেন। ওয়ালী 
তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল “তুই এসকল বহুমূল্য বস্ত্র কোথায়- 
পাইলি? ভ্রাতা বলিলেন “আপনি বদি অভর প্রদান করেন, তাহ! হইলে 
আমি আপনার নিকট প্ররুত- বিবরণ সমস্ত প্রকাশ করি।” ওয়ালী 
নির্ভয় প্রদানের জন্য তাহাকে নিজ হস্তস্থিত রুমালখানি প্রদান করিল*। 
এল্‌ ফেশ্শার বৃদ্ধার সহিত প্রথম স্মৃক্ষাৎ অবধি যুবতীর পলায়ন পথ্যস্ত 
আদেযাপাস্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন “প্রভূ, আমি তথা হইতে 
যাহা কিছু আনিয়াছি তাহার মধ্যে জীবনধারখোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ রািয়া 
সমস্তই আপনি গ্রহণ করুন।”» ওয়ালী প্রথমে সমন্তই চাহিল, কিন্ত স্বল- 
তানের ভয়ে একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া আমার ভ্রাতাকে সে দেশ পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিতে বলিল। তিনি “আঁপনার আজ্ঞা আমার 
শিরোধার্্য” এই কথা বলিরাই তথা হইতে অপর একটা নগরোদেেশে 
প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলা দস্থ্য আসিয়া! আক্রমণ করিল এবং 
যথাসর্বন্ব অপহরণ করিয়! তাহার কর্ণদয় ছেদন করিয়। দিল। আমি এইরূপ' 
বিপদ-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই তাহার নিকনট গেলাঁম এবং তাঁহাকে নিজ বাটীতে 
লইয়া আসিয়া বিনংীদে জীবনধারণোপযোগী উপায় নির্ধারণ করিয়! দ্রিলাঁম । 


ক্ষৌরকারের ষষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ । 





ধাশ্মিকপাস্ুক ! 'আমার ষষ্ঠ সহোদর শাকালিক ছিন্নঅধরেষ্ঠ। তিনি 
টং, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এমন কি পার্থিব এমন কোন বস্তই ছিল না যা! 
তিনি নিজের বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন। একদিন তিনি অত্যত্ত 

* ক্ষুধিত হইয়া! উদর পোষণের উপায় অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। 
পথে ত্রমণ করিতে করিতে একটা রাজপ্রাসাদের সায় মনোহর অট্টালিক। তাহার 





+ আরবীয়ের। কোন দোখীকে তয় দিতে হইলে (ক্ষমার প্রতিত্‌ স্বরূপ) নিজ রুমান 
বা শিল আংটা প্রদানকরিয়া থাকে । 3 


২৮ একাধিক স্হত্র রজনী 4 


নয়নগোচর হইল। তিনি একজন পথিককে জিজ্ঞাস করিলেন “এ অট্টালিকা 
কাহার? সেউত্তর দিল “এটী একজন বার্মেকী বংশীয়ের* আবাস 1” 
ভ্রাতা দেই কথা শুনিয়া দ্বারপ1লদিগের নিকটে গিয়। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থন। 
করিলেন । তাহারা বলিল ““বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীর নিকটে 
নিজ আবেদন জ্ঞাপন কর,অবশ্যই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে । শাকালিক 
বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটার মধ্যস্থলে একটা অতুল শোভাসম্পন্ন . 
উদ্যান __উদ্যানের শোভায় অক্টালিক্লাটী যেন হাস্য করিতেছে। গৃহতল 
গুলি অপুর্বধ মার্ধেল প্রস্তর নির্মিত । বাতায়ন সকল নানাবিধ বর্ণের যব-. 
নিকায় ভূষিত। চতুর্দিকে এইরূপ অপুর্ব শোভা দেখিয়া পদে পদে তাহার 
জর্ঈ জন্মিতে লাগিল। যাহা হউক তিনি গৃহস্বামীকে অনুসন্ধান করিতে 
করিতে একটা বর্ধেচ্চতলস্থ গৃহে উপস্থিত হইলেন, দ্েখিলেন গৃহ্মধ্যে 
একটী সুন্দর পুরুষ বপিয়। রহিরাছেন। উপবিষ্ট পুরুষ আমার ভ্রাতাকে 
দেখিয়াই গাত্রোখান করিলেন এবং সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে 
বলিলেন | শীকালিক উপবেশন করিলেন । গৃহস্বামী স্বাগত-সম্ভাষণ 
করিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা নিজ হীনাবস্থা 
বর্ণন করিয়। কিঞ্িৎ ভিক্ষা। প্রার্থনা করিলেন । গৃহস্বামী ছুঃখ প্রকাশ করিয়' 
বলিলেন “কি, আমি এ নগরে বর্তনান্‌ থাকিতে তোঁগির এরূপ ছুরবস্থা 
না, তাহা হইতে পারে না-আমি জীবিত থাকিতে ভূমি আহারাভাবে 
কাতর ?-_ন। আমি তাহা কখনই সহা করিতে পারিব ন1।” তিনি এই কথা 
বলিয়াই নানাপ্রকার সুখন্বচ্ছন্দতার আঁশ। গ্রাদান করিয়া বলিলেন “তুমি এই 
স্থানেই থাক_-আজি তোঁসাুক আমার সহিত আহার করিতে হইবে।» 
ভাতা বলিলেন “প্রভূ, জামি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়! পড়িরাছি__ার 
মৃহর্ত মাত্রও অপেক্ষা করিতে পারি না.।৮ 
গৃহস্বামী ভ্রাতার সেই কথ শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “অরে, হস্ত 

প্রক্ষালন করিবার জল ও পাত্রাদি আনয়ন কর্‌।% তীহার আজ্ঞামত কেহই 





* বার্মেকী বংশ বদান্যতার জঙ্য প্রনিদ্ধ; কথিত আছে, আহার করিবার সময়ে 
বার্মেকীদিগের দ্বার*অবাবিত থাকিত, যে ইচ্ছ! সে ই বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছা 
আহারাদি করিতে পারিত 1 








জল বাপাত্রাদি লইয়। আপিল ন|) কিন্ত তিনি,যেন্রু জল লইরা! আসিয়।ছে-হস্ত 
প্রক্ষালন করিতেছেন, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া শূন্যে হাস্তে-হস্ত মর্দন করিতে 
করিতে আমার ভ্রতাকে বলিলেন “আইস, হস্ত প্রক্ষালন_ কর, 
বৃথা বিলম্বে প্রয়োজন কি ?” শাকালিক কি করেন, গৃহস্বামীকে তুষ্ট 
করিবার জন্য, তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন. | গৃহস্বামী পরিচারক- : 
দিগকে আহ্বান করিয়া ভোজনের উপকরণ ও মেজ প্রভৃতি আনিতে. 


বলিলেন। তাহার। যেন যথার্থই সমস্ত আনিয়! দিতেছে, এইরূপ. ভাবে + ট 


শুন্যহস্তে বারঘ্বার গৃহ মধ্যে গমনাগমন করিতে লাগিল। অনন্তর গৃহ- 
স্বামী আমার ভ্রাতাকে লইয়া সেই কাল্পনিক মেজের নিকটে গিম্া উপবেশন 
করিলেন এবং যেন যথার্থই আহার করিতেছেন এই ভাবে বারস্বার শূন্যে 
ইস্তসধলন ও যুখচালন করিয়া কাল্পনিক ভোজ্য দ্রব্য চরণ করিতে 
লাগিলেন । ভ্রাতা তাহার সেইৰপ আচরণে একেবারে আশ্চর্্যান্থিত হইয়া 
গেলেন। এগৃহস্বামী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন “একি, বসিয়া রহিলে 
ঘে? লজ্জা কি, আহার কর।” ভ্রাতা কি করেন, গৃহস্বামীকে অসন্তষ্ঠ করিতে 
ত্৭ 


টে] 


] 
| 
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সাহম হইল না, স্্তরাং তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন । নি বলি- 
লেন “দেখ দেখি,কেমন চমত্কার রুটা, কেমন নির্মল শ্বেতবর্ণ।” ভ্রাতা মনে 
মনে ভাবিলেন “এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অত্যন্ত রহস্যপ্রির। যাহা হি ইস্াকে 
অসন্তষ্ট করা কোনক্রমেই উচিত নহে)” ভিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা 
করিয়া বলিলেন “প্রভু ! এ অতি চমতকার রুটা, আমি ইহার মত স্বা ৪ 
পরিষ্কার রুটা আর কখনও দেখি নাই।” গুহস্বামী বলিলেন “এ রুটা আমার 
একটা ক্রীতদাপী প্রস্তত করিয়াছে; আমি তাহাকে পাচ শত স্বর্ণ মুদ্রা 
মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাদ 1” তিনি এই কথা৷ বলিয়াই একজন বালক ভূৃত্যকে 
আহ্বান করিয়! স্বাদ দিকবাজ* আনয়ন করিতে আজ্ঞ! করিলেন, এবং 
আমার ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “লজ্জা কি, আহার কর--এ অতি 
উত্তম সিকবাজ, বিশেষ তুমিও ক্ষুধিত।” ভ্রাতা কি করেন, সফল বিষয়েই 
গৃহস্বামীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন । গৃহস্বামী বারস্বার পরিচারকদ্দিগকে 
আহ্বান করিয়া, এটী আন, ওটী আন বলিয়। আক্তা করিতে লাগিলেন 
ভত্যগণও, ঘেন আজ্ঞামত সমস্ত দ্রব্যই দিতেছে, এই ভাবে বারহ্বার গৃহমধ্যে 
গভায়াত করিতে লাগিল; বস্ততঃ পুর্রের সেই কান্ননিক আহারীয় ভিন্ন 
আর কিছুই আগিল ন!। ভ্রাতার হস্ত ও সুখ নড়িতেছে, কল্পনাবলে নানারূপ 
রাজোপভোগ্য উপাদেয় সামগ্রী আহার করিতেছেন, ,কিন্ত অন্তরে ক্ষুধার 
জালার অস্থির__একখানি ষতসাদানা যবের কুটার জন্যও লালারিত। গৃহস্বামী 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন, এব্সপ সুতার দ্রব্য কি আর কখন আশ্বাদন করি. 
“ যাছ ?” ভ্রাতা বলিলেন “না প্রভ্‌! এরূপ উপাদের দ্রব্য আর কখনও আহার 
করি নাই।” অনন্তর গৃহস্বামী পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া মিষ্টার 
আনয়ন করিতে বলিলেন, তাহারা যেন আজ্ঞামত সামগ্রীগুলিই আনিয়া 
দিতেছে এইভাবে বারস্বার গতায়াত করিতে লাগিল। গৃহস্বারী বলিলেন 
“আজাহার কর, লজ্জা কি ?__দেখ দেখি, কেমন চমৎকার মিষ্টান্ন 1” 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকারই আহার করা হইল! বন্তরূপ উপা- 
দেয় সামগ্রী আছে,ভ্রাতা কল্পনাবলে সকলই ভোজন করিলেন, কিন্তু 





ক গিকবাশ মাস, টিতে শিক নিশ্রিত খাদা নিশেষ। 


ক্ষৌরকারের ষষ্ঠ সহোদরের বিবরণ । ২১১ 


তাহার ক্ষুধা ত আর কাল্পনিক নহে, স্থতরাঁং ভাঁহার কিঞিক্সাত্রও লাঘব হইল 
না। গৃহস্বামী বলিলেন "আহার কর, লজ্জা! কি-যত ইচ্ছা আহার কর।” 
ভ্রাতা বলিলেন “আমি যথেষ্ট আহার করিয়াছি-_আমা'র উদর পূর্ণ হইয়[ছে, 
আর ভোজন করিতে পারি না।” গৃহস্বামী বলিলেন “আল্লার দোহাই... 
লজ্জা করিও না, ইচ্ছা থাকে আরও নানাপ্রকার উত্তমোত্তম সামী আনা- 
ইয়। দিতেছি ; আহার কর” 

ভ্রাতা গৃহস্বামীর সেইরূপ পরিহাসে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিলেন “ব্যক্তি আমার সহিত যেমন অন্যায় ব্যবহার করিতেছে, 
আমিও তেমনি ইহার সহিত এপ ব্যবহার করিব, যে ইহাকে তজ্জন্য 
পরিতাঁপ করিতে হইবে 1৮ গৃহস্বামী সুরা আনিতে আজ্ঞা করিলেন; 
পরিচারকগণ অমনি, যেন যথার্থই আনিয়া দিল, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া! চলিয়! 
গেল। গৃহস্বামী, যেন সুরা ঢাঁলিয়! দিতেছেন সেইন্প ভঙ্গি করিয়া, আমার 
ত্রতাকে বলিলেন “দেখ দেখি-_কেমন সুতার পুরাতন সুর!, একবার পাঁন 
করিলেই বুঝিতে পারিবে_-তোমাব সর্ধশরীর একেবারে আনন্দে পুলকিত 
হইয়। উঠিবে।” “প্রত! বলিতে কি আপনার ন্যায় দয়ানু পুরুষ আর 
দ্বিতীয় নাই” ভ্রাতা এই কথ বলিয়া স্থরাপান অভিনয় করিলেন। গৃহস্বামী 
বলিলেন “কেমন, আমি যেরূপ বলিয়াছি অবিকল সেইরূপ কি না?” 
জ্রাতা বলিলেন “আহা, অতি চমৎকার স্থরা-__এরূপ স্বাছু পেয় আমি আর 
কখনও পান করি নাই।” “তবে আর একপাত্র পাঁন কর” গৃহস্বামী এই 
কথা বলিয়া, থেন সুরা টালিয়া দিলেন, এইরূপ ভঙ্গি করিলেন। ভ্রাতা পুর্ব্রের 
ন্যায় পান করিয়া মত্ততা অভিনয় করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামীও তাহার 
ন্যায় স্থুরাপান করিলেন । ভ্রাতা উন্মত্ত ভাবে উলিতে টলিতে তাহার পৃষ্ঠদেশে 
একটা গুরুতর চপেটাঘাত করিলেন । আঘাতের শব্দে গৃহটা প্রতিধ্বনিত হইয়। 
উঠিল। দেখিতে দেখিতে পুনরায় আর এক চপেটাঘাত। গৃহস্বামী দারুণ 
আঘাতে ব্যথিত হইয়া! বলিলেন “একি রে নরাধম! একি? আঁমাঁর সহিত 
এরূপ আচরণ !” ভ্রাতা বলিলেন “প্রভু; আমি আপনার ক্রীতদাস-_আপনি, 
কগা করিয়! বাটাতে স্থান দিলেন, এমন উপাদেয় সামগ্রী আহার করাইলেন, 

এগ উতকষ্ট সুরা পান করিতে দিলেন-প্রহ, কিছু মনে করিবেন না, 


চে 


২১২ একাধিক সহত্র রজনী। 


কেবল মদিরাঁর মত্ততাতেই এরূপ হি করিয়াছি $ সুরাঁপানে আমার বুদ্ধি 
ভ্রংশ হুইয়া গিয়াছিল।” 

গৃহস্বামী ভ্রাতীর দেই কথা শুনিয়াই উচ্ৈঃস্বরে হাঁপিয়া বলিলেন “তুমি 
যথার্থই ন্ুরসিক_-আমি চিরকালই সকলের সহিত এইরূপ অসভ্য 
পরিহাস করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কথনও কাহাকে তোমার ন্যায়, সমস্ত 
অত্যাচার সহা করিয়া, যথাসময়ে একপ প্রকৃত উত্তর দিতে দেখি নাই। 
যাহা হউক, তোমার দোষ মাজ্জনা করিলাম তুমি অদ্য হইতে আমার সহচর 
হুইলে।» তিনি এই কথা ব্লিয়াই পরিচারক্িগকে আহারীয় দ্রব্য সমস্ত 
আনয়ন করিতে বলিলেন । এবার যথার্থই তাহার! নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী, 
আনিয়া দ্িল। উভয়ে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলেন । আহার 
সমাগত হইলে গৃহস্বামী শাকালিককে পার্খস্থ পান-গৃঁহে লইয়া গেলেন এবং “ 
উভয়ে জুরস সুরা পান করিয়! কোকিলকণ্ঠব রমণীদিগের ন্বরালাগ ও গীত 
অবণ করিতে লাগিলেন ॥ 

সেই অবধি আমার ভ্রাত| সেই ব্যক্তির সহচর হইয়া! স্থখে কাঁল অতি- 
বাহিত করিতে লাগিলেন। বিংশতি বৎসরের পর সহসা গৃহস্বামীর মৃত্যু 
হইল, স্থুলতান তাহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিলেন। আমার ভ্রাতা 
পুনরায় সহায়সম্পত্তিহীন নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন, 
কোথায় গেলে বিনাক্লেশে জীবন বাপন করিতে পারিবেন, ভাবিয়া আকুল। 
অবশেষে সেখানে অন্য কোন উপার না পাইয়া, অন্য একটী নগরোদেশে 
চলিলেন | পথিমধ্যে কতকগুলা বেদই* আসিয়া তাহাকে আক্রমণ. 
করিল । আঁমার ত্রাভার সহিত এমন কিছুই ছিল না, যে তাহারা তাহা . 
লইয়া সন্থষ্ট হয়, সুতরাং একজন বেদই তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া! গেল 
এবং অর্থলাভ-বাঁদনায় অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ভ্রীতা অনেক 
অনুনয় বিনয় করিলেন, বলিলেন “হে আরব-শেখ ! আমি নিতান্ত নিঃস্ব 
আমার এমন কিছুই নাই, যে তদ্দারা নিজ স্বাধীনতা ক্রয় করিয়৷ লই % তবে 
যদি দয়া করিয়া আমাক ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে উপাজ্জঞন করিষা অপনার 





ক ব্দেই-আরব দেশের প্রান্তরবাসী জাতি বিশেষ, দঙ্াবৃত্তি ইহাদের একমাত্র বাব্সাঁয় 


ক্ষোরকারের ষ্ঠ সহোদরের বিবরণ । ২১৩ 


খণ পরিশোধ করিতে পারি।” কিন্তু নিষ্ট'র বেদই তাহার কোন কথাই শুনিল 
না, একথানী তীক্ধার ছুরিক! বাহির করিয়া ভ্রাতার ওষ্ঠদ্বয় ছেদন করিয়! দিল 
এবং বারম্বার টাকা চাহিতে লাগিল । তিনি নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । অনস্তর বেদই তাহাকে নিজ আবাসে লইয়া! গিয়া বন্দী করিয়া! 
রাখিল। 
বেদইয়ের একটা পরম বূপবতী সহধন্মির্ণি ছিল। ভ্রাতা যদ্দিও ধর্ম্মভয়ে 
তাহার দিকে কখন চাহিয়।ও দেখিতেন না, তথাপি সে নানাপ্রকার প্রলোভন 
দেখাইয়া তাহার নিকট প্রণয় প্রার্থনা করিল। এক দিন আমার ভ্রাতা ষেই 
রমণীর সহিত একত্রে বসিয়া! আছেন, সহসা বেদই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া 
তাহ।দের সেই ভাব দেখিয়াই একেবারে জলিয়া গেল এবং “অরে নরাধম, 
তুই আমার স্ত্রীকে ত্রষ্টী করিতে চেষ্টা করিতেছি!” এই কথা বলিয়াই 
 কটিদেশ হইতে একথানি ছুরি বাহির করিয়! ভ্রাতার শরীরে বিদ্ধ করিয়াদিল ! 
হি মেই দারুণ আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বেদই তাহাকে 
উদ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া একটা পর্ধতের উপরে ফেলিয়া চলিয়া 
গেল। ভ্রাতা একাকী সেই নির্জন স্থানে পড়িয়া রহিলেন। দৈববশে 
কতকগুলি পথিক সেই পর্বতের উপর দিয়া যাইতেছিল ; তাহারা দয়া 
করিয়া তাহাকে প্রাণধারণোপযোগী পানাহার প্রদাঁন পূর্বক আমাকে সমাচার 
প্রদান করিল। আমি তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়। নিজ আঁবাসে 
লইয়া গেলাম। 
ক্ষৌরকার বলিল, আমি এইরূপে একে একে ছয়জন সহোঁদরের বিবরণ 
বর্ণন করিয়া বলিলাম, হে ধার্মিকপালক নরপতি ! এই আমার ছয় সহে!দরের 
বিবররণ--আমিই সপ্তম, সকলের কনিষ্ঠ । দেখুন অগ্রজদিগের অপেক্ষ! 
আমার ন্বভাব কতদূর ভিন্ন_তীহাদের তুলনায় আমার চরিত্র কতদূর 
উদার। 
নরপতি আমার সেই সমস্ত বিব্বণ শ্রবণ করিয়া ঈষদ্‌ হাসিয়া! বলিলেন 
“সামিত! তোমার বিবরণগুলি অতি উত্তম, তুমি অতি পদ্বক্তা ।__আমি বুঝি- 
লাম ঘখাথই তুমি অল্পভাষী। বাহাই হউক, তুমি এখন এ নগর ত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র প্রস্থান কর।” আমি তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞান্থসারে বোগ্দাদ নগর 


২১৪ একাধিক সহজ্র রজনী! 


পরিত্যাগ পুর্র্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাঁম । কিছুদিন 
পরেই শুনিলাম, খলীফের মৃত্যু হইয়াছে, অপর একজন খলীফে 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমি সেই সমাচার গুনিয়াই পুনরায় 
বোগ্দাদে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার কিছুদিন পরেই এই কৃতগ্ন যুবকের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল । হে ভ্রাতৃগণ ! এ ক্তন্ন যুবক স্বীকার করুক আর 
নাই করুক, আমি যদি তখন ইহার সহিত সেরূপ ব্যবহার না৷ করিতাম, 
তাহ। হইলে নিশ্চয়ই ইহাকে প্রাণ হারাইতে হইত | 


দরজী বলিল, “রাজন্‌! ক্ষৌরকার এইরূপ বিবরণ বর্ণন করিয়। নিস্তব্ধ 
হইল; আমর! দেখিলাম যথার্থই সে যুবকের সহিত অন্যায় আচরণ করিয়াছে, 
স্থতরাং তাহাকে একটা গৃহ্মধ্যে বন্দীরূপে আবদ্ধ করত আহারাদি করিয়! 
নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলাম। বাটাতে ফিরিয়া আসিয়। দেখিলাম, 
গ্ুহিনী আঁমার সেই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে বিরক্ত হইয়া অভিমান করিস! 
বগিয়া আছেন | তিনি আমাকে দেখিয়াই কুন্ধস্থরে বলিলেন “আমি একাকিনী 
গুহে রহিয়াছি আর তুমি স্বচ্ছনে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছ। 
যদি তুমি এখন আঁমাকে বেড়াইয়। না আন, তাহা হইলে আমি আঁর 
তোমাকে চাহিনা-_-রাজনিয়মান্থসারে তোমাকে ত্যাগ করিব ।” আমি কি করি, 
তাহার সন্তোষ বিধানার্থ উভয়ে একত্রে বেড়াইতে * গেলাম । সদ্ধ্যাকালে 
ফিরিয়া আমিবাঁর সময় এই কুকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা ইহাঁকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া গেলাম এবং বাজার হইতে ভর্জিত মৎসা ও 
অপরাপর খাদ্য সামগ্রী আনিয়৷ সকলে একত্রে আহার করিতে উপৰিষ্ট হই 
লাম। আমার স্ত্রী কৌতুক করিয়! ইহার মুখে এক গ্রাস মৎস্য ও রুট প্রদান 
করিল । সেই গ্রাস গিলিতে গিয়াই কুজের প্রাণবিয়োগ হইল | রাজন্‌- এই 
আমার ইতিহাস । 


শশী দি 


দরজী ও কুজ ডেপসংহার)। 





মী দরজীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ক্ষৌরকার সাসিতকে সভায় 

আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন “ক্ষৌরকারের মুখে 
[টি সমস্ত শ্রবণ করিলেই সকলকে অব্যাহতি দিয়া, এই সমস্ত অদ্ভুত 
৭ উপাখ্যান শ্রবণের কারণস্থবূপ কুজকে সমারোহের সহিত সমাহিত 
করিব 1” আজ্ঞামাত্রেই দরভী ও প্রারিষদ্গণ বৃদ্ধ ক্ষোরকারকে তথা 
আনয়ন “করিল। নরপতি তাহাকে দেখিয়াই ঈষং হাদিয়া বলিলেন 
“সামিত, আমি তোমার মুখেই তোমার নিজ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছ! 
করি।” সামিত বধিল “রাজন্, এই আীয়ান, ইছ্দী ও মুসলমানগণ 
আপনার সম্ধুখে দড়াইয়া রহিয়াছে কেন? কেনই বা এই কুজের মৃতদেহ 
নিকটে পড়িয়। রহিয়াছে, তাহা অগ্রে জানিতে ইচ্ছা করি।” নরপতি বলিলেন 
“কেন, তাহ! অগ্থে জানিবার প্রয়োজন কি?” ক্ষৌরকার উত্তর দিল “তাহা 
হইলে আমি নিজ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে পারিব 1» 

নরপতি একজন পঃরিষদূকে বর্ণন করিতে বলিলেন, কুব্জঘটিত সমস্ত বিব্রণ 
বর্ণিত হইল। ক্ষোরকার শুনিয়া বলিল প্বাস্তবিকই উপাখ্যানটী অতি অদ্ভুত; 
যাহা হউক, কুজ্জের আবরণটী খুলিয়া দাও, আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা 
করি।” একজন পরিচারক মৃত দেহের আবরণ খুলিয়া দিল। সামিত তথায় 
উপনিষ্ট হইয়া কুকের মস্তকটা,নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া অইল এবং একবার এক- 
ৃষ্টে পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াই উচচৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল . নরপতি তাহাকে 
মেইরূপ হাসিতে দেখিয়া, আশ্চর্ধযাস্বিত হইয়! বলিলেন “সামিত, তোমার 
এরূপ হাস্যের কারণ কি?” সে বলিল “রাজন! কুক্জের দেহ এখনও 
আণশৃন্য হয় নাই জীবদবস্থাতেই ইহাকে সকলে মৃত বলিয়া নিশ্চয় করি- 
তেছে, সেই জন্যই আমি হাস্য করিলাম।” ক্ষৌরকা্ধি এই কথ বলিয়াই 
নিজ অঙ্গরাখার ভে হইতে একটী ক্ষুদ্র মলমের কৌটা বাহির করিল এবং 
বুজে ঘাড়ে একটু মলম মালিস করিয়া বস্ত্র দ্বার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল। " 





২১৬ একাধিক সহস্র রজনী । 


মুহর্ত মধ্যেই তাহার শিরোধরা হইতে ধর্ম নির্গত হইতে লাগিল। সামিত 
একটা সর্ণ। বাহির করিল এবং সেটা তাহার গলার মধো প্রবেশ করাইয়া 
 দিরা আস্তে আস্তে একটা মৎদ্যের কাটা বাহির করিয়া আনিল। অমনি 
কুজ স্াচিতে হাচিতে উঠিয়া ধ্রাড়াইল এবং করদ্বয়ে মুখমার্জন করিতে 
করিতে বলিল “সর্কর্ষ্ট। জগদীশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই__মহচ্দ 
তাহার প্রেরিত সন্যাধর্ম প্রচারক ।” এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই 
আশ্চর্যযান্বিত হইয্বা গেল। নরপতি কুক্জের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি দেখিয়াই 
উঠ্চ্চঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়। পড়িলেন; অপরাপর দর্শকগণও হাসিতে 
লাগিল । নরপতি বলিলেন “কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ! অতি অদ্ভুত ঘটন।, 
আমি কখন এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখি নাই। সভাসদ্গণ! তোমরা কি 
* আর কখন এরূপ ঘটন। দেখিয়াছ? তোমরা কি কখন শুনিয়াছ একজন 
পরলোকে গমন করিরা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে ?--যাহ! হউক, দৈববলে 
যদি এই ক্ষৌরকার না আসিত, তাহা! হইলে কুজকে নিশ্চয়ই পরলোঁকে 
গমন করিতে হইত ।” সকলেই একবাক্যে বলিল “অতি অদ্ভূত ব্যাপার, 
এরূপ ঘটনা কখন আমর! দেখিও নাই শুনিও নাই ।» 
অনন্তর নরপতি এই অপূর্ব্ব ঘটন! রাজগ্রস্থালয়ে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন 
এবং ইহুদী, গ্রীস্ীান ও পাকশালাধাক্ষকে সম্মানসন্গক খেলাৎ ও বহুমূল্য 
বসন ভূষণ প্রদান করিয়। বিদার করিলেন। দরগ্রী ও ক্ষৌরকার সেই দিন 
হইতে রাঁজ-বস্্-নিন্মাতা ও রাজ-ক্ষৌরকার রূপে নিযুক্ত হইল । কুব্প ও উপ- 
স্থিত দর্শকগণও রাজ প্রপাদশ্বরূপ এক একটা বন্ুমূল্য পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইল।. 
নরপতি বখোপযুক্ত বেতন নিরূপণ করিয়! দরজী, কুজ ও সামিতকে নিজের! 
সঙ্গী করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 


বব 


7 ন্‌ বআ নগরে (সুলেমান এজ্‌জৈনী-তনয়) মহন্মদ নাগক একজন অতি 
রি দশীল গ্রজারঞ্রক নরপতি ছিলেন। তিনি মুসলমান জ্ঞানী ব্যক্তি- রঃ 
৬ দিগকে প্রচুর ধন বিতরণ করিতেন ; ধার্মিক ও পণ্ডিতদিগের প্রতি 
২ তাহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। কোন কৰি বলিষ্কাছেন ৯ . 
ভীষণ বল্লম-তীর লেখনীর প্রায়, 
শত্র-উরঃস্থল পটু কাগজ তাহায়, 


* এনিস্‌-এল্‌জেলিস্‌-_হুখজনক সহচরী। 
২৮ 





২১৮ একাধিক সহত্র রজনী । 


অরাতি-শোণিত-ধারা মসি সে সুন্দর, 

লিখিছেন যশোরাশি পটু চিত্রকর । 

তাই বুঝি বিবেচিয়া পুর্ব্ব কবিগ্ণণ 

খভভীয়েন্* বল্লেমে নাম করে নিরূপণ । 
তিনিও ঠিক দেইরূপ ছিলেন; শক্রুগণ সততই ভীহার নামে কম্পিত হইত । 
নরপতি মহম্মদের ছুইজন মন্ত্রী ছিলেন; একজনের নাম.ফদ্ল্‌ এদ্দরীন ও অপ- 
রের নাম এল মোইন্‌। ফদ্‌ল্‌ এদ্দীন এল্খাকানের পুত্র, তিনি অতি খার্িক, 
পরোপকারী ও দয়াবান্‌ লোক ছিলেন) সুতরাং জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রেই 
তাহাকে আদর করিত এবং অপরাপর লোকে যথেষ্ট ভাল বাসিত। এল্‌- 
মোইন্‌ সাবীর পুত্র, তিনি এল্‌ ফদ্‌লের ন্যায় ধার্টিক ঝা দয়াশীল ছিলেন না, 
সর্বদাই সকলকে দ্বণ৷ করিতেন; স্থতরাং কেহই তাহাকে ভাল বাসিত না, 
বরং সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিত। বস্ততঃ ফদ্ল্‌ এন্দীন প্রজাকুলের 
বেমন প্রিরপাত্র, মোইন তেমনই অপ্রিয় ও অশ্রদ্ধার ভাজন ছিলেন। 

একদিন নরপতি সুলেমান-এজ্জৈনীতনর মহম্মদ নিজ পিংহাঁসনে 

উপবিষ্ট হইয়া উ্লীর এল্‌ ফদ্ল্‌্কে সম্মুখে আহ্বান পূর্বক বলিলেন “আমি 
একটা অলোকমামানা-রূপবন্তী ও গুপবতী যুবতী", ক্রীতদাসী চাহি।”» 
এই কথা শুনিয়াই উপস্থিত সভীসদ্গণ বলিল পনরপতির মনোমত 
ক্রীত্দাসী দশ সহস্র স্থবর্ণ ুদ্রার ন্যুনে পাওয়া যাইবেক না 1 বাঁদশীহ 
তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়। বলিলেন “থাকান- তনয় উজীর 
এল্‌ ফদ্লের বাটীতে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দাও |” কোষাধ্যক্ষ 
তৎক্ষণাৎ, বাঁদশাহের আজ্ঞা সম্পাদন করিল । বাদশাহ উজীরকে 
মনোমত দাসী অন্থুন্ধান করিতে বলিলেন এবং বাজাঁরের অধ্যক্ষদিগের 
নিকট বলিয়! পাঠাইলেন ষে, তাহারা যেন সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার অধিক মূল্যের 
কোন দাসী উজীর ফাদ্ল্কে না দেখাইয়। বিক্রয় না করে। উজীর বিদায় 
গ্রহণ করিয়া নিজ আবাস ফিরিয়া গেলেন । ্ 





* খন্তীয়ে_আরবীয় “থৎ” (লেখা) হইছে উৎপন্ন, অর্থ__লেখনী; বর্ণনা স্থলে বল্পমকেও 
খন্তীয়ে বলে ॥ 





নূর এদ্দীন ও এল্‌ জেলিন্‌। ২১৯ 


দালালগণ সেই দিন হইতে রাজাজ্ঞানুসারে প্রত্যহই নানারপ ভ্রীতদাসী 
উজীরকে দেখাবার জন্য আনিতে লাগিল,কিস্ত কোনটাই এল্ফদ্লের মনোনীত 
হইল না। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হুইয়া গেল তথাপি, উজীর বাদ- 
শাহের উপযুক্ত দাসী পাইলেন না | অবশেষে একদিন রাজপ্রাসাদে 
যাইবার জন্য অঙ্বারোহণে বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন, সহসা একজন 
দালাল আসিয়া তাহার অশ্বের বল্গ! ধারণ করিয়া বলিল £- 


“তব স্মন্ত্রণা বলে আজি মন্ত্রীবর ! 
স্থবিস্তীর্ণ রাজ্য এই স্থখ-নিকেতন, 
তব জ্ঞানবলে সবে বিমল-অন্তর, 
রাজ-প্রতি স্প্রসন্ন ঘত প্রজাগণ। 
যেমন প্রশস্ত দেব হৃদয় তোমার 
জগদীশ অনুগ্রহ তেমতি আবার । 
আপনার জ্ঞান বলে জ্ঞানী যত জন, 
প্রফুল্ল যেমন হায় অন্তর সবার, 
জগদীশ করিবেন অবশ্য তেমন 
তব এই মূল্যহীন গুণের বিচাঁর। 


প্রভূ! বেরূপ দাদীর জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার হইয়াছিল, অবিকল সেইক্ষপ 
একটা দাসী বিক্রয়ার্থ আপিয়া উপস্থিত হইয়াছে 1৮  উজীর বলিলেন 
“ভাল, আমার নিকটে লইরা আইন।” দালাল তৎক্ষণাৎ একটা নবীনা 
যুবতী বূপবতীকে তাহার সন্ফুণে আনরন করিল। যুবতীর উরংস্থল ঘন 
উন্নত, অপাঙ্গদ্বর হরিণীর ন্যার বিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ, গণুস্নল কোমল ও 
মন্ছণ, কটিদেশ করুণ মুষ্টিমের, নিতম্ব স্থল । যুবতী বথার্থই রূপবতী 1 
তাহার সেই সন্নত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া উইইলা-শাখাও* লঙ্জিত 





*উইলে।_ বক্ষ বিশেষ (ইহা প্রায় গোরস্থানেই দেছিতে পাওয়া যায়) ইহার শাগ!গুলি 
অতি নমনণীন ও গ্িতিষ্তাপক। 


২২০ একাধিক সহস্র রজনী 1 


হয়, মনোহর ঝঁক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতও পরাজয় স্বীকার করে ) মুছু- 
মধুর পরিমলবাহী মলয়পবনও তাহার নিশ্বাসের নিকট কঠিন বলিম্া বিবেচিত 
হয়। কৌঁন-কবি বলিয়াছেন 2 


স্রন্দর সে অঙ্গগুলি কোমল কেমন-_- 
রেশম তাহার কাছে মানে* পরাজয় ! 

কিবা সে মধুর ভাষা শ্রবণ-মোহন 
বিণা-নাদ হেন, কিন্ত অস্ফুটও নয়। 

মদির নয়ন ছুটী চপল খঞ্জন . 
গড়িলেন বিধি তায় পুরুষে ভূলাতে-_ 


তুষিবার তরে হায়! প্রণয়ীর মন, 
প্রেমমদে মাতোয়ারা জগতে মাতাতে । 


তার তরে আমার এ প্রেম ভালবাসা 
দিন দিন বাড়ে যেন, নাহি হয় ক্ষয় ; 
পুরে যেন আমার এ চির দিন আশ! 
ইহ কিন্বা পরলোক বিচ্ছেদ না হয়। 
সুনীল অলকাকান্তি তামসীর প্রায় 
অরুণ ললাট যেন প্রভাত গগন 
মরিরে ! শোভিত কিবা অপূর্ব শোভায় 
জগমন ভুলাইতে রমণী-বদন | 
রমণীও ঠিক মেইরূপ। উজীর যুবতীর রূপমাধুরী দেখিয়া পরম ও্রীত হই. 
লেন এবং দালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ইহার দর কত?” সেবলিল 
“ইহার মুল্য দশ সহত্র্ব্ণসদ্রা নিরূপিত হইয়াছে। ইহাব অধিকারী বলি- 
তেছে, যুবতী এত দিনে যে সকল কুক্ুটশীবক আহার করিয়াছে ইহা! তাহারও 
মূল্য নহে__যুবীকে নানাবিধ বিদ্য। শিক্ষ। দিতে যে সকল শিক্ষক ছিল, 


নুর এদ্দীন শু এল্‌ জেলিস্‌। 





এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যে বসন ভূষণ দিতে হইয়াছে, তাহাতেই 
দশ সহস্র ত্বর্ণ মুদ্রা পড়িয়াছে; কারণ, যুবতী সর্ব বিদ্যার পারদ' 
লিখিতে পড়িতে বিশেষ পারগ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শীস্ত ইহার কঠম্থ। 
কোরাণ পাঠ করিয়া অনায়াসে তাহার ব্যাখ্যা! করিতে পারে, ধর্মশ 
ব্যবহারশীস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছে, এতঙিন্ন জ্যোতিষ ও গীত শান্ত্রেও 
ক্ষমতা আছে। বন্ততঃ দশ সহস্র মুদ্রা ইহার প্রক্কত মূল্যের অপেক্ষ 
ন্যন।” উজীর বলিলেন “ভাল, ইহার অধিকারীকে আমার সম্মুখে 


২২১ 


তাহার 


শিঁলী,- 


যুবতী 
ক্র এবং 
উপযুক্ত 
অনেক 
ডাকিরা 


আন।” দ্রালাল তংক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞহ্থসারে দাসী-বিক্রয়ার্থকে তথায় 





আনয়ন করিল। দাদী-ধিক্রেতা এক জন বিদেশী বুদ্ধ, কালবশে 


জরায়ু 


তাহার শরীর শীর্ণ অস্থিসার হইয়া! গির/ছে ; কোন কৰি খলিয়াছেন £-_ 





কালের প্রতাপ-বশে দেখত শরীর 
থর থর কম্পান্বিত ব্যাকুল সদাই, 

সময়ের বশে দেহ সতত অধীর, 
কালসম বলবান ব্রিভুবনে নাই। 


কত যে করেছি আগে_কত যে ভ্রমণ 
লঙ্িয়। জলবি আর ভূধর প্রান্ত 

কিন্তু আজি দেখ আর সরেন। চরণ 
তিলার্ধ চলিতে হয় নিতান্ত কাতর | 


উজ্গীর তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন “ভুমি কি দশ মহত স্বর্ণা গ্রহণ 
করিয়। এই যুবতীটাকে স্থুলেমান-এজ্টৈনীতনয় স্থুলতাঁন মহন্মদের নিকট 
বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ?” বিদেশী বলিল “এ খুবতীটা বথার্থ ই সুলতানের 


উপধুক্ত ; ইহাকে স্থুলতান-সন্মুথে উপচৌকন স্বরূপে প্রদান করাই 
শ্ম 


আমার 


ছি 1” * উজীর যুবতীর ল্য স্বরূপ দশ সহত্র সু আনিতে বলিলেন । 





* আঁববদেশীয় ব্যবসায়ী? াণ কোন মহৎ লোকের দিক হইতে অধিক যুলা প্রার্থনা 


ডে হইলে এইরূপই বলির? থাকে । 


২২২ একাধিক সহ্ত্র রজনী। 


আক্ঞামাত্রেই পরিচারকগণ মুদ্রা আনিয়! দিল; বিদেশী দীনারগুলি ওজন করিয়া 
লইয়া চলিয়া গেল। দালাল উজীরকে সঙ্থোধন করিয়া বলিল *প্রভু ! আমার 
বিবেচনায় যুবতীকে অদ্যই স্থলতানের নিকটে লইয়া না গিয়া যদি কয়েক 
দিবস নিঙ্জের আবেসেই রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়ঃ কারণ রমণী এই 
মাত্র বহুদূর হইতে আসিতেছে, পথশ্রমে ইহার রূপ অনেক মলিন হইয়| 
গিয়াছে। যদি অন্ততঃ দশ দিনও বিশ্রাম করিতে দেন,তাহাহইলে ইহার পূর্ব 
মনোহারিতা পুনরাবৃত্ত হইবে) তখন আপনি ইহাকে: হাম্মামে সান করাইয়! 
এবং বহ্ুমূল্য বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া নরপতিসন্নিধানে লইয়া যাইবেন। 
তাহা হইলেই দেখিবেন আপনার গুভাদৃষ্ট আশাতীত ফল প্রদান করিবে ।» 
উজীর ক্ষণকাল চিন্ত। করির! দালালের পরাগর্শেই স্বীকৃত হইলেন এবং রম- 
পীকে নিছ প্রাসাদ মধ্যে লইয়! গিয়া একটা নিভৃত গৃহে তাহার আবাদ নিব- 
পণ করিয়া, প্রাত্যহিক পানাহার প্রস্ৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। 

উদ্জীর এল্‌ ফলের পূর্ণচন্্র সদৃশ একটা স্থকান্তি তনয় ছিল। উলীর- 
তিনয়ের ন্যায় রূপবান সে রাজ্যে আর কেহই ছিল না। তীহার মুখের মনোহর 
রক্তিম আভার উপরে একটা কৃষ্চবর্ণ অচিল এমনি ভাবে সঙ্গিবেশিত ছিল থে 
সেটী দেখিলেই লোকে একেবারে মোহিত হইয়া যাইত | উজীর, পাছে যুবতী 
তাহাকে দেখিয়। মোহিত হয় এই আশঙ্কায়, তাহাকে বলিলেন “দেখ, 
আমি তোমাকে সুলেমান-এজ্জৈনী-তনয় মৃহল্মদের জন্য ক্রয় করিলাম, তুগি 
তাহারই ভোগ্য। হইবে, অতএব দেখিও সর্বদা সাবধানে থাকিবে। আমার 
একটা পরম রূপবান পুত্র আছে--তাহার এমনি মনোহারিণী মৃত্তি নে, যুবতী- 
গণ দেখিবামাত্রেই একেবারে মোহিত হইয়! পড়ে ॥ আমাদের এই পলি মধ্যে 
এমন একটাও যুবতী নাই বে, সে তাহ্‌'র সহিত প্রণর সংস্থাপন করে নাই। 
অতএব দেখিও, সে যেন কোনরূপে তোমার মুখ দেখিতে বা কঠন্বর 
শুনিতে নাপায়।” রদণী বলিল “আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য 1৮ উজীর 
চলিয়া গেলেন । 

করেক দিবস সুখে অতিবাহিত হইরাগেল। একবিন পুবতী স্ানার্থে প্রাসাদ , 
মধ্যস্থ হাম্মামে প্রবেশ করিল ; পরিচারিকাগন তাহার অঙ্গ-প্রতাঙ্গাদি 
উত্তম রূপে প্রক্ষালন করিরা বহুুল্য বেশডুষার ভূষিত করিরাদিল। রমণী 


নূর এদ্দীন ও এল্‌ জেলিন্‌। ২২৩ 


মবোদিত পুর্ণচন্দ্রের ন্যার অপুর্ব শৌভায় শোভিত হইয়া উজীর রমণীর 
নিকটে গেল এবং তাহার করপ্রাস্ত চুম্বন করিয়া সম্মুখে দাড়াইল। 
উজীর-সহধ্িনী বলিলেন “কেমন, এনিস্এল্জেলিস্‌! কেমন শ্সানগাঁর 
দেখিলে?” যুবতী রবিল “ঠাকুরাণি! অতি উত্তগ হান্মাম; সেখানে 
কেবল আপনাঁর উপস্থিতি ভিন্ন আমার আর কিছুরই অভাব ছিল না” 
তাহার সেই কথ। শুনিয্াই উল্লীর-পত্রী পার্শবস্তিনী পরিচারিকাদিগকে বলিলেন 
“চল, আমরাও স্সানাগারে যাই।”» আজ্ঞা মাত্র সকলে প্রস্তুত হইল। 
উজীর-পত্বী দুইজন যুবতী ক্রীতদাসীকে এনিস্‌-এল্‌-জেলিসের গৃহের দ্বারে 
গ্রতিহারী রূপে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন « দেখিও সাবধান 
কেহ যেন এই গৃহ্মধ্যে প্রবেশ করিতে বা এনিস্-এল্‌জেলিসের নিকটে 
যাইতে না পারে।” ক্রীতদাসীদয় বলিল “ঠাকুরানীর আজ্ঞা! শিরোধারধ্য ।৮ 
উজীর-পত্ধী পরিচ'রিকাবর্গের সহিত হাম্মাগে প্রবেশ করিলেন ৷ এনিস্‌ 
এল্জেলিস্‌ গ্ৃহমধ্যে একাকী বসিয়া রহিল । 

দৈব-নির্বন্ধ কে অতিক্রম করিতে পারে ? যাহ! অবশ্যস্তাবী তাহার প্রাতি- 
কার নাই,_-এই সমর উলীরতনয় আলী নূর এদ্রীন তথায় আসিয়া! উপ- 
স্থিত। তিনি এনিস্‌এলজেলিসের গৃহের নিকটে আপির! দ্রীতদাসীদ্বয়কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “শীত কোথায় ?_-অপরাপর পরিচারিকারাইবা কোথায় 
গেল ?” যুবতীদ্বয় উত্তর দিল “ঠাকুরাণী পরিচারিকাদিগের সহিত স্নানাগাঁরে 
গিয়াছেন ।” এনিস্এল্‌ জেলিস্‌ গৃহমধ্য হইতে আলী নূর এদ্রীনের কণ্ঠস্বর 
শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল “উজীর যাহার বিষয়ে এত কথা বলি- 
লেন-_-যাহাকে দেখিলে রমণীমাত্রেই মোহিত হয়, ন! জানি সে যুবক কিরূপই 
হইবে, আল্লার দোহাই আমাকে একবার দেখিতে হইবে এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে ক্রমেই তাহার উঁৎস্ক্য বর্ধিত হইতে লাগিল__ক্রমেই 
তাহার রূপদর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া! উঠিল। রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া! গৃহের 
দ্বারের নিকটে আনিয়া দীড়াইল এবং পূর্ণশশধর সদৃশ যুবকের বদনমগুলের 
দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। উজীর-তনয়ের গেই অপুর্বব রূপমাধুরী 
দেখিস রমণীর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। আলী নূর এদ্দীনও, 
তাহাকে দেখিয়া! একেবারে মুগ্ধ হইয়া! পড়িলেন | মুহূর্তমধ্যেই উভয়ে 
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উভয়ের প্রণয়পাঁশে দৃঢ় সংবদ্ধ। যুবক সহদা অব্যক্ত শব্দে একটা চীৎকার 
করিরাই দ্রুত দানীদ্য়ের নিকটে গেলেন। তাহারা ভয়ে পালাইব়া, দূর হইতে 
অভু-তনয়্ের ভাব-গতি দখিতে লাগিল। নূর এদ্দীন দ্বার উদঘাটিত করিয়া 
গৃহনধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার জন্য 
পিতা কি তোমাকেই ক্রম করিয়াছেন ?” সে বলিল “ই! আমাকেই ক্রয় 
করিরছেন ৮” নূরএদ্দীন রমণীর প্রণয় লাভাশার একেবারে উন্মস্ত হইয়াছিলেন, 
সুতিরাং তাহার আর হিত্াহিত বিবেচনার লেশ মাত্রও ছিল না) তিনি অমনি 
কিঞ্িৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এল্-জেলিসও 
প্রেমভরে স্বুললিত বান্ুধুগলে উজজীর-তনয়ের কঠদেশ বেষ্টন করিয়া 
তাহার মুখচুম্বন করিল।*দ্বাররক্ষণে নিধুক্ত ক্রীত দাসীদ্বয় প্রভূপুত্রের 
সেইরূপ ব্যবহার দেখিয়া! ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। আলী নূর এদ্দীন 
ভাহা'দর সেই চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়াই, পাঁছে গৃহমধ্যে বিনান্মতিতে 
প্রবেশ কর অপরাধে শান্তি পাইতে হয় সেই ভয়ে, দ্রুত পালাইয়া গেলেন। 
উজীব-রমণী দাসীদয়ের কণ্ঠস্বর শুনিরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে হান্মাম হইতে 
বহির্গত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “ব্যাপার কি ?--এবপ চীৎকার শব্দের 
অর্থকি?” কেহই তাহার কথায় উত্তর দিলনা | তিনি দ্রুত এনিস্‌ 
এল্-জেলিসের গৃহের সন্মুখে আসিয়! দাপীদ্বয়কে বলিলেন “ধিক তোদের 1__ 
তোরা এন্ধপ চীৎকার করিতেছিস্‌ কেন?” দাসীদ্য় তাহাকে দেখিয়াই 
বলিল “ঠাকুরাণি! প্রভু আলী নূরএদ্দীন আসিয়া ছিলেন, আমরা তাহাকে 
গৃহমধ্ো প্রবেশ করিতে নিষেধ করায়, তিনি আমাদিগকে প্রহার করিয়! 
গুইমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমরা কি করি নিরুপায় হইয়া আপনাকে 
উপস্থিত বিপদ জানাইবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠিলাম | তিনি সেই 
চীৎকার শব্দ শুনিয়াই পলায়ন করিয়াছেন।” উজীর-পড্ধী তাহাদের সেই 
কথা শুনিয়াই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। এল্জেলিস্‌্কে জিজ্ঞাসা! করিলেন 
“পব্যাপার কি? কি হইয়াছে ?৮ যুবতী বলিল “ঠীক্ষুরাণি, আমি একাকিনী 
বসিয়া আছি, সহস! “একজন পরম রূপবান্‌ যুবক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
বলিলেন "সামার জনঃ পিতা কি তোমাকেই ক্রয় করিয়াছেন? আল্লার 
দোহাই ঠাকুরাণি, আমি মনে করিলাম বুঝি তিনি বার্থ কথাই বলিতেছেন 





সুতরাং বলিলাম, হা! আমাকেই ক্রয় করিয়াছেন | তিনি অমনি নিকটে 
আসির৷ আমাকে গুছ আলিঙ্গন করিলেন এবং উপর্ষমূপরি তিনবার মুখ- 
চুষ্ধন করিয়। অমাকে প্রণয়-বিহ্বল ফেলিয়া চলিয়! গেলেন ॥” 

উজীর-পত্বী শুনিলেন, মৃস্তকে ষেন আকাশ ভাঙ্ষিয়। পড়িল,__বিহ্বল হইয়া 
কপোলে করাঘাত করত রোদন করিতে লাগিলেন । উজীর পাছে সেই 
অপরাধের জন্য আলী নূরএদ্রীনের প্রাণ দণ্ড করেন, সেই ভয়ে ক্রীতদাসীগণও 
ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। দৈববশে উজীরও এই সময় বাটার মধ্যে 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন; ব্যাপার কি--সকলেই রোরদ্যমান, সকলেই 
ব্যাকুল! উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হইয়াছে, তোমরা রোদন করিতেছ 
কেন?” উজীর-রমণী বলিলেন “তুমি যদি শপথ করিয়। প্রতিজ্ঞা কর, ষে 
আমি যাহা বলিব তুমি তাহাই করিবে, তাহা হইলে সন্ত বর্ণন করি” উজীর 
বলিলেন “ভাল, তাহাই হইবে_বল।” উভীর-গৃহিী স্বামীর নিকট নূর 
এম্রীন-ঘটিত সমস্ত ঘটনাই বর্ণন করিলেন । উজীর পুত্রের সেইরূপ অন্যায় 
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আচরণ শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজ বসনভূষণ-গুলি ছিন্নভিন্ন 
করিয়। ফেলিলেন এবং মনের আবেগে ঘন ঘন কপোলে করাঘাত করিয়! 
শ্শ্রগুলি উৎপাটন করিতে লাগিলেন ॥ উজীর রমগ্রী স্বামীর সেই অবস্থা 
দেখিয়া বলিলেন যাহা! হইবার হইয়াছে, স্থির হউন-_বৃখা আত্মহত্যা! 
করিলে আর কি হইবে; আমি না হয় নিজ সম্পত্তি হইতে এই ক্রীতদা'সীর 
মূল্য স্বরূপ দশ সহত্র মুদ্রা! প্রদ্দান করিব 1” উজীর দ্ীননয়নে সহধর্মিণীর 
দিকে একতৃষ্টিতে চাহিয়। বলিলেন “ধিক্‌, তোমায় ধিক! আমি কি 
দশ সহজ মুদ্রার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছি ?_-আমি যে ধনে প্রাণে 
মারাগেলাম, আমার সমস্ত সম্পত্তি_অবশেষে প্রাণ পর্য্যস্তও যে বিনষ্ট হইতে 
চলিল॥” উজীর-রমণী জিজ্ঞাঁনা করিলেন “কেন, প্রাণনাশের আশঙ্কা 
করিতেছেন কেন? সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট হইবারই বা কারণ কি?” 
উদ্লীর বলিলেন “তুমি কি জান না সা'বী-তনয় উল্লীর এল্‌ মোইন্‌ আমার 
পরম শক্র ?-সে এ কথা শুনিলেই স্থলতানের নিকটে গিয়া বলিবে 'আপ- 
নার উজীর এল্‌ ফদ্লৃ, যাহাকে বিশ্বাস করিরা দাসী ক্রয়ের জন্য দশ সহস্র 
বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন-_যাহাকে আপনি এতদূর ভাল বাঁসেন, সে 
আপনার জন্য একটা অসামান্য রূপগুণব্তী দাসী ক্রয় করিয়াছিল। কিন্ত 
অবশেষে সে, দামীর রূপগুণে প্রীত হইয়া, তাহাকে নিজ পুত্রের হস্তে সম- 
পণ করিয়া বলিয়াছে, সুলতানের অপেক্ষা তুমিই এ রমণীরত্ব ভোগের 
উপযুক্ত পাত্র। তাহার পুত্র নূরএদ্রীন আপনার ক্রীতদাসীটী লইয়া স্বচ্ছনে 
স্বয়ং উপভোগ করিতেছে।” স্থুলভান প্রথমত তাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন 
না, বলিবেন “তোমার মিথ্যা কথা, তুমি বৃথা অপবাদ দিতেছ।” সে বলিবে 
যদি আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি অস্ুমতি দিউন, আহি বলপুর্বক তাহা'র 
বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়। সেই ভ্রীতদামীটাকে আপনার সন্মুথে আনিয়া 
দিতেছি ।, কাজে কাজেই বাদশাহ তাহাকে আমার বাটীতে প্রবেশ করিবার 
ক্ষমতা প্রদান করিবেন। ছুষ্ট মোইন্‌ রাভাজ্ঞায় দ্বিগুণতর সাহসী হইয়া 
লোকজন সমভিব্যাহানে আমার বাটা আক্রমণ করিবেক এবং বলপূর্ব্বক 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়। এই নূতন ক্রীতদাসীকে রান্র-সম্মুখে লইয়া যাইবে। 
নরূপতি ইহাকে সমস্ত জিজ্ঞাস! করিবেন, এ কিছু প্রক্কৃত ঘটল অস্বীকার . 


নূরএন্দীন ও এল্‌ জেলিস্‌। ২২৭ 


করিতে পারিবে না। ছুষ্ট মোইন্‌ এই উদাহরণ দেখাইয়া স্থলতাঁনকে বলিবে 
“দেখুন, আমি আপনাকে সর্বদা সংপরামর্শ দিয়াও ছুর্ভাগ্ক্রমে একদিনের 
জন্য প্রিয় হইতে পারিলাম না, কিন্ত যে ব্যক্তি সতত আপনার অনিষ্ট 
চিন্তা করিতেছে সে-ই আপনার প্রিয় ও বিশ্বাস ভাজন 1, হায়, তাহ! হইলেই 
আমি গেলাম!" সকলেই আমাকে পাপিষ্ট ভণ্ড বলিয়। বিবেচনা করিবে-_. 
ঘ্বণা-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিরা দেখিবে। বাদশাহ নিতাত্ত কৃত বিবে- 
চনা করিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন_-অবশেষে আমি কৃতদ্রতাঁর একটা 
উদাহরণ স্বরূপ হুইয়াউঠিব 1৮ উজীর-রমণী বলিলেন প্যাহা হইবার তাহা 
হইয়াছে__তাহার আর প্রতিকার নাই ; যাহ। হউক সৌভাগ্য ক্রমে এ 
দুর্ঘটনা অতি গোঁপনেই ঘটিয়াছে, এখনও কেহ জানিতে পারে লাই; 
অতএব ইহা আরও গোপনে রাখুন, বেন কোনরূপে প্রকাশ না হয় । 
জগদীশ্বর করেন ত এই উপায়েই উপস্থিত বিপদ হইতে ত্রাণ পাঁওয়! 
যাইবে 1” সহ্ধর্ষিণীর সেই পরামর্শে উজীরের হৃদয় কতক স্থির হইল ; 
তিনি বিলাপে নিবৃত্ত হইয়া সমস্ত ঘটনা গোপন করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । 

এদিকে নূরএদ্রীন নিজ আচরণের জন্য পাছে পিতার নিকট গুরুতর 
দণ্ডে দণ্ডিত হই" হয় সেই ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন | 
তিনি সমস্ত দিবস বাগানে বাগানে যাপন করিয়া রাত্রে গোপনে মাতার নিকটে 
আদিতেন এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই চলিয়া যাইতেন--কেহই তীহাঁর 
গতায়াত জানিতে পাঁরিত না। এইরূপে একমাস কাঁল অতিবাহিত হইয়! 
গেল-একদিন নূরএদ্দীনজননী উজীরকে ..বলিলেন “নাথ ! আপনি . 
নূরএদ্দীনকে কি করিতে ইচ্ছা করেন ?_-আপনি কি পুত্রকে ও ক্রীতদাসী- 
টাকে উভয়কেই হারাইবেন? যদি আর কিছু দিন এইরূপ থাকে, তাহা 
হইলে নুরএদরীন দেশত্যাগী হইয়া যাইবে।”» উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তুমি আমাকে কি করিতে বল? করা উচিত?” উজীর-রমণী 
বলিলেন “অদ্য রাত্রিতে নূরএদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকুন? সে যখন 
আসিবে তখন তাহার প্রতি কিঞ্িৎ দয়! প্রকাশ করিয়া ক্রীতদাসীটী তাহাকে 
প্রদান করিবেন_এল, জেলিস্‌ নৃরএদ্রীনকে যথেষ্ট ভাল বাঁপে, সেও যুবতীর 


২২৮ একাধিক সহম্্র রজনী । 


প্রণয়ে বিষুগ্ত, অতএব তাহাদিগকে পরস্পরের হস্তে অর্পণ করুন-_যুব- 
তীর মূল্য আমি আপনাকে প্রদান করিব ৮” উজীর, সহধর্ষিনীর ইচ্ছান্ুসারে 
রজনীতে পুত্রের অপেক্ষায় বলিয়া রহিলেন। অর্ধ রাত্রে নুরএদ্দীন বাটীতে 
আসিয়। উপস্থিত? উত্তীর সহসা তীহার্টক আক্রমণ করিয়া! শিরশ্ছদন 
করিতে গেলেন | নূরএদ্দীন-জননী নিকটেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
স্বামীকে সেই ভয়ানক অধাবসায় হইতে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন “নাথ, 
আপনি নূরএ্দীনকে কি করিতে ইচ্ছা করেন ?”  উজীর কুদ্বস্বরে 
বলিলেন “আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব” নৃরএদ্দীন বলিলেন “পিতঃ, আমি 
কি আপনার নয়নে এতদূর হেয় ও তুচ্ছ পদার্থ?” পুত্রের সেই বথা 
শুনিয়াই উজীরের সমস্ত ক্রোধ দুরীভূত হইল-_নয়নদবয় বাস্পবারিতে পূর্ণ 
হইয়া গেল,তিনি বলিলেন “বৎস, আমার জীবন ও সমস্ত সম্পত্ভিই কি 
তোমার নিকট তুচ্ছ ও হেয়?” নূরএপ্দীন পিতার নিকট অনেক অনুনয় 
বিনয় করিয়। ক্ষমা প্রার্থন। করিলেন। উজীর পুত্রকে ত্যাগ করির! উঠিয়া 
ফাড়াইলেন। নুরএদ্দরীনও উঠির! পিতার করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। উজীর 
বলিলেন “বৎস! তুমি বদি এনিস্‌ এল-জেলিসের সহিত সর্বদা সদয় ও সন্গেহ 
ব্যবহার কর, তাহা হইলে তাহাকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করি ।” নূরএন্দীন 
বিনীতভাবে বলিলেন “পিতঃ! এল্জেলিদের সহিত সর্বদা সদয় ব্যবহার না 
করিবার কারণ কি?” উজীর বলিলেন “ভাল, তোমার হস্তেই এল্.জেলস্কে 
প্রদান করিলাম_-আমার আদেশ এই, যে তুমি কখন বিবাহ বা অন্য রমণী 
গ্রহণ করিবে না; কখন ভাহাকে বিক্রর করিতে পারিবে না এবং কখন 
কোনরূপে অন্খীও করিবে না।” নূরএদ্দীন পিতার কথায় স্বীকৃত হইয়! 
শপথণূর্ববক প্রতিজ্ঞ! করিলেন । এলজেলিস্‌ তাহার হস্তে অর্পিত হইল। 
নূরএন্দীন যুবতীর বহিত পরমন্ুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন । সর্বশক্তিমান 
জগদীশ্বরের ইচ্ছায় নরপতি ক্রীতদাসীর বিষয় এককালে ভুলিয়া গেলেন ; 
যদিও সাবী-তনয় এল মোইন্‌ ক্রীতদা'সী এল্জেলিস-বিষয়ক.মস্ত ঘটনাই 
জানিতে পারিয়াছিল তথাঁপি, নরপন্ি পাছে প্রিয় উতীকের বিপক্ষে আবেদন 
গ্রান্থ না৷ করেন__পাছে হিতে বিপরীত ঘটে, সেই বিবেচনায় সে কোন 
কখারই উত্থাপন করিল না। 


নূরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিল্‌। ২২৯ 


এইরূপে পূর্ণ এক বৎমর কাল অতিবাহিত হইয়া! গেল। খাঁকান-তন 
উজীর ফদূল, এন্দীন একদিন স্ানার্থ হান্মমে প্রবেশ করিলেন। ্ানাস্তে 
যেমন তিনি ঘর্মাস্ত কলেবরে বহির্ণত হইবেন, অশনি বহিঃস্থ শীতল বায়ু 
শরীরে লাগিয়া পীড়িত হইলেন। “দিন দিন ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
উজীর শখ্যাগত হইলেন। টিকিৎসকগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তৃ-কিছু- 
তেই বিশেষ ফললাভ হইল না । অবশেষে উজীর, আলী নূরএদ্দীনকে নিকটে 
আহ্বান করিয়৷ বলিলেন “বৎস! মন্ুুষ্যের পরমায়ু নিরূপিত আছে, জগদীশ্বর 
যাহার যত দিন জীবন স্থির করিয়া দিয়াছেন কাহার সাধ্য তাহা অতিক্রম 
করে,--বিশেষতঃ যাহার জন্ম আছে তাহারই মৃত্যু আছে; জীবমাত্রেই মৃত্যুর 
অধীন। তোমাকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই, কেবল তুমি সতত 
জগদীশ্বরকে ভয় করিয়া! চলিবে, নিজ কাধ্যের পরিণাম-ফল পূর্ধ্বেই অন্ুভব 
করিয়া লইবে আর সর্বদা এনিস্‌ এল্‌-জেলিসের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে__ 
এই মাত্র।” নুরএদ্দীন বলিলেন “পিতঃ! আপনার ন্যায় আর কে আছে ? 
আপনি নানারূপ স্ৎকার্যের জন্য দেশবিদেশে বিখ্যাত, ধর্ম প্রচারকগণও 
বেদির উপর হইতে আপনার যশোগান করিয়া থাকেন।” উজীর বলিলেন 
“িৎস! ভরপা করি সেই সর্ব শক্তিমান অনস্ত দয়ার আধার জগদীশ্বরের 
ক্ুপা লাভ করিতে পারিবি।” অনন্তর ভিনি মহ্মদীর ধর্ে বিশ্বীসন্থচক বাকা- 
দ্র" উচ্চারণ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন । আ! মূহুর্ত সধোই 
উজীর ফদ্ল্ঞদ্দীন পরলোকস্থ জনগণের সহিত পরিগণিত হইলেন! সমস্ত 
প্রাসাদটা রমণী-রোদন-রোলে পূর্ণ হইয়া গেল। উ্ীরের মৃত্যুসংবাদ শীত্বই 
সুলতান ও প্রজাকুলের কর্ণগোচর হইল | পাঠশালার ছাত্রগণও উজীরের 
জন্য শোকে প্রকাশ করিতে লাগিল। আলী নৃূরএদ্রীন পিতার অস্তেষ্টিক্রিয়ার 
সমস্ত আয়োজন করিলেন। রাজ্যের সমস্ত আমীর, উজীর ও রাজকর্ম্মচারীগণ 
এবং তাহাদের সহিত সাবী-পুত্র এল মোইনও মৃত উজীরের সম্মানার্থ সমাধি 
স্থান পর্যন্ত মৃত শরীরের অন্থগমন করিলেন। অন্ুগমনকারীদিগের মধ্যে 
একজন দুঃখ গ্রকাশ করিয়া এই কবিতাকয়টী পাঠ করিল £-_ 





* ছুইটী বাকা এই--লা এলাহ! ইল্লা্সা্ছো" ভণদীহ্বর একমাত্র দেবতা, ও “মহন্ম'দর্‌ 
কানোলাহে মহম্মক ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। ২ 


২৩৭ একাধিক সহস্র রজনী । 


“বলিলাম তারে কিন্তু শুনিল না সেই 
করিতে আছিল যেই শবপ্রক্ষালন | 

দূর কর সামান্য এ বারি কাজ নেই 
নয়নের নীরে হায় কররে মার্জন | 


রাখ দুরে রাখ এই গন্ধদ্রব্য রাশি 
ষশের স্থুগন্ধ আনি লেপি দেও গায়, 

যাঁউক সে খ্যাতি আজি বায়ভরে ভাসি, 
সে সুগন্গ রাশি আজি ভরুক ধরায়। 


কাজ কি মনুজ স্কন্ধে, রাখ সবে দূরে, 
দেবদুতে লয়ে যাক তুলিয়। ইহীয় 
দ্রেখিছন।, লইবারে স্থখময় পুরে 
স্বর্গ হতে নামি সবে এসেছে ধরায় ? 


কাঁজ কি করিয়! ভার স্বৃতদেহ ভর্টিরিঃ 
বহিতেছে যেই স্কন্ধ উপকার-ভার ? 

ভারে ক্লান্ত কেন আর কর সে সবাঁরে-_ 
যাহ! আছে তাঁই ঢের সবেনীক আর ।” 


করেক দিবস কেবল শোকে ও ভুঃখেই অতিবাহিত হইয়া গেল। এক 
দিন আলী নূরএদ্রীন নিজ আবাসে একাকী বপিয়া আছেন, সহসা দ্বারে 
করাঘাত শ্রবণ গোচর হইল | তিনি উঠিয়া! দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন ;-- 
দেখিলেন তাঁহার প্রিতার এক জন ঘনিষ্ঠ সহচর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
উপস্থিত ব্যক্তি নূরএদ্দীনকে দেখিয়াই তাহার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল 
“প্রভূ ॥ আপনার ন্যায় উপযুক্ত সৎপুত্র রাখিয়া যাহার মৃত্যু হয়, তাহার সে 
মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে-ভিনি মরিয়াও জীবিত থাকেন। পৃথিবীর সমস্তই 


নূরএদ্দীন 'ও এল্‌ জেলিস্‌। ২৩১ 


নশ্বর--কি রাজাধিরাজ কি সামান্য ভিক্ষুক সকলকেই কোন সময়ে না কোন 
সময়ে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কালের করাল কবলে কাহারই নিস্তার 
নাই_অতএব আপনি আর মৃত পিতার জন্য বৃথা ব্যাকুল হইবেন না।”» 
নূরএদ্দীন নিজ বৈটকথানাটা প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সুজ্জীভূত করিয়া তাহাকে তথায় 
লইয়া গেলেন | পূর্ব সঙ্গীগণ সকলেই একে একে আগিয়া যুটিল। 
নৃূরএদ্দীন দশ জন বণিক পুত্রের সহিত গাঢ় প্রণয়স্ত্রে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে 
উজীরভবন হইতে শোক-চিহ্ন সমস্ত দুরীভূত হইল, পুনঃ পূর্ব্ব আননের 
সত্রপাত হইতে লাগিল। নূরএদ্দীন ঘন ঘন উৎসবের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন-_-ঘন ঘন বন্ধুদিগের বাটীতে উপাযন দ্রব্য সমস্ত প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। সুখের সীম। রহিল না,__বন্ধুরও সংখ্যা রহিল না। 

এইক্ধপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন কোষাধ্যক্ষ 
তাহার নিকটে আসিয়া বলিল “প্রভু নূরএদ্দীন! আপনি কি শুনেন নাই 
জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন, যে অপরিমিতব্যয়ী কেবল ব্যয় করে, কিন্ত কখন 
নিজ আয়ের হিসাব করিয়া দেখে না, সে শীঘ্রই ছুরবস্থাপন্ন হয়? প্রভু, 
আপনি যেরূপ অনবরত প্রচুর ব্যয় করিতেছেন এবং যেরূপ বুমূল্য দ্রব্যাদি 
বন্ধবান্ধবদিগঞ্ে উপায়ন স্বরূপ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই সমস্ত 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার সস্তাবন1।” আলী নূরএদ্দীন কোধাধ্যক্ষের সেই কথা 
শুনিয়াই তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন “তুমি এতগুলি কথ! বলিলে 
বটে, কিন্তু আমি কোনটাতেই মনোযোগ করিতে পারিলাম না। দেখ দেখি 
কেমন এক জন প্রসিদ্ধ কৰি বলিয়াছেন ৫__ 


মুক্ত হস্তে ধন যদি নাহি করি ব্যয়, 
বিফল সকল মম, কি কাজ সে ধনে? 
বিন! ব্যয়ে যশোলাভ বল কার হয়, 
কোথায় দেখেছ হ্থখী হয়েছে কুপণে £ 
আতু আতু পুতু পুতু করি খালি মরে 
দেখ তার ধন গিয়া লয় শেষে পরে। 


২৩২ একাধিক সহস্র রজনী । 


দেখ, যতক্ষণ তোমার হস্তে আমার এক বেলার ব্যয়েরও উপযুক্ত ধন 
থাকিবে ততক্ষণ আমাকে অপর বেলার খরচের জন্য বিরন্ত করিও না” 
কোষাধ্যক্ষ কি করে, প্রভুর সেই কথ! শুনিয়া! নিজ কার্যে চলিয়া গেল। নুর 
এদ্দীন পুনরার নিজ ঈপ্িত আমোদে রত হইলেন। ক্রমেই তাহার অপরি- 
মিতব্যয়িতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদি কেহ কোন একটা দ্রব্য দেখিয়। 
বলিত “প্রভূ,এটী আতি সুন্দর জুব্য” অমনি সেটা তাহাকে প্রদান করিতেন,- 
যদি কেহ বলি “প্রহ্ব আপনার অমুক ভবনটা অতি মনোহর” অমনি তিনি 
তথুত্বরে বলিতেন “অদ্য হইতে সেটা তোমারই হইল ।৮ এইরূপে তাহার ' 
সমস্ত সম্পত্তিই ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। 

প্রত্যহই আমোদ প্রমোদ আহার বিহার, প্রত্যহই নানাবিধ উৎসবঃ-- 
এইরূপে পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন নৃরএদ্দীন 
বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত একত্রে উপবিষ্ট আছেন, সহসা শুনিলেন একটা ক্রীত 
দানী এই কবিত! ছুইটী পাঠ করিতেছে £-- 


স্বখেতে কেটেছে এবে যে দ্রিন তোমার 
স্থদিন ভেবেছ হায় সেই সে দিবসে 

স্বপনেও ভাব নাই কি হবে আবার- 
কি দিন আসিবে পুন অৃষ্টের বশে । 


আনন্দের নিশি হায় হাসি খুসি ভরা - 
_ ভুলায়ে গিয়াছে তব বিহ্বল হৃদয় ; 
কিন্ত জাননাক সেই রূপ মনোহরা 
নিবিবে, হইবে ঘোর তমস উদয় । 


কবিতাদ্ধয় শেষ হইবা মাত্রেই দ্বারদেশে করাঘাত শ্রতিগোঁচর হইল। নুর- 
এদ্দীন দ্বার উদঘাটন ধরিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন 
-তীহার অজ্ঞাতসারে গোপনে পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। তিনি দ্বার উদ্ঘাটন 
করিয়। দেখিলেন সেই কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত,-_জিজ্ঞাসা করিলেন কি, 





সমাচার কি?” সে বলিল “প্রভূ! আমি যাহার আশঙ্কা করিরাছিলাম তাঁহাই 


ঘটিয়াছে।” নূরএক্দীন 
আমার হস্তে আর * 


জিজ্ঞাসা করিলেন “সে কি?” কোষাধ্যক্ষ বলিল 
আপনার সম্পত্তির এক কপর্দকও নাই--সমস্তই 





ব্য়িত হইয়াছে। প্রভু । এটা কেবল আপনার অপরিমিভব্যয়িত। ও অপরি- 
ণামদৃষ্টির ফল।”  নৃ্বএদীন কোষাধ্যক্ষের সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া 
অধোমুখে ভুমিন্যন্তুষ্টি হইয়া বলিলেন “সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছার অধীন-_ 


তাহ! ব্যতীত আঁর কা 


হারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই 1” তাহার সঙজীদিগের 


মধ্যে যে ব্যক্তি গোপনে সমস্ত ব্যাপার দেখিবার জন্য অতর্কিতভাবে সঙ্গে 


সঙ্গে আসিয়াছিল সে সে 
পর সঙ্গীদিগকে বলিল 
উপার অনুসন্ধান করিয় 


ই কথ। শুনিয়াই গৃহমধ্যে ফিরিয়া গেল এবং অপরা- 
“তোমরা আর কি দেখিতেছ, এই বেলা নিজ নিজ 
লও-_নূরএদ্দীন নিঃস্ব হইয়াছে ।” 


মুহূর্ত পরেই নূরএন্দীন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তাহার সুখমণ্লে 


বিষাদের চিহব সকলস্প 


ষ্ট লক্ষিত হইতে লাঁগিল। সঙ্গীদ্িগের মধ্যে এক 





জন উঠ্ঠিয়। বলিল “প্র 


৩০ 


ভু নুরএন্দীন, আজিকার মত আসার বিদায় প্রদান 


২৩৪ একাধিক সহস্র রজনী । 


করুন|” তিনি বলিলেন “অদ্য এখনই প্রস্থান করিবার কারণ কি?» 
সে বলিল “গৃহিণীকে প্রসব-বেদনাঁয় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া আসিয়াছি-_-অদ্য 
রাত্রিতেই সন্তান তৃমিষ্ঠ হইবে, অতএব আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি 
না।” বৃরএদীন তাহাকে বিদায় দিলেন, সে চলিয়! গেল। পরক্ষণেই আর 
এক জন উঠিয়া বলিল “প্রভু নূরএদ্দীন ! 'আমাকেও আজিকার মত বিদায় 
দিতে হইবে-_আজি আমার ভ্রাতুপ্পুত্রের সুন্নৎ-সংস্কার অতএব ভ্রাতার বাটাতে 
না গেলেই নয়।+ এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই এক একটা প্রয়োজন 
দেখাইয়া চলিয়া গেল; জনপূর্ণ গৃহটা মুহূর্ত মধ্যেই নিও্জন হইল । 

নূরএন্দীন একাকী বসিয়া রহিলেন-_নাঁনারূপ চিন্তায় তাহার হৃদয় ক্রমেই 
অধিকতর ব্যাকুপিত হইতে লাগিল। তিনি এনিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌কে আহ্বান 
করিলেন» মুবতী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। “এনিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌! তুমি 
জান না» আমি কি ভয়ানক বিপদে নিপতিত হইয়াছি ?” তিনি এই কথ! 
বলিয়াই, কোধাধ্যক্ষের সহিত যে যে দ্ূপ কথণ হইয়াছিল তাহ! সমস্ত বর্ণন 
করিলেন। সে বলিল “প্রভু! কয়েক দিবস হইল আমি আপনাকে এই 
বিষয়ে সাবধান করিয়া দিব অনে করিয়াছিলাম, কিস্তু শুনিলাম আপনি 
এই কবিতায় পাঠ করিতেছেন £-_ 


ভাগ্য যবে অনুকূল রহেছে তোমার 
মুক্তহস্ত হও সদা সকল জনাঁয়, 

কি জানি কখন ভাগ্য কি হবে আবাঁর ; 
থাকিতে নকল আশ সেরে নাও তায়। 


কপাল প্রসন্ন যবে কি ভয় তখন 
ধতই কর না ব্যয়__ভাগুর অক্ষয়, 
কিন্তু হায় দৈববশে ভাঙ্গিবে যখন 


কৃপণতা যত কর-_থাঁকিবার নয়। 
স্থৃতরাং আপনাকে কোন কথাই বলিতে সাহস হইল না, মনোগত ভাঁব 
মনেই বিলীন হইয়া গেল।" নূরএন্দীন বলিলেন “এনিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌! তুমি 


নুরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিস্‌। ২৩ 


বোধ হয় জান, আমি নিজ সম্পত্তি আর কিছুতেই ব্যয় করি নাই,কেবল আমার 
বন্ধুবান্ধবদিগেরই প্রতি ব্যক়িত হইয়াছে,_অতএব তাহার! কখনই আমাকে 
এ সময়ে ত্যাগ করিবে ন!, অবশ্যই আমার সহায়তা করিবে।” এনিস্‌ 
এল্‌ জেলিস্‌ বলিল “না নাথ, তাহাদের দ্বারা আপনার কোন উপকারই হইবে 
না_সে আশ কেবল ছুরাশ! মাত্র” নূরএদ্দীন বলিলেন 4না,তাহারা তত্ব- 
দুর নীচা প্রকাশ করিতে পারিবে না__-আমি এখনই তাহাদের নিকটে চলি- 
লাম, তাহারা আমাকে কিছু না কিছু সাহাষ্য করিবেই করিবে? কখনই এক 
কালে হতাঁশ হইব না । বন্ধুদিগের নিকট আমি যাহ কিছু সাহাধ্য প্রাপ্ত 
হইব, তাহাই মূল ধন করিয়া কোনরূপ বাণিজ্য কাধ্য আরম্ভ করিব এবং 
তদ্দারাই কোনমতে জীবনধারণ হইবে ।” এই কথা বলিষ্বাই তিনি ভ্রুত 
উঠিয়া বন্ধুদিগের বাসস্থানোদদেশে চলিলেন। 

নূরএদ্দরীন কয়েকটা রাজপথ অতিক্রম করিরা একটা পার্খস্থ পথে উপস্থিত 
হইলেন । সেই পথে তাহার দশজন বন্ধুর আবাস ছিল। প্রথম দ্বারে করাঘাত 
করিলেন); এক জন ক্রীতদাসী দ্বার উদঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কে 
তুমি? কি চাও? তিনি বলিলেন “তোমার প্রভুকে বল, আলী নূরএদ্দীন 
-কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ।” ক্রীত-দাসী বাটার 
মধ্যে প্রভুর নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিল। সে শুনিয়া বলিল “যাও 
বলগে আমি বাটাতে মাই।” স্থৃতরাং দাঁসী ফিরিয়া আসিয়া নূরএদ্দীনকে বলিল 
“মহাশয়, প্রভূ বাঁটাতে নাই” তিনি সমস্তই বুঝিলেন, মনে মনে বলিলেন 
“উঃ, কি অকুতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ! পাছে সাক্ষাৎ করিতে হয় সেই ভয্মে বাটীতে 
থাকিয়াও অস্বীকার করিল !-_যাঁহা হউক, একজন এরূপ অক্কৃতজ্ঞ বলিয়া 
অপর কখনই এতদূর নরাধম হইবে না।” নূরএদ্দীন তথা হইতে আর একটী 
বন্ধুর বাটীতে গেলেন; পূর্বের ন্যায় সেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ কুরিল না। ] 
তিনি আপনা আপনি বলিলেন ৫ 


“গিয়াছে তাহারা হাঁয় !-_নাহি তকৈহ আর; 
যাঁহাদের দ্বার দেশে করিলে প্রার্থন 


২৩৬ একাধিক সহজ রজনী ৷ 


পূর্ণ হবে হৃদয়ের দুরাঁশ! তোমার, 
পাঁবে হায় মনোমত যাহা আকিঞ্চন। 


যাহা হউক একবার সকল গুলিকেই পরীক্ষ। করিতে হইতেছে । একজন না 
একজন অবশ্তই দশজনের স্থানীয় হইয়া! আমার অভিলষিত পূর্ণ করিতে পারে” 
নূরএদ্দীন অগ্রসর হুইয়া চলিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেরই বাটাতে গেলেন 
কিন্ত কেহই দ্বার উদ্বাটন বা তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না, সাক্ষাৎ করা 
দূরে থাকুক্‌ ভিক্ষাস্বরূপে এক খণ্ড রুটাও কেহ দিতে বলিল না। তিনি 
হতাশ হইয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন £--. 


ফল ভরে অবনত তরুবরতলে 
লোভবশে যথা লোকে আসে দলে দলে; 
তেমতি হইলে এবে সৌভাগ্য উদয় 
কত লোকে আসি তারে করয়ে আশ্রয় । 
কিন্তু হায় ষবে তাঁর ফুরায় সে ফল, 
কোথায় চলিয়ে যায় সে লোক সকল । 
আশ্রয় করয়ে তাঁরা নূতন 'আঁবাঁর *, 
ভুলেও চাহেনা পুর্বব তরু পানে আর । 
ধিক্‌ ধিক্‌ অকৃতজ্ঞ পামর সকল ! 

অখিল জগত আজি যাক্‌ রসাতিল ! 
_দশ জন মাঝে হেন নাই এক জন 
কৃত উপকাররাশি করে সে স্মরণ ? 


নূরএদ্রীন শ্রিয়তমা এল্‌ জেলিসের নিকটে ফিরিয়া গেলেন। ক্রমেই 
তাঁহার হৃদয় অধিকতুর ব্যাকুল হইতে লাগিল। যুবতী বলিল “প্রভু. 
নাথ! তখনইত আমি বলিয়াছিলাম, তাহাদের দ্বারা আপনার ফোন 
উপক্কারই হইনে না” নূরএদীন বলিলেন “উপকার দূরে থাকৃ-বলিব 
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কি, তাহারা আমার সহিত একবার সাক্ষাৎও করিল না 1» রমণী বলিল 
“প্রভু! যাহা হইবার তাহ! হইয়াছে, এখন আর অন্য উপায় নাই__আপ- 
নার যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি আছে,তাহারই কিছু কিছু সময়ে সময়ে বিক্রয় 
করুন এবং তদ্দারাই জীবনযাপনের উপায় দেখুন।” নূরএঘ্দীন তাহার 
সেই পরামর্শান্থুসারে নিজ অস্থাবর সম্পত্ভিগুলি বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্র 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন | ক্রমে সেগুলিও নিঃশেষিত হইক়াগেল। 
নূরএদদীন চিন্তিতদ্বদয়ে এনিস্‌এল্‌ জ্রেলিস্কে বলিলেন প্রিয়তমে অস্থাবর 
সম্পত্তিগুলিও নিঃশেষিত হইল, এখন অন্য উপায় কি করি?» ক্রীতদাসী 
বলিল “প্রভু নাথ! এখন আর কি করিবেন, আমাকে বাজারে লইয়া 
বিক্রয় করুন--বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে আপনার পিতা দশ সহজ 
দীনারে আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন । জ্গদীশ্বরের ইচ্ছায় আপনি, সম্পূর্ণ 
মূল্য ন। হউক, তাহার কতক অংশও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 1 _অদৃষ্টে 
থাকে, আবার আমাদের পরস্পর মিলন হইবে ।” তিমি বলিলেন এপ্রিয়- 
তমে, এনিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌! তোমার বিরহ যে আমি এক ঘণ্টাকালও সহ 
করিতে পারিব না।” যুবতী বলিল “নাথ! আমারও সেই দশা_কিন্ত 
“কি করিবেন? তভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই।” নূরএদ্দীন কি করেন, 
অগত্যা এনিদ্‌ এল্‌, জেলিস্কে দাসীবিক্রয়ের বাজারে লইয়! গেলেন। 
যুবতীর নয়নদয় দিয়া অজঙ্স অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

নূরএন্দীন বাজারের দালালের হস্তে যুবতীকে কিক্রয়ার্থ সমর্পন করিয়া 
বলিলেন “ইহার কত মূল্য তাহা কি তুমি জান ?» দালাল বলিল “প্রতু নূর" 
এদ্দীন ! অসামান্য রূপগুণের জন্য যুবতীকে অদ্যাপি স্মরণ আছে, এ সেই 
এমিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌ ন1?_-ইহাকেই না আপনার পিতা দশ জহত্র বর্ণমুদ্রা 
মুল্য ক্রয় করিয়াছিলেন ?” তিনি বলিলেন “হী, এ সেই এনিস্‌ এল্জেলিস্ই' 
বটে।” দালাল এই কথা শুনিয়াই বাজারে ব্যবসারীদিগের নিকটে গেল; 
কিন্তু তখনও বণিকগণ আসিয়া একত্রিত হয় নাই, সুতরাং সে ফিরিয়া 
আসিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল 

ক্রমে ব্যবসারীগণ একত্রিত হইল ; শ্রীস, তুরস্ক, আবিসিনিয়। গ্রভৃতি 
নানাদেশীয় দাপীতে বাঙ্গার পূর্ণ হইয়া গেল, ক্রয়ার্থীগণ চতুদ্দিক হইতে 


২৩৮ একাধিক সহশ্র রজনী. 


আসিয়া উপস্থিত হইল। দালাল বাঁজারের মধ্যস্থলে দীড়াইয়া বলিতে 
আস্ত করিল “হে ব্যবসায়ী বণিকগণ! হে অতুলধনাধীশ্বর ক্রেতাগণ! 
বর্তল বস্ত মাত্রেই গুবাক নহে, _দীর্ঘাক্ৃতি ফলমাত্রেই কদলী হয় না_ 
সকল রক্তবর্ণ দ্রব্যই মাংস নয়,_স্বেত পদার্থ মাত্রেই বসা নহে,_জগতের 
সকল পাটল দ্রব্য মপ্দিরা নয়,-_তাত্রবর্ণ দ্রব্য মাত্রেই কিছু খর্ডুর হয় ন| 
হে বণিকৃগণ! এই অনুপম মুক্তীফলটী অমূল্য-জগতে এমন কিছুই নাই যাহা 
ইহার উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে। এখন বল, তোমরা ইহার কত মূল্য 
দিতে পার?» উপস্থিত ব্যক্তিদ্িগের মধ্য হইতে একজন বলিল “আমি 
ইহার চারি সহস্র পাচশত দীনার মুল্য নিরূপণ করিলাম।” দৈববশে এই 
সময় সাবী-তনয় উ্জীর এল্‌ মোইন্‌ বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিল। উজীর, 
নূর এদ্রনকে তথায় দেখিয়া মনে মনে বলিল “একি, এ এখানে কেন? 
ইহার আর কি আছে, যে দাসী ক্রয় করিবে?” অনস্তর একবার চতুদ্দিকে 
দৃষ্িক্ষেপ করিয়া ও দালালকে দাসীবিক্রয়ার্থ ব্যবসারীদিগের মধ্যে দাড়াইয়! 
সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ক্রেতাদ্দিগকে আহ্বান করিতে শুনিয়া, পুনরায় আপনা 
আপনি বলিল “আ! বোধ হয়, এ হতভাগা সর্বস্বাত্ত হইয়াছে, সেই জন্য 
শেষ অবশিষ্ট দাসীটাকেই বিক্রয় করিতে আসিয়৷ থাকিবে। আহা! যদি- 
তাহাই হয়, তাহা হইলে আজি আমার কি আনন্দ 1”, সে এই কথ! বলিয়াই 
দালালকে নিকটে আহ্বান করিল (/ দালাল তাহার সন্মুথে ভুমিচুম্বন 
করিয়।* ফ্বাড়াইল। উজীর বলিল “তুমি যে দাসীটীকে বিক্রয় করিতে 
আঁনিয়াঁছ, তাহাকে আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা! করি।” দালাল কি করে, 
এল্‌ মোইনের কথায় প্রতিবাদ করে এমন কাহারই সাধ্য নাই, সুতরাং 
অগত্যা এল্‌ জেলিস্‌কে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিল । মোইন্‌ এল্‌ জেলিসের 
রূপমাধুরী- দেখিয়া ও মনোহর কণস্বর শ্রবণ করত প্রীত হইয়! দালালকে 
বলিল “ইহার কত দর হইয়াছে ?” সে উত্তর দিল “চারি সহস্র পাচশত 

*ভূমিচুন্বন__এ কথাটা শুনিবা মাত্র বোঁধ হইবে “অধরোষ্টদ্বারা ভূমিস্পর্শ” বন্ততঃ 
ইহা তাহা নহে, কিঞ্চিৎ অবুনত হইয়া! দক্ষিণহস্তদ্ধারা৷ তুমিস্পর্শ করির! অধরোষ্ঠ ও পরে 
উধীষ স্পর্শ করিলেই “তূমিচুন্বন” করা হয়। এখন আরবাদি ষবন দেশে যে ভুমি চুন্বন প্রচ- 


লিত আছে তাহাতে ভূমি স্পর্শও করিতে হয় না,কেবল দক্ষিণহস্ত ভূম্যভিমুখে অবনত করিলেই 
হয়। আরবীতে ইহাকে ভূমি চুম্বন বলে বলিয়া তাহাই অন্গুবাদ করা হইল। ॥ 





'নুএদীন ও এল, জেলিস,। ২৩৯ 


স্বর্ণ মুদ্রা ।” যদিও উপস্থিত ক্রয়ার্থ ব্যবসায়ীগণ আরও কিঞ্চিৎ অধিক 
মূল্য দিয়া দাসীটা গ্রহণ করিতে পারিত তথাপি দুর্দান্ত উজীর এল্‌ মোই- 
নের ভয়ে আর কিছুই বলিতে পারিল না,সকলেই তথা হইতে সরিয়া ধঁড়াইল। 
সাবী-তনয় এল্‌ মোইন্‌ দালালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল “নিস্তব্ধ 
হইয়া রহিলে যে ?_যাও ইহাকে লইয়া যাও, আমি চারি সহম্র পাঁচ 
শত স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিলাম এবং তোমাকে দালালী স্বরূপ পাঁচ শত দীনার 
প্রদান করিব।” দালাল তাহার এই কথা গুনিয়াই আলী নূর এদ্দীনের 
নিকটে গিয়া বলিল “প্রত আপনার ক্রীতদাসীটীত দেিভেছি বিনামূল্যে 
যায়।” নুরএঞদ্রীন বলিলেন “সে কি?” সে বলিল প্রভু! আমর! 
ক্রীতদাসীটা বিক্রয় করিবার জন্য ডাক আরভ্ত করিলাম, প্রথমে চারি 
সহজ পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র দর নিরূপিত হইতেই সাবী-পুত্র দুষ্ট এল্‌ 
মোইন্‌ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দাসীটা দেখিয়া তাহার রূপগুণে প্রীত 
হইয়া আমাকে বলিল “তোমাকে পাচ শত স্বর্ণ ুদ্রা দালালী প্রদান করিব, 
তুমি ইহার অধিকারীকে জিজ্ঞাসা কর, দে আমাকে দাসীটী চারি সহজ্র 
পাচ শত দীনারে দিবে কিনা?” বোঁধ হয়, দাসীটা যে আপনার সে তাহা 
জানে। প্রভু! এল্‌ মোইন্‌ যেরূপ লোক তাহাতে সে যদি মূল্য নগদ 
চুকাইয়! দেয়, তাহা! হইলে আপনার প্রতি জগদীশ্বরের পরম অনুগ্রহ বলিতে 
হইবে কিন্তু আমরা বেরূপ জানি, তাহাতে ত বোধ হয় ন/,যে সে আপ- 
নার মূল্য প্রদান করিবে । সে অত্যন্ত ছ্রাশয়, দাপী লইয়া আপনাকে 
নিজ পোদ্দারেদের মধ্যে একজনের উপরে বরাতি চিঠি লিখিয়। দিবে এবং 
আপনি তাঁহাদের নিকটে যাইবার পূর্বেই তাহাদিগকে টাক| দিতে নিষেধ 
করিয়া পাঠাইবে। আপনি যখন তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিতে যাই 
বেন তখন তাহারা “আজি না, কালি-_কালি না, পরশ্ব* এইরূপে একদিনের 
পর আর এক দিন, আবার তাহার পর আর এক দিন, ক্রমাগত ইাটাইতে 
থাকিবে। অবশেষে এক দিন বিরক্ত হইয়া আপনাকে বলিবে "টাক! দিতেছি, 
দাও তোমার বরাতি চিঠি দাও।” আপনি যেমন স্েখানি তাহাদের হস্তে 
দিবেন, অমনি তাহা ছিড়িয়া ফেলিয়া আপনাকে দুর করিয়া দিবে; ৪৮ 
আপনাকে দাসীর সমস্ত মূল্যই হারাইতে হইবে ।৮ 
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নূরএন্দীন দালালের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন “এখন উপায় কি-_কি 
কর। যাইবে?” সে উত্তর দিল প্প্রভূ, আমি আপনাকে একটা সৎপরামর্শ 
প্রদান করি ; আপনি যদি তাহা শুনিয়া উপদেশমত কার্য করেন, তাহা 
হইলে বোধ হয়, অনায়াসে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন 1» 
নৃূরএদ্দীন বাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “সেকি?” সে বলিল “আমি 
যখন বাজারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দাসীবিক্রয় করিতে থাকিব, আপনি হঠাৎ 
উপস্থিত হইয়া এল্‌ জেলিস্কে আমার হস্ত হইতে ছাড়াইয়! লইবেন এবং 
তাহাকে প্রহার করিয়। বলিবেন ধিক তোরে, পাঁপিয়সি! আমি কি তোকে 
যথার্থ বিক্রয় করিবারই জন্য আনিয়াছি] আমি যে শপথ করিয়াছিলাম, 
তাহ! এখন সম্পূর্ণ হইয়াছে__বলিয়্াছিলাম, তোঁকে বাজারের মধ্যে সর্ব- 
সমক্ষে এঅবমাঁনিত করিব-_-তোঁকে বিক্রর করিবার জন্য দালালে নিলাম 
ভাকিবেক ;. এখন সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে__চল্‌, ঝাটীতে ফিরিয়া 
চল্‌, আর কখনও সেরূপ অপকর্ম করিসূ না” তাহা হইলে উপস্থিত 
বাক্তিমাত্রেই মনে করিবে আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষর্থই এল্‌ জেলি- 
মূকে বাজারে আনিয়াছেন,বাস্তবিক কিক্রয়ার্থ নহে-_স্ৃতরাং ছুষ্ট এল্‌ মোইন্ও 
প্রতারিত হইবে।” নূরএদ্দীন বলিলেন “ভাল, তাহাই উচিত পরামর্শ" 
দালান তাহার সেই কথ। শুনিয়াই বাজারের মধ্যে গেল এবং এনিস্‌ এল 
জেলিসের হস্ত ধরিয়া সাবীতনয় উজীর এল্‌ মোইন্কে সম্বোধন পূর্বক 
বলিল “প্রভূ! ঘিনি এই দিকে আদিতেছেন, তিনিই এই ক্রীতদাসীর অধি- 
কারী।” তাহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই নূরএ্রীন তথায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং ক্রীতদাপীকে দালালের হস্ত হইতে সবলে আকর্ষণ 
 সপ্ূর্ঘক এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন “ধিক তোরে! তোকে আমি 
যথার্থ বিক্রয় করিবার জন্যই কি এখানে আনিয়াছি? কেবল শপথরক্ষার 
জন্যই আনীত হইয়াছিন্। চল, বাটীতে ফিরিয়। চল__-আ'র কখনও আমার 
অবাধ্যতা করিসনা। আমি কি তোর মূল্য চাহি, তাই তোকে বিক্রয়. 
করিব? আমার বাটতে যে সকল আস্বাব আছে তাহার কিয়দংশ মাত্রও 
বিক্রয় করিলে তোর মত ছুই তিনটা দাসীর মূল্য প্রাপ্ত হইতে পারি। 
উদ্জীর মোইন একবার খবদৃষ্টিপাতে তীহার দিকে চাহিয়। বলিল “অরে 








নরাধম ! তোর বাটীতে ক্রয়বিক্রয়ের উপযুক্ত আর কি কিছু আঁছে?__থে 
তাই তুই বিক্রয় করিবি?” দুষ্ট উজীরের নিতাস্ত ইচ্ছা, একবার নূরএন্দীনকে 
গুরুতররূপে প্রহার করে, কিন্ধ বাজারের সকল ব্যবসায়ীগুলিই তাহাকে 
অত্যন্ত ভালবাসিত £ ২স্গৃতরাং পাছে তাহারা তীহা'র পক্ষ অবলম্বন করে, সেই 
ভয়ে সে কিছুই বলিল না। নূরএদ্দীন উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন “দেখ, নরাধম তোমাদের সন্মুখেই আমাকে অবমানিত করিতে ইচ্ছা 
করিতেছে,__বোঁধ হয় তোমরা সকলেই ইহার যথেচ্ছাঁচারিত। জ্ঞাত আছে--+” 
উজীরও ব্যবসায়ীদিগকে সম্বোধন" করিয়া বলিল “আল্লার দোহাই,আমি কেবল 
তোমাদের অন্ুরোধেই পাপিষ্টটাকে কিছু ধলিতেছি না, নতুবা এখনই, উহার, 
প্রাপবিনাশ করিতাম 1৮ 

উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরস্পর নয়নসঞ্চালন পূর্বক ইঙ্গিত করিয়া, বলিল 
“আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমরা কেহই আপনাদিগের এ বিবাদে 
হস্তক্ষেপ করিব না” সাহসিক-ত্রে্ট আলী নূরএ্দীন তাহাদিগের সেই 
কথা শুনিয়াই সাবীতনর উজীর মোইন্কে আক্রমণ করিলেন এবং সবলে 
আকর্ষণ করিয়! অশ্ব হইতে ভূতলে ফেলিয়া দ্িলেন। সেই স্থানে তাগাড় 
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মাখিবাঁর জন্য কর্দমপূর্ণ একটা গর্ত ছিল) উজীর গড়াইতে গড়াইতে 
তাহারই মধ্যে পড়িয়া! গেল। নূরএদ্দীন অমনি তাহাকে উপর্ধাপরি মুষ্ট্যাঘাত 
করিতে লাগিলেন । দৈববশে একটা মুষ্টি সবলে তাহার দস্তমূলে নিপতিত 
হইগ এবং সেই আঘাতে বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্ররাজি রক্তে ভাসিয়া গেল। উজীরের 
সঙ্গে দশজন পরিচারক ছিল, তাহারা প্রভুর সেই দশ! দেখিয়াই নূরএদ্রীনকে 
আক্রমণ, করিবার জন্য অসি নিষফ্বোষিত করিল; কিন্তু উপস্থিত ব্যবসায়ীগণ 
তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিল “ইহারা উভয়েই মহৎলোৌক, একজন 
উজীর অপর উজীরতনয়,আপাতত পরস্পর বিবাদ হইতেছে বটে, কিন্তু এখনই 
আবার উভয়ের প্রণয়-সম্দীলন হইতে পারে ; যদি প্রণয়সংস্থাপন হয় তাহা 
হইলে আর তখন এ সকল বিবাদের কিছুই মনে থাকিবে না-__লাঁভের মধ্যে 
তোমর! উভয়ের নিকটেই অপরাধী হইয়া দণ্ড ভোগ করিবে । আর হঠাৎ 
যদ্দি তরবারির আঘাত তোমাদের গ্রভূর উপরেই পড়ে, তাহা হইলে তোমাঁদের 
আর ছুর্দশার সীমা থাকিবে না, সকলকেই অতি দ্বণিত অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ 
করিতে হইবে। অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ অবস্থায় তোমাদিগের 
নিশ্চেষ্ট থাকাই উচিত 1৮ 
নূরএন্দীন সাধীতনয় এল্মোইনকে অবাধে গ্রহার করিয়া এনিস. এল. 
জেলিসের সহিত নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন। 'উ্জীর সাঁবী-তনয় এল্‌ 
মোইন্‌ ধীরে ধীরে উঠিয়1 দাড়াইল। ইতিপূর্বে তাহার যে বসন ভূষণগুলি 
ছুপ্ধফেণ-নিন্দিত অকলঙ্ক শ্বেতবর্ণে শোভিত ছিল, তাহ! এখন শোণিত, 
শু ও কর্দমে রঞ্জিত হইয়া গেল। সে আপনার সেইরূপ হ্রবস্থা দেখিয়! 
_ একখানি গোলাক্কতি চেটাই1 নিজ পশ্চাৎ্ভাগে ঝুলাইয়! দিল এবং ছুই 
“ হস্তে ছুই গুচ্ছ তৃণ 4 গ্রহণ করিয়া, সুলতানের প্রাসাদের নিয়ে দণ্ডায়মান 
ঠ 





* আরবদেশে যে সকল বাটা প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশই কীচা গ্রাথনি, তথাকার 
স্থপতিরা অর্ধেক কর্দম, এক চতুর্থাংশ চুণ এবং অবশিষ্ট খড়ের ছাই ও রাবিশ মিশ্রিত করিয়া 
বাটা গাখিবার মশলা। প্রস্তত করিয়। থাকে। রি 

1 আরব দেশীয় দরিদ্র ও সাদানা লোকগ্রণ মদাপর্বদ! বমিবার জন্য একপ্রকার গোলা 
কৃতি চেট।ই ব্যবহার করিয় থাকে । এ আসন খঙ্ছর-পত্র বা একপ্রকার মোটা তৃণের 
দবার। প্রস্তুত হইয়। খাকে। 

+ যাহাতে ছেটাই প্রস্তত হয় সেই তৃণ। 


নূরএদ্দীন ও এল,জেলিস,। ২৪৩ 


হইয়া বলিতে লাগিল “হে রাজাধিরাঁজ স্ুলতানশ্রেষ্ঠ । আমি বিচারপ্রার্থী_. 
আপনার এই ধর্মক্ষেত্রন্বরূপ রাজ্যে অত্যাচারী আমাকে অন্যায়রূপে পীড়ন 
করিয়াছে!” সেই কথা শুনিয়াই রাজপুরুষগণ তাহাকে সুলতানের নিকটে 
লইয়া গেল। সুলতান ক্ষণকাল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে দেখিয়াই চিনিতে 
পারিলেন; বলিলেন “উজীর এল্‌ মোইন! তোমার এরূপ ছুর্দশা কে 
করিল ?”” সে রোদন করিতে করিতে ঝলিল-- 


“থাকিতে সায় দেব আপনি আমার 
ভাগ্য-ফলে হায় আঁজি পীড়িত এমন, 
সামান্য কুকুরে মোরে করিল আহার 
সহায় আপনি দেব কেশরী যখন? 
বিমল প্রসাঁদনীর তব সরোবর . 
অবাধে করিছে পান সকলে তাহায়,__ 
আপনি থাঁকিতে দেব পুর্ণ জলধর-_ 
শুক্ষক্ দাস তব ভীষণ ভৃষ্ণায় ? 


প্রভু, আপনার দাসদিগের মধো যাহারা আপনাকে ধথর্৫থ ভাল বাঁসে, 
"যথার্থ ভক্তি করে, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় এই দশা ।৮ সুলতান বলিলেন 
পব্যাপার কি ?_-কি হইয়াছে ?-কোন্‌ ছ্রাত্মা তোমার এরূপ দুর্দশা 
করিল? এল. মোইন্‌ বলিল রাজন, আছি আমি একটা পাচিকা ক্রয় 
করিবার জন্য দাসী-বিক্রয়ের রাজারে গিয়াছিলাম ; দেখিলাম একজন দালাল 
একটী মনোহাঁরিণী খুবততীকে বিক্রয় করিতেছে । আমি দাসীটার অসামান্য 
রূপলাবপ্য দেখিয়া দালালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দাসী কাহার ? .সেররির্জ 
“আলী নুর্এদ্দীনের দাসী ।” প্রভু ! বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে,আপনি এক 
সময়ে একটা রূপবতী দাসী ক্রয় করিবার জন্য নৃরএদ্দীনের পিতাঁকে দশ সহজ 
্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন । সে সেই মুদ্রায় রাজীধিরজের অন্ধরূপ 
একটা দাসী ক্রয় করিয়া গ্রতারণাপুর্বক নিজ তনয়ক্ষে প্রদান করিয়াছিল । 
এখন সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার পুত্র নানারূপ অমিতভাচারে সমস্ত সম্পত্তি 


২৪৪ একাধিক সহস্র রজনী। 


ব্যয় করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে,---তাহার আঁর এমন সম্পত্তি 
নাই, যে সে আর একদিনও সংসারধাত্র! নির্বাহ করিতে পারে, কাজে কাঁজেই 
অবশিষ্ট সেই ক্রীতদাসীটাকেই কিক্রয়ার্থ বাজারে আনয়ন করিয়াছিল | 
প্রত, আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, দাঁসীটা যখন প্রথমে আপনার 
জন্যই জ্রীত হয়, তখন আমি সেটাকে পুনরায় ক্রয় করিয়া আপনাকে আনিয়া 
দি। তখন দাসীর চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল; সুতরাং 
নূরঞ্দীনকে নিকটে ডাকিয়া বলিলাম, বৎস, তোমাকে আমি চারি সহ 
স্বর্ণ ুদ্র। প্রদান করিতেছি দাপীটা আমাকে দাও। সে আঁমার সেই কথ! 
শুনিয়াই অগ্নিবৎ জলিয়। উঠিল, বলিল “অরে নরাধম বৃদ্ধ! আমি এ দাসী 
কাফের ইহুদী বা শ্রীষীয়ানের নিকট বিক্রর করিব, তথাপি তোকে প্রদান 
করিব না? আমি বলিলাম, আমি নিজের জন্য ক্রয় করিতে চাঁহিতেছি 
নাঃ আমাদের প্রভু অন্নদাতা সুলতানের জন্য। সে এই কথা শুনিয়া 
ক্রোধে দ্বিগুণতর অলিয়া উঠিয়া আমাকে আকর্ষণ করত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে 
ভূতলে ফেলিয়। দিল এবং অনবরত প্রহার করিতে লাগিল । প্রভু! আমি বৃদ্ধ 
ক্ষীণ, কি করিতে পারি? সে অনায়াসে আমার এই দুর্দশা করিয়! চলিয়া 
গেল। প্রস্তু, কেবল আপনার জন্য দাসী ক্রয় করিতে গিয়াই আমাকে এই: 
অরানক অপমান সহ করিতে হইয়াছে।” উত্ভীর মোইন্‌ এই কথা ০ 
তলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল! 
সুলতান সমস্ত শুনিলেন, তাহার লালাটের মধ্যস্থলে ক্রোধব্যঞ্জক শিরা 
উদিত হইল,_-একবার উপস্থিত অন্ুচরবর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। 
অমনি চত্তারিংশৎ জন সশস্ত্র পুরুষ সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল । নরপতি 
“ সুবুলিলেন “বাও, তোমর! এখনই সেই পাপাস্বা খাকানতনয় এল, ফদূলের পুত্র 
আলীর ঝাটী ভূমিসাৎ করিয়া তাহাকে ও তাহার দাঁদীকে আমার সম্মুখে 
লইয়া আইস,_-যাও, তাহাদিগকে অধোমুখে ভূমিতে ফেলিয়া টানতে টানিতে 
আমার সম্মুখে লইয়া আইস” রাজপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা পাল- 
নার্থ প্রস্তত স্ছল। 
স্থলতানের সভাসদ্দিগের মধ্যে আলম্এন্দীন সেন্জার নামা এক ব্যক্তি 
ূর্ধেে উজীর ফদ্লএগ্দীনের পরিচারক ছিল | সে নরপতির সেই ভম্গানক 


নূরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিম্‌। ২৪৫ 


আজ্ঞা শ্রবণ করাই ভূত্তপূর্ প্রতুর পুত্র আলী নূরএদ্দীনের বাটীতে গ্রিক 
দঘ্বারদেশে করাঘাত করিল। নূরএদ্দীন দ্বার উদঘাটন করিয়া অভিবাদন 
পূর্বক তাহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন। সেন্জার বলিল “প্রভু, এ অভি- 
বাঁদন প্রত্যভিবাদনের বা কথাবার্তী কহিবার সময় নহে 1৮” নৃরএদ্দীন 
বলিলেন “কেন আলম্এদ্দীন ! সমাচার কি?” মে বলিল “প্রভু, ক্রীত- 
দাসীর সহিত পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করুন; ছুষ্ট এন. মোইন আপনাকে 
বিনষ্ট করিবার জন্য বিষম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে--যদি তাহার হস্তে 
নিপতিত হয়েন, তাহা হইলে সে নিশ্চরই আপনার প্রাণ বধ করিবেক। স্থল- 
তান আপনাকে বন্দী করিয়া লইর! যাইবার জন্য চল্লিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষ 
প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন, আর তিলার্ঘ মাত্রও 
বিলম্ব করিবেন না” সেন্জার এই কথা বলিয়াই তাহার হস্তে চত্তারিংশত্টী 
বরণ মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিল প্রভু, এই কয়েকটা দীনার গ্রহণ করুন,আমার 
নিকটে আর অধিক নই, যদি থাকিত তাহ! হইলে তাহাও প্রদান করিতাম, 
কিন্তু আর বিলম্ব করিবার সময় নাই।” নুরএদ্দীন সেই কথা শুনিয়াই দ্রুত 
প্রিয়তমা এল্‌ জেলিসের নিকটে গিয়া! সমস্ত বর্ণন করিলেন। যুবতী গুনিয়! 
- একেবারে হতবুন্ধি হইয়! গেল। 
আলী নুরএন্দীন্ু/ততক্ষণাৎ এল্‌ জেলিসের সহিত বাটা হইতে নিষ্ক্রাস্ত 
হইলেন। জগদীশ্বরৈর কৃপায় পথিমধ্যে আর কোন বিপদ ঘটিল না । তাহারা 
নদীতীরে আপিয় দেখিলেন একখানি পৌত যাঁতার জন্য প্রস্তত হইয়া রহিয়াছে। 
পোতাধ্যক্ষ তরণীর মধো দণ্ডায়মান হইয়া! আরোহীদিগকে সম্বোধন পূর্বক 
বলিতেছে “যদি কাহার কিছু প্রয়োজন থাকে এই বেল! সারিয়৷ লও-_যদি কেহ 
কিছু ভুলিয়া আসিয়া থাক এই বেলা তাহা লইয়। আইস।” আরোহীগণ বলিঙ্ল- 
“না আামাদের আর কোন প্রয়োজন নাই ।” সে এই কথা শুনিয়াই-নাবিক্ 
দিগকে বূলিল “রজ্ঞু খুলিয়া নৌকা ছাঁড়িয়া দাও ।” নূরএদ্দীন পোতাধ্যক্ষকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনারা কোথায় বাইবেন ?” সে উত্তর দিল 
“আমরা শান্তিধাম বোগ্দাদ নগরে যাইব 1” নূরএদ্রীন্টঅমনি ক্ীয়তমার সহিত 
নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিকগণ নৌকা ছাঁড়িয়! দিয়! পাল তুলিয়া দিল । 
আস্গুকুলবাযুবশে তরণী খানি যেন বিস্তুতপক্ষ পঙ্গীর ন্যায় উড়ির। চলিল। 
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এদিকে সুলতান-প্রেরিত অস্ত্রধারীগণ আলী নূরএদ্দীনের বাটীতে আসিয়। 
উপস্থিত হইল। দেখিল প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা মেই দ্বার 
ভাক্ষিয় বাঁটার মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং চতুদ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া নূরএন্দীনকে 
খুজিতে লাগিল। কিন্ত তিনি তখন কোথায়? তাহারা ক্ষণকাল বৃথা অন্বেষণ 
করিয়া নিক্ষলে ফিরিয়া গেল। সুলতান তাহাদিগকে পুনরায় সমস্ত নগর 
অনুসন্ধান করিয়। দেখিতে বলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চতুদ্দিকে প্রচার করিয়া 
দিলেন যে, ষে ব্যক্তি নূরএদ্দীনকে ধরিয়া! দিতে পারিবে, তাহাকে একটা 
খেলাৎ ও সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, আর যে জ্ঞাতসারে 
তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবে কি লুকাইয়! রাখিবে, তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে 
দণ্ডিত করিবেন । কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফল দর্শিল না__কেহই আলী 
মুরওন্দীনের প্রক্কৃত সমাচার আনিয়া দিতে পারিল না। 
আলী নৃরএন্দীন ও এনিস্‌ এল্‌ জেলিদ্‌ নিরাপদে বৌগ্দাদ নগরে উপস্থিত 
হইলেন। পোতাধ্যক্ষ বলিল “এই সেই শাস্তি-স্থখমন্ধ বোগ্দাদ নগর ; শীত- 
কাল এখন এখান হইতে তিরোহিত হইয়াছে, মধুর বসস্তকাল স্থগদ্ধি ফুন্থম- 
গুলির সহিত উদিত হইয়াছে__এ দেখ, বৃক্ষগুলি কেমন অভিনব মুকুলজালে 
ভূষিত হইয়া শোভিত হইতেছে, কেমন মনোহর স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত 
হইতেছে,__এই সেই শোভাময় বোগ্দাদ নগর!” নুবৃণদ্দীন তাহাকে পাঁচটা 
বর্ণ মু প্রদান পূর্বক প্রিয়তম। এল্‌ জেলিসের সহিত “কুলে অবভীগ হইয়া 
নগরাভ্যন্তরে চলিলেন। কিয়ন্দুর গমন করিয়াই দৈববশে তাহারা! কতক গুলি 
বাগানের মধ্যে একটা মনোহর পথে উপনীত হইলেন । পথটা উত্তমরূপে 
পরিষ্কত ও সলিলদিক্ত, ছুই পার্থে নানারূপ কারুকার্্য-শোভিত মাস্তাবা। 
“উর্াভাগে ধেত্রনির্ষিতি মনোভর জালের উপরে নানারূগ কুম্থমিত লতা শোভা 
/পাইকেছে' এবং তাহার নিম্নে জলপুর্ণ পাত্র সকল ঝোলান রহিয়াছে। পথের 
শেষ সীমায় একটা উদ্যানের দ্বার,__দ্বারটী ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। মৃরএ্দীন 
ফেই মনোহর স্থানটী দেখিয়াই যুবতীকে বলিলেন “আঁলার দোহাই, ক্ষ 
অপূর্ব ঈমৎকষ্ি স্থান ৮? রমণী বলিল “প্রভু, আসুন আমরা কিয়ৎক্ষণ এই 
মনোহর মান্তাবায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করি।” তাহারা উভয়ে মান্তা- 
বাঁর উপরে উপবেশন করনত হস্ত ও মুখ প্রক্গালন করিলেন এবং মনোহর 
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পশ্চিমপবন সেবন করিতে করিতে নিদ্রায় অভীভুত হইয়া পড়িলেন। বাহার 
নিদ্রা নাই, সেই অন্ত অব্যয় পুরুষকে ধন্যবাদ !. 

সেই উদ্যানটার নাম প্রমোদশকানন, তাহার মধ্যে ক্রীড়াঁভবন নামে 
একটা মনোহর প্রাসাদ ছিল। খলীফে হারুণ উর্‌ রসীদ চিত্তবিনোদনার্থ 
সময়ে সময়ে সেই বাটাতে আসিয়৷ থাকিতেন। প্রাসাদটাতে অশীতিটী 
মনোহর বাতায়ন ছিল এবং প্রত্যেক বাতায়নে এক একটা বহুমূল্য আলো- 
কাধার ঝোলান ছিল | যখন খলীফে উদ্যান মধ্যে আসিতেন, তখন 
সেই সমস্ত আলোকগুলি জালিয়া দেওয়া! হইত। হারুণ উর্‌ রসীদ সেই 
মনোহর স্থানে রমণীদিগের সবিলাস সংগীতাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের জড়তা 
দূর করিতেন। সেখ ইব্রাহিম নামক একজন বৃদ্ধ সেই উদ্যানের তত্বাবধায়ক 
রূপে নিযুক্ত ছিল। এক দিন উদ্যানপাল ইব্রাহিম কোন প্রয়োজন সাধনার্থ 
উদ্যানের বাহিরে আসিতেছিল, সহসা দেখিল দ্বারদেশে কতকগুলি লোক 
কএকটা দ্বণিত বারবিলাসিনীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, সে সেইরূপ আচরণ 
দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে জিয়া উঠিল এবং খলীফে উদ্যানভ্রমণে 
আগিলে তাহাকে সমস্ত বলিয়া দিল। খলীফে বলিলেন “আ'র কখন যদি 

উদ্যানের দ্বারে কাহাকেও দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া যাহা 

ইচ্ছা তাহাই করিজ্র্ভাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই” 

সেই দিনও শেখ ইব্রাহিমের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে উদ্যান 
মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াই দেখিল দ্বারের নিকটে মাস্তাঁবার উপর নৃরএদ্রীন 
এনিস, এল জেলিসের সহিত একভ্র নিপ্রিত রহিয়াছেন। সে তাহাদিগকে 
সেইরূপে নিদ্দিত দেখিয়াই আপনা আপনি বলিল “আঃ, ইহারা কি জানে . 
না, উদ্যানের ছারদেশে আমি যাহাকে দেখিতে পাইব, খলীফে তাহারই প্রাণ- 
দণ্ড করিতে অন্ুমতি করিয়াছেন ?--বাহা হউক ইহাদিগকে অন্ততঃ কিঞ্ি 
শাস্তি প্রদান করিতে হইতেছে, যেন আর.কখন কেহ এখানে না আইসে 1” 
সে এই কথা বণিয়াই একটা হরিদবর্ণ তাল-শাখা ছেদন করিযু! আনিল এবং 
নিপ্রিত প্রণয়ীদ্রকে প্রহার করিবার-জন্য সেই যষ্টগাছটী উদ্যত করিল। 
হঠাৎ ইব্রাহিমের মনে আবার কি উদয় হইল,উদ্যত যষ্টি সংযত করিয়া! আপনা 
আপনি বলিল “ইব্রাহিম! যাহাদের প্রককত অবস্থা জান ন/তাহাদিগকে প্রহার 
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করিবে কি রূপে? হয় ত ইহারা বিদেশী হইতে পারে-_-হয় ত ইহাঁরা পথে 
যাইতে যাঁইতে দৈববশে এখাঁনে উপস্থিত হইতে পারে।__যাহা হউক ইহাদের 
মুখ না দেখিয়া প্রহার করা অনুচিত ।” ইব্রাহিম এই কথ! বলিয়াই আস্তে 
আস্তে তাহাদের মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিল “আ'! ইহারা অতি 
সুশ্রী নুন্দর, হয় ত কোঁন মহত্বংশবোস্ভূত হইবে, যাহা হউক ইহাদিগকে প্রহা'র 
করা উচিত নহে।” ইব্রাহিম প্রণয়ীদ্বয়ের মুখ [পুর্বববৎ আবৃত করিয়৷ দিল 
এবং ধীরে ধীরে আলী নূরএদ্দীনের চরণদ্বয় মর্দন করিতে লাগিল। নূরএদ্দী- 
নের নিদ্র। ভাঙ্গিয়৷ গেল ;. তিন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, এক জন 
বর্ষীয়ান্‌ তাহার পদদ্বয় মর্দন করিতেছে; অমনি কুষ্ঠিতভাবে চরণ আকর্ষণ 
করিয়া লইলেন এবং উঠিয়া বসিয়! বৃদ্ধের করপ্রান্ত চুন্বন করিলেন। ইব্রাহিম 
বলিল “বৎস! তোমরা! কোথা হইতে আসিতেছ ?_-তোমাদের নিবাস 
কোথার ?” নূরএন্দীনের নয়নদ্ধয হইতে অশ্রধার! বিগলিত হইতে লাগিল-_ 
তিনি বলিলেন প্রভূ! আমরা বিদেশী ।” ইন্রাহিম বলিল “বৎস, অতিথী- 
সৎকার অতি কর্তব্য কার্ধয, ভবিষ্যদবক্তা পাপীত্রাতা মহদ্মদের আজ্ঞা এই যে, 
বিদেশী আগন্তকদিগের সহিত সর্বদা সদয় ব্যবহার করিবে । বৎস, তুমি 
কি একবার এই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিত্তবিনোদন করিবে ?৮ 
নূরএ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন 4এ উদ্যানটী কাহার" পাছে তিনি ভয়ে 
উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, এই বিবেচনায় শেখ বলিল 
“বৎস, এ উদ্যানটা আমারই পৈত্রিক লম্পত্তি।”” নৃরএদ্দীন এই কথা শুনিরা 
এনিস,এল্‌ জেলিসের সহিত গাত্োথান করিলেন। শেখ তাহাদিগকে উদ্যান 
মধ্যে লইয়।- গেল । 

কাননের দ্বার একটী মনোহর খিলাঁনে পরিশোভিত, খিলানের চতুদ্দিকে 
দীনাগ্রকার দ্রাক্ষালতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; নানাবর্ণের দ্রাক্ষফল সমূহ 
অপুর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে,_কোনটা প্রবাল সদৃশ রক্রবর্ণ, 'কোনটা 
মসির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কোনটা বা.সুক্তাফলের ন্যায় শোভমান। তাহারা একটা 
বৃক্ষ-বাঁটিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন নানা জাতীয় ফলবান বৃক্ষ 
সকল ফলন্ভরে অবনত হইয়া! অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কলকঠ গায়ক 
পঙ্গীকুল দেই সকল বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া ক্রতিসুখকরস্বরে হৃদয় হরণ * 








ছু করিতেছে। স্থানোর্দ পু্বৃক্ষ গুলি প্রন্ফুটিত কুহুমরূপ বদন বিকাঁশ 


পূর্বক হাসিতেছে। নদীজোতের কুনু কুলু ধ্বনি, পঙ্ষীদিগের হৃদয়হারী 
রব ও মৃছু মন্দ পশ্চিম মারুতের সন্‌ সন্‌ শব্দ একত্র মিতিত হইয়া কি এক 
অনির্বচনীয় অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছে ! 


শেখ ইব্রাহিম তাহাদিগকে প্রাসাদ মধ্যে একটী উচ্চ গৃহে লইয়! গেল। ১ 
তাঁহারা গৃহের অপাধারণ সৌন্দর্য্য ও দ্রব্যাদির পারিপাঁট্ দর্শনে আশ্চ্ধ্যান্বিত 
হইয়া একটা বাতায়নের সম্মুখে উপবেশন করিলেন । প্রাসাদের অপূর্ব শোভা 


দেখিয়া নূরএদ্দীনের পূর্ব অবস্থা সকল একে একে মনে পড়িতে লাগিল ॥ 
তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ব্ণিলেন “আল্লার দোহাই,__ 
এস্থানটাঁ অতি মৌনহর! এই শোভাগুলি বিগত বিধয় পুনরায় মনোমধ্যে 


উদিত করিয়া দিয়! ঘাঁজাঞ্বহ্ছির ন্যায় আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে” অন্তর. 





* ঘাজা__বৃক্ষ-বিশেষ ইহার কাষ্ঠে যে অগ্নি হয়, তাহার দাহিকা শক্তি সর্ধ্দাপেক্ষা অধিক। 
৩২ 
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০ একাধিক সহ রজনী । 


শেখ ইব্রাহিম কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিল। ভীহার! সপরিতোঁষে 
আহার করিয়। হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। আঁহারান্তে নূরএদ্দীন পুনরায় 
বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া এনিস্‌ এল্জেলিস্‌কে নিকটে আহ্বান করিলেন। 
ক্রীতদাঁসী ত্তাহার নিকটে গেল,_-উভয়ে একত্র উপবিষ্ট হইয়। উদ্যানের 
মনোহর শোভ। দর্শন করিতে লাগিলেন । 
এইবপে ক্ষণকাঁল অতিবাহিত হইয়া গেল ; নূরএদ্দীন ইত্রাহিমকে সঙ্থো- 
ধন করিয়া বলিলেন “শেখ ইব্রাহিম ! আপনার গৃহে কি কোনরূপ পানীক়্ 
নাই ?” শেখ স্বাছু স্থতীতল জল আনিয়া দিল। নূরএদ্দীন বলিলেন “আমি ত 
এরূপ পানীয় চাহি নাই।” শেখ জিজ্ঞাসা করিল “তবে কি তুমি মদিরা 
চাও?” নুরএদ্দীন উত্তর দিলেন “ইা__আমি ভাহাই চাহি।” শেখ বলিল 
“আ! তাহার নামও করিও না,--জগদীশ্বর আমাকে তাহ! হইতে রক্ষা 
. ক্বরুন! আমি এই ত্রয়োদশ বশর সে অপবিভ্র পদার্থ ম্পর্শও করি নাই, 
ঈশ্বর-প্রেরিত াণকর্তা মহম্মঙ্স্ুরাপানকর্তা, লুরাপ্রস্ততকর্তা ও সুরাবহন- 
কর্তাকেও অভিসম্পাৎথ দ্বার! পাতিত করিয়। গিয়াছেন।” নূরএ্দীন বলিলেন 
“অগ্রে আমার দুইটা কথা শ্রবণ করুন, তাহার পর যাহা! ইচ্ছা তাহাই 
বলিবেন।” “ভাল, তুমি কি বলিবে বল” ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই নিস্তব্ধ 
হইল। নূরএদ্দীন বলিলেন “আপনি যদি সুরী%্ীদস্থরাপ্রস্ততকর্তা বা 
বহনকর্তাও না হয়েন তাহা হইলে ত আর আপনাকে পতিত ভইতে হইবে 
না?” উদ্যানপাল বলিল “ন11” নূরএদ্দীন বলিলেন “তবে আপনি- এই 
বর্ণ ুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা ছুইটী লইক্সা গর্দভারোহণে বিপণীতে গিয়া দুরে 
দ্বীড়াইবেন এবং থে সকল লোক স্তর! ক্রয় করিতে যাইতেছে তাহাদেরই 
একজনকে নিকটে আহ্বান করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রায় প্রদান পূর্বক 
বালিবেন 'পারিঅমিক স্বরূপ এই রৌপ্য যুদ্রাদবয় আুহণ করিয়া এই নব মুদ্রা 
মূল্যের সুরা! ক্রয় করিয়া আনিয়া দাও ।” তাহা হইলেই সে সুরা আনিয়! 
দিবে। আপনি তাহাকেই স্থরাপাত্রটা গর্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়! দিতে বলিবেন-_- 
দেখুন, তাহা হইলেন আপনি ইহার পানকর্তা, প্রস্ততকর্তা বা বহনকর্তী 
কিছুই হইতেছেন না, সুতরাং পতিত হইবারও আর কোনরূপ আশক্কা 
থাকিতেছে না।” 


নূরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিস্‌। ২৫১ 


শেখ ইব্রাহিম নূরএদ্রীনের সেই কথায় হাসিয়া! বলিলেন “আবার দোহাই, 
আপনার ন্যায় স্থরসিক পুরুষ আর কোথাও দেখি নাই__এরূপ মিট কথা আর 
কখন শুনি নাই।” নুরএদ্ীন বলিলেন “এখন আমর! অতিথি, আপনার 
অধীন। আমাদের বাসনা পুর্ণ করা আপনার অবস্ত কর্তব্য,_অতএব যাহা 
আমাদের প্রয়োজন তাহা আনিয়া দিউন।” শেখ খলীফের স্থরাভাওাঁর দেখা: 
ইয়া দিয়া বলিল “বৎস,এই ভাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা ইচ্ছা বাছিয়! 
লও» ইহার মধ্যে তোমার বাঁসনার অতিরিক্ত নানাপ্রকার মনোহর সুপেয় 
সুরা আছে।” নূরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন ন্বর্ণ রৌপ্য ও 
কাচ নির্মিত, মণি মাণিক্যাদি ভূষিত নানা প্রকার পাত্র সকল চতুর্দিকে সজ্জিত 
রহিয়াছে । তিনি সেই মকল সুরাপূর্ণ পাঁত্র হইতে একটা বাছিয়া বাহির করিয়া 
আনিলেন এবং মুখায় ও কাচময় মনোহর পাত্রে ঢালিয়া প্রণয়িনীর সহিত 
একত্র পান করিতে আরম্ভ করিলেন। এল্জেলিস্‌ পাত্রগুলির মনোহর সৌন্দর্ধ্য . 
দেখিয়া আশ্চর্য্যাস্িত হইল। শেখ ইত্রীহিম কতকগুলি সুগন্ধি কুস্থম আনিয়। : 
দিয়া, দুরে উপবেশন করিল। প্রণমীদ্য় পরম আনন্দে স্থুরা পান করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে মদিরার মোহিনী-শক্তি নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে 
'আরন্ত করিল; যুবক যুবতীর গণ্স্থল বিমল আরক্তিম আভা! ধারণ করিল, 
নয়ন হরিণী-নয়নের্ণায় মনোহর চপলতা প্রকাশ করিতে লাগিল, ললিত 
কুস্তলজাল মুখের উভয় পার্খে নিপতিত হইয়া এক প্রকার অনির্বচনীয় শোভায় 
শোঁভিত হইল । শেখ আপন। আপনি বলিল “কেন, আমার কি হইয়াছে, 
আমিই বা দূরে বসিয়৷ রহিয়াছি কেন? আমি কেন প্রণয়ীদ্বয়ের নিকটে গিয়া 
উপবিষ্ট হই ন1? পুর্ণ শশধর সদৃশ যুবক যুবতীর সহবাস স্থুখে বঞ্চিত হুই 
কেন ?”” টা 

ইব্রাহিম মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গৃহ-. 
তলের উচ্চাংশের* পার্খে উপবিষ্ট হইল। নৃরএদ্দরীন বলিলেন “প্রভু, 
আমার জীবনের দোহাই__আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ বর্ধন 





মর, 

* আরবীয়েরা গৃহের (যে দিক দিয়া প্রবেশ কর! হয় সেই দিক ভিন্ন) তিন দিকে 
অর্ধ হস্ত কি এক হস্ত উচ্চ রোয়াকের ন্যায় স্থান প্রস্তত করে। প্র স্থানেই উপবেশনার্থ আস্ন 
বিস্তৃত থাকে ও লোকে উপবেশন করে। 


২৫২ একাধিক সহজ রজনী 1 


করুন” শেখ তীহাদের নিকটে গিয়। উপবেশন করিল। নূরএদ্রীন 
স্থরাপাত্র পূর্ণ করিয়া! বলিলেন “একবার পান করিয়া দেখুন, কেমন 
স্থতার মনোহর দ্রব্য 1” শেখ বলিল “আল আমাকে ছুষ্ট প্রবৃত্তি 
হুইতে রক্ষা ' করুন__ষথার্থ বলিতেছি, আমি পূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসর সরা 
স্পর্শও করি নাই।” নূরএদ্দীন যেন তাহার কথায় কোন মনোঘোগ না 
করিয়াই স্বয়ং স্থুরাপাঁন করিলেন, এবং মাতালের ন্যায় ভঙ্কি করিরা ঢলিয়! 
'গড়িলেন। এনিদ্‌ এল্জেলিস্‌ শেখকে স্থোধন করিয়! বলিল “দেখুন, শেখ 
ইত্রাহিম ইহার -আঁরণ"দেখুন_-দেখুন ইনি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করিলেন দেখুন।” সে বলিল “কেন ঠাকুরাণি, ইহার কি হইয়াছে?” যুবতী 
বলিল “দকল সময়েই ইনি এইরূপ ব্যবহার করিয়! থাকেন। ক্ষণকাল 
মাত্র স্থরাপান করিয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়েন, আমি এক। থাকি; কেহই 
আমার পাঁনসহচর থাকে না। আমি যদি স্থরাপান করি, কে ঢালিয়া দিবে? 
আনি যদি গান করি, কে শুনিবে ?” রমণীর দেই থেদোঁক্তি শ্রবণ করিয়! 
ইব্রাহিমের হৃদর গলিরা গেল, বলিল “পানসহ্চরের এরূপ আচরণ অন্তীব 
অন্যায় ।”” 

অনস্তর এল্‌ জেলিদ্‌ স্ুরাপাত্রটী পূর্ণ করিয়া ইত্রাহিমকে বলিল “আমার " 
দিবা, আপনাকে ইহা পান করিতে হইবে? প্রত্যাধ্ব্রকরিবেন না-_অনু- 
রোধ রক্ষা করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।” বৃদ্ধ ইত্রাইম কি করে, রমশীর 
অনুরোধ এড়াইতে পারিল ন1, অগত্যা তাহাকে সুরা পান করিতে হইল ॥ 
রমণী পুনরায় পাত্রটা পূর্ণ করিয়া বলিল “প্রভু, এই পাত্রটা মাত্র, আপনাকে 
আঁর অধিক পান করিতে হইবে ন1।৮” সে বলিল “আল্লার দোহাই, আমি 
আর পান করিব না; যাহা পান করিয়াছি তাহাই আমার খথেষ্ট হইয়াছে ।” 
রমণী বলিস “আঁলার দোহই আপনাকে পান করিতেই হইবে ।”» ইন্রাহিম 
যুবতীর অরোধ উপরোধ এড়াইতে ন! পারিয়া স্থুরা পান করিল। রমতী 
আর এক পাত্র ঢালিয়া দিল) বৃদ্ধ যে গাত্রটীও পান করিল? নূরএদ্দীন 
তাহাকে উপর্ধ্যপরি তিন পাত্র জ্রা পান করিতে দেখিয়া. বলিলেন “একি, 
শেখ ইব্রাহিম ! একি ? আমি এত অঙ্গুরোধ উপরোধ করিলাম, কোনমতেই 
পান করিতে স্বীকৃত হইলে ন'১ৰলিলে "আনি ভ্রয়োদশ বৎসর হইল সুর! 
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ত্যাগ করিয়াছি» এখন এ কি হইতেছে?”  ইন্রাহিম লঙ্জিত : হইয়। 
বলিল “আল্লার দোহাই, আমার দোষ নাই_-তোমার রমণী আমাকে অত্যন্ত 
পেড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, আমি কি করি।” নূরএদ্দীন হাসিতে হাধিতে 
দুনরায় মদিরা-মহোত্সবে যোগ দিলেন ! রমণী তীহার দিকে ফিরিয়া বলিল ূ 
“প্রিভূঃ আস্কুন আমর। সুরা পান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করি, আর শেখ 
ইত্রাহিমকে পানার্থ অনুরোধ করিয়া কাজ নাই।” সে এই কথা বলিয়াই 
স্রাপাত্র পুর্ণ করিয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করিল। নূরএদ্দীন পানাস্তর পাত্রটা 
পুনঃ পুর্ণ করিয়। রমণীর হস্তে দিলেন। এইরূপে উভয়ে আমোদ আহ্লাদ 
চলিতে লাগিল। ইব্রাহিম ক্ষণকাঁল নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া বলিল “ইহার 
অর্থকি?--এ তোমাদের কিরূপ উৎসব? আমি তোমাদের পান-সহচর 
হইলাম, কিন্তু আমাকে সুর! প্রদান করিতেছ না কেন?” সেই কথা শুনি- 
যাই প্রণযীদ্ধয় হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন এবং পাত্রটী পূর্ণ করিয়া 
শেখ ইত্রীহিমের হস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপ আমোদ প্রমোদে রজনীর 
প্রায় তৃতীরাংশ অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী বলিল “শেখ ইব্রাহিম 
অনুমতি করুন, আমি একটী আলোকাধারের বর্তিকা জালিয়া দি।” সে বলিল 
পভাল, নিতান্ত ইচ্ছ। হয় একটা জালিয়া দিতে পার, কিন্ত একটার অধিক আঁর 
জালিও না” রখু্রীষ্টটিয়া একটার পর আর একটী, আর একটীর পর 
পুনরায় আর একটা এইরূপে অশীতিটা বস্তিকা আলিয়া দিল। নুরএদ্দীন 
বলিলেন এসেথ ইব্রাহিম, আপনার এ কিরূপ প্রণয়? আমাকে একটী 
বন্তিকা জালিয়া দিতে অনুমতি দিলেন ন। £?” শেখ বলিল “জালিতে 
ইচ্ছা কর, তুমিও একটা বর্তিকা জবালিয়া দাও; কিন্ত আর অধিক উৎপাত 
করিও না।» নূরএদ্দীন উঠিয়। একে একে অবশিষ্ট অশীতিটা আলোকাঁধার" 
জালিয়া দিলেন) সমস্ত প্রাসাদ আলোকমালায় শোভিত হইয়া যেন নৃত্য, 
করিতে লাগিল। ক্রমে সুরার মোহিনী শক্তি বুদ্ধ উদ্যানরক্ষককে বশীভূত 
করিয়া ফেলিল। সেম্মলিত স্বরে এতোমর। আমার জপেক্ষাও প্রফুল্ল-হৃদয় 
ক্রীড়া-চতুর”” এই কথা বলিয়াই উঠিয়া সমস্ত বাক্তায়নগুলি খুলিয়া দিল। 
কবিতা-পাঠ, গীতধ্বনি ও আঁনন্দকোলাহলে সমস্ত প্রাসাদটী প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। | 
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দৈববশে খলীফে সে দিন নিজ প্রাসাদের বাঁতাঁয়নে বসিয়া বিমল জ্যোরিসসায় 
টাইগ্রীস নদীর অপূর্বব শোভা দেখিতেছিলেন; সহসা জলমধ্যে আলোকমালার 
ছায়া তাহার নয়নপথে নিপতিত হইল। উদ্যানমধ্যস্থিত ক্রীভা-ভবনের . 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গ্রাসাদটী আলোকমালার় শোভিত হইয়া যেন 
হাপিতেছে। অমনি একজন পরিচারককে- বলিলেন “জাফর এল্‌ বার- 
মেকীকে ডাকিয়া আন ।” নিমেষ মধ্যেই উজীর জাফর তাহার সম্মুথে 
উপস্থিত হইলেন। নরপতি কুদ্বস্বরে বলিলেন “অরে কুকুর! তুই আমার 
বেতনতুক্‌ দাস হইয়! এই বেগ্দাদ নগরে কি কি ঘটনা হয় আমাকে জ্ঞাত 
করিন্‌ না?” জাফর জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন প্রভু! দাসের কোন্‌ অপরাধে 
আপনি এপ কথা বলিতেছেন?” খলীফে বলিলেন “অরে নরাধম! আমি 
কি আর খলীফে নহি ?--অপরে কি আমার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে ?-- 
যদি আমার রাজা অপরে অধিকার না করিয়! থাকে, তবে আমার অজ্ঞাতসারে 
প্রমোদকাননের ক্রীড়াভবন আলোকমালায় শৌভিত হইল কি রূপে 1-_ 
কাহার এত বড় স্পর্ধা যে, দে আমাকে অবমাননা করিয়া ক্রীড়ী-ভবনের 
বাতায়ন সমস্ত যুক্ত করিয়! দিয়া আলোকাধারগুলি জালিয়! দিয়াছে ?” ভয়ে 
জাফরের পার্খস্থ মাংসপেশী গুলি ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল,বলিলেন প্রভূ!" 
- কে আপনাকে বলিল ক্রীড়া ভবনের বাতায়ন সকল মু১১৪.আলোকাধারগুলি 
আলিয়! দেওয়। হইয়াছে?” খলীফে বলিলেন “এদিকে আসিয়া দেখিয়া 
যাঁও।” জাফর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যথার্থ ই ক্রীড়া-ভবন অসংখ্য 
আলোকে আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া গ্রেল। ক্র 
আলোক জালিল?-_কে বাতায়ন খুলিল? নিশ্চয় উদ্যান পালক ইত্রাহিমই এই 
_ .অকার্য্য করিয়া থাকিবে |. উজীর মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়! বলিলেন 
রাজন! ' গত সপ্তাহে শেখ ইব্রাহিম আমার নিকটে আসিয়া! বলিয়াছিল যে 
প্রভু জাফর, আমি খলীফের অসীম ক্ষমতার অধীনে জীবিত থাকিতে থাকি- 
তেই আমার সন্তান সম্ততিদিগের জন্য একটা উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা 
করি।” আমি জিজ্ঞায্া করিলাম, 'শেখ! তোমার এ সকল কথ! বলিবার 
অভিপ্রায় কি? সে বলিল পপ্রভু আমার ইচ্ছা, উদ্যানের গ্রাসাদেই 
আমার পুত্রের সুক্নতসংস্কারার্৫থ উৎসব সম্পন্ন করি--সতএব আপনি যদি 
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অন্ুকম্পা! পূর্বক খলীফের নিকটে আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন_১ 
আমি বলিল[ম, যাও স্বচ্ছন্দে উৎসব সমাধা করগে, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমি 
তোমার প্রার্থনা রাজাধিরাজকে জ্ঞাত করিব । সে সেই কথা গুনিয়াই 
চলিয়া গেল; কিন্ত প্রভু আমি আপনাকে সে কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়া- 
ছিলাম” খলীফে সমস্ত শুনিয়। বলিলেন “জাফর, তুমি যুগপৎ ছুইটা দোষ 
করিয়াছ, প্রথম ইব্রাহিমের বিষয় আমাকে জ্ঞাত কর নাই, দ্বিতীয় তাহার 
অভিলাষ সিদ্ধ কর নাই-_তাহার সে রূপ অন্গুমতি প্রার্থনার প্রধান উদ্দেশ্য 
উৎসব সমাধার্থ কিছু অর্থ যাচ্ঞা, কিন্তু তুমি স্বয়ং তাহাকে কিছুই দাও নাই 
এবং আমাকেও জানাও নাই, যে আমি তাহাকে অভিলধিত প্রদান করি।' 
জাফর বলিলেন “প্রভু আমার দৌষ নাই__আমি বিস্থৃত হইয়াছিলাম।” 
খলীফে বলিলেন “আমর পুর্বপুরুষদিগের দোহাই--মমি রাত্রির অব- 
শিষ্টাংশ ইন্রাহিমের সহিত অতিবাহিত করিবা ইন্রাহিম অতি সাধু পুরুষ, 
সে সতত পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত সদ[লোচনায় সময় ক্ষেপণ করে, 
দীনহীন ব্যক্তিদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করে এবং বিপন্ন জনের সহায়ত! 
করিয়া থাকে। অদ্য তাহার জ্ঞানী ও সাধু বন্ধুগণ অবশ্তই এই উৎসবে এক- 
ত্রিত হইয়। থাকিবে । তাহাদের মধ্যে এক জন না এক জন আমাদের হিক 
ও পারত্রিক মঙগলুু্র্থমিদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পাঁরে।  বিশ্বেষ* 
আমি স্বরং উত্মবস্থলে উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম ও তাহার বন্ধুগণ পরম 
গ্রীতি লাভ করিবে ।”' জাফর বলিলেন প্রভু, রাত্রির অধিকাংশই অতি- 
বাহিত হইয়া গিয়াছে, এতক্ষণে হয়ত নিমন্ত্রিতগণ নিজ নিজ আঁবাসে ফিরিয়া 
যাইবার উদ্যোগ করিতেছে ।” খলীফে বলিলেন “্ধাহাই হউক না"কেন, 
আমি অবস্তই শেখ ইব্রাহিমের উৎসব দেখিতে যাইর /” জাফর মহা. বিপদে 
পড়িলেন, কি বলিয়া! খলীফেকে নিবৃত্ত করিবেন তাহা স্থির করিতে'ন পারিয়া.. 
হতবুদ্ধি ও নিস্তব্ধ হইয়। রহিলেন। খলীফে হারুণ উর্রসীদ উঠিয়! দাড়াইলেন। 
উজীর কি করেন,অগত্য তাহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন,মেস্রুর পাশ্চাৎ অনুসরণ 
করিল। তিন জনে বণিকৃবেশে প্রাজুঞ্রীসাদ হইতে ব্হি্গত হইলেন। 
মুহূর্ত মধ্যেই তাহারা প্রমোদ-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাঁন- 
নের দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল) খলীফে দেখিয়াই বলিলেন “এই দেখ জাঁফর, এত 


২৫৬ একাধিক সহঅ রজনী । 


রাত্রি পর্য্স্তও কাননের দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে ; ইব্রাহিম কখনই দ্বার এ 
রূপ উদ্ঘাটিত রাখে না” অনন্তর তিন জনে উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। খলীফে বলিলেন “জাফর, একেবারে 
উপরে না গিয়া, অগ্রে গোপনে সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। শেখগণ কিন্ধপে 
জগদীশ্বরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করেন, কিরূপে াহাদের অদ্ভুত দৈব ক্ষমতা 
প্রকাশ করেন, দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল আছে ;--বিশেষ 
কথাবার্তা কি অন্য কোনরূপ শব্দও শ্রতিগোচর হইতেছে না ৮ তিনি এই 
কথা বলিয়াই একবার উৎসুক নয়নে চতু্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন 
সম্মুখেই একটা সুদীর্ঘ আখ.রোট বৃক্ষ রহিয়াছে; বলিলেন “জাফর, এই বৃক্ষ" 
টার শাখাই সর্বাপেক্ষা বাতায়নের নিকটবর্ভী, অতএব এইটীতে আরোহণ 
করিয়াই ইত্রাহিমের উৎসবকা্ধ্য ও শেখগণের মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি দর্শন করি 
খলীফে বৃক্ষে আরোহণ করিয়! বাতায়নের মধ্য দিয় দেখিতে লাগিলেন। 
দেখিলেন গৃহমধ্যে অকলক্ক পূর্ণ চন্্র সদৃশ যুবক যুবতী উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; 
শেখ ইন্রাহিম পানপাত্র হস্তে নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বলিতেছে “ঠাকুর!নি! 
আনন্দ-কোলাহল-শূন্য স্ুরাপান সুখজনক হয় না। আপনি কি শ্রবণ করেন 
নাই, এক জন কবি বলিক্সাছেন $-. 


দাঁও সুধ। সকলেরে বিভাগ করিয়া « 
ছোট বড় নান! রূপ পেয়াল। ভরিয় ) 
পূর্ণ-শশি-করে লও স্ধার আধার 
আনন্দের কোলাহলে পূরুক আগার |, 
নিস্তব্ধ কখন পান কোরে না স্থধায়, 
আনন্দের লেশ মাত্র নাহিক তাহায় 1” 


খলীফে, শেখ ইব্রাহিমের সেই রূপ আচরণ দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে 
জিয়া গেলেন) তাহার ললাটদেশে ক্রোধব্যগ্তক শ্রিরা উদ্দিত হইল। বৃক্ষ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন “জাফর ! আজি আমি যেরূপ অদ্ভুত 
পরার্থনাদি দেখিলাম, এরূপ আর কখনও দেখি নাই। তুমিও এই বেলা শীন্ব 





বৃ্ষে অরোহণ করিয়া দেখ, নতুব! বিলম্ব হইলে আর সেরূপ অপূর্বব ব্যাপার 
দেখিতে পাইিবে না।% তাহার সেই কথা শুনিয়া জাফরের প্রাণ উড়িয়। 
গেন ॥ বুঝিলেন, কোননূপ অন্যায় ঘটন! ঘটিয়! থাকিবে ; কিন্ত কি করেন, 
নরগতির আজ্ঞা, সুতরাং অগত্যা বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন এবং 
বাততায়নের নিকটস্থ শাখা হইতে দেখিতে লাগিলেন ।।-লীফে ইতি পুরে" 
যাহা দেখিয়াছেন, তিনিও তাহাই দেখিতে পাইলেনএ প্রণরীদ্বয় সেই ভাবে 
বলিয়া আছেন, শেখও তেমনি পান-পাত্র হস্তে তাহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট 
বুঝিলেন, আর বিলম্ব নাই__পরমায় শেষ হইর1 আিরাছে, এখনই খলীফে 
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিবেন। ভয়ে তাহার হৃদয় একান্ত ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল। বীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নাখিরা আসিয়া নরপূতির সম্খুখে 


ত৩ 


২৪৮ -শকাঁধিক সহস্র রজনী) 


দাড়াইলেন। খলীফে বলিলেন “জাফর! যে অনন্ত মহিমাঁধার আমাদিগকে 
বাহ-ভদ্রাচার কপটীদিগের মধ্যে গণ্য করিয়া স্থজন করিয়াছেন, সেই জ্রগদী- 
শ্বরকে ধন্যবাদ !” জীফর কিছুই উত্তর' দিলেন না, ভয়ে জড় সড় হইয়া 
নিস্তব্ধ ধড়াইয়া রহিলেন। খলীফে তীহার দিকে চাহিয়। পুনরায় বলিলেন 
“কে ইহাদিগকে এখানে আনিল ?_-কে ইহাদিগকে আমার প্রীসাদ মধ্যে 
লইয়! গেল? ধাহা হউক যুবক যুবতী যথার্থই প্রর্কৃত রূপের আধার বটে-_ 
ইহাদের ন্যায় দূপ আমি আর কখন দেখি নাই।” থলীফের শেষ কথা 
কয়টাতে জাফর কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়। বলিলেন “প্রতু আপনি যথার্থ বলিয়া- 
ছেন ইহাদের ন্যায় মনোহর রূপ আমি আর কোথাও দেখি নাই--যুবক যেমন 
দ্ধপবান্‌ যুবতী তেমনি রূপবততী।” খলীফে চিন্তা করিয়া বলিলেন “জাফর, 
আইস আমরা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গোপনে ইহাদের অপরূপ রূপমাধুরী 
দর্শন করি।” 

উভয়ে বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং বাঁতায়নের় নিকটস্থ একটী 
শাখা হইতে দ্লেখিতে লাগিলেন। গুনিলেন, শেখ ইব্রাহিম বলিতেছে “ঠাকু- 
রাণি! ন্ুরাপানে আমার বুদ্ধি ক্রমে জড়ীভূত হইয়া আসিতেছে, কথা- 
বার্তা শীলতাশুন্য হইঞ় গিয়াছে; তথাপি বীণার মৃধুর শব্দ শুন্য আমোদ 
প্রমোদ পুর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে নাঃ এবং এর-জঙ্গহীন আমোদে 
প্রাতিলাভও করিতে পারিতেছি না।” এনিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌ বলিল “আল্লার 
দোহাই,_শেখ ইব্রাহিম! আপনি যথার্থ বলিয়াছেন, একটী বাদ্যযন্ত্র হইলে 
আর আমাদের আনন্দের সীম! থাকিত না” শেখ যুবতীর সেই কথা গুনি- 
ম্লাই উঠিয়| দাড়াইল। খলীফে জাফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “একি, এ কোথায় 
বায়?” জাফর বলিলেন “বলিতে পারি ন1 |” শেখ গৃহ হইতে চলিয়া 
“গেল এবং পরক্ষণেই একটা বীণা হস্তে পুনঃ প্রবিষ্ট হইল। খলীফে ক্ষণকাল 
বীপাটার দিকে চাহিয়া! দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, সেটা- পানস্হচর ইষাকের 
বীণা ॥ বলিলেন “আল্লার দোহাই-__রমণী যদি ভাঁল গাহিতে ন1 পারে 
তাহা হইলে তোমাদের পাকলকেই ক্রুশযস্ত্ে ব্ধ করিয়া বিনাশ করিব, আর : 
যদি তাহার গীত মনোহর হয়, তাহা! হইলে সকলকে ক্ষমা করিয়া কেবল 
তোমাকেই বিনাশ করিব” জাফর বলিলেন “জগদীশ্বর করুন, যুবতী যেন 





নৃূরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিস্‌। ২৫৯ 


গাহিতে না পাঁরে 1” খলীফে জিজ্ঞাস! করিলেন “কেন ?-_তাহা হইলে কি 
হইবে ?” জাঁফর উত্তর দ্রিলেন “তাহা হইলে আমরা! সকলেই একক্র প্রাণ 
ত্যাগ করিব এবং সেই বিপদের সময়েও পরস্পর মিষ্টালাপ করিয়া সমস্ত দুঃখ 
ভুলিয়া থাকিব?” খলীফে তীহার দেই কথা. শুনিয়! হাসিতে লাগিলেন 

এনিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌ শেখ ইত্রাহিমের হস্ত হইতে বীণাবন্তরটা,গ্রেহণ করিল 
এবং উত্তমরূণে সুর বাঁধিয়! গীত গাহিতে আরম্ভ করিল£৮ কোকিলকপ্ঠীর 
তানলয়বিশুদ্ধ মনোহর গীত-স্বরে কঠিন লৌহনির্ষিত/পরদার্ঘগুলিও যেন দ্রব 
হইয়া! গেল, জ্ঞানশূন্য ক্ষিপ্তগণও যেন জ্ঞান লাঁভ করিল! খলীফে শুনিগনা 
একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন, বলিলেন “আ, কি মধুর স্বর! জাফর, 
আমি জন্মেও কখন এরূপ হৃদয়হারী মধুর স্বর শুনি নাই |” জাঁফর ঈষৎ 
হাদিয়া বলিলেন “বোধ হয় খলীফের ক্রোধ গীত-ধবনিতে তিরোহিত হইয়া 
গিয়। থাকিবে?” তিনি বলিলেন “আ, সে কথ। আর বলিতে ?_--আমার 
আর তিলাদ্ধমাত্রও ত্রোধ বা অসস্তোষ নাই |» 

অনন্তর উজীর ও নরপতি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। খলীফে 
উজীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন জাফর, আমি উপরে গিয়া, উহাদের 

সহিত একক উপবিষ্ট হইয়া গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি” জাফর বলিলেন 

প্ধার্থমিক-রাজ ! পনি যদি সহস| তাহাদের নিকটে যান, তাহা হুইলে 
মকলেই নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িবে; 5 বিশেষ শেখ ইব্রাহিম একেবারে 
ভয়ে প্রাণত্যাগ করিবে।” খলীফে বলিলেন “জাফর, তবে এমন একটী 
সছুপায় উদ্ভাবন কর দেখি, যদ্দারা আমি উহাদিগের প্রক্কৃত বিবরণ জানিয়। . 
আদিতে পারি, অথচ উহীরা আমাঁকে চিনিতে না পারে।” জাফর চিন্ত্‌ 
করিতে লাগিলেন। খলীফে তাহাকে সঙ্গে লইয়া মনে মনে উপায় অন্ধ" 
সন্ধান করিতে করিতে টাইগ্রীস নদীর দিকে চলিলেন । ৯ 

কোন সময়ে খলীফে ক্রীডীভবনের পশ্চাতে অব্যক্ত কঠস্বর শুনিতে পাইয়া 
শেখ ইত্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করেন “কিসের শব্দ হইতেছে? সে উত্তর দেয় 
“ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে, তাহারই শব্দ 1” খলীষে্ বলেন “যাও এখনই 
নিষেধ করিয়া আইস, যেন উহারা আর এখানে মৎস্য ধরিতে ন! আইফে ।৮ 
দেই অবধি সেখানে ধীবরদিগের আগমন নিষেধ ছিল-_-কেহই তথায় মৎস্য 


২৬৪ একাধিক সহক্স রজনী । 


ধরিতে আপিভ না। দৈববশে ফে দিন করীম নামক একজন মৎস্যজীবী 
উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে দেখিরা গোপনে তথায় আসিয়া মৎস্য ধরিতে 
ছিল এবং নিন ছূর্ভীর্গ্যের সহিত ক্রীড়াভবনের অধিকারীর সৌভাগ্যের তুলন! 
করিয়! কবিতা পাঠ করিতেছিল। হ্ঠাৎ সে খলীফের নয়নপথে নিপ- 
তিত হইল। হারুণ উর্‌ রদীদ তাহার নিকটে গিয়া! ঈাড়াইলেন। ধীবর 
'অন্যমনে নিজ ছুর্ভাগ্য চিস্তা করিতেছিল স্থৃতরাং তাহাকে দেখিতে পাইল 
না । খলীফে তাঁহাকে চিনিতেন, তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। করীম 
ফিরিয়৷ দেখিল। খলীফেকে দেখিয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়াগেল,ভয়ে পার্খয়ের 
মাংসপেশী সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বলিল “আল্লার দোহাই ধার্ষিক- 
রাজ! আমি আপনার আজ্ঞা অবহেল! করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই, 
কেবল নিজের দ্ীনতার জন্য এবং পরিবারগণের ক্লেশ সহা করিতে না পারি- 
যাই এখানে আগিরাছি। প্রভু, আপনিত স্বয়ং আমার হীনাবস্থা জানেন 
অতএব আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আর কথন এখানে আসিব না |” 
খলীফে বলিলেন “ভাল, তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্য আমি দোষ গ্রহণ 
করিতেছি না_তুমি একবাঁর আমার ভাগ্যের নামে জাল নিক্ষেপ কর দেখি ।” 
তাহার সেই কথা শুনিয়। করীমের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎ- 
ক্ষণাৎ জা'ল ঝাড়িয়া নদীর গর্ভে নিক্ষেপ করিল এব সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ 
হইলে পুনরায় আকর্ষণ করিয়া উপরে তুলিল। জালের সহিত অসংখ্য মৎস্য 
কুলভূমিতে উঠিল । 
খলীফে সেই মৎস্যগুলি দেখিয়া প্রীত হই! বলিলেন “করীম! তোমার 
গ্াত্রব্ত্রগুলি খুলিয়া রাখ |” €দ তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। 
তাহার গাত্রে স্থানে স্থানে অতি জঘন্য বস্ত্রের তালি লাগাঁন ও ছারপোকা 
স্পুণ, একটা জীর্ণ জুবের * এবং মস্তকে একটা অতি মলিন পাক্ড়ী ছিল। 
পাকৃড়ীটী এত দিনের পুরাতন ও জীর্ণ যে, তিন বৎসর যাবৎ তাহার বন্- 
খানি খুলিয়া পরিস্কার করা হয় নাই। করীম তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বেশ ভূষা- 
গুলি খুলিয়া রাখিলে এরলীফে নিজ গাত্র হইতে সেকেন্দারিয়া ও বাঁল্বেক 





" * জুব্বে-_লম্বমান অঙ্গরাগ! বিশেষ (যাহাকে জুবৰ! বলা যাঁর) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার 
ভিন্ন ভিন্ন গঠন। 


নুরএদ্দীন ও এল. জেলিস.। ২৬১ 


দেশীস্ব পর্টবস্্নির্মিত ডুইটী কোর, একটী মেলওয়াত1* ও একটা ফরা- 
জীয়ে 1 ধীবরের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে সেগুলি পরিধান করিতে 
বলিলেন এবং স্বয়ং তাহার ভুবেব ও পাক্ড়ী পরিধান করিয়া, একখানি 
লিদাম$ দ্বারা মুখ আবৃত করত, ধীবরকে বলিলেন “যাঁও, এখন তুমি নিজের 
কর্ম করগে।” সেখলীফের চরণ চুম্বন করিয়া এই কবিতা ছুইটী পাঠ 
করিল £-- 


কত যে করুণ তব সীম! নাহি তার-__ 
ক্ষমতা কি আছে মম করিতে প্রকাশ 
মোচন করিলে যত অভাব আমার, 
দিলে দান যাহা কভু নাহি ছিল আশ। 


যত দিন জীয়ে রব তব যশোগান 
কিবা! দিবা বিভাবরী গাব সাধভরে ॥ 
ঘবে কালবশে দেব! বাহিরাবে প্রাণ 
অস্থিগলুণো গাহিবেক গোরের ভিতরে । 


করীমের কবিতায়” শেষ হইতে না হইতেই জুবেবর মধ্য হইতে দলে 
দলে ছারপোকা বাহির হইয়া খলীফের গাত্রে বেড়াইতে লাগিল। তিনি 
ব্যস্ত মমস্ত ভাবে ছুই হস্তে সেগুলাকে ইতস্তত: ফেলিয়া. দিতে লাগিলেন, 
এবং বলিলেন “অরে ধীবর, একি ? তোর জুব্বের এত ছারপৌক। 
কেন?” করিম বলিল প্প্রভু, আপাতত আপনার ক্লেশ' বোঁধ হইতেছে” 
বটে, কিন্তু এক সপ্তাহ কাল এই জুব্বটী পরিধান করিলে সমস্তই অভ্যস্ত. 
হইয়া যাইবে-আর কিছুতেই কষ্ট বোধ হইবে না” খলীফে তাহার 





* মেলওয়াতা-_জুব্বার ন্যায় দীর্ঘ মহামূল্য গাত্রাবরণ বিশেষ । 

+ ফরাজীয়ে__অঙ্গরাখা বিশেষ । . রঙ 

£নিদাম-অরবীর সরুতুমির অধিনা'নীদিগের ব্যবহৃত মুখাবরণ বিশেষ। দস্থাবৃত্তি 
করিবার সময় পাছে অপরে চিনিতে পারে এই ভয়ে তাহারা ইহার দ্বারা মুখের নিক্নাংশ আবৃত 
করিস্বা রাখে। 


২৬২ [ও একাধিক সহস্র রজনী । 


সেই করায় ঈষং হাপিয়া বলিলেন “তোমার এ জুব্বে এক মৃহূর্তকাঁ 
গানে রাখা ছুঃসধ্যি এক সপ্তাহ রাখিব কিরূপে ?” ধীবর বলিল “আমি 
একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু রাঁজাধিরাজের ভয়ে তাহ! বলিতে 
সাহস হইতেছে না1”” খলীফে বলিলেন “কি বলিতে ইচ্ছা কর বল, তোমার 
কোন তয় নাই।” সে বলিল “ধার্দক-রাজ! আপনি বোধ হয় অর্থলাভের 
জন্য একটা উত্তম ব্যবসায়ের কৌশলাদি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন? যদি 
তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে এই জুব্বেটাই যথার্থ আপনা'র উপযুক্ত হই- 
য়াছে।” খলীফে তাহার সেই কথ! শুনিয়াই হাঁসিতে লাগিলেন । 

অনন্তর করীম নিজ স্থানে চলিয়া গেলে, খলীফে মৎস্যের খালুইটা গ্রহণ 
করিয়া তছুপরি কিঞ্চিৎ তৃণ রাখিয়া নিজ উজীর জাফরের সম্মুখে গিয়! ঈাড়াই- 
লেন। জাফর তাহাকে দেখিয়াই ভীত হইয়। বলিল “একি, করীম তুমি 
এখানে কেন? পালাও পালাও অদ্য খলীফে এখানে আসিয়াছেন।” ছন্স- 
বেশী খলীফে হাসিতে হাসিতে চলিয়া পড়িলেন। জাফর বলিলেন “আপনিই 
কি আমাদের প্রভূ ধার্দ্িকাধিপতি থলীফে ?” হারুণ উর্‌ রসীদ বলিলেন 
“হা জাফর! আমিই খলীফে, কেমন বেশ হইয়াছে বল দেখি? তুমি 
আমার উজীর হইয়াও বখন চিনিতে পারিলে না, তখন স্থুরাপানোন্মত্ত বৃদ্ধ 
ইব্রাহিম কি আমাকে চিনিতে পারিবে 1-যাহা হউকত্আমি যতক্ষণ ফিরিয়া, 
না আসি, ততক্ষণ তুমি এই স্থানে থাক।” জাফর বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা 
শিরোধাধ্য ৮” 

খলীফে প্রাসাদের সন্থুখে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন । শেখ 
ইব্রাহিম উঠিয়া জিজ্ঞাস! করিল “কে দ্বারে করাঘাঁত করে?” খলীফে 
বলিলেন “শেখ ইব্রাহিম, আমি দ্বারে করাঘাত করিতেছি, দ্বার খুলিয়া 
-দাও।” শেখ ইত্রাহিম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল *তুমি কে?” খলীফে 
বলিলেন “আঁমি করীম ধীবর,_গুনিলাম তোমার গৃহে আজি ছুই জন 
অতিথি আসিয়াছেন, আমি সেই জনা অতি স্বাছু উত্তম মংস্ত আনিয়াঁছি।» 
আলী নূরএদ্দীন ও এক্স এল্‌ জেলিস্‌ উভয়েই অত্যন্ত মৎস্য ভাল বাঁসিতেন, 
মৎস্যের নাম শুনিয়াই তাহারা আনন্দিত হইলেন এবং ব্যগ্রভাবে বলিলেন 
“শেখ ইব্রাহিম, ধীবরকে দ্বার খুলিয়া দিউন; সেকিরূপ মৎস্য আনিয়াছে 


নূরএদদীন ও এল্‌ জেলিস্‌। ২৬৩ 


একবার দেখা যাঁউক।” শেখ ইব্রাহিম দ্বার খুলিয়া দ্রিল। ধীবরবেশী 
হারুণ উর্‌ রসীদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে নম্রভাবে সেলাম করিলেন। 
শেখ ইব্রাহিম বলিল “এস দেখি চোর, ভাকাইত, জুয়(চোর ! দেখি তুমি 
কেমন মৎস্য আনিয়াছ ?৮” খলীফে খানুইটা নামাইয়া দেখাইলেন। তখনও 
মৎস্যটী জীবিত-নড়িতেছিল ; রমণী দেখিয়াই বলিল “আল্লার দোহাই প্রভু, 
অতি চমৎকার মৎস্য; আহা এটী যদ্দি' ভর্ঞিত হইত!” শেখ ইব্রাহিম 
বলিল এ্ষথার্থ, ঠিক বলিয়াছ--করীম ! এটা যদি তাজিয়া আনিতে তাহা 
হইলে অতি উত্তম হইত। যাহা হউক, যাঁও এটা ভাপ্তিয়া আন ।” খলীফে 
ধলিলেন “ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য,__আমি এখনই ইহা ভাজিয়! 
আনিতেছি |” তাহারা বলিল “শীত্র আনিও ধেন অধিক বিলম্ব না 
হয়!” 

খলীফে তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং দ্রুত নিজ উজীরের নিকটে 
ফিরিয়! গিয়া বলিলেন “জাফর! তাহারা ভঞ্তিত মৎস্য চাহে।” জাফর 
বলিলেন ডিল মৎস্যটা আমাকে প্রদান করুন, আমি ভাঁজিয়া 
দিতেছি ।” 4না, আমার পুর্বপুরুষদিগের পবিত্র সমাধিমন্দিরের দোহাই 
আমি স্বয়ং ডন লইবঠ, থলীফে এই কথা বলিয়াই উদ্যান্পালের গৃহে 
গেলেন। দেখিলেন তত্ব লবণ, মশলা, কটাহ প্রভৃতি নমস্তই প্রস্তত রহি- 
যাছে। তিনি চুরির উপরে কটাহ খানি চড়াইয়া দিয়া মতন্যটা অতি পরি- 
পাটিরূপে ভর্জিত করিলেন এবং সেটা কদলীপত্রে জড়াইয়া লইয়৷ উদ্যান 
হইতে কণ্তকখুলি লেবু সংগ্রহ করত প্রাসাদে )লইয়া গেলেন। স্কুলে 
অতি আনন্দে আহার করিতে আরম্ভ করিল। ৬/ 

অনন্তর আহার সমাপ্ত হইলে, নূরএদ্দীন হস্ত যুখাদি প্রক্ষালন করিয়া 
বলিলেন “আল্লার দোহাই, ধীবর! তুমি আদি আমাদের সহিত অতি সদয় 
ব্যবহার করিয্মাছ।” তিনি এই কথা বলিয়াই জামার জেবের মধ্যে হস্ত,্রবে- 
শিত করিয়া, ইতিপূর্বে বোগাাদে পলাইয়৷ আসিবার সময় ষেন্জারের নিকট 
যে কয়েকটা মুদ্রা পাইয়াছিলেন তাহারই মধ্যে তিনটঞ্র্ণুদ্রা বাহির করি- 
লেন এবং ধীবর-বেশী খলীফের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন “কি বলিব,. 
বিগত ঘটন! সমূহের পুর্বে যদি আলাপ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তোমার 


২৬৪ একাধিক সহস্র রজনী । 


হৃদয় হইতে দরিদ্রতাজনিত ছুঃখ একেবারে দূর করিতাম। এখন আঁ! 
অবস্থান্ুরূপ যৎকিঞ্চিৎ দিলাম, কিছু মনে করিও না।” খলীফে যুদ্র/ তিনটা 
চুষ্বন* করিয়া জামার জেবের মধ্যে তুলিয়া রাখিলেন। তীহার প্রধান উদ্দেশ্য 
কোন রূপে মনোহারিণীর মনোহর কনিংস্থত গীত শ্রবণ করেন সুতরাং 
বলিলেন “প্রভূ, আপনি আমার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিলেন-__-আপ- 
নার কৃপায় আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলাম, আমার এখন 
আর একটা মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনার রমপ্ীর মনোহর গীত শ্রবণ করিব 
-আপনি ঘদি অনুগ্রহপুর্রবক একটা গীত গাহিতে বলেন, তাহা হইলে চির- 
জীবনের মত আপনার নিকট বাধ্য হইয়া থাকি।” নূরএদ্দীন ধীবরবেশী 
খলীফের সেই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন “এনিস্‌ এল্‌ জেলিস্‌?” রমণী 
লিল “আজ্ঞা করুন|” তিনি বলিলেন “আমার জীবনের দোহাই, একবার 
মনোহর ললিত স্বরে গীত গাহির়া সকলকে চরিতার্থ কর; ধীবর তোমার গীত 
শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎস্থক হইয়াছে।” যুবতী প্রতুর আজ্ঞায় বীণাবন্্টা 
তুলিয়া লইল এবং মনোমত সুর বাধিয়া গাহিতে আস্ত করিল ২-_. 


মরি কিব। ওই যুবতী সকলে 
বাজায় বীণা ললিত স্বরে 
থাকে থাকে এই মধুর বঙ্কারে 
জগতেরি প্রাণ হৃদয় হরে ॥ 
অপরূপ হায় কেমন তান ! 
ভুলায় হৃদয় ভুলায় প্রাণ, 
বধিরে ফুটিল শ্রবণ যুগল 
বোবার মুখেতে বচন সরে ॥ 


গ্ীতটী সমাপ্ত হইল,_যুবত্তী পুনরায় অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল ও 
কি 
মধুর-্থরে শ্রোতাদিগের মনঃপ্রাণ হরণ করিয়ী গাহিল £__ 





* আমাদের দেশে যেমন দোকানদারের প্রথম বৌনীর মুদ্রাকে প্রণাম করিয়া তুলিয়। 
রাখে আরবীয় ব্যবসায়ীগণ সেইরূপ তাহা চুন্বন করিয়া থাকে। 





এস এস ছে সখে এস এস হে 

কত স্বখ আজি কিবা বলিব তোমারে । 
অমার অধাঁরে উদিত জ্যোতি, 
আলোকিত দীন-আগারে ॥ 

তোমারে আদরে করিতে ধারণ, 
বাদিব ভবন--করিব সেচন, 

সুগমদে বাসিত গোলাপ-ধাঁরে ॥ 


খলীফে রমণীর সেই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইরা 
পড়িলেন। তগন তাহার হৃদয় আর তাহার নিজের নহে ;-মসীম আনন্দে 
বিহ্বল হইয়। বলিলেন “জগদীশ্বর তোমার গুণের বিচার করুন! আনা 
“ ৩৪ 


২৬৬ একাধিক সহ রজনী । 


তোমাকে উপযুক্ত পুরছার প্রদান করুন!” নুরএদ্দীন বলিলেন “বীবর, 
রমণীর গীতনৈপুণ্যে ও বীণাবাদনে কি তুমি প্রীত হইয়াছ ?৮ খলীফে বলিলেন 
এআ! কতদূর প্রীত হইয়াছি তাহা সেই জগদীশ্বর জনেন।” নূরএদ্দীন 
অমনি বলিলেন “ভ্রীতদাসীটী আদি হইতে তোমারই হইল) রমণীকে 
উপায়ন স্বরূপে তোমায় প্রদান করিলাম।৮” তিনি এই কথা বলিয়াই উঠিয়! 
নিজ গাত্রস্থ মেলওয়াতাটা খুলিয়া ধীবরবেশধারী থলীফের হস্তে প্রদান করতঃ 
বলিলেন “ঘাও»-_রমণীকে লইয়া নিজ আবাঁসে যাও» এল্জেলিস্‌ তাহার 
সেই কথা শুনিয়াই বলিল «প্রভু নাথ ! একবার শেষ বিদায় না লইয়াই কি 
আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন1_যদি যথার্থই আমাকে আপনার সহিত 
বিষুক্ত হইতে হয়, একটু অপেক্ষা করুন ; আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ 
করি।” রমণী এই কথ বলিয়াই এই কবিতা ছুইটা পাঠ করিল £_- 


নাথ হে, যদিও দুরে ত্যজিয়! আমায় 
আপনি রহিবে বটে অনেক অন্তরে 

তথাপি হৃদয় মাঝে দেখিব তোমায় 
হবে চির-বাস তব আমার অস্ত্রে । 


জগ্রদীশ দয়াময় করুণা-আধার 
তাহার নিকটে এবে এই ভিক্ষা চাই; 
কিছু দিনে হয় যেন সে দিন আবার, 
প্রেমপাঁশে বাঁধি নাথ, তোমা ধনে পাই। 
এনিস্‌ এল্জেলিসের কবিতাদয় সমাপ্ত হইলে নুরএদ্দীন বলিলেন £-- 


দর দর আঁখি ধারা প্রেয়্সী পাগলী পার! 
চির দ্রিন তরে যবে বিদায় সে চাহিল ; 

জানেন সে ভগবান, কি হল আমার প্রাণ 
ভীষণ কুলিশাঘাতে হৃদি যেন ভাঙ্গিল। 


নূরএদ্দীন ও এল, জেলিস,। ২৬৭ 


গ্রণয়েতে করে ধরি বলিল বিনয় করি 
“আমারে ছাড়িয়ে নাথ ! রবে তুমি কেমনে ? 
বলিলাম “প্রেয়দি রে! জিজ্ঞাস করগে তারে 
বিচ্ছেদ ঘটন এই ঘটাইল যে জনে ।” 

প্রথরীৰয়ের সেইরূপ বিদায় গ্রহণ শ্রবণ করিয়! খলীফের হৃদয় গলিয়! 
গেল। কি করিয়! তাহ।দগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবেন, ভাবিয়া একান্ত 
ব্যাকুল হইলেন এবং নূরএদ্দীনের দিকে চাহিয়! বলিলেন “প্রভু ! আপনি কি 
কোন দগুনীয় দোষের জন্য ভীত হইয়া! আছেন, অথবা কোন উত্তমর্ণের খণ 
শোঁধ দ্রিতে অঙ্গম বলিয়া! ব্যাকুল হইয়াছেন ?” নূরএদ্দীন বলিলেন “ধীবর! 
আমার ও এই সঙ্গিনী রমণীর বিবরণ অতি অন্তুত ;--সে বিবরণ হৃদর়ফলকে 
খোদ্দিত করিরা রাখিলে অনেকেই তদ্বারা উচিত উপদেশ লাভ করিতে 
পারিবেন ।” খলীফে বলিলেন “সে অদ্ভুত বিবরণটী-কি একবার আমাদের 
নিকট বর্ণন করিবেন না?-_হররত বিবরণ বর্ণনে আপনার কৌনরূপে উপকার 
দর্শিলেও দর্শিতে পারে, ভরসা! করি জগদীশ্বর শীঘ্রই আপনার ছুঃখ দূর 
করিবেন” নূরএদ্রীন বলিলেন “্থীবর 1 আমাদের বিবরণ পদ্যে শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা! কর, কি গদ্যে বর্ণন করিব?” খলীফে বলিলেন “গদ্য অতি 
সামান্য, চলিত করঁখাবার্তা মাত্র ; কিন্তু ছন্দৌবন্ধ উজ্জল মুক্তামালার ন্যায় 
মনোহর 1৮ নূরএদ্দীন ক্ষণকাল অধোমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া কবিতামালাক্স 
নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ন করিতে আস্ত করিলেন। বর্ণন শেষ হইলে 
-খলীফে পুনরায় সে সমস্ত পরিষ্কার রূপে বলিতে: অনুরোধ করিলেন .. 
যুবক নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত সমস্ত একে একে বর্ণন করিলেন। খলীফে 
শুনিয়া বলিলেন “আপনি এখন কোথায় গমন করিবেন ?” নৃরএদ্দীন উত্তর 
দিলেন “জগদীশ্বরের এ ধরাধাম সুবিস্তীর্ণ1” খলীফে বলিলেন “আমি 
সুলেমান এজউজৈনীতনয় স্থলতান মহম্মদকে একথানি পত্র লিখিয়।" দিতেছি, 
আপনি দেখানি লইয়া বাউন.; স্থলতাঁন পত্র পাঠ ঝুরিলে অবশ্যই আপনার 
সহিত সদয় ব্যবহার করিবেন। আর কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্ক। থাকিবেক 
না নৃরএদীন দেই কণা শুনিয়াই ঈষং হাসিয়া বলিলেন “একজন. : 


২৬৮ একাধিক মহজ্র রজনী । 


সামান্য ধীবর নরপতিকে পত্র লিখিবে, আর তিনি সেই পত্র আঁদর পূর্বক 
পাঠ করিয়া তদন্ুবায়ী কাঁধ্য করিবেন।-ইহাঁও কি কখন মন্তব হয় ? 
খলীফে বলিলেন “আপনি যথার্থ বলিয়াছেন ; কিন্তু প্ররুভ ঘটনা! আপনি 
জানেন না সেই জন্যই এতদুর অসম্ভব বিবেচনা করিতেছেন। সুলতান 
মহম্মদ ও আমি একত্র, এক বিদ্যালয়ে, একজন শিক্ষকের নিকট, শিক্ষা লাভ 
করি। আমি সর্বদাই তীহাকে পাঠ বলিরা দিতাম । অবশেষে পাঠ সমাপ্ত 
হুইলে, তিনি নিজ সৌভাগ্যবশে রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন, আর আমি জগদীশ্ব- 
রের ইচ্ছায় সামান্য মৎস্যজীবী হইলাম। যদিও আমি তীহাকে কখন 
কোন বিষরের জন্য অন্থুরোধ করি নাই, তথাপি ভিনি আমার অভিলধিত 
পুরণের জন্য সর্বদাই উৎসুক । আমি যদি প্রত্যহ সহত্র সহস্র বিষয়ের 
সিন ঠীহার়দনিকট অনুরোধ করিয়া পাঁঠাই তাহা হইলেও তিনি অত্যন্ত 
আগ্রহের সহিত আঁমার অভিলাষ পুর্ণ করিবেন।” নূরএদ্দীন শুনিয়া বলি- 
লেন “তবে একখানি পত্র লিখি! দাও ।৮ তিনি একটী মসিপাত্র ও লেখনী 
আনিয়া লিখিতে আর্ত করিলেন £- 
“পরম করুণাময় জগদীশ্বরের মহৎ নামের জয় হউক। 
পত্র চলিত এলআডী-তনয় হারুণ উর্রসীদের নিকট হইতে প্রতিপাল্য 
সুলেমান এজউজৈনীতনয় সুলতান মহম্মদ মদীয় প্রর্ভিনিধি রাজের নিকট। 
আমি জ্ঞাত করিতেছি যে, এই পত্রবাহক খাকান-তনয় উজীর এল্ফা দলের 
পুত্র নূরএদ্দীন তোমার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে রাঁজক্ষমত| 
প্রদান পুর্ধক নিজ আসনে বদাইবে। কারণ পূর্ব যেমন আমি তোঁমাকে 
এল্বতার স্থলতান ও নরপতি বূপে নিযুক্ত করিয়!ছিলাম, সেইবধূপ ইহাকে 
'তোদার পরিবর্তে সেই পদে নিযুক্ত করিলাম। আমাঁর এই আজ্ঞায় অবহেল! 
করিওনা; অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে ।৮* 
খলীফে পত্রথানি রীতিমত সুড়িয়া নূরএদ্দীনের হস্তে প্রদান করিলেন। 
যুবক সেখানি চুম্বন করিয়া নিজ পাক্ড়ীর মধ্যে রাখিলেন এবং সকলের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়া তথ্ুনই এল্বআভিমুখে যাঁত্র। করিলেন। 





* পত্রখানি অবিকল অনুবাদিত-_আববিক রীতির কিছুসাত্র গরিসর্ভন করা গেল না। 


নূরএদ্দীন ও এল্‌ দেলিস্‌। ২৬৯ 


নূরএন্দীন চলিয়া গেলে, শেখ ইন্রাভিম ধীবরবেশধারী খলীফের দিকে 
হিয়। বলিল “অরে নির্লজ্ ধীবর, তুই বিংশতি অর্দদির্েম মুল্যের মৎস্য 
নিয়া দিয়া তিন্ট। দীনার প্রাপ্ত হইলি, আবার ক্রীতদাসীটাকেও লইয়া 
ইতে চাহিস্‌?” খলীফে তাহার দেই কথ। শুনিয়াই কুদ্বস্বরে একবার 
স্কার প্রদান করিয়া মেস্রুরকে ইঙ্গিত করিলেন। সে হঠাৎ গৃহ্মধ্যে 
বেশ করিয়া, শেখকে আক্রমণ করিল। খলীফে যখন নূরএন্দীনের সহিত 
থাবার্ডা কহিতে ছিলেন ; সেই জময় জাফর উদ্যানস্থ পরিচারকবর্ণের 
মধ্যে একজনকে রাদপ্রাসাদ হইতে খলীফের জন্য একটী পরিচ্ছদ আনিতে 
ঠাইয়া দ্েন। এখন সে রাজপরিচ্ছদ লইয়া আসিয়া খলীফের সম্মুখে 
মি চুষ্ধন করিল। নবপতি অমনি নিজ গাত্রস্থ ধীবরবেশটা তাঁহার 
স্তে প্রদান করিগ! নি পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক শেখ ইক্রাহিমের সম্মুখে 
য়া ্াড়াইলেন। শেখ তীহাকে দেখিয়াই একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। 
ভয়ে অঙ্কুলির অগ্রভাগ দংশন করিতে করিতে বলিল “আমি কি নিদ্রিত না 
জাগ্রত!” খলীফে তাহার দিকে চাহিয়! বলিলেন “একি শেখ ইত্রাহিম-- 
তোমার কি হইয়াছে?” ভয়ে ইব্রাহিমের নেসা ছাটিয়া গেল, দে খলীফের 
পদতলে নিপতিত হইয়া, ক্ষমা! প্রার্থনা করিতে লাগিল। নরপতি তাহার 
দোষ মার্জনা করিয়া এনিস্‌ এল্জেলিস্কে নিজ প্রসাঁদে লইয়া যাইতে 
আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয্ং প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া, রমপীর জন্য একটা ভিন্ন 
বাস স্থান নিরূপণ করত, তাহাকে বলিলেন “শুভে, তোমার প্রকে আমি 
এল্বআ! নগরের জুলতানপদে অভিষিক্ত করিয়! পাঠুইয়াছি,__জগদীশ্বরের 
ইচ্ছায় দীপ্রই একটা খেলাতের সহিত তোমাকে ও তথায় প্রেরণ করিব 7৮... 
এদিকে আলী নূরএদ্দীন এল্বজ্রায় উপনীত হইয়া ্থুলতান সন্নিধানে: 
গেলেন এবং তাহার সন্থুখে ভূমি চুত্ধন করিয়া খলীফে হারুণ উর্রীদের. 
পত্রখানি প্রদান করিলেন। স্থলতাঁন পত্র মধ্যে খলীফের হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর 
দেখিয়াই উঠিয়া পত্রধানি উপবু্পরি তিনবার চুম্বন করত বলিলেন “অনন্ত 
ক্ষমতাবান্‌ জগদীশ্বর ও ধার্ম্িকরাঁজ খলীফে হারুণ উর্রসীদের আজ্ঞা আমার 
শিরোধাধ্য |” অনন্তর তিনি নূরএদ্দীনকে নিজ ক্ষমতা প্রদান করিবার 
জন্য কাজী ও আগীরদিগকে ডাকাইয় আনিলেন। এই সর সাবীতনর 
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২৭০ একাধিক সহ রজনী । 


উদ্লীর এল্মোইনও তথায় আসিয়। উপস্থিত হইল। সুলতান ধার্স্িকরাজের 
পত্রথানি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। সে পাঠ করিয়া সে খানি খণ্ড খও 
করত মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং উত্তমরূপে চরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ 
করিল । সুলতান তাহার সেই ব্যবহার দেখিয়া কুদ্বস্বরে বলিলেন “ধিক্‌ 
তোমায়! তোমাকে এরূপ করিতে কে বলিল? সে উত্তর দিল এই “নরা- 
ধম, খলীফে কি তাহার উজীর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। এ পাপিষ্ঠ 
যুবক কোনরূপে খলীফের হস্তাক্ষর প্রাপ্ত হইয়া সেই আদর্শে ইচ্ছামত জাল 
করিয়া আনিয়াছে। আপনি কেন প্রতারিত হইয়া উহাকে নিজ ক্ষমত! 
প্রধান করিতেছেন? খলীফে উহাকে স্থলতান করিয়া পাঠাইলে কি উহার 
সহিত একজন রাঁজ-চর্খ্চারী কি উজীরকে পাঠাইতেন না ?” সুলতান 
বলিলেন "তবে এখন কি করা উচিত ?, ছুষ্ট উজীর বলিল “ইহাঁকে আমার 
সহিত পাঠাইয়া দিউন; আমি ইহাকে একজন রাঁজ-চর্দ্চারীর সহিত বোগ্দাদে 
পাঠাইয়া দি। যদি ইহার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই নরপতির 
ত্বহস্তলিখিত সনন্দ ও সমস্ত ক্ষমতা প্রদানের আজ্ঞ। পত্র আনিতে পারিবে 
আর যদ্দি সমস্তই মিথ্যা হয় তাহা হইলে রাজ-কর্মচারী উহাকে পুনরায় 
এখানে আনরন করিবে এবং আমি চিরশক্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব 1৮; 
উ্ীরের সেই পরামর্শ শুনিয়া সুলতান প্রীত হইলেন, এবং নূরএদ্দীনকে 
তাহার হত্তে সমর্পণ করিলেন । এল্‌ মোইন তীহাকে' তথ! হইতে লইয়া 
গিয়া একবার উচ্চৈংস্বরে অনুচরবর্গকে আহ্বান করিল। তাহ।র। তৎক্ষণাৎ 
উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞায় যুবককে ভূমিতে ফেলিয়া! দিয়া অনবরত প্রহার 
করিতে লাগিল। তিনি সেই নিদারুণ প্রহার-বেদনায় মুচ্ছিত হইলেন? 
এল মোইন তাঁহার পদ্বর শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে আজ্ঞ! দিয়া কারা-রক্ষককে 
ডাকিয়া! পাঠাইল। মুহূর্ত মধ্যেই সে উজীরের সম্দুশে আসিয়! ভূমি চু্ঘন 
করিল।, কারাধ্যক্ষের নাম কুতেৎ* ; এল্‌ মোইন তাহাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিল “কুতেৎ! আমি ইচ্ছা করি তুমি এই বন্দীকে লইয়া গিয়! একট! 
ভূমধ্যস্থ কারা-গৃহে আরদ্ধ করির| রাখ, এবং দিবানিশি যন্ত্রণা দেও।” দে 





ঙ্গ কুতেৎ, প্রকৃত অর্থ পুংবিড়াল ॥ 


নূরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিস্‌। ২৭১ 


বিনীত ভাবে “প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্” এই কথা বলিয়াই আলী নূর- 
এদ্দীনকে কারাগার মধ্যে লইয়! গিয়া দ্বারে তাঁলক বদ্ধ করিয়া দিল। 

উজীর সন্তপ্ট হইয়া চলিয়া গেলে কুতেৎ কারাগারের মধাস্থ একটা মাস্তাব! 
উত্তন রূপে পরিফার করাইয়া তদুপরি এক খানি নমাজ পাঠ করিবার গালিচা 
পাতিয়া ও একটা বালিস দিয়া নূরএন্ীনকে তদুপরি উপবেশন করাইল এবং 
তাহার চরণ-দয় হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া, উপঘুক্ত সেবা শুশ্রষা৷ করিতে 
লাগিল। 

উজীর প্রত্যহই আলী নূরএদ্রীনকে নির্দয়রূপে গ্রহার করিবার জন্য 
বলিয়! পাঠায় ; প্রত্যহই কারাধ্যক্ষ তাহাকে মিথ! কথায় ভুলাইয়া নূরএদ্দীনের 
সহিত সদয় ব্যবহার করে) এইরূপে চত্বারিংশৎ দিবস অতিবাহিত হইয়া 
গেল; একচত্বাবিংশৎ দিবসে খলীফের নিকট হইতে রাজপ্রপাঁদ স্বরূপ উপ- 
ঢৌকন আসিল। সুলতান, খলীফে হারুণ উর্রসীদ প্রেরিত দ্রব্যগুলি দেখিয়া 
পরমানন্দিত হইলেন এবং উজীরবর্গকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন। একজন 
উজীর বলিল “বোধ হয় খলীফে এই উপটৌকন ভ্রব্যগুলি নৃতন স্থলতানের 
জন্য পাঠাইয়! থাকিবেন।” সাবীতনয় এল্মোইন বলিল «সে নরাধম 
আদিবামাত্রই তাহার শিরিশ্ছেদন করা উচিত: ছিল।” তাহার সেই কথা 
শুনিয়াই স্থলতান বলিলেন “ভাল কথা,_তুমি ভাগ্যে স্বরণ করাইয়া দিলে ! 
যাও এখনই সে হতভাগাকে লইয়া আদিয়া তাহার মুণচ্ছেদন কর।% 
“আপনার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য ৮ এল্মোইন এই কথা বলিয়াই উঠিয়া পুনরায় 
বলিল “প্রভৃ,আমি ইচ্ছা করি, সমস্ত নগরীতে এইরূপ প্রচারিত করিয়! দেওয়া 
হয় যে, থাঁকান তনয় এল্‌ ফদলের পুত্র নূরএদ্দীন আলীর শিরস্ছেদন হইবে, 
যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করে রাজ প্রাসাদে আদিলেই দেখিতে পাঁইবে ৮ গ্রু, * 
তাহা হইলে আমি পরম চরিতার্থ হই, ও আমার শক্রগণ মনে মনে দগ্ধ হর 1৮ . 
স্থলতান বলিলেন “ভাল, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুমি কর।” ,উজীর 
তীহার 'মেই কথায় একেবারে আননে উন্মত্তপ্রায় হইরা দ্রুত ওয়ালীর 
নিকটে গেল এবং তাহাকে সমস্ত নগরী মধ্যে নূরএন্পীনের শিরশ্ছেদনাজ্ঞার 
সমাচর প্রচারিত করিয়া দিতে বলিল। ওয়ালী তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা 
পালন করিল। পুরবাঁসীগণ সেই ভদ্মানক সংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে 


২৭২ একাধিক সহ রজনী । 


শোক সাগরে নিমগ্ন হইল। কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেই নৃরএন্দীনের জন্য 
রোদন করিতে লাগিল । বাঁলকগণ বিদ্যালয়ে, ব্যবসার়ীগণ নিজ মিজ 
দোকানে, ধর্ম-প্রচারকগণ ধর্থ্শীলার শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত 
নগরীটাই.যেন শোকময় মুষ্তি ধারণ করিল। কেহ কেহ একবার নূরএদ্দীনের 
শেষ দর্শনলাভ মানসে-_সহজে উপযুক্ত স্থান প্রাপ্তির আশার-__সর্বাগ্রে 
রাজপ্রাসাদে গেল; কেহ কেহ বা কারাগার হইতে তাহার সঙ্গে বধ্যভূমিতে 
অন্থুগমন করিবার ইচ্ছায় কাবাগারাভিমুখে গেল। উজীর এল্‌ মোইন দশ জন 
পরিচারক সমভিব্যাহারে কারাগারে উপস্থিত হইল। কারাধ্যক্ষ কুতেৎ 
তাহ।কে দেখিয়া বলিল “উজীরবর ! দাসের প্রতি আপনার কি আভ্ঞা_আপ- 
নার কি ইচ্ছা বলুন।” সেবলিল “সেই হতভাগা যুবক বন্দীটাকে বাহির 
করিরা আন” কারাধ্যঙ্ষ অমনি ভঙগিপূর্ববক “গ্রভূ! সে অপরিখিত প্রহারে 
একেবারে নিজ্জাঁব হইয়া পড়িয়া আছে” এই কথা বলিয়াই কারাগৃহে প্রবেশ 
করিল। দেখিল নূরএদ্দীন এক পার্খে উপবিষ্ট হইরা এই কবিতাটা, পাঠ 
করিতেছেন £_. 
কে আছে এমন অখিল ধরায়__ 
হেন প্রিয় সখা! কে আছে আর? 
ভীষণ বিপদে করিবে উপায় 
করিবে এ ছুখ বারিধি পার? 


অধীর হয়েছে জীবন আমার 
আর এ যাতনা সহে না গ্রাণ! 
বাচিতে উপায় নাহি কিছু আর-- 
নাহি আশ! আর হুইতে ত্রাণ! 
কারাধ্যক্ষ নূরএদ্দীকসর গাত্র হইতে ধৌত বসনগুলি খুলিয়া লইয়া কতক- 


গুলি মলিন বন্্ পরাইয়া দিল এবং তাহাকে উজজীরের সন্ুখে আনয়ন 
করিল। নূরএদীন দেখিলেন, সন্দুখেই গ্রাণনাশাভিলাখী চিরশক্র এল্মোইন, 





অমনি নয়নঘয় দিয়া দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগ্িল। বলিলেন. 
পা !__তুমি এখনও স্বচ্ছন্দে জীবিত আছ ?-_তুমি কি কখন শ্রবণ কর নাই 
একদ্ন কৰি বলিয়াছেন £_- 


করিল ত্রাহার! ক্ষমতা প্রকাশ 
কেবল পরের পীড়ন তরে, 

বিনা দোষে লোকে করিতে বিনাশ, 
ছখেতে ভাঁমাতে নিরীহ নরে ) 


সহস। উদয় সে ভাব ভীষণ__ 
সহসা প্রকাশ তেমতি তার 

ছিল না সে কূপ যেমন কখন 
হয় নি প্রকাশ কদাঁপি আর । 


উজীর ! সেই জগদীশ্বর, বাহার অন্ত মহিমার সীম! নাই, তাহারই ইচ্ছায় 
সমস্ত ঘটিয়! থাঁকে_-তিনিই সকল কারের কর্তী।৮ উজীর বলিল “আলী! 


৩৫ 


২৭৪ একাধিক সহজ রজনী । 


তুই আমাকে এই সকল কথায় ভর দেখাইতে চাহিস্‌ নাকি ?_-আমি বে 
এই তোকে শিরশ্ছেদনার্থ লইয়া যাইতেছি, কৈ সমস্ত এল্বস্রাবাসীগণ একত্র 
হউক দেখি, কেমন তোর্‌ প্রাণ রক্ষা করিতে পারে? আমি তোর্‌ 
পরামর্শ শুনিতে চাহিনা ; আমি এখন বরং কবি-বর্ণত এই কথা গুলিতেই 
মনোযোগ করিব £ 


আন্ুক অনু ত তব যাহা ইচ্ছা তাঁর 
স্থখ কিব। দুখরাশি কিছু ক্ষতি নাই ; 
ভাল মন্দ যাই হোক, বিহীন বিকার-_ 
ধীর ভাঁবে স্থির মনে ভোগ কর তাঁই। 
দেখ্দেখি মার একজন কবি কেমন বলিয়াছেন $__ 
শক্রর নিধন ঘেই করিয়। সাধন 
একদিনো করে হায় জীবন ধারণ; 
ধন্য মেই জন, সেই পূর্ণ অভিলাষ 
 পুণ্যবাঁন লোক, তার স্থকৃতি প্রকাশ 1” 
উজীর এই কথা বলিয়াই স্তাহাকে অখতরপুষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া 
- যাইতে আজ্ঞ। দিল। অনুচরবর্গ তাহার সেই আজ্ঞ! পালনে অনিচ্ছুক হইয়! 
নূরএদ্দীনকে বলিল “আপনি বলেন ত নরাধমকে এখনই প্রস্তর- প্রহারে 
বিনাশ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি; বদিও সেরূপ কার্যে আমাদের প্রাণদণ্ড 
হ্‌ইবে বটে, তথাপি আমরা তাহাতে ভীত নহি।” কিন্ত তিনি বলিলেন “না, " 
সেরূপ করিবার প্রয়োজন নাই-_-তোমরা কি কখন শুন নাই, একজন কবি 
বলিয়াছেন ৫ 
নিরূপিত আছে অদৃষ্ট আমার 
যা হবার তাহা সকলি হবে» 
কেপারে লিখন খ্ডিতে তাহার__ 
অন্যথা করিতে কে পারে কবে? 


নূরএদ্দীন ও এল, জেলিস,। ২৭৫ 


জীবন সময় ফুরাবে যখন 
পরমায়ু ঘবে হইবে সায় 

অবশ্য ত্যজিতে হইবে জীবন 
প্রতিকার কিছু নাহিক তায়। 


আয়ু যদি রয় হেন সাধ্যকার 
জীবন আমার করিতে নাশ; 

অক্ষয় অব্যয় জীবন আমার 
তিলমাত্র তাহে নাহিক ত্রাদ ॥ 


, ভীষণ কেশরী ভীমগরজন 
ক্ষুধার জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে 
ধরে যদি আসি করিতে ভক্ষণ-__ 
যায় যদি ঘোর বনেতে লয়ে ঃ 


তৃথাপি ক্ষমতা কি আছে তাহার 
বধিতে জীবন সক্ষম হয়! 
পরমায় থাকে ষদ্যপি আমীর 
কর্তব্য যদ্যপি সাঁধিতে রয়।” প্র 


১ 
পরিচারকগণ কি করে অগত্যা তাহার সন্খুথে দীড়াইয়। উচ্চৈঃস্বরে 
বলিতে লাগিল “ষে ব্যক্তি খলীফের হস্তাক্ষর জাল করিয়া সুলতানকে 
শ্রাতারিত করিতে ইচ্ছা! করে,ইহ। তাহা'র পক্ষে একটী সামান্য দও ।” এইব্পে 
তাহারা দণ্ডঘোঁষণা করিতে করিতে নূরএদ্দীনকে সন্ন্ত এল্বআ ভুমণ করাইয়। 
আনিয়া রাজপ্রাসাদের একটা বাতায়নের নিষ্ত্ে, বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত করিল। 
জল্লাদ তাহার নিকটে আপিয়া বলিল “আমি. মাজাবীন দাস ; যদি ত্তোসার, 


২৬ একাধিক মহত রজনী । 


কিছু অভিলাষ থাকে_-কোন রূপ দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে 
আমাকে বল; আমি তাহা আনিয়া দিতেছি--আমি সে অভিলাষ পূর্ণ করি- 
তেছি, কারণ যে পর্যন্ত স্কলতান বাঁতায়ন হইতে মুখ বহির্গত না করিতেছেন 
সেই পর্যন্ত তুমি জীবিত আছে,_তাহার পরেই তোমাকে প্রাণত্যাগ 
করিতে হইবে ।” নূরএদ্রীন তাহার সেই কথা শুনিয়াই একবার বামে ও 
দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কবিতা! কয়টা পাঠ করিলেন £_ 


হেন প্রিয় বন্ধু হায় কে আছে আমার 
এ ঘোর বিপদে হয় অভাগা-সহায়? 
যদি কেহ থাক হেন, দোহাই আল্লার__ 
কৃপা করি কর দান উত্তর আমায় ! 


ভীষণ যুরতি ওই মৃত্যু ভয়ঙ্কর 
হাসিছে বিকট হা ভীষণ আকার ! 
সখের জীবন হায় হয়েছে অন্তর 
মারিবার বাকি খালি মুহূর্তেক আর ! 


আছ কি আছ কি কেহ হেন্‌ সাধু জন, 
করিবে আমারে দয়া দয়ার আঁধার £ 
ইহ কিম্বা পরলোকে অবশ্য কখন 
পাবে প্রতিশোধ, ব্যর্থ না হবে তাহার ! 


একবার ভাব দেখি কি দশা আমার 
বিন! অপরাধে হায় জীবন হারাই! 

কি ছিলাম আঁগে আজি কি হল আবার 
স্বরগ হইতে দেখ পাতাঁলেতে যাই! 


নূরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিস্‌। হি 


পিপাপায় প্রাণ যাঁয়, আকুল জীবন, 
শরীরেতে নাহি আর তিলমাত্র বল ; 

এ যাতনা লঘু কর--কে আছ স্বজন ! 
অধিক চাঁহিনা কিছু-_পাত্রপূর্ণ জল ! 


তাহার সেই কবিতা কয়টা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত দর্শকবুন্দের নয়ন 
হইতে দরদর ধারে অশ্রধারা বিগলিত হইতে লাগিল ৷ জল্লাদ দয়ার্র 
হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ জল দিতে গেল; কিন্তু ছুষ্ট উজীর এল্মোইন 
নিজ আসন হইতে উঠিয়া এক আঘাতে বারিপূর্ণ কুল্পেটা* ভাঙ্গিয়া ফেলিল 
এবং উচ্চৈঃস্বরে জল্লাদকে ডাকিয়া! বলিল “আর বিলম্ব করিতেছিস্‌ কেন? 
শীপ্র নরাধমের শিরশ্ছেদন কর্‌।” জল্লাদ কি করে_উজ্ীরের আজ্ঞা 3 
নূরএদ্দীনের নয়নদ্বয় বন্ধিয়। দিয়া তরবারি উদ্যত করত শেষ আজ্ঞা 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উপস্থিত প্রজাগণ এল্মোইনের মেইন্প নিষ্ঠর 
ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইল; চতুর্দিক হইতেই মহা! অসন্তে।ষের চিহ্ন 
' সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। সকলে উজীরের বিপক্ষে কোলাহল করিয়া 
উঠিল । 
এই সময়ে হঠাং নগর-প্রাস্তে ধুলিপটল উড্ড়ীন হইয়। সমস্ত আকাঁশ- 
মণ্ডল ও শূন্য স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্থলতান প্রাসাদের উপরিভাগে 
উপবিষ্ট ছিলেন, সহসা সেই দিকে তাহার নয়ন নিপতিত হইল.। অমনি 
কারণ জানিবার জন্য উৎস্কৃফ হইয়! নিপজ পার্খস্থ পরিচারকদিগকে বলিলেন 
“দেখত রে ব্যাপার কি_নগর-প্রাস্তে অকন্মাৎ একপ ধুলি-রাশি উডভূডীন' 
হইল কেন?” সেই কথা গুনিয়াই ছুষ্ট উজীর এল মোইন্‌ বলিল “রাজন্‌ !. 
অগ্রে এই লোকটার শিরশ্ছেদন হইয়া গেলে গর দেখিলে ভাল হয়ু না?” 
স্থলতান বলিলেন “না অগ্রে জানিয়া আস্কুক সমাচার কি, তৎ্পরে উহার ূ 
প্রাণদণ্ড হইবে ।” ্ 





রঙ্গ 


*কুলে-আমাদের দেশীয় ভাঁড় ব! কেঁড়ের স্থায় সয় পাত্র বিশেষ। 


২৭৮ একাধিক সহ রজনী? 


এখন, সেই মেঘসদৃশ ধূলিপটল খলীফে হারুণ উর্রসীদের উজীর জাফর 
ও তাহার সহাগত সৈন্যসামস্তগণের চরণোখিত ধূলি।__খলীফে নৃরএদ্দীনকে 
পত্র লিখিক্বা দিয়! অবধি ত্রিংশৎ দিবল একেবারে সমস্তই ভুলিয়! ছিলেন ; 
কেহই তদ্বিষয় তাহাকে স্মরণ করাইয়। দেয় নাই । অবশেষে একদিন রাত্রে 
দৈবযোগে এনিস্‌ এল্জেলিসের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে ছিলেন; শুনিলেন্, 
রমণী করুণ স্বরে বিলপ করিতে করিতে এই কবিতা-চরণ-কয়টী আবৃক্তি 
করিতেছে £-_ 


নাথহে ! তোমার সে মূরতি মোহান 

€বেখানে সেখানে রও দূরে গিয়ে দূর নও) 
দিবানিশি নিকটেতে হেরিছে নয়ন ! 

তোমার গুণের কথা রয়েছে হৃদয়ে গীথ। 
_-সে যে কভু ভুলিবাঁর নয় !-_ 

কিবা দ্রিব! বিভাঁবরি হৃদয়ের সাধভরি 
গাহিতে রসনা শ্রান্ত নহেক কখন। 

ক্রমেই ভাহার বিলাপ বৃদ্ধি হইল, ক্রমেই দে শোকাঁবেগে অধিক রোদন 


করিতে লাগিল । খলীফে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
যুবতী তাহাকে দেখিয়াই পদতলে নিপতিত হইয়৷ চরণ যুগল তিনবার চুক্ধম 


"করত বলিল £- 


কুলে শীলে গরীয়ান্‌ প্রতাপে প্রবল, 

ফলবান,তরু-শাখা দিতে ই ফল! 

মূল যার ভাল তার কিবা ভাল নয়? 
অনুগত জনে প্রভূ সতত স্দয়! 


নৃূরএদ্দীন ও এল্‌ জেলিস্‌। ২৭৯ 


অভাগী কপাঁলে দেব হবে কি এমন 
প্রতিশ্রুত কথা আজি সব বিষ্মরণ ?__ 
তাও কি কখন হয়, হেন মহাজন 
ভুলিবেন সাধিবারে নিজের বচন ? / 


খলীফে জিজ্ঞানাকরিলেন “কে তুমি?” এল্জেলিস্‌ বলিল এগ্রভূ, 
খাকানতনয় এল্ফাদলের পুত্র আলী আপনাকে যে দাদীটা উপায়ন স্বরূপে 
প্রদান করেন, আমি সেই দাসী । আপনি প্রতিশ্রত হইয়াছিলেন, 
আমাকে রাজপ্রসাদ স্বরূপ কতকগুলি দ্রব্যের সহিত তাহার নিকটে পাঠা- 
ইয়া দিবেন। প্রত, এখন সেই প্রতিশ্রুত পুরণ করুন,_-আমি এই ত্রিংশৎ 
' দিবস তাহার বিরহে এক মুহূর্তের জন্যও নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে পারি 
নাই ।” খলীফে সেই কথা শুনিয়াই উজীরবর জাফর এল্বার্মেকীকে 
সেইথানে ডাকিয়া পাগাইলেন। উীর তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত . 
. হইলেন | খলীফে বলিলেন “জাফর! ত্রিংশদিবস হইল, খাঁকাঁন-তনয় 
এল্ফাদ্লের পুত্র আলীর কোন সমাচার পাই নাই। বোধ করি, সুলতান 
তাহাকে এত দিন বিনাশ করিয়া থাকিবে । আমার মন্তকের দোহাই | আমার 
পুর্ব পুরুষগণের সমাধিমন্দিরের দোহাই ! যদি তাহার কোনরূপ অনিষ্ট 
ঘটিয়। থাকে, ভাতা হইলে যে ব্যক্তি সেই অনিষ্টের মূল কারণ হইবে ভাহার 
প্রাণ দণ্ড করিব,_সে যত বড় লোকই হউক না কেন, কোন মতেই তাহ্মকে 
ক্ষমা করিব না! অতএব আমার ইচ্ছা এই বে, তুমি এই দণ্ডেই এল্বস্রায় 
বাও এবং সুলেমান এজ্জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদ খাকানতনয় এল্ফাদ্‌- 
লের পুত্র আলীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহার সমাচার লইয়! 
আইস।” 
জাফর এল্বআয় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পথখুলি লোকে লোকারণ্য 
হইয়া গিয়াছে; পথিকদিগকে জনতার কারণ জিজ্ঞাস? করিলেন । তাহারা, 
নূরএদ্দীন বিষয়ক সমস্ত ঘটন! বর্ণন করিল । তিনি যুবকের উপস্থিত বিপদ. 
শুনিয়াই ভ্রুত সুলতানের নিকটে গেলেন এবং বথারীতি সেলাম করিয়া নিজ 


২৮০ একাধিক সহস্র রজনী । 


আগমন-কাঁরথ বর্ণন পুর্ধক বলিলেন “আলী নুরএদ্দীনের ঘদি কোনন্ধপ 
অনিষ্ট ঘটে, ভাহা হইলে খলীফে নিশ্চই সেই অনিষ্টপাঁধনকর্তীকে বিনাশ 
করিবেন” 

অনন্তর জাফর সুলতান মহম্মদ ও উজীর এল্মোইনকে বন্দীরূপে গ্রহণ 
করিলেন এবং আলী নূরএদ্ীনকে উদ্ধার করিয়া স্থলেমান এজ্জৈনীতনয় 

. স্থলতান মৃহন্মদের পদে অভিষিক্ত করত রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইলেন।, 

দিবসন্রয় নানারূপ উত্দবে অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস প্রত্াষ 
সময়ে নূরএদ্দীন জাফরকে বলিলেন “আমি ধার্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর 
রদীদের দর্শন লাভার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।” জাফর সেই কথা শুনিয়াই 
সুলতান মহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন “তোমর! বিদেশভ্রমণের জন্য প্রস্তত 
হও, কারণ প্রাতঃপ্রার্থনার পরেই আমর! বোগ্দাদে গমন করিব ।” 

প্রাতঃকালিন নমাজ সমাপ্ত হইলে তাহার অশ্ে আরোহণ করিলেন 
এবং সাবীতনয় এলুমোইনকে সঙ্গে লইয়া বোগ্দাদ নগরাভিমুখে যার! 
করিলেন। এল্মোইন বুঝিল, আর বিলম্ব নাই শীঘ্রই তাহাকে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হইতে হইবে,_-মনে মনে নিজ অন্যায় কার্য্যগুলির জন্য অন্তাপ 
করিতে লাগিল। জাফর ও আলী নূরএদীন পরস্পর পার্থীপার্ষি চলিলেন, 
সুলতান মহম্মদ উজীর এল্মোইন এবং অনুটরবর্গ তাহাদের পশ্চার্ 
অন্থুসরণ কুরিল। 

তাহারা শীত্রই বোগ্দাদে খলীফের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জাফর 
নরপুতির নিকট আলী নূরএদ্দীন ঘটত বিবরণগুলি আনুপুর্ববিক সমস্ত বর্ণন 

, করিলেন। থলীফে হারুণ উর্রনীদ শুনিয়া নৃরএদ্দীনকে একখানি তরবারি 

প্রদান করত বলিলেন “আলী, লও এই তরবারির দ্বারা তোমার শত্রর প্রাণ 
বিনাশ কর।” নূরএন্দীন তরবারিখানি গ্রহণ করিয়া সাবীতনয় এল্মোইনের 
শিরশ্চ্দেন করিতে গেলেন। সে তীহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল “আমার 
যেরূপ স্বভাব, আমি তোমার সহিত সেইরূপই ব্যবহার করিয়াছি, এখন তুমিও 
তোমার স্বভাবের অন্ুত্ধপ ব্যবহার কর।” নুরএদ্দীন তরবারিখানি ফেলিয়া দিয়া 
খলীফের দিকে ফিরিয়। বলিলেন “ার্ষিক-রাজ ! নরাধম আমাকে কৌশলে 
প্রাঞ্চিত করিল।” “ভাল, তুমি উহাকে ছাড়িয়া দশ” খলীফে এই কথা বনি- 


' নুরএদ্দীন ও এল্জেলিস্‌। ২৮৯ 


যাই মেস্রুরকে বলিলেন “তুমিই এই নরাধমের শিরশ্ছেদন কর।” আক্তা- 


মাত্রেই মেস্রুর অগ্রসর হইয়া! এল মোইনকে দ্বিখওড করিয়া ফেলিল। খলীফে 
বলিলেন “্থাকানতনয় এলফাদ্‌লের পুত্র আলী নূরএদ্দীন! এখন তোমার 
অভিলাষ কি তাহা বল; বল, আমি তোমার আর কি প্রিয়সাধন করিব ? 
নূরএদ্দীন বলিলেন “প্রভু, আমি এল্বআর দিংহাসন চাহি না, আমার 
রাজত্বে প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনার নিকটে থাকিয়া আজীবন 
রাঁজাধিরাজের সেবা শুশ্রষা করিতে ইচ্ছ! করি।” “ভাল, পরম আনন্দের 
দহিত তোমার অভিলীষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম” খলীফে এই কথ। 
বলিয়াই এনিস্‌ এলজেলিস্কে তথায় আনিতে আজ্ঞা করিলেন। মুহূর্ত- 
মধ্যেই এল.জেলিস্‌ তথায় আ'সিয়। উপস্থিত হইল। নরপতি প্রণয়ীদ্বয়ের 
জন্য যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তি নিরূপিত করিয়! দিয়! তাহাদিগের বাসার্থ একটা 
প্রাসাঁদ প্রদান করিলেন! সেই অবধি নূরএদীন ধার্ম্িকরাজ খলীফে হারুণ 
উর্রসীদের মহচর হইয়া পরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। 


দ্বিতীয়ভাঁগ সমাপ্ত । 


তি 
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জিপ্ট দেশাধিপতি এল্ধাসিবের অভুল-গুণ-সম্পন্ন অসীম-সৌঘ্য- -. 
বী্্যশালী অসামান্য রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট শ্বান্তস্বভাব ইব্রাহিম. নামক 
_ এক পুত্র ছিলেন। অত্যধিক অপত্যক্সেহ' নিবন্ধন বিপৎপাতীশঙ্কায় 
নরপতি তাহাকে পুরীর বাহিরে যাইতে দিতেন নাঃ এমন কি সাপ্তাহিক টু 
উপাসনার্থ ভজনামন্দিরে প্রেরণ করিতে হইলেও তদীয় চিত্তসাগরে বিবিধ... 
অলীক অশিবচিস্ত। কিবা ক যৎপরোনাস্তি বাখিত করিয়া তুলিত। ২ 
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ঙ্‌ একাধিক সহস্র রজনী । 


এইরূগে কিয়ংকাঁন অভীত হইলে, একদা রাজকুমার ভজনালয় হইতে 
স্বগৃহে প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে পুস্তক সহ এক বৃদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতাকে 
উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার সন্িহিত হইলেন। এবং তৎপার্থে উপবেশনানস্তর 
পুস্তকাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একখানি পুস্তক মধ্যে 
একটা পরম রমনীয়। রমনীমুদ্তি নয়নগোচর হইল। সতৃষ্ণ নয়নে বারঘার 
ধন চিত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন থে উহার 
পাদদেশে “এতাদৃশ অসাধারণ লাবশ্যব্তী কামিনী ভূমগ্ুলে আর দ্বিতীয়! 
" নাই” এই বাক্যটা স্পষ্ট ও দীর্ঘাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া! 
&ঁ চিত্র পুনদর্ণন মাত্র তাহার চিত্তে যৌবন-সুলভ ভাঁবাস্তর উপস্থিত হইল । 
তখন শত সুবর্ণ সুন্রা। মুল্যে  চিত্রসম্থলিত পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া উৎফু্প- 
নয়নে চিত্রটী নিরীঞ্গণ করিতে করিতে অশ্বারোহণে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 
ইব্রাহিম গৃহে প্রত্যাগত হইলেন বটে, কিন্তু তীহার মনের ভাব, গতি, 
ইচ্ছা আর পূর্ববৎ নাই। সর্বদা নিস্তব্ধ ভাবে বিষগ্নবদনে করতলে কপোল 
বিন্যন্ত করিয়া নিনীলিত নেত্রে একাকী উপবিষ্ট; দেখিলেই বোধ হয় - 
গভীর চিন্তায় নিমগ্ন) কি আহার নিদ্রা কি শয়নোপবেশন, কি বসন ' 
ভূষণ, কি হৃদয়ানন্দ-পরদ সুরভি কুম্থম চন্দন, কি জুসেব্য বিবিধ বিলাষ- 
সামগ্রী, কি অবণ-তৃষ্তিকর তানলক্-ুক্ত বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত, কি বিবিধ 
বন্ত্রালঙ্কার.পরিশে!ভিত পরম রমণীয় নর্তকীগণের নয়নস্থথকর নৃত্য, “কিছুতেই 
অনুরাগ নাই-_কিছুত্তেই শান্তি নাই। তদীয় চিত্ত এ চিত্রগতা কামিনীর চিন্তা- 
তেই আদক্ক, দৃষ্টি এ চিত্রেই আবদ্ধ, এবং শ্রবণ এ চিত্রবিষিয়ক কথোপকথন . 
.শ্রবণেই একাস্ত অনুরক্ত। একে তিনি ঈদৃশ গভীর চিস্তাসাগরে নিমগ্র, 
তাহাতে আবার করপনা'র লীলাতরঙ্গ সমুখিত হইতে লাগিল। তিনি চিত্রিত 
রমনীকে পরিকরিত সত্যযোগ ভাবিয়া ভ্রম-বিহ্বল চিত্বে কখন বা প্রিয়া 
জনোচিত মধুর সম্ভাষণ করিতেছেন; কখন বাঁ তদীয় সুধা বিনিন্দিত 
অধরাদৃত্ত পাঁন করিলে যাইতেছেন$ কথন বা মদনোন্ত্ত হইয়া “অগ়ি 
জীবিতেশ্বরি1 ইত্যাকার মধুর সন্বোধন পুর্বক প্রকৃত মুর্তি নিকটস্থ মনে 
করিয়া আলিঙ্গন-স্ুখ-লাভার্থ বাহু প্রসারণ পুর্ব তদীয় কুন্তম-সুকোৌমল 





ইব্রাহিম ও জেমিলে। ৩ 


অঙ্গের স্পর্শস্ুথ অনুভব করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার চিতন্য লাভ করিয়া -. 
সমস্ত স্বপ্নকপ্পিতবৎ অলীক ভাবিয়া মনে করিতেছেন “হায়! আমি কি 
হতভাগ্য ! হায়! আমি কেন ন! সেই পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলাষ 
ইহা কাহার চিত্র এবং এই চিত্রময়ী চিত্ততোষিনী জীবিত। আছেন কি না, 
তাহা হইলে দে আমায় অবশ্যই বলিয়া! দিত, এবং আমার অভীষ্ট সিদ্িও 
সম্ভাবনা থাকিত।” তিনি এইনূপে আপনাকে বিকার প্রদান পূর্বক প্রলাপীর 
ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে খ্রিয়মাণ হইয়া, স্থির দৃষ্টি চিত্রের দিকে নিক্ষেপ 
করিলেন। 

এইন্ধপে অপ্তাহ অতিবাহিত হইল। পুনরায় ভজনার দিন উপস্থিত । 
রাঁজকুমারও সুসজ্জীভূত হইয়া ভজনামন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। 
পথিমধ্যে পুস্তকবিক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিয়া ইব্রাহিম 
পুলকে পুর্ণ হইলেন। বৃদ্ধের সন্ুবীন হইয়! হস্তস্থিত পুস্তক উদবাটন পূর্বক 
তাহাকে চিত্রটী দেখাইয়। কহিলেন “সেখ !* তুমি ফি জান, এই প্রতিমৃন্তি 
কাহার এবং ইহার প্রকৃত মুক্তি অদ্যাবধি জীবিত আছেন কি না ?” বৃদ্ধ কহিল 
“মহাশয়! ইহ! যে কাহার চিত্র এবং প্রক্কত মুত্তি অদ্যাবধি জীবিত আছেন 
"কি না তাহা আমি জানিনা। তবে এই পর্যান্ত বলিতে পাঁরি যে, ইহা 
বোগ্দাদ্ননগরাস্তর্ত এল্কার্থ নিবাসী আবুল্‌ কাসিম এস্‌ সান্দালানী নামক 
এক ব্যক্তি কর্তৃক চি্রত ও স্থানে স্থানে গ্রেরিত।” কুমার বুদ্ধের মুখে 
এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! কি দ্ধগে সেই প্রাণাধিক প্রিয় তমার দর্শন লাভ 
করিবেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতে করিতে শৃন্যন্দদয়ে ভজনামন্দিরে 
গমন করিলেন। অতি কষ্টে কিয়ৎক্ষণ তথায় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় 
্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গুহে আসিয়া একটা উৎ্কষ্ট চামড়ার থলিয়া* 
গ্রহণ পূর্বক উহা বহুমুল্য মণিমাণিক্যাদি এবং রজত কাঞ্চন মুদ্রা দ্বার! পুর্ণ . 
করিয়া প্রিয়োদেশে গমনার্থ অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে 


পৃ 


দেখিতে পশ্চিমাকাঁশ আরক্তিম রাগ ধারণ করিল। ভগবান্‌ অংশুমালী 
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* দেখ উপাধিমাত্র,_কিন্ত বয়োজ্ো্ বা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকে সেখ বলিয়! 
থাকে € বস্তুতঃ আমাদের “আর্ত” সঙ্গোধনের যে অর্থ ইহারও সেই অর্থ। 


৪ একাধিক সহজ রজনী | 


অস্তাচল-শিখ্রাধিরৌহণ করিলেন । স্ুুশীতল দক্ষিণ বাধু মন্দ মন্দ প্রীবাহিত 
হুইতে লাগিল। দিবাঁচর বিহ্গম কুল অব্যক্ত স্বরে চীৎকার করিতে করিতে 
্বস্ব নীড়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল । গোষ্ঠ হইতে গোুন্দ গ্রামাভিসুখে 
ধাবমান হইল। ক্ৃষকগণ সন্ধ্াগমে কাধ্য পরিত্যাগ পুর্বাক স্ব স্ব গৃহে 
প্রতিনিবৃত্ব হইল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত ও রদ্রনী সমুপস্থিত্।-_সকলেই 
বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন, কিন্তু রাজকুমারের বিশ্রাম নাই_-তিনি কি 
উপায়ে বাটা হইতে বৃহির্গত হইবেন তাহারই স্থুযোগ' অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন! কেবল তিগিরান্বরা সেই ঘোরা তমিজ্রার অতি গম্তীরা ভীষণ 
মুন্তি দর্শন করিয়া! গৃহ-বহির্গমনে সন্কুচিত হইতেছেন; তখন কি করেন 
অনন্যোপাঁয় হইয়া অতি ক্ষু্নমনে শয়ন করিলেন শয়ন করিলেন বটে, 
কিন্ত রাজোপভোগ্য সেই ছুগ্ধফেণ-নিভ শষ্যাও কণ্টক-শঘ্যা বলিয়া তাহার 
বোঁধ হইতে লাগিল। পরক্ষণেই শয্যা অসহ হইয়া উঠিল। অগত্য 
শয়নমন্দির পরিত্যাগ করিলেন। বহির্গমন পূর্বক পাঁদসঞ্চারণ করিতে 
লাগিলেন ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে যামিনীর গম্ভীর ভাব 
স্দর্শন করিয়া এবং ঝিল্লীগণের রবে উদ্বেজিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুপ্ণ মনে ' 
পুনরায় বিশ্রাম ভবনে প্রত্যাগমন পূর্বক শয্যাশায়ী হইলেন। ইত্য-" 
দরে জর্বসস্তাপহারিণী দিদ্রাদেবী রাজকুমারকে বিমনা ও একান্ত 
ব্যাকুল-চিত্ত সন্দর্শন করিয়া চিত্বোদ্ধেগ বিদুরিত করণাভিলাষে তাহাকে 
স্বীয় উৎসে সংস্থাপন পূর্বক ন্বকীয়-এ্রশী শক্তিদ্বারা তাহার চৈতন্য হরণ 
করিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সুষুপ্তি কোথায়? পরশ্রীকাতর! 
কুহকিনী বিমাতা স্বপ্নদেবী সপ্রীন্ৃতের ঈদৃশ কুশলভাব অবলোকনে 
প্ঈর্ধাপরতন্ত্। হইয়া, তদীর শান্তি প্রতিরোধার্থে কুমারের পার্থদেশে উপবেশ- 
. নানস্তর বিমাতৃভাব পরিত্যাগ পূর্বক সমধিক স্সেহ ও শ্মিতমধুর বচনে কহিতে 
লাগিলেন “বৎস! যাহার অতুল রূপলাঁবণ্য-বিশিষ্ট আলেখ্য সন্দর্শনে ইতি- 
পুর্বে একান্ত যুগ্ধ হইর! সেই প্রকুত মৃষ্ি প্রাপ্তি লালনায় অধীর হইয়াছিলে, 
এক্ষণে তাহাকে একেবারে স্থৃতিপথাবস্থত করিয়া! নিদ্রাভিভূত থাকা কি 
তোমার কর্তব্য? বাহা হউক আমি তোমার ছুংখাঁপনোদনের জন্য বহু 
যত্বে ও বহ্বায়!সে সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রিয়্তগ প্রেম-প্রতিমাকে আনয়ন 
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করিরাছি, গাঁত্রোখান পূর্বক ইহাঁকে গ্রহণ কর /৮/বক বিমাতার এবস্থিধ 
প্ররোচনা বাক্যে বিখবাদ করতঃ জননীকে উপেক্ষা করিয়া গাত্রোথান পূর্বক 
সানন্দচিত্তে বিমাতৃপপ্রদত্ত সেই কামিনীকে যেমন আলিঙ্গন করিতে যাইবেন 
অমনি তাহার নিজ্র। ভঙ্গ হইল। চক্ষুকন্মীলন করিয়া দেখিলেন কেহই নিকটে 
নাই। পূর্বে যে শয্যায় শক্ষন করিয়া ছিলেন এখনও সেই শব্যায় শরন করিয়া 
রহিয়াছেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া জগৎ শূন্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন ।- 
উঃ! কন্র্প দেবের কুহ্থমবাণের কি মহীয়সী শক্তি! উহার নিকট সকল- 
কেই পরাতব স্বীকার করিতে হয়। স্তরাং যুবক স্বপ্রাবস্থায় কামিনী-রূপ 
সন্দর্শন করতঃ ন্মরশরাতুর ভইয়! পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অধীর হইলেন। 
গাত্োখান পূর্বক দেখিলেন উধাকাল উপস্থিত। ভগবান্‌ হিমাংগুদেব 
তিরোহিতপ্রায়। চক্দ্রমার চরমাবস্থ। সন্দ্শনে ভগবান্‌ হ্ধ্যদেব সদর্পে অরুণ- 
পুরঃসর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন | বৃক্ষোপরি বিহঙ্গনিচয় উষ্কা- 
দেবীর সম্তাষণোচিত বৈতালিক গীতে বনোপবন সংঘোষিত করিতেছে । 
ইত্যবসরে কুমারও আস্তে ব্যন্তে শখ্যাগৃহ পরিত্যাগ পুর্ব সেই অর্থপূর্ণ. 
চামড়ার থলিয়া গ্রহণ করিয়৷ বোগ্দাদ্‌ গমনোদেশে অবিলম্বে বাটা হইতে 
- নিষ্ধান্ত হইলেন। কিন্ত বোগ্দাদ্‌ তথ| হইতে কোন্‌ দিকে বা কত দূরে 
তাহার কিছুই জানিতেন না। কি করিবেন কোথায় যাইবেন এই রূপ 
চিন্তা-ভীরাক্রান্তচিত্তে গমন করিতে করিতে কিরুরে একদল সার্থবাহ্‌ 
কোলাহল করিয়া গমন করিতেছে দেখিয়া তাহাদিগের সহিত গিলিত 
হইলেন। . তন্মধ্যে একজন বেদইয়ের” সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুইল। 
পরস্পর নানা প্রকার কথোপকথনান্তে বুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
মহাশয় ! বোগ্দাদ নগর এখান হইতে কতদূর? এবং কোন পথাবলম্বনেই 
বা! গমন করিতে হয়? যদি আপনার বিদিত থাকে তবে অন্থকম্পা পুরঃসর, 
বলিয়। ও দেখাইয়া দিলে পরমুপক্ৃত ও চিরবাধিত হই 1» যুবকের স্থৃধাশিক্ত 
অমিয় বচন শ্রবণে বৃদ্ধ পরযাহলাদিত হইয়! অস্থুলিনি্দেশ পুর্ব্বক দেখাইয়া 
কহিল “বৎস! এই দিক দিয়া বোগ্দাদ গনন করিতে হস, এবং এখান 
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হইতে বোগ্দাদ্‌ আস্কুমাণিক ছুই মাসের পথ হইবে | এতত্শ্রবণে যুবকের 
উদ্বেগসন্তপ্ত চিত্তক্ষেত্র পুলক-রসে আর্দ্র হইয়া গেল / তখন তিনি বৃদ্ধকে 
সাধুবাদ প্রদান করতঃ অতি বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন, “মহাত্মন্‌! যদি 
সদয়নেত্ধে চাহিলেন, তবে অন্ুকম্পাপুরঃসর কোন: উপায়ে বা স্বয়ং 
আমাকে তথায় উত্তীর্ণ করাইয়া দিনঃ আমি অঙ্গীকার করিতেছি আপনাকে 
এই অত্যুতকুষ্ট অর্বটী ও শত স্থবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিব 1” বৃদ্ধ ঈশ্বর সাক্ষী 
করিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও রাঁজকুমারকে অন্বর্তী হইতে 
কহিলেন । রাকুগার প্রস্তত হইলে, উভয়ে সহজ ও স্থুপথ অবলম্বন পূর্বক 
ক্রতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন। ক্রমে নানা দেশ, নগর, প্রান্তর, অরণ্য 
প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বোগ্দাদ নগরে উপস্থিত হইলেন।* নগরীর শোভা 
সন্দর্শন করিয়! কুমারের অন্তর আনন্দরসে বিগলিত হইতে লাগিল । .রাভমার্গ 
অতি স্ুপ্রশস্ত, তাহার উভয় পার্থ মনোহর তরু-শ্রেণী থাকায় অপুর্ব শোভা 
সম্পাদন করিতেছে । নানাবিধ আপণশ্রেণী উভয় পার্থে পরিশোভিত হইয়া 
নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে । কুমার নগরীর শোভা সন্দর্শন করিতে 
করিতে স্থবিরবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন? “মহাশয় ! এই কি বোগ্দাদ্‌ নগর ?” 
বৃদ্ধ কহিল “হা, এই বোগ্দাদ্‌; আমরা যে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইরাঁছি তজ্জন্য 
পরমকারুণিক জ্গতীপতি জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি ) এক্ষণে 
আপনার কোথায় গমন হইবে 1 যুবক কহিলেন "“ আমি এলকার্থ 
বাইব।৮ বৃদ্ধ অস্কুলি-নির্দেশি পূর্বক দেখাইরা কহিল, “বস! এ 
এল্কার্থ রাজতবনের অত্যুচ্চ প্রানাদ দেখা যাইতেছে; এক্ষণে . বোধ হয় 
আপনি স্বয়ং গমন করিতে পারিবেন, অন্ুকম্পাপুররঃসর আমায় বিদায় দিলে - 
পুরমুপক্কৃত হই কারণ আমাকে ঠিক উহার বিপরীভাভিমুখে গমন 
করিতে হইবে ৮. যুবক তথাস্ত বলিয়া অঙ্গীকৃত সেই অশ্বটা ও “শত 
সুবর্ণমুদ্রা, তাহাকে প্রদান পূর্বক বিদার প্রদীন করিলেন। বৃদ্ধ তাহা 
গ্রহণ পূর্বক অতীব গ্রহ্ৃ্ট মনে . সাধুবাদ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান 
করিল। রাজকুমারও জর্থপূর্ণ থলিরা হস্তে অভিলষিত স্থানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। কির গঘন করিয়া এলকার্থ রাভমার্ প্রাপ্ত হইলেন। 
সেই পথ অবলক্বন পূর্বক গনন করিতে করিতে যুবক উভয় পার্থে কারুকার্ধ্য- 
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:. বিনির্মিত সুচাঁরু হশ্্যপুঞ্জ ঃ. বিবিধ-পণ্য-পরিপুর্ণ বিপণী-শ্রেণী,-অনাথ ও - 
টনসহায ব্যক্তিগণের শরণভূত পাস্থনিবাস, তপন-তাঁপ-তাঁপিত পিপাসা- 
পীড়িত পথিকগণের না স্থানে স্থানে রক্ষিত ক্লত্রিম সরিৎ প্রভৃতি 
তন্নগরের নানাবিধ অন্থপম শোভা নরনগোচর করিতে লাগিলেন; এবঙ 
পরিশেষে এক অতি সন্ধীর্ণ পথে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। কিকদুর গমন 
করিয়া অদূরে একটা তুষার-ধবল পরম মনোহর অত্যুচ্চ প্রাসাদ সনদর্শনে 
তাহার তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দ্বার অর্গল-বিনির্শুক্ত 
এবং তাহার উভয় পার্খে ছুইটা প্রস্তর-বিনিম্মিত সুসজ্জিত মান্তাঁবা ক্গ রহি- 
য়াছে। এ মাস্তাবাদ্য়ের একটাতে বহুমূল্য পরিচ্ছদধারী .গৌর-কাস্তি এক 
প্রশাস্ত-ুস্তি পুরুষ চন্দ্রমরীচি-সন্নিভ শুত্রান্বর-পরিহিত পাঁচ জন ক্রীতদাস- 
পরিবেষ্টিত হইয়া মণিমাণিক্যা্দিখচিত দিব্যাসনে আসীন রহিগ়াছেন। 
যুবক সেই সৌম্যমুর্তি পুরুষের সন্গুখীন হইয়া তাহাকে যখোচিত বিনয়া- 
ভিবাদন করিলেন॥। উপবিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যতিবাদন পূর্বক আসনপরিগ্রহ 
করিতে আদেশ করিয়। কহিলেন, “আপনি কে? কোথা হইতে এবং কি 
. জন্তই ধা এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনার আকৃতি দর্শনে, আপনি 
- যে কোন সৎকুলোভ্ভৰ মহাপুরুষ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।” 
এততশ্রবণে রাজকুমার কহিলেন “আধ্য! আমি বিদেশী, কাঁ্ধ্য বিশেষের 
অনুরোধে এখানে" আসিয়াছি। দ্বিবা অবসানপ্রায়,। এক্ষণে কোথায় 
থাকি, কি করি, তাহ! কিছুই স্থির করিতে না পারিয়৷ মহাশয়ের শরণাপন্ন 
হইলাম। অন্ুকম্পা পুরঃসর যদ্যপি অবস্থান-স্থান প্রদান করেন কিনব! 
“কোথাও দর্শাইয়। দেন তাহা! হইলে যপরোনাস্তি বাধিত ও উপকৃত ই (৮ 
যুবকের এতাদৃশ বিনীত বচন শুনিয়! তিনি কহিলেন “যত দিন ইচ্ছা, তুঙ্নি 
আমার এই আবাস মধ্যস্থ ষে কোন গৃহে বাদ করিতে পারিবে ।৮ এই রা 
বলিয়া একজন ক্রীতদাঁসীকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, “গাজেলে | শীন্র একটা 
অত্যুতকষ্ট প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়! বিবিধ রম্য বিলাসপ্রব্যে স্ুসজ্জীভূত 
এবং সমস্ত প্রয়োজনীক্ম সামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া যুবককে তথায় লইয়া! যাও 1” 





ন* মৃক্তাবা_দেশীয় চলিত ভাষায় রোয়াক। 


৮ একাধিক সহজ রজনী । 


- দাঁসী তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া প্রভূকে সংবাদ প্রদান করিল। তিনি 
্বরং যুবককে সঙ্গে করিয়া সেই গৃহে লইয়া! গেলেন। যুবক গৃহ প্রাণ্ডে 
অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন «* আধ্য এই প্রকোষ্ঠের ভাড়া কত ?” তিনি 
কুথে হস্তাবরণ পূর্বক কহিলেন “যুবক! যতদিন ইচ্ছা বিন! করে তুমি 
এন্থানে অবস্থান করিতে পার।” রা্কুমার নবপরিচিতের এভাতুশ সৌজন্য 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভূয়োকৃয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। 

তদনন্তর সেখ একজন ক্রীতদাসীকে আহ্বান করিয়া অক্ষত্রীড়ার সমস্ত 
উপকরণ আনিতে আদেশ করিলেন। স্য্য-কান্তিসম-প্রভা বালিকা তাহার 
আজ্ঞানুন্ধপ কাধ্য করিলে, একটা স্থকান্তি ক্রীতদাস যখারীতি ছক পাতিয়া 
দিল। সেখ বলিলেন ““ আইস বুবক! ক্ষণকাল ক্রীড়া করা বাউক।” ইত্রাহিম 
নবপরিচিতের আমন্ত্রণে অস্বীব্ুত হইলেন নাঁ। ক্রীড়া আরম্ভ হইল কুমার 
প্রতিবারেই জন্মী হইতে লাগিলেন। নবপরিচিত তাহার ভ্রীড়াকৌশল 
দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন "যুবক! ভুমি অতি চমৎকার ক্রীড়া কর, 
যথার্থই তুমি সর্বগুণে গুণাকর। আদি জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি 
সমগ্র বোগ্দাদ প্রদেশে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে সে আমায় অক্ষ-ত্রীড়ায় “ 
পরাস্ত করে, কিন্তু অদ্য তোমার নিকটে পরাজিত হইলাম 1 ূ 

ভৃত্যগণ কর্তৃক গৃহটী সম্পূ্ণপে সুসজ্জিত, এবং প্রয়োজনীয় দব্য- 
সমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে পর, সেখ ইব্রাহিমের হস্তে গৃহের 
কুঞ্চিকা প্রদান করিরা বলিলেন “ আপনি কি একবার আমার গৃহে 
পদার্পন করিয়া আমায় ক্কতার্থ করিবেন না? যদি আপত্তি না থাকে 
নিমন্তর্ণ করিতেছি, অদ্য আমার সহিত আপনাকে আহার করিতে হইবে | 
লবপরিচিতের শিষ্টাচারে কুমার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না! 

: সেখ তীহাকে সাদরে নিজ আবাসে লইয়া গেলেন । ইব্রাহিম নবপরি- 
চিতের আবাসমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গৃহগুলি অতি বিচিত্র 
ব্যয় কারকার্ধে খচিত ও নানা রূপ চিন্তে সুশোভিত। চতুর্দিকে 
মনোহর বহুমুলয ভ্রব্যজান্ঠ বর্ণনাতীত শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও 
মণিময় বাদ্য যন্ত্রঃ কোথাও মনোহর ক্রীড়োপকরণ ; কোথাও ব| বহুমূল্য-রত্ব- 
খটিত শব্য। ; চতুর্দিকে যেন অমরপুরীর স্তায় সুসঙ্জিত। 





,.. কুমার বিস্মিতনেতে চতুর্দিকে অবলোকন: করিতে লাগিলেন। সেখ : 
“উহাকে যথোচিত সন্মানপুর্বক আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া! ভৃত্যদিগকে 
খাদ্যদ্রব্যাদি আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন।  শরিচারকগণ, 
প্রাপ্তি মাত্র এল্জিমেনান্তর্ত সানা প্রদেশবামী পারদরমীশিলী-বিনি্মিত 
একটী মনোহর মেজ স্থাপন করিয়া তছপরি বিবিধ - বাহু আহারীয় সাজাইয়া 
দিল। উভয়ে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সপরিতোষে ভোজন: 
সমাপ্ত হইলে কুমার হস্ত মুখাদি ্ক্ষালনপূর্বক ইতস্ততঃ নবপরিচিতের সবর 
বিভব দর্শন করিতে লাগিলেন । নয়নতৃপ্তিকর শিল্পনৈপু্য তাহার মন হরণ» 
করিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সহস। মনে পড়িল-ব্বর্ণমদ্রা- 
পর্ণ চন্্াধারটা কোথায় রাখিয়া'ছেন 9. +নিজ বন্রমধ্যে দেখিলেন নাই; চতুর্দিক_ 
খুজিয়া দেখিলেন তথাপি থলিটা পাইলেন না। আপনা আপনি খলিলেন 

“একি, ছুই টাকা মুল্যের দ্রব্য আহার করিয়া তিংশৎ সহজ স্বরণমুদরাপূর্ণ 
খলিয়াী হারাইলাম [সর্বশক্তিমান জগনীশবর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা 
নাই!» চর্মাধারটা ভ্রমণের একমাত্র সম্বল, অভিলধিত লাভের সেই একমাত্র 
উপায়। সুতরাং কুমার এককালে বিমনা ও উৎসাহ্হীন হইয়া! পড়িলেন। 
বৃ 


১ একাধিক সহত্র রজনী। 


সেখ পুনরায় অক্ষক্রীড়ার উপকরণ সকল আনয়ন করাইয়া কুমারকে 
ক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। যদ্দিও ইব্রাহিমের মন প্রক্কৃতিস্থ 
ছিল না বটে তথাপি তিনি অস্বীক্কত নহেন। ক্রীড়া আরম্ত হইল। ইব্রাহিম 
প্রথম বারেই পরাছিত হইয়। ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্বক বলিলেন “সাধু, মহাশয়ের 
ক্রীড়া-কৌশল অনি চমৎকাঁর 1 সেখ জিজ্ঞাসা করিলেন “যুবক, তোমায় 
এত বিমর্ষ দেখিতেছি ফেন?-_বিশেষ কিছু কারণ ঘটিয়াছে কি?” কুমার 
মৃছস্বরে বলিলেন “আমার ইচ্ছা আমার অর্থপূর্ণ খলিয়াটা পুনঃ প্রাপ্ত 
হই” ' সেখ ঈষৎ হাস্য করতঃ তৎক্ষণাৎ স্বর্ণপূর্ণ চর্খীধারটী আনিয়া! দিয়! 
কহিলেন “কেমন এখন পুনরায় ক্রীড়া করিতে বাধা নাই ?% 
ইব্রাহিম থলিয়াটী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত-স্বদয়ে পুনরায় সঙ্গীর 
সহিত ক্রীড়াসক্ত হইলেন | পূর্বের ন্যায় সেখ বারঘ্ার পরাজিত হইতে 
লাগিলেন। নানাপ্রকার চেষ্টা - করিয়াও কুমারকে পরাজিত করিতে না 
পারিয়া বলিলেন “যুবক তুমি অক্ষক্রীড়ায় আমাহইতে যথার্থই শ্রেষ্ঠ,_যতক্ষণ 
তোমার হৃদয়ে উদ্বেগ ছিল ততক্ষণ আমি জয়লাভ করিয়াছি; কিন্ত সে. 
উদ্বেগ দূর হইব! মাত্রেই বারশ্বার পরাজিত হইলাম,__যাহা হউক তোমার, 
ক্রীড়া-কৌশল, দর্শনে আজি হৃদয়ে অতুল উল্নাস্রে উদয় হইল। এখন বল 
তোমার নিবাস কোথায় ?” 
ইত্রাহিম বলিলেন “মিমর*্গ দেশে আমার বাসস্থান 1৮ 
সেখ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “বোগ্দাদ্‌নগরে আগমনের প্রয়োজন কি?” 
কুমার সেই পুক্তক-মধ্যস্থ চিত্রিত প্রতিমৃন্তি বাহির করিয়া নত্রভাবে বলি- 
«লেন “চাচা, আমি মিসর দেশীধিপতি এল্খাসিবের পুত্র ॥ একদিন আমি 
- একজন পুস্তকবিক্রেতার নিকট এই চিত্রথানি দর্শন করিলাম, চিত্রিত রমণীর 
_ রমণীয় কাস্তি আমার মন হরণ করিল। পুক্তকবিক্রেতাঁকে চিত্রের বিবরণ 
জিজ্ঞাস: করায় সে বলিল “বোদ্দাঁদ নগরের অস্তঃপাতী এল্কার্থবাসী আবুল্‌ 
কামিম এস্‌ সান্দালানী নামক এক ব্যক্তি চিত্র করিয়াছেন” আমি * 
এইমাত্র সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াই গোপনে একাকী সেই চিত্রকরের অন্ুন্ধানে 





*. মিসর_ইজিপ্টদেশ। 


ইত্রাহিম ও জেমিলে। ১ 


আসিয়াছি। এখন যদি আপনি অন্থকম্পা পুরনঃসর তিনি কোথায় থাকেন 
দেখাইয়া দেন, ভাহা হইলে তাহার নিকট চিত্রের প্র্কত মূত্তি কে, এবং কেনই 
বা তীহার মুন্তি চিত্রিত কর! হইল, জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হই,_-তিনি তজ্জন্য 
আমার নিকট যাঁহ। প্রার্থনা করিবেন আমি তাহাই প্রদান করিব।” 

সেখ কুমারের বচন শ্রবণে বিস্মিতভাবে বলিলেন “কি আশ্চর্যা! 
জগদীশ্বরের কি মহীয়দী শক্তি! বৎস, তুমি যাহাকে অনুসন্ধান করিতেছ, 
জগদীশ্বর তাহারই নিকটে তোমাকে আনিয়! দিরাছেন।__আঁমারই নাঁম 
আবুল্‌ কানির্ম এস্‌ সান্দালানী।” 

কুমার, সেখের বাক্য শেষ হইবামাত্রই উঠিয়া তীহাকে আলিঙ্গন করিলেন 
এবং তাহার শিরঃ ও কর-প্রান্ত চুন্ধন করিয়া বলিলেন পসর্বরশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের 
দোহাই-মহাশর | বলিয়া দিন এ চিত্রটী কাহার ?”” 

“ব্লিতেছি” সান্দালিনী এই কথ! বনিক্কাই পার্খস্থ আর একটা গৃহ হইন্তে 
কুমারের হস্তস্থিত পুস্তকখানির ন্যায় আরও কতকগুলি পুস্তক আনিয়া 
. বলিলেন “দেখুন এই সকল পুস্তকমধ্যেও প্রীরূপ চিত্র চিত্রিত আছে ; এগুলিও 
.আমি চিত্রিত করিয়।ছি। চিত্রটী আমার খুল্লপতাত-পুত্রী জেমিলের প্রতিরপ। 
আমার খুল্লতাতের নাম আবুল্‌ লেস, তিনি এল্‌ বস্তা প্রদ্ধেশের শাসনকর্তা; 
বা প্রদেশেই উহার নিবাদ। জেমিলে রূপে গুণে অদ্দিতীয্বা, এই 
বিস্তীর্ণ ভূমণ্লে এমন কিছুই নাই, ফাঁহ! তাহার বিমল বদনপ্রীর কতক, 
পরিচয় দিতে পারে । কিন্তু হইলে কি হয়, সে পুরুষজাতির একান্ত বিপক্ষ । 
আমি সেই পরুষ-প্রক্কৃতি রমণীকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা ব্বরিয়া- 
ছিলাম; এমন কি আমি এল্বজআপ্রদেশে গিয়া, খুল্লতাঁতকে এবিষয়ে অনেক 
অনুরোধ করিয়াছিলাম, পণস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেও উদ্যত হি 
ছিলাম, কিন্ধ তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না । প্রত্যুত যখন জেমিলে 
জানিতে পারিল যে আমি তাহার পানিগ্রহণাভিলাষে তথায় গিয়াছি, তখন 
বলিয়া পাঠাইল যে ণ্বদি তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে এস্থান হইতে গীত 
প্রস্থান কর। নতুবা জানিবে নিশ্চই তোমার পঁরমায়ু শেষ হইয়াছে। 
তোমাকে পূর্বেই জ্ঞাত করিতেছি, যদি ন। শুন তোমার হত্যার পাপ তোমারই 
উপর নিপতিত হইবে।' কাজেই আমাকে তথ! হইতে গ্রত্যাবৃত্ব হইতে 
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হইল। যদি জেমিলের চিত্র তোমার ন্যায় কোন অলোকসা মান্য রূপলাবণ্য- 
সম্পন্ন যুবকের নয়নগোচর করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 
মুগ্ধ হইয়া পাথিগ্রহণাভিলাষে তাহার নিকট গমন করিবেন, অতুল রূপ 
লাবণ্য দর্শনে তাহারও গর্ব খর্ব হইবে যুবক । এই বিবেচনা করিয়াই 
আমি এই সকল পুস্তকে তাহার মোহিনী মৃত্তি চিত্রিত করিয়া চতুর্দিকে 
পাঠাইয়াছিলাম।” 

সান্দালানীর বাঁক্য শেষ হইল। ইব্রাহিম সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিমর্ষভাবে 
অধৌমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন সান্দীলানী পুনরায় বলিলেন “বৎস! 
তুমি জেমিলে-লাভের প্রক্কত পাত্র, তোমার ন্যায় রূপবান আমি কোথাও 
দৃষ্টিগোচর করি নাই। ভরসা করি, জেমিলে যদি তোমায় একবারমাত্রও 
দর্শন করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই প্রণর-পাশে আবদ্ধ হইবে। কিন্ত 
তোমাকে এই প্রতিজ্ঞ। করিতে -হইবে বদি তুমি রমণীরত্বটা লাভ করিতে 
পার তাহা হইলে আমায় একবার, অন্ততঃ দূর হইতেও দেখাইবে, আমি 
তাহার অপূর্ব রূসমাধুরী দর্শনে একবার নয়ন চরিতার্থ করিব” 

ইত্রাহিম স্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন “বত দিন বস্রাভিমুখে যাত্রা. 
না করা হয় আমার আবাঁসেই অবস্থান কর।” ককুমীর বলিলেন “আমি 
আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, অন্রাগ-বহি আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। 
আর এক পল মাত্র বিলম্বও আমার সহা হয় ন71” সেখ বলিলেন “ভাল, 
বশ্রা-যাত্রারই আয়োজন করিরা দিতেছি, কিস্তু এই আয়োজন করিতে পুর্ণ 
তিন দিবস লাগিবে ; এই তিন দিন আমার আলয়েই থাক।” ও 
«. দেখিতে দেখিতে, দিবসত্রয় অতিবাহিত হইয়। গেল। সান্দালানী 
"একখানি নৌকা প্রয়োজনীয় দ্রব্জাতে সুসজ্জিত করিয়া রাজকুমারকে 
'বলিলেন “যুবক! সমস্ত প্রস্তত, এখন যাত্রা করু। নাঁবিকগণ আমার বেতন- 
ভুক্‌ ভৃত্য, অনুমতি মাত্রেই ইহারা তোমার ভআজ্ঞ। পালন করিবে। 
প্রয়োজনীর দ্রব্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে দিরাছি, তাহা প্রত্যাগমন কাল 
পর্যন্ত প্ধ্যাপ্ত হইবে?” ঘতদিন তুমি নিরাপদে প্রত্যানৃত্ত না হও ততদিন 
নাবিকদিগকে তোমার বিশেষ তত্বাবধারণ করিতে বলিয়া দিলাম ।--তবে 
খাত্রা কর, ঈশ্বর তোঁমার মঙ্গল করুন।” কুমার তরণী 'সঁরোহণ করিলেন। 
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তরী বস্রা প্রদেশে উপস্থিত হইলে ইত্রাহিম তীরে উত্তীর্ণ হইর। বহিপ্র- 
বাহকদ্িগকে শত সুবর্ণ মুদ্র। প্রদান করিলেন | তাহারা তীহার পারিতোধিক . 
গ্রহণ করিতে কুন্ঠিত হইয়! বলিল “মহাশয়, আমর! প্রভুর নিকট যথারীতি 
বেতন পাইয়া থাকি ।” কুমার বলিলেন “ভালইত হানি কি-_ তোমাদের 
পারিতোধিক দ্রিলাম, আমিত আর এবিষয় তোমাদের প্রভুর নিকট বলিতে 
যাইতেছি না।৮” নাবিকগণ কুমারের কথায় নিঃশঞ্ক হইয়৷ স্বর্ণমুড্রীগুলি 
গ্রহণ করতঃ সানন্দে তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। ইত্রাহিম এল্‌ 
বস্রার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “বণিকগণের 
আবাঁন কোথায়? তাহারা বলিল “হাম্দ্ান নামক অষ্টালিকায় সাঁধুদিগের 
বাস।” 

কুমার একজন নাবিকের সহিত অন্ুসন্ধান করিতে করিতে হাম্দানে 
উপস্থিত হইয়া তাহার রঞ্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন “চাচা তোমার এই 
অট্টালিকা মধ্যে আমায় একটা স্থসজ্জিত গৃহ দিতে পার 1” 

“আজ্ঞা ই1” বৃদ্ধ রক্ষক এই কথ। বলিয়া! একটী মনোহর স্ুবর্ণথচিত 
গৃহ দেখাইয়! ঝলিল “যুবক! এইটাই আপনার বাসের উপযুক্ত গৃহ 1৮ 

যুবক তাহাকে ছুইটা সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়! বলিলেন “তুমি ঘর 
দিলে বলিয়া ইহ! তোমার পুরুস্কার 1” দ্বাররক্ষক মোহর ছুইটা লইয়া যুবকের 
মঙ্গলোদ্দেশে প্রার্থনা করিল। যুব্ক সমভিব্যাহারী নাবিকক্ষে নৌকার 
প্ত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া গৃহদধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষক বলিল 
পপ্রভো ! আপনার গুভাগমনে আমাদের জুখের শ্রোত প্রবাহিত, হইতে 
' আরস্ত হইয়াছে 1” যুবক দ্বাররক্ষককে একটা মোহর দিয়া বলিলেন 
“আমাদের জন্য রুটা, মাংস, মিষ্টান্ন এবং স্থরা ক্রয় করিয়! আন।” দ্বাররঙ্গীক 
মুদ্র। লইয়া বাজারে গমন কুরিল। 

দ্বারপাল দশ মুদ্রা মূল্যে আঁদেশমত সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিযু। অবশিষ্ট 
টাকা ইত্রাহিমর্কে ফিরাইয়া দিল। তিনি তাহ। পুররায প্রত্যর্পণ করিয়া 


চা 





* ঘর কিছ! বাঁচী ভাড়া করিলে এরূপ কিঞিঃও দিতে হয় । আরব দেশে এ 
নিয়ম এখনও গ্রচলিত আছে? ইহাকে “হল বান এল,মিফ২ত1” করে! 
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পিলেন “তুদি ইহা নিজে খরচ করিও ॥» দ্বাররক্ষকের আননের সীমা রহিল 
[যুবক একথানি রুটা ও কিকিযাত্র সুমিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, অবশিষ্ট 
হাকে বাসায় লইয়া যাইতে বলিলেন। দ্বাররক্ষক সানন্দে সেগুলি বাসায় 
ইয়া শিয়া সহবাসীদিগকে বলিল, “অদ্য যে যুবক আমাদের মিকটে বাসা 
ইয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বদান্যবর এজগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
হার অপেক্ষ। প্রিরদর্শন, প্রিয়ভাঁষী মানকও ধরাধামে নাই। যদি তিনি 
কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে আমাদের আর সম্পদের 
রিদীম। থাকিবে না 

্বাররক্ষক নিজগৃহে সমস্ত রাখিয়া ইব্রাহিমের সকাশে গমন করিল। 
দেখিল তিনি রোদন করিতেছেন। সে যুবকের পদতলে উপবেশন 
করিল, এবং তাহার চরণযুগল আস্তে আস্তে মর্দন করতঃ চুম্বন করিয়া 
বলিল “প্রভো ! আপনি কেন, রোদন করিতেছেন ? জগদীর্বর করুন. 
আপনাকে যেন: কোন কালে রোদন করিতে না হয়” যুবক বলিলেন 
“চাচা আমি অন্য রাত্রিতে তোমার সঙ্গে একত্রে পান করিতে ইচ্ছা করি।” 
দ্বাররক্ষক বলিল “আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।৮ যুবক তাহাকে পাচটী 
সুবর্ণসুদরা দিয়া বলিলেন “তুমি এই অর্থ দিয়া আমাদের নিমিত্তে ফল ও সুরা 
ক্র করিয়া আন।” আর পাচটা স্বর্ণমদ্রা দিয়! বলিলেন “এই অর্থ দ্বারা 
আমাদের জন্য শুদ্ধ ফল, স্ুরভিদ্রব্য, পাঁচটা হৃষ্ট পুষ্ট কুকুট এবং আমার 
জন্য একটা বীণীমন্ত্র লইয়া আসিবে” দ্বাররক্ষক যুবকের আদেশাহুরূপ 
ভ্রধ্যসমস্ত আনয়ন করিয়া আপনার পড়ীকে বলিল “প্রয়ে! এই সমস্ত দ্রব্যের 
দ্বারা অতি উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত কর, স্থর! উত্তমরূপে ছাকিয়া রাখ, ' 
দেখ ধেন যত্ের কিছু ক্রটী না হয়; বাহার জন্য এ সমস্ত প্রস্তুত করিবে 
সেই দয়ালু যুবকের বদান্যতায় আমরা সকলেই বশীভুত হইরাছি। দ্বার- 
রক্ষকের পত্ধী, পতির ইচ্ছানগুরূপ কার্য করিতে আপনার শিক্ষা ও যত্বের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল । সমস্ত প্রস্তত হইলে রক্ষী দরব্যপামগ্রীগুল লইয়! 
স্বলতানপুত্র ইব্রাহিনের নিকট গমন করিল। উভয়েরই পান ভোজন সমাধা 
হইল, উভয়েই পুলকিত; আননের সীমা নাই, সুরার স্থধারস উভয়েরই চিত্ত 
উন্নানিত করিয়াছে, কিন্তু এ উদ্লাস অধিক্ষণ রহিল না। যুবকের মনের 


এ এ এ এ 


প্রঃ এ 
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ভার্বাস্তর হইল, তহার নেত্র বার্পাকুল হইল, তিনি করণস্বরে এই কবিতাটা 
পাঠ করিলেন ।_ 


প্রিয়জন রে ! তোমাঁরে লভিব কেমনে ? 
যদি পাই তোমাধনে, নাহি চাহি অন্য ধনে ; 
প্রাণ করি তুচ্ছ মনে, তোমার বিহনে | 
তোমার মিলন তরে, দিব প্রাণ অকাতরে ; 
ভুবন তাহারি করে, মিলাবে যে প্রিয়জনে । 
স্বর্গ স্থখ নাহি চাই, ইদেনেতে ্* কাজ নাই ; 
ভালবাস! ধনে পাই, সদা! এই সাধ মনে 


সমগ্র কবিতাটা মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই যুবকের হৃদক় 
স্তস্তিত হইল, নিশ্বান বেগে বহিতে লাগিল, তিনি চতুর্দিক শুন্য দেখিলেন,__ 
যুবক মুঙ্ছিত ও ধরাশায়ী! দ্বাররক্ষক চিন্তায় আকুল, ইতিকর্তব্যতাবিমুঢ়। 
ক্ষণকাল পরে যুবকের চেতনা পুনরাবৃত্ত হইলে দ্বাররক্ষক বলিল, “প্রাভো ! কি 
কারণে আপনি রোদন করিতেছেন? আপনি যাঁহাঁকে উদ্দেশ করিয়া কবিতা 
পাঠ করিলেন সে রমণীই বা কে?_সে যেই হউক না কেন, বোঁধ হয়, 
রূপলাবণ্যে আপনার চরণরেণুরও পতৃশ হইবে না ।” যুবক ভূগিশয্য। হইতে 
উিত হইলেন। বন্্রাৃত কতকগুলি সুন্দরতম বহুমূল্য রমণী-পরিচ্ছদ দ্বার- 
 রক্ষকের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন “তুমি এই পরিচ্ছদ গুলি উস্তঃপুর 
মধ্যে লইয়া যাও ।” দ্বাররক্ষক সেই রমণীয় পরিচ্ছদ গুলি লইয়| গিয়া! পড় 
হস্তে প্রদীন করিলে, রক্ষকপত়্ী পতির সহিত ধুবকের নিকট গমন করিল ।_- 
যুরক তখনও রোদন করিতেছেন, নেত্র বাম্পাকুল | রমণী মৃদুস্বরে বলিল, 
“আপনি আর ক্রন্দন করিবেন না, আপনার রোদন দেখিলে আমাদের হৃদয় 
বিদীর্ণ হইয়া যায়- বলুন কোন্‌ সুন্দরী নারীর জন্য আপনার মন আকুলিত 
হইয়াছে? আপনি কোন্‌ রমণীর প্রণয়াকাজ্জী? ছুই চারি দিবসের মধ্যেই 
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মে আপনার দাসী হইয়া থাকিবে ।” যুবক দ্বাররক্ষককে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, “ভদ্র! আমি মিসরাধিপতি এল্থাসিবের পুর । আবুল্‌ লেয়াসের 
দুহিতা জেমিলে সুন্দরীর প্রতি একান্ত অন্ত হইয়াছি।” ইহা শুনিয়া 
দ্বাররক্ষকের পত্রী ভগ্নব্যাকুলিত চিত্তে বলিয়া উঠিল, “আলা আল্প! ! সাবধান ! 
সাবধান! একথা আর মুখে আনিবেন না। জানি কি--গৃহভিত্তিরও কর্ণ 
আছে-যর্দি কেহ একথ| শ্রবণ করে তাহা হইলেই সর্বনাশ! আমাদের 
জীবন শেষ ! জেমিলের মত উ্রস্বভাবা রমণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়! নাই। 
পুরুষের .নাম শ্রবণ করিলে তাহার হৃদয় ক্রোধে জলিয়া উঠে। পুরুষজাতি 
তাহার চক্ষুর শূল, হৃদয়ের কণ্টক। বৎস তুমি জেখিলের চিন্তা হইত্বে মনকে 
নিবৃত্ত কর। এসংসারে কত শত অলোকসামান্যা সুন্দরী রমণী আছে, 
তাহীদের মধ্যে-যাহার.প্রতি. ইচ্ছা হয় আদেশ কর, সে তোমার চরণের 
দাসী হইবে ।”--এই - কথা শ্রবণ করিয়া যুবকের শোকাবেগ দ্বিগুণতর 
উচ্ছলিত হইয়া! উঠিল, নয়নাক্র দ্বিগুণবেগে বিগলিত হইতে লাগিল। ইহ! 
দেখিয়। দ্বাররক্ষকের সরল চিত্ত প্রগাঢ় করুণরদে আরজ হইল, বলিল 
“বদান্যবর ! জীবন ভিন্ন আমার আর কোন সম্পত্তি নাই, সহায়ও নাই। 
আমার চিত্ত, ভক্তি ও স্নেহে আপনার প্রতি এব্যাস্ত অন্ুরক্ত হইয়াছে ॥ 
আপনার উপকারের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিতৈ কিছুমাত্র কুঠঠিত নহি। 
আপনার আশা যাহাতে ফলবতী হয়, অভিলাষ যাহাতে পুর্ণ হয়, ছুর্লভজন- 
অনুরাগ যাহাতে সফল হয়, প্রাণপণে তাহার উপায় করিব।” অনন্তর দ্বার- 
রক্ষক ,3 তাহার পত্তী বিদায় হইল।__রজনী প্রভাত হইলে, অঙ্গ-প্রক্ষালণাঁ- 
নৃস্তর ইব্রাহিম রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। দ্বাররক্ষক পত্থীর সহিত 
স্বাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “প্রতিপালকবর ! এই নগরে একজন- 
কুজ দরজী আছে, সে জেমিলের বেতনভূকৃ। আপনি তাহার নিকট গমন 
করুন একং সমস্ত বিবরণ তাহাকে বিদিত করুন। বোধ হয় সে ব্যক্তি 
আপনার-অভীষ্টসিদ্ধির কোন উপায় করিতে পারিবে ।৮ 

দ্বাররক্ষেকের কথা শুনিয়া যুবক কুব্জ দরজীর দোকানে গমন করিলেন! 
দেখিলেন দরভী দশ জন চক্্রকান্তি শ্বেত দাসে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে । 
যুবক তাহাদিকে নমস্কীর করিলেন, তাহারাও তীহাকে প্রতিনমস্কার করিল। 




















গিয়াছে, শেলাঁই করিয়া দিতে পার ?” কুব্জ একটা সুচির ছিত্রে রেশমী স্থতা 
- পরাইয়া ছিন্ন জেবটা শেলাই করিয়া দিল | কুমার তাহাকে পাঁচটা" মোহর 
প্রদান পূর্বক স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।. দরজী সামান্য পরিশ্রম: 
এত অধিক পারিতোধিক প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইল এবং আপনা আপনি 
বলিল “যুবকের আমি এত কি করিলাম, যে তিনি আমাকে পাঁচ মোহর 
প্রদান করিলেন ।” কুমারের অলোকসামান্য সৌনধ্য ও অসাধারণ বদান্যতার 
বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্থচিজীবীর সে দিন-যাম্মিনী অতিবাহিত হইল ॥ 
ইব্রাহিম পরদিন প্রত্যুষে পুনরায় স্চিজীবীর.দোকানে গমন করিলেন 
কুজ সাদরে আসন প্রদান করিল। যুবক উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন “চাঁচা, 
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জেবটা আবার ছড়ি গিয়াছে পুনরায় শেলাই করিয়া দিতে হইবে । সে 
তৎক্ষণাৎ অঙ্গরাখার পুনহংসংস্কীর করিয়া দিল কুমার তাহাকে দশটা 
স্বরণসুদ্রা প্রদান করিলেন। কুক্জ তাহার অসাধারণ বদান্যতায় আশ্চধ্যাস্বিত 
হুইয়া বলিল “আল্লার দোহাই--যুবক ! আপনার এক্ধপ আঁচরণের নিশ্চয়ই 
কোন গুড় কারণ আছে। একটা জেব শেলাইয়ের পারিশ্রমিক কখনই এত 
অধিক হইতে পারে না। আপনার প্রক্কত অভিপ্রায় কি বলুন।” যুবক 
বলিলেন “চাচা, আমার বিবরণ অতি অদ্ভুত । কিন্তু এ, সে সমস্ত বর্ণনের 
উপযুক্ত স্থান নহে।”” গ্যদ্ি এখানে বলিবার কোন বাঁধা থাকে নিভৃত 
স্থানে চলুন” সথচিজ্বীবী এই কথা বলিয়া তাহাকে পার্স্থ একটা নির্জন 
শৃহে লইয়া! গেল। কুমার তাহার নিকট নিজ বিবরণ আব্ুপূর্বিক সমস্ত বর্ণন 
করিলেন। তিনি জেমিলের প্রণয়াকাজ্ফী হইয়াছেন শুনিয়। কুজ শিহরিয়া 
উঠিল|__বলিল “যুবক, যদি তোমার মনে একটুও জগদীশ্বরের ভয় থাকে 
তাহা হইলে এ দুরাশ। হইতে নিবৃত্ত হও, ধাহার নাম করিলে, তিনি পুরুষ- 
জাতির দারুণ বিপক্ষ । আমার নিকট বলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাবধান ! আর 
কাহারও সাক্ষাতে এ কথা মুখে আনিও না,--একথ। প্রকাশ হইলে নিশ্চয়ই 
তোমার প্রাণসংশয় ।” যুবক শুনিলেন।_-তীহার নয়নদ্য় অশ্রুজলে প্লাবিত 
হইয়া গেল। দরজীর বক্জপ্রাস্ত ধরিয়া করণস্বরে বলিলেন “চাচা! আমায় 
রক্ষা কর-_আমার প্রাণ যায়! তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। 
আমি যাহার জন্য রাজ্য-__-পিতা-পিতামহের রাজ্য__ত্যাগ করিয়া একাকী 
দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি,-চাচা, আমি যে আর তাঁহার বিরহ সঙ্থ 
করিতে পারি ন1।» ট 
” ইত্রাহিমের করুণ বিলাপ বাক্যে স্ছচিভীবীর হৃদয় গলিয়াঁ গেল, _ব্লিল 
পবিস, আমার আর কি আছে যে তদ্দুরা তোমার হিতসাধন করি,-হাএক- 
মাত্র প্রাণ_তাহাও তোমার জন্য পণ করিলাম | প্রাণ দিয়াও যদি তোমার 
সুখী করিতে পারি-_করিব। ভাল, কল্য আসিও তোমায় কোন সছুপাক্স 
বলিয়া দিব ।” দরজীর স্বত্বনাবাক্যে হৃদয় কতক স্থির হইল, কুমার হামদানে 
প্রত্যাগমন করিয়া দ্বারপাঁলের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। ছ্বার- 
রক্ষক সমন্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত হইল। 
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পরদিন পরাতে ইত্রাহিন বহুমুল্য বসন ভূষণে শোভিত হইয়া পুনরায় 
" সথচিজীবীর নিকট গমন করিলেন। পরম্পর অভিবাদন প্রত্যতিবাঁদনান্তে 
দরজী আসন প্রদান করিলে তিনি বলিলেন “চাঁচা, স্বীয্ন অঙ্গীকার পূর্ণ কর ।” 
কুজ বলিল “বৎপ ! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, যাও শীস্ত তিনটা হষ্ট পুষ্ট 
কুকুট, কিঞ্চিৎ সিছরি ও পাত্রপূর্ণ সুরা ক্রয় করিয়। একটা ক্ষুদ্র থলিয়ার 
মধ্যে পুরিরা রাখ | কল্য প্রাতঃকালীন- নমাজ্জের পর একটা মাত্র নাবিক- 
বিশিষ্টক্ট একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাড়া করিরা নাবিককে দক্ষিণাভিমুখে লইয়! 
যাইতে বলিবে। নাবিক দেড় ক্রোশের অধিক যাইতে চাহিবে না) তুমি 
তাহাকে প্রথমতঃ দেড় ক্রোশই লইয়া যাইতে বলিবে। পরে অর্থের 
প্রলোভন দেখাইয়া, আরও. অধিকদূর লইয়া যাইবে | এইরূপে কিয়দ্দুর 
নৌকা বাহিয়া গেলে একটা উদ্যান দেখিতে পাইবে | সেই বিল!সকাননটী 
লেমিলের | তুমি সেইখানে অবতীর্ণ হইয়া.দ্বারদেশে একটা বিচির আসনের 
উপর আমার ন্যায়. অপর একজন কুজকে দেখিতে পাইবে ভাঙার নিকট: 
নিজ বিবরণ বর্ণন করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে। তিনিই উদ্য।নের রক্ষক) 
তিনি বদি দয়া করেন তাহা হইলে তোমায়, অন্ততঃ দূর হইতেও, একবার 
জ্রেমিলের অতুল রূপরাশ্ি দেখাইতে পারিবেন | বৎস, আমার -এই' পরত 
ক্ষমতা. উদ্যানপাল্কের হৃদয় যদি তোমার ছুঃখে দয়ার্ হয় তাহা হইলেই 
মঙ্গল, নতুব। নিশ্চয় জানিবে আমর! উভয়েই প্রাণ হারাইলাম | যুবক! এখন 
সর্ধশক্তিমান্ জগদীশ্বরের কৃপান্ধ সমস্ত নির্ভর কর, তিনি অবশ্যই তোমার 
মঙ্গল করিবেন।” ইত্রাহিম স্থচিজীবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ আবাসে- 
আপিয়। আদেশান্ুরূপ দ্রবাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। 
* কুমার পরদিন অতি প্রত্যুষে খাদ্যপূর্ণ থলিটা সক্ষে লইয়! প্রিয়-লার্ভ', 
বাস।ম-যাত্া করিলেন। নগর অতিক্রম করতঃ টাইগ্রীন নদীর ভীরে আসিয়া 
দেখিলেন একথানি ক্ষুদ্র নৌকার উপর এক জন. নাবিক নিদ্রিত রহিয়াছে। 
যুবক তাহাকে জাগ্রত করতঃ দশটা মোহর প্রদান করিয়া কহিলেন “আমাকে 
দক্ষিণাভিসুখে লইয়! চল।” নাবিক কহিল “সাহেন! আমি দক্ষিণ মুখে 





্গ অধিক নাবিক থাকিলে ব্যাঘাভ হইবার সভ্ভাবন| ? 
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দেড় ক্রোশের অধিক আর এক তিলও ধাঁইতে পাঁরিব না; যদি যাই 
নিশ্চয়ই আমরা প্রাণ হারাইব।” “ভাল, বত দূর পার তত দুরই লইয়া 
যাও” এই কথা বলিয়া ইত্রাহিগ নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিক 
দাড় বাহিতে লাগিল ॥ ক্ষণকাল পরে নৌকা উদ্যানের নিকটবর্তী হইলে 
নাবিক বলিল “মহ!শর, এই পর্যন্তই আমার সীগা_-আমি আর অধিক 
দূর যাইতে পারি না। যদি সীমা অতিক্রম করি তাহা হইলে আমাদের 
উভয়কেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।” কুমার তাহাকে আর দশটী ্ব্ণমুদ্র 
প্রদান করিরা বলিলেন “ভয় কি, আর একটু অগ্রসর হও 1৮» নাবিক 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। নি্তদ্ধভাবে চিন্ত। করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যেই সে 
চিন্ত। অর্থপ্রাপ্ডি-লালসার নিকট পরাজিত হইয়া গেল। নাবিক পুনরায় 
বহিত্র বাহিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি উদ্যানের পার্খে 
আপিয়। লাগিল। যুবক তীর-বেগে লক্ প্রদান পূর্বক তটভূমিতে অবতীর্ণ 
হইলেন, নৌকাবাহকও প্রাণভয়ে সবলে বহি নিক্ষেপ করিতে করিতে 
পলায়ন করিল | - 

ইব্রাহিম নৌকা! হইতে অবতীর্ণ হইয়। উদ্যানাভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। সুজ-হুটিজীবী-বর্ণিত সনন্ত পদার্থ ই একে একে তীহার নয়নপথে 
পতিত হইতে লাগিল । দেখিলেন উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, দ্বারের 
নিকটেই একখানি গভন্ত-নির্ষিত আরনের উপর একজন প্রশান্তমৃত্তি কুজ 
উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার মনোহর সুবর্ণধচিত বসনভূষণের আভা এবং 
হস্তস্থিত রৌপ্যদণ্ডের উজ্জল জ্যোতিঃ পরস্পর মিলিত হইয়া অপুর্ব শোঁভ৷ 
সম্পাদন করিতেছে। যুবক দ্রুতপদে নিকটে গির! বিনস্্র-ভাবে দ্বারপাঁলকের ' 
করপ্রান্ত চুদ্ধন করিলেন। দ্বারপাল হঠাত যুবককে দেখিয়। সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা 
করিল “কে তুমি ?_ কোথা হইতে আসিতেছ ?_কেই বা তোমাকে এখানে 
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চাচা আমি বিদেশা_আমি এখানকার কিছুই জানি না” ইব্রাহিম 
এই কথা বলিয়াই রোদনন্ররিতে লাগিলেন । কুমারের অসামান্য দূপলাবণ্য 
দর্শনে পূর্বেই কুজের স্নেহের উদ্রেক হইয়াছিল, এখন তাহার সুদীর্ঘ 
নয়পদ্ধর হইতে বারিধারা নিপতিত হইতে.দেখিয়! হৃদয় এককালে গণিয়া 
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গেল। কুমারকে নিজপার্শে বসাইয়া বলিল “বৎস! ভর কি, তোমার কোন 
অনিষ্ট হইবে না। বদি তুমি খত হও জগনীহবর তোমার খণ পরিশোধ করিয়া 
দিবেন, যদি কাহার ভয়ে ভীত হইয়। থাক, সর্বভয়ভারক পরমেশ্বর তোমার 
ভয়দূর করিবেন” যুবক বলিলেন “চাচা আমি ভীতও নহি আমার খণও 
নাই--জগদীশ্বরের ক্কপায় আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে” কুজ ভিজ্ঞাস৷ 
করিল “বস, তবে কি? তবে কেন এরূপ আলোকসামান্য রূপলাবপ্য ও 
জীবনের প্রতি স্েহশুন্য হইয়৷ এই মারাত্মক স্থানে উপস্থিত হইয়াছ ?” 
ইত্রাহিম আন্তুপুর্বিক নিজ বিররণ বর্ণন করিলেন। কুজ সমস্ত শ্রবণ করিয়া 
বিদর্ষভাবে অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষণকাঁল অতিবাহিত 
হইলে দ্বারপাল ভিজ্ঞাসা করিল “কুজ দরজীই কি তোগায় আমার নিকট 
পাঠাইয়াছেন।” যুবক উত্তর করিলেন “ই, তিনিই আমাকে মহাশয়ের 
* নিকট পাঠাইয়াছেন।” কুজ মৃছস্বরে বলিল তিনি আমার সহোদর । বদ! 
তোমায় দেখিয়া! যদি আমার এত স্সেহের উদ্রেক না হুইত--যদ্দি তোমার 
 ছঃবে ছখিত না হইতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ তুমি, আমার সহোদর এবং 
মন্ত্রীক হামদানের দ্বারপাল সকলেই নিহত হইত । বৎস, এই পৃর্থীতলে 
এই রমণীয় উদ্যানের সদৃশ্ন আর দ্বিতীয় উদ্যান নাই কিন্তু স্থলতান, আমি 
এবং পরিচারিকাগণ-বেষ্টিতা জেখিলে সুন্দরী ভিন্ন অপর গ্রাণীমাত্রও ইহাতে 
কখন প্রবেশ করিতে পারে না। আমি প্রায় বিংশতি বৎসর এই উদ্যানে আছি 
এই দীর্ঘকালের মধ্যে সুলতান ভিন্ন আর দ্বিতীয় পুরুষকে কখন ইহার মধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেখি নাই র্৮ জেমিলে প্রতি চদ্ভারিংশৎ দিবসে নৌকারোহণে 
এইখানে আসেন। নৌকা! এইখানে উপস্থিত হইলেই দশজন ক্রীতদামী 
একটা সা'টীনের কাগ্াঁর খাটাইয়! দেয় তিনি তাহার মধ্য দিয়া উদ্যান মধ্য. 
প্রবেশ করেন! জেসিলের মনোহর বদনন্্রী কেহই দেখিতে পাঁয় নাঁ-এগন 
কি আদি এতদিন এখানে আছি কিন্ত একদিনও তাহাকে দেখি নাই। বাহা 
হউক যুবক! নিজ জীবন ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই_-তোমার উপকারার্থে 
সেই জীবন পর্যন্তই দিতে পারি 7” ইব্রাহিম উদ্যানপ্লের সন্সেহবচনে পুল- 
কিত হইয়া তাহার করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন কুব্জ বলিল “যুবক, বতক্ষণ তোমার 
জন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারি ততক্ষণ-আমার নিকটেই বসি থাক” 
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এইরূপে কিযৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে উদ্যানরক্ষক তীহাকে উদ্যানের 
মধ্যে লইয়া গেল। কাঁননের অপূর্ব স্বরগীক্ শোভা দর্শনে ইব্রাহিমের মনে 
অপুর্র্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন বৃক্ষগুলি পরস্পর 
জড়িত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; মধ্যে মধ্যে তাঁস-তরুগণ 
যেন তাহাদের সেই শোভা দর্শন-নানসেই উন্নতমন্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! 
ঝরণা হইতে বারিধারা সশব্দে নিপতিত হইতেছে । বিহগকুল কৃত্রিম 
সরিতের কুনুকুলু রবের সঙ্গে সঙ্কে মনোহর স্বরে চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত 
করিতেছে । উদ্যানপাল তাহাকে একটী মনোহর গুষ্বেজ-শাভিত গৃহমধ্যে 
লইয়। গির! বলিল “যুবক, এই গৃহমধ্যে জেমিলে উপবেশন করেন /+ 
ইত্রাহিম নির্ণসিষ নেত্রে গৃহের শোভা দেখিতে লাগিলেন। গৃঁহটীর ভিত্তি- 
শুলি নানাবিধ বিচিত্র চিত্রে ভূষিত, চারিদিকে চারিটা দ্বার দিয়! দ্র 
উদ্যান-শোভা পটুচিত্রিকরচিত্িত পটের ন্যায় অপুর্ব্ব শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । মধ্যস্থলে একটা স্বচ্ছ প্রস্তরময় জলাশর, তন্মধ্যে একটা বিচিত্র 
্র্ণমর ফোয়ারা। ফোয়ারার চারিদিকে মনোহর মণিময় প্রতিমৃত্তি সকল 

অনবরত বারিধারা বমন করিতেছে ও সেই সঙ্গে নানাবিধ অব্যক্ত ধীর 
| মধুর স্বরে মন হরণ করিতেছে ॥ গৃহের পার্খে জুল তুলিবার জন্য বহুমূল্য 
মণি-মাণিক্য-খচিত একটা যন্ত্র বস্তের বামভাগে রৌপ্য.জাল-মণ্ডিত একটী 
গবাক্ষ। গবাক্ষের বিপরীত দিকে গ্তামল প্রান্তর মধ্যে হরিনীগণ ও চপল 
শণকুল ক্রীড়া করিয়। বেড়াইতেছে ॥ এবং দক্ষিণ পার্খের অপর একটী গবাক্ষ 
দিয়া নানাবিধ রমণীয় কলকঠ বিহ্গনিচয় দেখা যাইতেছে। যুবক এইরূপ 
উদ্যানের মনোহর শোভা দর্শনে একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন । 
.? কানন দর্শন শেষ হইলে উভয়ে পুনরায় ছ্বারদেশে আসিয়। উপবেশন 
করিলেন। উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল বিকেমন বৎস, "কেমন উদ্যান 
দেখিলে? ইত্রাহিম বলিলেন “উদ্যান 1 _ধরাধামের স্বর্গ 1” উদ্যানপাল 
ঈষৎ হাপিয়া উঠরিরা গেল; তিনি একাকী বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে 
রক্ষক কতক গুলি স্থস্বাক্র দাংদ ও গিষ্টানন প্রভৃতি আনিয়৷ বলিল “কুমার 
বৎকিঞ্িং আহার করুন|” আহার সমাপ্ত হইলে সে পুনরায় বলিল 
এইব্রাহিম, তোমার এ ক্ষুদ্র থলির মধ্যে কি ?” কুমার তাহার মধ্যস্থ সমস্ত 


ইব্রাহিম ও জেসিলে। হত 


দ্রব্য বাহির করিয়া! দেখাইলেন। উদ্যানরক্ষক বলিল “উত্তম, এগুলি 
আনিয়াছ, ভাল হইয়াছে, সঙ্গে রাখ উপকার দর্শিবে। জেমিলে আসিলে 
আমার সহিত ভোঁমার সাক্ষাৎ হইবে না, কোন উপায়ে তোমায় আহারীয় 
ড্রব্যও দ্রিতে পারিব না ॥ সেই সময় এই খাদ্য দ্রব্যগুলির উপরেই তোমাকে 
নির্ভর করিতে হইবে ।» উদ্যানপাল এই কথ। বলিয়াই তাহাকে গুস্বেজবিশিষ্ট 
গৃহের পার্থে লইয়া গেল এবং একটী ঝোপ দেখাইয়া! বলিল “ইব্রাহিম, 
জেমিলে আদিলে তুমি এই ঝোপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিও, তাহাকে দেখিতে 
পাইবে; কিন্ত তিনি বাঁ কাহার সহচরীগণ কেহই তোমায় দেখিতে পাইবে না। 
যতক্ষণ তিনি উদ্যান মধ্যে থাকিবেন ততক্ষণ এখান হইতে নিষক্রাত্ত হইও 
না। তিনি প্রস্থান করিলে জগদীশ্বরের কৃপায় নির্বদ্ধে স্বস্থানে প্রস্থান 
করিও 1৮ ইত্রাহিম অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তীহা'র হস্ত চুম্বন করিতে গেলেন। 
উদ্যানরক্ষক তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল “ইক্রাহিম, অদ্য যত ইচ্ছা 
উদ্যান মধ্যে রণ কর, যত ইচ্ছা সুমিষ্ট ফলমূলাদি আহার কর) কল্যই 
জেমিলে উদ্যানবিহারে আগমন করিবেন ।” 

পরদিন প্রত্যুষে সর্ধ্ের বিমল আলোকে জগৎ আলোকিত হইলে, ইত্রাহিম 
গ্রাতঃরুত্য সমাপন করিয়া নমাজ করিতেছেন, কুজ ব্যস্তভাবে আসিয়া 
বলিল “বৎস, আর বিলম্ব করিও না_জেমিলের পরিচারিকাগণ 
আসিতেছে-পীপ্র ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন কর। দেখিও সাবধান 
যেন কোনরূপে শব্দ না হয়।”” যুবক ত্বরিত উঠিরা ঝোঁপের অন্তরালে . 
লুকায়িত হইলেন “সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন” এই 
কথা বলিয়া উদ্যানপালক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কুমার নিস্তব্ধ নিশ্চল 
ভাবে বসিয়া হৃদয়হারিণী জেমিলের অপেক্ষা করিতে লাগ্রিলেন (” 
দেখিতে দেখিতে পাঁচ জন পূর্ণযৌবনা স্থরূপা ক্রীতদাসী আগমন করতঃ 
গোলাপ জলে গৃহটী প্র্ষালন করিয়া মণি মুক্তা খচিত আস্তরণ বিস্তৃত 
করিয়া! দিল। ক্ষণবিলম্বে পঞ্চাশংজন পরিচারিকা। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র 
লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তৎপরেই কতকণুল্টি দাসী একটী সাটীন- 
নির্মিত কাণ্ডারের চতুগ্পার্খ ধরিয়া গৃহপর্যযস্ত আসিয়া দাড়াইল। কুমার 
বুঝিলেন জেমিলে সুন্দরী বন্্াবরণের মধ্য দিয়া গৃইমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন 
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" মনে মনে ভাবিলেন “হার, আমার এত পরিশ্রম এত চেষ্টা সকলই ব্যর্থ 
হইল। যাহার জন্য এত ক্লেশের পর এই বিপদসন্ুল স্থানে উপস্থিত হইলাম 
হার, তাহার বসনপ্রান্তও দেখিতে পাইলাম না ।” 

জেমিলে গৃহ্মধ্যে প্রবেশ করিলে পরিচারিকাগণ নানাবিধ ভোজ্য ও 
পানীয় আনিয়া দ্রিল। সকলের পানভোজন সমাপ্ত হইলে জেমিলে একখানি - 
বিচিত্র দিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন কোকিলকণ্ভী পরিচারিকাগণ মনোহর 
বাদ্যনন্রগুলির সুরের সহিত মিলাইয়া অনুপম স্বরে গীত আরম্ত করিল। 

গীত বাদ্য শেষ হইলে, একটা প্রবীণা রমনী করতালি দিয়া নাচিতে 
লাখিল। তাহার সেই অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া, রমণী-কুল তাহাকে ইতস্ততঃ 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। জেমিলে সুন্দরী তাহাদের রঙ্গ দেখিয়া হাসিতে 
হাদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এতক্ষণের পর ইব্রাহিমের নয়নযুগল 
সার্থক হইল তিনি নির্নিমিষ নেবে রমণী-রূপ-লহরী পান করিতে লাগিলেন । 
যাহার প্রতিরূপমাত্র দেখিয়া কুমার উন্মত্তপ্রায় হইয়্াছিলেন, এখন তাহার 
প্রকৃত মূর্তি সম্মুখে বিরাজমান । সেই অপূর্ব মুক্তাদাম-জড়িত ঘন কেশ- 
জাল_-সেই মনিহার-বেষ্টিত কন্ুকণ্ঠীর কঠ__সেই মণিবলয়যুক্ত ললিত বাু-* 
যুগল !-_-কুম।র দেখিতে দেখিতে মৃন্ছ্তি হইলেন। ক্ষণকাঁলের মধ্যেই 

হ্ঞা পুনরাৰৃত্ত হইল; তিনি উঠির! বাম্পাকুল'নয়নে এই কবিতাটা পাঠ 
করিলেন ঃ-- 


“অকলঙ্ক রূপরাশি প্রেয়সি ! তোমার 
ইচ্ছা! করে সাঁধভরে করি দরশন ) 

কিন্তু হায় নিরবধি বিধি বাদী তার, 
নয়নে করিল কাল পলক স্থজন”1” 


জোমিলে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সঙ্গিনীগণ দলে দলে নিকটে আসিয়া 
তাহার সন্মুখে ভূমি চু্ঘন করিল। বৃদ্ধা তাহাদিগের মধ্যে দশজনকে উঠিয়া 
নৃত্য গীত করিতে অনুমতি করিল | দশজন মনোহারিণী উঠিয়। নৃত্য করিতে ৃ 
লাগিল| নৃত্য সমাপ্ত হইলে স্হচরীগণ জেমিলের পদপ্রান্ত চুস্বন করিয়া 





বলিল “ঠাকুরাণি ! অদ্য আমাদের বড় সুখের দিন,_-আপনি অনুগ্রহ পূর্বক 
আজ একবার আনন্দের সীমা দেখাইয়া দিন। আমরা আরও কত দিন 
এখানে আসিয়াছি, কিন্ত আজি যেমন হৃদয়ের উল্লাস উথলির। উঠিতেছে 
এমন এক দিনও হয় নাই। আমর! এতক্ষণ মৃত্য করিলাম--আঁপনাকে 
একবার নাঁচিতে হইবে ।৮ প. 

ভেখিলে সহচরীদিগের নির্বন্ধাতিশর এড়াইতে পারিলেন না» অগত্যা! 
তাঁহাদদিগের অনুরোধে স্বীকৃত হইয়া অঙ্গরাখার উপরিস্থ আচ্ছাদন খুলিয়া 
ফেলিলেন। মনোহর ব্তাত্যন্তর হইতে স্ুগোল স্তনধুগ্ললের আতা! প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করিলেন, -প্রফু্ কম্লিনী যেন মৃছু 
পবন্হিল্লোলে ছুলিতে লাগিল। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন £-- 

৪ 


২৬ একাধিক সহস্র রজনী। 


নাচিলা স্বন্দরী বন-লতিকা যেমন 
শ্বছুল পবনভরে মাঁচে বনমাঝে। 
আহা ! কি অঙ্গের ভঙ্গি মাধুরী কেমন-_ 
বারুভরে উইলোর& শাখা যথা রাজে। 
আহ! ! হাব ভাব ভঙ্গি মধুর মোহন 
হৃদয় পরাণ হায় ! করিল হরণ। 
রমণীর দেখিয়! সে নৃত্য মনোহর 
কে পারে রাখিতে স্থির আপন চরণ ) 
নিরখিয়! স্বললিত বিলাস স্থন্দর 
আপনি নাচিয়! উঠে না হয় বারণ। 
ইব্রাহিম দেখিতে লাগিলেন,--বৃহিরিজ্রিরগণ এককালে নিশ্চেষ্ট হইয়া! গেল। 
তাহার জ্ঞানেত্রিয় সকল যেন নয়ন-দ্বয়কে প্রতিনিধি করিয়া ক্ষণকালের 
জন্য নিদ্রিত হইল ।--তিনি এককালে জ্ঞানশূন্য | 
নৃত্য করিতে করিতে রমণীর নরনদ্র ঝোপের-দিকে নিপতিত হইল। 
তিনি তাহার অস্তরালোপবিষ্ট ইব্রাহিমকে দেখিতে পাইলেন । তৎক্ষণাৎ 
তাহার রমণীয় মুখপ্রী পরিবর্তিত হইয়া,গেল। “তোমরা ততক্ষণ আমোদ 
প্রমোদ করিতে থাক, আমি শীঘ্রই আসিতেছি” তিনি এই কথা বলিয়াই 
একখানি অর্ধহত্তপরিমিত স্থতীক্ষ ছুরিকা লইয়া দ্রুতপদে বৌপের নিকটে 
, গেলেন? ইব্রাহিমের প্রাণ উড়ি। গেল। প্রতি নিমিষেই সেই স্থৃতীক্ষ 
ছুরিকার দারুণ আঘাত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ূ 
কুদ্ধ জেমিলে কুমারের সম্মুথে আসিয়া দ্াড়াইলেন। সহসা ছুরিকাঁখানি 
হস্ত হইতে, স্মলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি যুবকের অতুল 





্গ উইলো_রক্ষবিশেষণ(সাহেবদিগের গোরস্থানে থাকে )$ ইহার শাখাগুলি 
অতি নমনশীল। 
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রূপমাধুরী দেখিয়া স্তত্তিত হুইয়া রহিলেন। কিন্ক্ষণ এইরূপে অতি- 
বাহিত হইলে স্থুলতান-তনরা! যুবকের নিকটে গিয়। মৃদম্বরে বলিলেন 
“বিনি আমার হ্বদয়ের ভাব পরিবর্তিত করিলেন, সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । 
যুবক! আর তোমার ভয় নাই--এতক্ষণ তুমি যে আশঙ্কা করিতেছিলে, 
তাহা বিদুরিত হইয়াছে |”. ইব্রাহিমের কণ্ঠ বাচ্পে রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি 
নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন । জেমিলে নিকটে আদিয়া সন্সেছে তাহার 
অশ্রথাঁরা মুছাইয়। দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন “যুবক, তুমি কে? এখানেই ঝা 
তোমাকে কে আনিল?” ইব্রাহিম কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না, সুন্দরীর 
সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া তাহার বসন-প্রান্ত- ধরিলেন। জেমিলে পুনর্বার 
বলিলেন “যুবক! তোমার আর কোন ভয় নাই--আল্লার দোহাই, তোমার 
রূপমাধুরী দেখির1 আমার নয়ন বেরূপ তৃপ্ত হইয়াছে আর কথনও কাহাঁকে 
দেখিয়। সেরূপ হয় নাই ।-_বল, তুমি কে টং কুনার নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত 
বর্ন করিলেন। জুলতান-তনয়া সমস্ত শ্রবণ করিরা বলিলেন “প্রিয়তম ! 
জগদীশ্বরের দোহাই, বল, তুমি কি এল্‌ থাদিবের পুত্র- ইত্রাহিম ?” কুমার 
উত্তর করিলেন “ই।1” সুন্দরী তাহার ক্রোড়ে নিপতিত হইয়া বলিলেন 
“নাথ! আমি যে পুরুষজাতির বিপক্ষতাচরণ করি, তুমিই, তাহার একমাত্র 
কারণ। লোকমুখে তোমার অতুল রূপগুণের প্রশংসা শুনিরা অবধি মনঃপ্রাণ 
উদ্দেশে তোমায়, সমর্পণ করিয়াছি । কোন কবি ব্গিয়াছেন £-- 


অতুল সে রূপরাশি করিয়। শ্রবণ 
ভাল বাসিয়ছে তার যুগল শ্রবণ। 
নয়নের পূর্বে হায় প্রণয় তাহার, 
সেই আগে মনগ্রাণ দিল উপহার | 


নাথ! আমারও সেইরূপ--মাগার শ্রবণযুগল লতোমার গুগগাঁণ শুনিয়া 
পূর্বেই মনঃপ্রাণ সমর্পন করিয়াছিল, এখন জগদীশ্বরের কপার তোমার অকুণ 
রূপরাশি দেখিয়! নয়ন সার্থক করিলাম? ঈশ্বরের দোহাই--আজ বদি 
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এখানে তোমারে না দেখিয়া অন্য কোন পুরুষকে দেখিতাঁম, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই উদ্যানপাল, দরজী ও হামদানের দ্বাররক্ষক সকলেরই প্রাণ দণ্ড 
করিতাম ।” যুবতী ক্ষপকাল নিস্তব্ধ থাকির চিন্তিত ভাবে পুনরায় বজিলেন 
“পিরিচারিকাদিগের অজ্ঞাতসারে কি রূপে তোমায় কিঞ্চিৎ ভোজ্য পানীয় 
আনিয়া দি?” “কিছুই আনিবার প্রয়োজন নাই আমার সঙ্গেই সমস্ত 
আছে” ইব্রাহিম এই কথ! বলিয়! তাহার সেই ক্ষুদ্র থলিয়াটীর মধ্য হইতে 
সমস্ত বাহির করিলেন। জেমিলে সুন্দরী কিঞ্চিৎ মাংস লইয়া কুমারের মুখে 
দিলেন। কুমারও কিঞিৎ খাদ্য লইরা প্রিয়তমার মুখে প্রদান করিলেন। 
এইরূপে ক্ষণকাল আনন্দের জার সীমা রহিল না। প্ররুত ঘটনা কুমারের 
স্বপ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। 

আনন্দের সময় শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে 
মধ্যাহকাল অতীত হইয়! গেল % জেমিলে উঠিয়া বলিলেন প্রিয়তম ! খাঁও 
একথানি নৌক। ভাড়া করিয়া, আই এই রূপ স্থানে রাখগে-অদ্যই জামি 
তোমার সহিত এখান হইতে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি আর 
তোমার বিচ্ছেদ সহা করিতে পারিব না ।” ইন্রাহিম বলিলেন “ জীবিতেশ্বরি ! 
আমার নিজের নৌকায় বেতনভূক্‌ নিযুক্ত নাবিরুগণ প্রতিক্ষণেই আমার 
প্রতীক্ষা করিতেছে 1৮ 

জেমিলে প্রিয়তমের নিকট হইতে বিদায় হইয়া পরিচারিকাদিগকে' 
স্বতবনে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। দাসীগণ তাহার আক্ঞায় 
আশ্চর্্যান্বিত হইয়া লিল “অদ্যই ফিরিয়া যাইতে হইবে! কেন, অন্যান্য 
অময়ে তি এখানে তিন চারি দিন আমোদ প্রমোদ করা যায়।” জেমিলে' 
বলিলেন “অদ্য কি! এখনই ফিরিয়! যাইতে হইবে-_আমা'র অত্যন্ত অন্কৃখ 
হইয়াছে__ক্রমেই শরীর ভার বোধ হইতেছে । আমি আর এখানে অধিকক্ষণ 
থাকিতে পারি না।” সহচরীগণ আর দ্বিরুক্তি করিল না, সমস্ত উদ্যোগ 
করিয়া দিল। জেগিলে সহচরীগণে বোষ্টি হইনা নৌকায় আরোহণ 
করিলেন। 

জেমিলে প্রস্থান করিলে উদ্যানপাঁলক কুমারের নিকটে আগিয়া জিজ্ঞানা 
করিল “কেমন যুবক, আমার প্রস্ৃক-ন্যাকে দেখিলে ?-_না দেখিতে পাঁও 
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নাই ?__তিনি অন্য অন্য বার এখানে তিন চারি দিন বাস করিয়া থাকেন; 
অদ্য শীঘ্রই চলিয়। গেলেন। হয়ত তোমায় দেখিয়া খাকিবেন।” ইব্রাহিম 
বলিলেন “না, তিনি আমায় দেখিতে পান নাই-_আগিও তাহাকে দেখিতে 
পাই নাই।” উদ্যানপাল বলিল “ঠিক কথা, তিনি দেখিতে পাইলে এতক্ষণ 
ছনুস্থল বাধিক়! যাইত; রক্ষী-গণ আমাদিগকে এতক্ষণ বধ্যভূমিতে উপস্থিত 
করিত। ভাল, আরও কিছুদিন আমার নিকটে থাক, আমি তোমাকে তাহার 
অসামান্য রূপরাশি দেখাইব 1” ইব্রাহিম বলিলেন “না চাঁচা, আমি আর 
এখানে থাকিতে পারি না। বাসার আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি রহিয়াছে । 
আরও অধিক দিন এখানে থ।কিলে আমার সপ্গীগণই বা কি মনে করিবে ?” 
কুজ আর দ্বিতীয় কথ! বলিল না; ছুঃখিতান্তঃকরণে কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া 
বিদায় দিল। যুবক হাম্দানে প্রত্যন্ত হইলেন। দ্বারপাল তাহাকে দেখিরা 
. জিজ্ঞাসা করিল “কেমন মহাশর ! জগঘীশ্বরের কৃপায় পিদ্ধমনোরথ হই- 
াছেন ত?” তিনি কপট ছুঃখ প্রকাশ করিয়। বলিলেন “না--অভিলষিত 
সিদ্ধির কোন উপায় দেখিলাম না। জেমিলে লাভে হতাশ হইয়াছি। আর 
ুহূর্ধসারও এখানে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি এখনই স্বদেশে 
প্রস্থান করিব।” দ্বারগল শ্রবণ করিয়! একান্ত ুঃখিতমনে সনস্ত ব্যবহার্ধ্য 
ব্য গুলি নৌকার তুলিয়া দিল। কুমার নৌকারোহণে যথানির্দিষ্ট স্থানে 
জেমিলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে রজনী সমুপস্থিত। পৃথিবী ঘোর তিমিরাবরণে আবৃত হইয়। গেল। 
টাইগ্রীস-হৃদয়ে নাবিকদিগের বহিত্র-প্রক্ষেপশবদ ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। 
কুমার প্রতিমুহর্তেই প্রিরতমার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার 
ক্রমে গাট়তর হইলে, একজন দীর্ঘশশ্র সশস্ত্র পুরুষ নৌকার নিকুটে. 
আপি! জিজ্ঞান। করিল “তুমিই কি দিশরদেশাধিপতি এল্‌ খাসিবের পুত্র ?? 
কুমার বলিলেন “ই! আসিই তীহার তনর।” পুকষ বলিল প্পাপিষ্ঠ ! তোর 
এই কাঙ্জ!_ প্রলোভন দেখাইয়া রাজতনরার্দের বিপথগামিনী করিতে 
আপিয়াছিদ্‌?_-চল্‌, সুলতান তৌরে একবার দখিতে চান?” নাবিক 
গণের মন্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহার! প্রাণভয়ে একেবারে 
নিশ্চল_ জ়ীভূত হইয়া গেল। ইত্রাহিন ভয়ে সুচ্ছিতিপ্রানথ। পুরুষ স্বরিত 
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কিম শ্শ্রজাল খুলিয়া! কপট পুরুষবেশ দুরে নিক্ষেপ করিল। এ কি! 
স্বয়ং জেমিলে সুন্দরী !- ইব্রাহিমের আর আননের ইয়ত্তা রহিল না। 
বলিলেন পপ্রিপ্নতমে, ধন্য তোমায়! আর একটু হইলেই ভয়ে আমাদের 
প্রাণ বিয়োগ হইয়া যাইত। জেমিলে নৌকায় আরোহণ করিয়! প্রিয়তমের 
নিকটে উপবেশন করিলেন। কুমার তরণী খুলিয়া দিতে বলিলেন। নাবিকগণ 
বন্ধন মুক্ত করিয়া সবলে দীড় টানিতে লাগিল । 

অল্পদিবসের মধ্যেই তাহারা বোগ্দাদনগরের তীরে আসিয়া পৌছিলেন। 
নৌক। কুলের নিকটস্থ হইবা গাত্র আর একখানি নৌকা দ্রুত নিকটে আসিয়! 
উপস্থিত হইল। নবোপস্থিত নৌকার নাবিকগণ আনন্দকোলাহল করিয়া 
কুমারের তরণী-বাহকদিগের নাম ধরিয়া কুশলদংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল। পরম্পর মিষ্টালাপের আ্োত বহিতে আরম্ত হইল । কুমার দেখিলেন 
নৌকামধ্যে আবুল্‌ কাসিম এস্‌ সুন্দালানী বদিয়া আছেন। পরম্পর নয়নে 
নয়নে সন্সিলিত হইল । আনন্দের আর সীম! রহিল ন1। সান্দালানী কুমারকে 
দেখি্াই বলিলেন “আ!! এই যে, আমি বার জন্য অপেক্ষ। করিতেছি তিনিই 
উপস্থিত | মাঝি! নৌকা আরও একটু নিকটে লইয়া যাও; আমার চিরদিনের 
সাধ পুরাইয়া লই” ভরণীদ্বয় আরও নিকটস্থ কুইল। এস্‌ সান্দালানী 
কুমারকে বলিলেন “যুবক! তোমার নিরাপদে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত গৎপাত। 
জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দ্ি। তোমায় সৈই বিপদগম্কুল স্থানে পাঠাইয়া অবধি 
আমি যে কিরূপ চিন্তিত আছি, তাহা বলিতে পারি না। কেমন, তোমার 
মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে ত?” কুমার বলিলেন“আজ্ঞা ই|, অভিলধষিত লাভ 
হইয়াছে ।” সান্দালানী কপট আহ্লাদ প্রকাশ করির। বলিলেন প্জগদীশ্বর 
এ্প্রনীধুগলকে সুদী করুন| » 

জেখিলে আবুল্‌ কাগিম এদ্‌ সান্দাঙ্গানীকে দেখিলেন। তীহীর মুখত্রী এক 
কালে পরিবর্তিত হইর! গেল । আরক্তিন মনোহর গঞ্স্থল মুতবহ পাতুবর্ণ 
ধারএ করিল! ন্ডিনি ভয়ে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন । সান্দালানী 
তাহার দিকে একবার কু্ীল কটাক্ষপাত করির| কুমারকে বলিলেন প্জগন্ী- 
শ্বর করুন, নির্বিগ্রে স্বপৃহে প্রস্থান কর । আমি আর তোমাদের সুখসন্থিলনে 
আমোদ আহাদ করিতে পারিলাম না| আমাকে এখনই এল্বন্নায় যাইতে 





ইব্রাহিম ও জেমিলে। ৩১ 


হইবে,+জ্লতানের নিজের কাধ্য, অবহেলা করিতে পারি না ।-_-তোমাঁদের 
আরকি যৌতুক দিব, এই সামান্য যৎকিঞ্চি মিষ্টান্ন গুলি উপায়ন-স্বরূপ 
প্রদান করিলাম, অন্কুগ্রহ পুর্র্বক গ্রহণ করিলে চিরবাধিত হই।” এই কথা 
বলিরাই তিনি গিষটানপূর্ণ একটী বাক্স দিলেন। সরল-স্বদয় ইত্রাহিম নিঃসন্দিগ্ধ 
চিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন 
সান্দালানীর নৌকা চলিয় গেলে জেদিলে জিজ্ঞাস! করিলেন “ইব্রাহিম ! 
তুমি এই ব্যক্তিটীকে কি চেন?” কুমার বলিলেন “চিনি, উহ্ীর নাম আবুল্‌ 
কাগিম এদ্‌ সান্দালানী। উনি অতি সাধু পুরুষ বোগ্দাদের একজন গণ্য 
মান্য ব্যক্তি। ধনে, মানে, গুণে মকল বিষয়েই অতি শ্রেষ্ট ।৮ যুবতী বলিলেন 
“না, তবে তুমি জান না॥ সান্দালানী আগার পিতৃব্যের পুত্র ॥ আমায় বিবাহ 
করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পায়, কিন্তু আমি তাহাতে কোন মতেই স্বীকৃত 
হই নাই | সেই অবধিই সে আমার বিষম স্ক্রু । কিসে আমার অনিষ্ট করিবে 
সেই চিন্তাই তাহার একমাত্র কাজ। বিশেষ কার্য্যাহ্গরোধে, সুলতানের 
কার্যে যাইতেছি, এ সকল কথাই সিথ্যা। কোনরূপে আমাদের ধরাইয়! 
দিবার জন্য এল্‌ বআয় আমার পিতার নিকট যাইতেছে ।” কুমার বলিলেন 
“তাহা হইলেই বা আমানের ক্ষতি কি? সান্দালানী বয় উত্তীর্ণ হইতে না 
হইতেই আমরা এল্‌ মোদিলে পৌঁছিব। আবার আমাদের ধরিবার জন্য 
সমস্ত আয়োজন করিয়। ফিরিয়া আসিতে আসিতে আরও কত দূরে প্রস্থান 
করিব” জেমিলে প্রিয়তমের কথায় কতক সুস্থির হইলেন “যাহা হউক, 
সান্দালানী আমাদের মিলনের যৌতুক বলিয়া মিষ্টান্গুলি দিয়াছেন, এঞ্লির 
অবমান করা উচিত নয়১৮ ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই বাক্স হইতে একটা, 
মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া আহার করিলেন | খরতেজ বেন্জ* মিশ্রিত খাদ্য ' 
. উদরস্থ হইতে না হইতেই তিনি জ্ঞানশূন্য-_-তরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন | 
রজনী প্রভাত প্রাক । ইব্রাহিমের চেতন! পুনরায় ফিরিয়া আসিলএ নয়ন 
উন্দীলিত করিয়৷ দেখিলেন| কোরাঁয় তাহার প্রিয়তমা জেমিলে-_কোথাঁয় 
বা সেই নৌকা! দেখিলেন, একটা ভগ্রাবশেষ বাটার মুখ্যে নিঃসহায় নিপতিত 








্গবেনজ বা ভাংপিদ্ধি । 
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রহিয়াছেন। আর সে রাজভূষণ নাই, পরিধানে একটা ইন্ছের ও মস্তকে 
একটা যৎসাঁগান্য টু্দী। বুঝিলেন বিশ্বাসঘাতক সান্দালনীর এই কাজ | 
ঘুগপ্খ ক্রোধ, ছুঃখ, শোক হাদয়ে উদ্দিত হইল--কপোলে করাধাত করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইলে কুমার 
তথা হইতে উঠিয়া চলিলেন। কোথায় বাইবেন, স্থির নাই ? থেদিকে নয়নদ্বয় 
'চলিল উন্মত্তের ন্যায় সেই দিকেই চলিলেন । 
বিংশতি পদ গমন করিতে ন। করিতেই ইন্রাহিম দেখিলেন ওয়ালী* সেই 
দিকে আসিতেছে । ওয়ালীর সর্গে একদল সশস্ত্র রক্ষী পুরুষ ॥ উজ্জল উক্কার 
আলোকে তাহাদের হস্তস্থিত নিফোষিত অসিগুলি মুুসুহিঃ প্রতিফলিত 
হুইতেছে। কুমার ভাবিলেন “আবার বুঝি নুতন বিপদ্‌ .উপস্থিত হয় 
বিশ্বাথাতক সান্দালানীর অসাধ্য কিছুই নাই 1” ভয়বিহ্বলচিন্তে নিকটস্থ 
একটা ভগাবশেষ হামীমের+ মধ্যে গ্রবেশ করিলেন! ঘোর অন্ধকার মধ্যে 
কুমারের পদতলে কোন প্রকার নাতিতরল নাতিগাচ দ্রব্যের স্পর্শ অনুভূত 
হুইলুনঠ তিনি কর্দমব্ৎ দ্রবাটী কি, দেখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, 
দ্রব পদার্থ তাহার করলে লাগির! গেল । কুমার তাহা নিজ ইজেরে মুছিয়া 
পুনরায় হাত বাড়াইলেন ॥ এইবার একটী ছিন্ন লরমন্তকে হস্ত নিপতিত 
হইল | দ্রব দ্রব্যটী যেকি তাহা বুঝিতে আর বাকী, রহিল না।-_ভয়ে 
নরম দূরে নিক্ষেপ করিয়া হামায়ের এক কোণে লুক্কাফ্রিত হুইলেন। 
ওয়ালী হাঁমামের দ্বারদেশে আপিফা। সঙ্গীদিগকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে 
বলিল ॥ দশজন রক্গীপুরুষ জলন্ত উদ্ধা হস্তে হামামের মধ্যে প্রাবেশ করিল | 
ইত্রাহিম তাহাদের আলোকে দেখিলেন, নিপতিত শবটা একটা রমণী 
- বুমনীমুক্তি) যদিও মুখমণ্ডল দেহ হইতে বিষুক্ত হইয্ক! বিকৃত হইয়া 
গরিক্সাছে তথাপি তাহার পূর্ণচন্ত্ সদৃশ শোভা. বিনষ্ট হয় নাই। কুমার ভয়ে 
ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাঁগিলেন। ওয়ালী হামামের মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়। 





** ওয়ালী-_রজকণ্দর্চারীবিশেষ-_শাস্তিরক্ষক (মাজিজ্টে্টের ন্যায় | : 
_ + হামাম_স্লানশাল[। মুসলমান নগরীগাত্রের প্রতি গলীতেই এক একী 
হাসাম আছে । বর্ধিজু লোক মাত্রেই হামামে গিয়া সান ও অনসবাগাদি করে! 








চতুদ্দিক অন্ুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিল| ভয়ে ইব্রাহিমের প্রাণ উড়িয়া 


_ গেল,_তিনি একটা ভিত্তির পরপার্খে আত্মগোপন করিলেন। রক্ষী-পুরুষগণ . 
চতুদ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। অর্ধহস্ত পরিমিত একধাঁনি 
সতীক্ষ ছুরিকা হস্তে একজন, পুরুষ খু'জিতে খুঁজিতে কুমারের নিকট 


উপস্থিত হইল। কুমার ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। রষ্ক্রী তাহার 
অপুর্ব রূপমাধুরী দেখিয়া! বলিল “ এই মনোহর মুখটার স্জনকর্তভা জগৎপাতা 
জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ !_যুবক, তুমি কে ?__কেনইবা তুমি নারীটাকে হত্যা 
করিলে ?” কুমার ভয়বিহ্বলম্বরে বলিলেন পর্দেহাই আলার, আমি হত্যা- 
কাণ্ডের কিছুই জানি না। পথ দিয়া যাইতেছিলাম তোমাদের দেখিয়া 
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ভয়ে এইখানে লুকাইয়াছি। দোহাই তোমার-_আমি কিছুই জানি না; আমি 
নিজের ছুঃখেই কাঁতর-_-আঁমার উপর অবিচার করিও না।” «এ অবস্থায় 
সকলেই এইরূপ বলিয়া থাকে* এই কথা বলিয়াই রক্ষী তীহাঁকে ওয়ালীর 
সন্মুখে টানিয়! আনিল। শান্তি-রক্ষক তীহার হস্তে ও পরিধেয়ের স্থানে স্থানে 
শোণিত-চি দেখিয়া! বলিল *“যথেষ্ট__এই রক্ত-চিহ্ৃই যথেষ্ট, আর বিশেষ 
প্রমাণের প্রয়োজন নাই--যাঁও,পাঁপাত্মীর সুগওচ্ছেদন করিয়া ইহার গুরুপাঁপের 
প্রায়শ্চিত্ত কর ।” ইব্রাহিম শুনিলেন ;_তীঁহাঁর সুদীর্ঘ নয়নদ্বর হইতে 
বারিধার। প্রবল বেগে নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি রোদন করিতে 
করিতে গদগদস্বরে এই কবিতাটী পাঠ করিলেন £_ 


বিধির নিবদ্ধ পথ অদৃষ্ট-লিখন ; 

অবশ্য করিতে হবে তাহাঁয় ভ্রমণ । 

কার সাধ্য অতিক্রম করিতে তাঁহাঁর__ 
নিরূপিত আছে যাহ! নিয়তি যাহার | 
নিয়তির পথে আমি করিয়! ভ্রমণ 
করিলাম বিষময় যে ফল অর্জন, 

অবশ্য ভূগিতে হবে সে ফল আমার 
হবেন! হবেনা কভু খণ্ডন তাহার। 

_ যেখানেতে আছে হায় “মাটি কেনা” যার 
হবেই সেখানে আসি মরণ তাহাঁর। 


কোথাঁয় বন্ধুবান্ধব, কোথ! আত্মীয় স্বজন! হাঁয়! নিঃশ্বহায়_বিনাদোষে 
প্রাণ যায়! কুমার বিলাপ করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়! নিপতিত হইলেন। 
তাহার বিমল বদনভ্রী দেতিয়া কঠিন-হৃদয় ঘাতকেরও মনে দয়! উপস্থিত 
হইল ।. সে বলিল “ জগদীশ্বরের দোহাই--এ মুখ কখনই হত্যাকারীর মুখ 
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নহে? দোঁধীর এরূপ মুখন্ী থাকে না। ওয়ালী বলিল “আর বিলম্ব কেন, 
এখনই উহাকে দ্বিখওড করিয়া ফেল।”” রক্ষীগণ তাহাকে একখানি রক্তাক্ত 
বধংচর্শের* উপর বসাইয়া দিল| জল্লাদ অসি নিফোশিত করিয়া ওয়ালীর 
অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিল । 
এদিকে সুলতান এলখাঁধিব প্রিয়তম পুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়! 
চতুর্দিকে লোক পাঠাইয়। দিলেন! অনুচরবর্গ মিশর দেশের সমস্ত স্থান 
তর তন্ন করিয়া খু'জিয়া দেখিল, কিন্ত প্রভু-পুত্রের কোন সন্ধানই স্থির করিতে 
পারিল না । মিশরাধিপতি অবশেষে হতাশ হইয়া বোগাঁদে খলিফে হাঁরুণ 
উর্রসিদের নিকট একজন পারিষদকে প্রেরণ করিলেন । এবং তাঁহার 
_ সহিত কতকগুলি বহুমূল্য উপায়ন সামগ্রী দিয়া, লিখিয়! দিলেন £-_ 
“প্রায় এক বৎসর অতীত হইল আমার একমাত্র তনয় ইব্রাহিম 
নিরুদ্দেশ হইয়াছে । শুনিলাম সে এখন্সু বোগ্দাদ নগরে আছে, অতএব 
সর্ধশক্িমান জগদীশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রবল-প্রতাপান্িত খলিফে হারুণ 
উর্‌ রূসিদের নিকট এই প্রার্থনা ষে, তিনি অন্ুকম্পা পুরঃসর অন্সন্ধান 
করিয়া ইব্রাহিমকে আমার এই পারিষদের সহিত প্রেরণ করেন ।” 
রাজ-পারিষদ মিশর হইতে অতি শ্ী্ধই বোগ্দাদে উপস্থিত হইল। 
খলিফে এল্খাসিবের পত্র পাঠ করিয়া ওয়ালীকে যথার্থ তথ্য নিরূপণে 
“নিযুক্ত করিলেন। রক্ষী-পুরুষগণ পাছায় পাড়ায় গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির হইল ইবাহিম বোগ্দাদ্‌ 
হইতে এল্‌ বঙ্রায় প্রস্থান করিয়াছেন। খলিফে একথানি পত্র, প্রদান 
করিষা মিশররাজ-পাঁরিষদকে অনুসন্ধানার্থ উজীরের অন্ুচরবর্গের* সহিত 
এল্‌ বস্তায় যাত্রা করিতে বলিলেন। 
রাজ-অন্ুচরের মন গ্রুভু-পুত্রের জন্য একান্ত ব্যাকুল ছিল; স্থু্ভরাং 
তিনি নিরূপিত দ্রিবসে প্রভাত হইবার পুর্কেই অনুচরবর্গের সহিত খাত্রা 








* মুসলমানের] দোঁধীদিগ্রকে একখানি চর্দের উপর বনাইয়! মস্তক ছেদন 
করিত, এ চরের প্রকৃত নাম রক্তের চর্ম) আমর বধ-চক্ম বলিয়া অনুবাদ 
করিলাম । 


৩৬ একাধিক সহশ্র-রজনী । 


করিলেন। পথিমধ্যে ওয়ালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখেলন কুমার 
বধচর্খের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঘাতক নিক্ষোধিত অসি হস্তে 
অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে । ওয়ালী মিশররাজ-পরিচারককে দেখিয়াই 
সসম্্রমে অশ্ব হইতে নাগির! দীড়াইল। মিশররাজ-পারিষদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ব্যাপার কি ?--এ যুককটা কে? ইহাঁর অপরাধই বা কি?” 
ওয়ালী একে একে সমস্ত বর্ণন করিল। শোকে ছুঃখে ভয়ে ইব্রাহিমের 
মুখগ্তী একেবারে পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে__স্থমনোহর কপোল ঘুগলের 
আর সে নধর ভাব_্থদীর্ঘ নয়নদ্বয়ের আর সে মধুর ভঙ্গী, কিছুই 
নাই। রাজানুচর সহস! দেখিয়া প্রভু-তনয়কে চিনিতে পারিলেন নাঁ। 
বলিলেন “ যথার্থ বটে, কিন্তু যুবকটার সুখ দেখিয়া দৌধী বলিয়া বোঁধ 
হইতেছে না, বন্ধন মুক্ত করিয়া দাও।”* ওয়ালী কুমারের বন্ধন মুক্ত 
করিয়া দিল। তিনি বলিলেন “মামার নিকটে লইয়া আইস।” রক্ষীগণ 
কুমারকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাঁজ-পরিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন 
“যুবক, তুমি কে? নিহত রমণীর হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইলেই বাঁ কেন ?” 
ইব্রাহিম পিতার পারিষদকে চিনিতে পারিলেন | বলিলেন “ধিক তোমায়! 
তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না! আমি কি তোমার প্রভু-পুত্র ইব্রাহিম 
নহি ?” এতক্ষণের পর রাজ-পরিচারক তাহাকে চিনিতে পারিল। ত্বরিত 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়। তাঁহার পদতলে নিপতিত হইল | বলিল “কুমার, 
দাসের অপরাধ মাজ্জনা করুন, আঁপনার মুখস্রী এতদূর পরিবন্তিত হুইয়। 
গিয়াছে, যে আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।” : ওয়ালী দেখিল»_-ভয়ে 
তাহার মুখ শুদ্ধ হইয়া গেল। বলিল “ তা_-তা আমি-__আমি কিরূপে, 
-ভুনিতে পারিব,--আমি-1৮ রাজ পরিচারক বলিল ণনরাধম, দুর্ভাগা 
তুই বিচারক-পদের অযোগ্য । এখনিইত তুই স্পিশররাজ এল্থাসিবের হৃদয়- 
সর্বস্ব ধল্লকে বিনাশ করিয়াছিলি 1 ওয়ালী বিনীত-ভাবে তাহার বসন- 
প্রান্ত চুদ্বন করিয়! বলিল “প্রভূ! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি কি 
করিয়া চিনিব £ আমরা নিহত রমণীর নিকটেই কুমারকে লুক্কাক্ষিত দেখিলাম ! 
হস্তে ও পরিধের বস্ত্রের; স্থানে স্থানে শোণিত-চিহ্ন দেখিলাম । কাজেই 
জ্রীলোকটার হত্যাকারী বলিয়া বিবেচনা হইল।” তিনি বলিলেন “মূর্খ! 
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পঞ্চদশ বৎসর মাত্র যাঁহাঁর বয়ঃক্রম ; যে জীবনের মধ্যে কখন একটা সামান্য 
চটক পক্ষীও বধকরে নাই; সে কিরূপে নরহত্যা করিবে? তুমিকি 
কুমারকে স্বপক্ষ-সমর্থন করিতে সময় দিয়াছিলে ? না তীহার প্রকৃত বিবরণ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?» 
ওয়ালী অনুচর-বর্গকে পুনরায় হামামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অপরাধীর . 
অনুসন্ধান করিতে বলিল। রক্ষীগণ পুনরায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে 
দেখিতে প্রক্কৃত অপরাধী ধৃত হইল। ওয়ালী হত্যাকারীকে খলিফে হারুণ 
উর্‌ রসিদের নিকট লইয়া গিয়া একে একে সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল । 
খলিফে অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া এল্খাঁসীব-তনয় 
ইত্রাহিমকে তথায় আনিতে বলিলেন। 
ইব্রাহিম খলিফের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন 

“ইত্রাহিম, তোমার সমস্ত বিবরণ বর্ণন কর ইন্রাহিম বথাবিধি অভিবাদন 
করিয়া নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। থলিফে সমস্ত শ্রবণ করিয়া 
কুমারের অধ্যবসায় ও সাহসে একেবারে আশ্র্য্যান্থিত হইলেন । তদনস্তর 
.তিনি মস্রুর জল্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন “যাও, এখনই রক্ষী-পুরুষ- 
দিগকে সঙ্গে লইয়! এলকার্থনিবাসী আবুল্‌ কাসিম এস্‌ সান্দালানীর বাঁটাতে 
যাও। সান্দীলানীকে, এবং সে যে একটা রমণীকে ধরিয়া লইয়া আপিয়াছে, 
তাহাকে এখনই আমার সম্মুথে উপস্থিত কর।” তাহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র 
মস্রুর জন্নাদ কতকগুলি সশস্ত্র রক্ষী-পুরুষ সঙ্গে লইয়! সান্দালানীর বাটা 
আক্রমণ করিল। দেখিল নরাধম-সান্দালানী অলোকসামাঁন্য জেমিলে সুবীর 
নিবিড় কেশপাশ ভিত্তি-নিবদ্ধ একটী কীলকে বান্ধিয়া পীড়াপ্রদ নানীবিধ 
বন্্রদধারা অনবরত যন্ত্রণা দিতেছে, যুবতী উদ্ধার-আলীয় হতাশ হইয়! নিজ্জীরর 
দণ্ডারমান রহিয়াছেন। পরিষ্রান্ত পদ-যুগল আর ভার বহন করিতে পারে না, 
ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তথাপি দণ্ডায়মান! ।-_কেশপাশ উদ্দে দৃঢ় 
নিবদ্ধ, ভূতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবারও উপায় নাই। নিরাশ্রয়া নিরপরাধিনী 
রমণীর প্রতি এরূপ অত্যাচার দেখিলে কাহার হ্গয়ে ক্রোধের উদ্দ্েক 
নাহয়? কঠিন-ঘদয় মদ্রুরেরও হৃদয় তীহার্র্ণ হুঃখে গলিয়া গেল। 
জলমু্দ ক্রোধে অধীর হইয়া রক্ষীদিগকে বলিল “তোমরা এখনই পাপাস্মা 


৩৮ ও একাধিক সহস্র রজনী। 


সান্দালানীকে বান্ধিয়া খলিফে হারুণ উর্‌ রসিদের সন্নিধানে প্রেরণ কর। 
রক্ষীগণ অন্থমতি প্রান্তিমার্ত তাহাকে দৃঢ়রূপে বাদ্ধিয়া লইয়া চলিল। জল্লাদ 
স্বয়ং যুবতীকে সঙ্গে লইয়া খলিফের নিকট উপস্থিত হইল। পু 
খলিফে জেমিলের অলোকসামান্য বূপমাধুরী দেখিয়া একেবারে বিশ্য়- 
সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনস্তর সান্দালানীর দিকে নয়ন পতিত হইলে 
বলিলেন “আহা ! পাপাস্বা এই কোমলাঙ্গী বিমল কুস্থুমমালিকার উপর 
অত্যাচার করিতেছিল ?__পাপাস্মার হস্তদ্বর চ্ছেদন করিয়া! দাঁও এবং স্ুশে 
নিবদ্ধ করিয়া বিনাশ কর। লোকে দেখিয়! শিখুক, এরূপ গুরুতর পাঁপের 
সাজা কি রূপ ।” আজ্ঞা মাত্রেই ঘাতক সান্দালানীকে বধভূমিতে লইয়া গেল। 
খলিফে পুনরায় বলিলেন “পাপাত্ম সান্দালানী ইত্রাহিমের যে ক্ষতি করিয়াছে 
সম্পূর্ণরূপে তাহার পুরণ কর! হয় নাই। পাপিষ্ঠের যে কিছু সম্পত্তি আছে 
সমস্তই ইত্রাহিমকে প্রদান করিলাম 1৮ 
জেমিলে পিভু-ভবন হইতে নিরুদ্দেশ হইলে এল্‌ বসায় হলুস্থল পড়িয়া 
গেল। তাহার পি! আবুল্‌ লেস নিজ অধিকার মধ্যে চতুর্দিকে অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন। শুনিলেন মিশরাধিপতি এল্খাসিবের পুত্র ইত্রাহিম, 
তাহার কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।__তঃক্ষণাৎ, বোগ্দাদে আসিয়া 
হারুণ উর্‌ রসিদের নিকট মিশররাজ-তনয়ের বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনা করি- 
লেন। খলিফে তাহার নিকট সমস্তুবিবর্ণ বর্ণন করিরা বলিলেন“ আরুল্‌ 
লেস তুমি কাহার বিপক্ষে অভিযোগ করিতেছ?_ ইব্রাহিম তোমার কন্যাকে 
হরণ/করিয়। আনিয়াছেন যথার্থ বটে, কিন্তু তিনিই আবার জেয়িলের 
প্রাণ দাতা।” কুমারকে আহ্বান করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। যুবক 
. প্উপস্থিত হইলে খলিফে উহাকে দেখাইয়া বলিলেন “আবুল্‌ লেস! সর্বগুণে 
গুণাকর মিশরাধিপতি এল্থাসিবের পুত্র ইব্রাহিমকে কন্যাদান করিতে কি 
/সম্মত নও ?” আবুল লেস বিনীত ভাবে বলিলেন “আপনার যাহা 
অভিরুচি তাহাই করুন| জগদীশ্বর ও আপনার আজ্ঞা, আমার শিরোধার্যয 1. 
খলিফে কাছি” ও দিবাহের সাক্ষীগণকে আহ্বান করিতে বলিলেন। 





নর 


ঈ* কাজি_বিচারক বিশেষ । 


ইব্রাহিম ও দেখিলে ৩৯ 


'রিচারকগণ- তৎক্ষণাৎ, তাহার আজ্ঞ। সম্পাদন করিল! খলিফে হাঁরুণ 
র্‌রপিদ সকলের সম্মুখে ইন্রাহিমকে জেমিলে সম্প্রদান করিলেন। যুবক- 
[বতীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। অপরিসীম ছঃখ-ভোগের. পর 
হত্রাহিম শ্রিয্নতমাকে লাভ করিলেন॥ মৃত শরীরে জীবন-লাভ হইলে 
যেরূপ আঁনন্দ হয়-_ছুস্তর মরুমধ্যে নুশীতল জল প্রাপ্ত হইলে তৃষ্ণপুকণ্ঠ 
মৃতপ্রায় পথিকের যেরূপ আনন্দ হয়,_যুবকেরও মনে সেইরূপ অসীম 
আনন্দের উদয় হইল। কোন কবি বলিয়াছেন £-- 


ছুখ বিন! নাহি হয় স্থখ আস্বাদন 
স্বখের কিম্মত জানে ছুখী যেই জন। 
বিপদ কেমন যেই জনমে,না জানে 
সম্পদের মান নাই তার সন্গিধানে | 
ক্ষুধাতুরে অন্নাহার, তৃষ্ণীতুরে পান 
করে থাঁকে সত্য বটে সকলে সমান । 
কিন্তু ঘোর মরু ভূমে তপন যখন 
খরতর করে করে জপ্গুত দহনঃ 
“অগ্নিকণা সম বাঁশি পঁৰনের ভরে 
ঘুরিতে ঘুরিতে উঠে আকাশ উপরে, 
তৃষ্ণায় ব্যাকুল প্রাণ__সলিল বিহীন 
€( চলেনাচরণতআর, ক্রমে তনু ক্ষীণ ) 
পথিকের্কাছে তার আদর যেমন__ 
সে স্থখ বুঝিতে পাঁরে যেমন সেটজন, 
অপরেতে কু হাঁয় পারে কি তেমন ? 


৪5 একাধিক সহ রজনী । 


বৈবাহিক উৎসব শেষ হইলে খলিফে জান্দালানীর সমস্ত বিষয় সম্পাঁ 
ইব্রাহিমকে প্রদান করিয়া মিশর-যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। ক্ুুম! 
প্রবল প্রতাপশালী খলিফের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমীর "সহি 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্থলতান এল্খাসিব বহুদিনের পর প্রিয্মতম 
পুভের ও অত্ুলরূপ-লাবণ্যবত্তী পুত্রবধূর বিমল বদন-স্থুধাকর দর্শন করিয়া 
পরম প্রীতি-সাগরে ভাসমান হইলেন। প্রজাকুল একেবারে আনন্দে নিমগ্ন 
হইল ।-- প্রতি গুহেই আনন্দোৎসব হইতে লাগিল ।--মিশর দেশ আনলে. 
পূর্ণ ॥ ইব্রাহিম প্রিক্ষতমার সহিত পরম স্থুখে দিন যাপন করিতে লাগিলে-- 
যথাসময়ে সকল জীবের বিয়োগকারী সর্ধাস্তক অন্তক তাহাদিগকে বি 
করিল ।-র্ষাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই সেই সর্ধশক্তিমান জগদীশ্বরধে 
ধন্যবাদ! 
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